[ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপ্রাকৃ-বিশ্ববি্যালয়” শ্রেণীর ও বর্ধমান 
বিশ্ববিদ্যালয়ের “বিশ্ববিচ্যালয় প্রবেশিকণ” € [7250057)55 ) 
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(আবাস্তক বাংলা-পাঠ্যস্থচির অন্তর্গত বাংলাসার্কিত্যের ইতিহাস, 
প্রবন্ধাবলী, ব্যাকরণ ও রচনা-ইশলী, পাঠ্য গ্রস্থের ব্যাকরণ 
এবং এচ্ছিক বাংলণ-পাঠ্যস্চির অস্তর্গক্ভ 
ছন্দ ও অলংকার সংবলিত ) 


আঅনোক্তি বসু, এমএ 
প্রাক্তন অধ্যাপক, উইমেন্স কলেজ, কলিকাতা 


॥ 


মা মালি নর 
চিন ধুম বুক ডিপো $৪ ৮ এ 





॥ প্রকাশন ॥& 
ভ/শীতজচজ্হ €জীখুক্ী 
হম দিনীক্পুক্র বুক ভিতণ্পেঃ 
১২, কন্ন৩আলিস স্ীট, কম্সিকাত-৬ 


শ্রহ্ধম এ্রকাম্প 
খষাজজো5 ১৩৩৬৩৮৮ 
€ জুলাই, ১৯৬৯ 


॥ সুপ্রাকল ॥ 
ওফ কিঅ্চজ্দ্র ঘা 
অমন ০৩্রস 
»*০তাভি» মন্দন মিহ্দ পন» কর্পিকাতত1-৩৬ 


ভারা 


এলিকাত1 বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃ-বিশ্ববিদ্ঠালয় ও বধমান বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
“বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকণ” বাংল! পরীক্ষার জন্য যে পাঠক্রম নিরধধার্িত হয়েছে, 
। তদ্দনূসারে এই গ্রস্থখানি রচিত হয়েছে । আবশ্তিক বাংলা পাঠ্যগ্রন্থের আলোচনা 
এই জাতীয় সাহা্য-গ্রস্থের আওতায় পড়ে না বলে, সে-আলোচনা এতে 
নেই। কিন্ত, আবশ্তিক বাংল' প্রশ্নপত্রের পঞ্চাশ নম্বর নিদিষ্ট হয়েছে (১) বাংল1- 
সাহিত্যের ইতিহাস (২০ নম্বর )$ (২; প্রবন্ধাবলী (১৫. নম্বর ), ও €৩) ব্যাকরণ 
ও রচনাশৈলী (১৫ নম্বর )-র জন্য । বর্তমান গ্রন্থে এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে, 
শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ ও বাংলার অন্যতম খ্যাতনাম৷ সাহিত্যিক শ্রীমনোদিৎ বস, 
যেভাবে আলোচন। করেছেন, পরীক্ষার্থীদের কাছে তা বিশেষ সহায়ক হবে 
বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই জাতীয় সহায়ক-গ্রস্থ শুধু যে পৰীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হবার জন্তেই রচিত হয়েছে তা নয়, এই গ্রন্থ-পাঠে শিক্ষার্থীরা বাংলাভাধার 
শব্দসম্ভার, পদসম্ভার ও বাক্যসম্ভারের সঙ্গে সম্যক পরিচিত হয়ে নিজেদের 
সহজাত চিস্তাশক্তির বিকাশসাধনে বিশেষ সাহায্যলাভ করবেন। আবস্তিক 
বাংল! পাঠ্যগ্রস্থের ব্যাকরণ-সম্পর্কেও এই গ্রন্থে খতন একটি পরিচ্ছেদে বিশদভাবে 
আলোচন। কর। হয়েছে । তাছাড়া, এচ্ছিক বাংল পাঠ্যস্থচির অন্তর্গত ছুটি বিষয়, 
অর্থাৎ ছন্দ ও অলঙ্কার সম্পর্কেও গ্রস্থকার সরস আলোচনা করেছেন । এই গ্রন্থের 
আর একটি' বৈশিষ্ট্য হ'লো এই যে, একমাত্র “ব্যাকরণ ও বচনাশৈলী” অংশ ছাড়া 
আর সমস্ত বিষয়ের আলোচনা কর হয়েছে সহজ, সরল, অথচ প্রাঞ্জল চলিত- 
ভাষায় । বিভিন্নকালের খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনা থেকে উপযুক্ত উদাহরণ 
গ্রহ ক'রে যে-ভাবে তা এই গ্রস্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে, সেই 
ধরনের স্ুপ্রযুক্ত উদ্দাহরণ-বাহুল্য এই জাতীয় সহায়ক-গ্রস্থে খুব বেশি দেখতে 
পাওয়া যায় না । এই গ্রন্থ পাঠ করলেই প্রাকৃ-বিশ্ববিদ্যালয় আবশ্তিক বাংলা 
পরীক্ষার জন্য আর আলাদ1 করে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস সম্পকিত কোনে! 
পুস্তক, কিংবা এচ্ছিক বাংলা পরীক্ষার জন্য ছন্দ ও অলঙ্কার বিষয়ক কোনো পৃথক 
গ্রন্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হবে না। আশা করি, “রচনা-বিতান” শিক্ষার্থী ও 


অধ্যাপকমহোদয়গণের সমাদর লাভে সমর্থ হবে। 
টি প্রকাশক 
॥ রথযাঞজা ॥ 
১৪ই জুলাই, ১৯৬১ 
কলিকাতা 


প্রথম খণ্ড ৪ বাংলাসাহিত্যে্র ইতিহাস 


বিষয় 
[প্রথম পর্যায়] 
প্রথম পরিচ্ছেদ: বাংলাভাষার উদ্ভব 
(ক) চরধাপদ 
(খ) শ্রীকষ্ণকীত্তন 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ অক্রঙগকাব্য 
(ক) মনসামঙ্গল 
থে) চত্ীমঙ্গল 
(গ) ধর্মমঙগল 
ভূতীর পরিচ্ছেদ ৪ রামাক্সণ ও মহাভারত 
ণ (ক) রামায়ণ 
(খ) মহাভারত 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪ শ্রীচৈতন্যের জীবন ও জীবনী 
(ক) শ্রীচৈতন্যের জীবন 
(খ) শ্রীচৈতন্তজীবনী 
পঞ্চম পরিচ্ছেক্ষ 8 গীতিলসাহিত্য 
(ক) বৈষ্ণব-পদাবলী 
(খ) শাক্ত-পদ্াবলী 


[ঘ্বিতীক্স পর্যায়], 


প্রথম পরিচ্ছেক্ধ ৪ বাংল।গছোর অন্ুলীলমশী 
গ্রিতায় পরিচ্ছেদেঃ নাটক গওনাট্যশালা 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 8 উপন্যাস ও ছোটগল্প, 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 8 কাব্য ও কবিত 

পঞ্চম পরিচ্ছে্ষ ৪ রবীজ্রনাথ 


১১ 
১১ 
১৮ 
ত্ঙ 
৩২ 
৩২ 
৩৫ 
৩৭ 
৩৭ 
৩৯ 
৪৪ 
8৪8 
৫ 


€৫€ 
৬৯ 
৮৯ 
৪১ 
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দ্বিতীয় খণ্ড ঃ প্রবন্ধ-লচলা 
বিষয় 
ভূমিকা! 
বাংলাদেশের খতুবৈচিত্র্য 
বাংলাদেশের সাধাজিক উৎসব 
পশ্চিমবঙ্গের কুটারশিল্প 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও কৃষক 
পশ্চিমবঙ্গের একটি জেল1 
পশ্চিমবঙ্গের একটি শিল্পকেন্দ্র 
পঞ্চবাধষিক-পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি 
পশ্চিমবঙের বনসম্পদ 
পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা 
পশ্চিমবঙ্গের সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা 
পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীতি 
পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা 
ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালী 
গ্রবাসী বাঙালী 
স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নেতৃত্ব 
বাংল। সংবাদপত্র ও সাময়িক-সাহিত্য 
বাংলাদেশের লোকসাহিত্য 
বঙগসংস্কৃতি ও তার বৈশিষ্ট্য 
ংলাদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় 
পশ্চিমবঙ্গের আর্থনীতিক পুনর্গঠন 
বাংলার গ্রাম বনাম শহরের আকর্ষণ 
জাতির স্বাস্থ্য ও পুটিকর খাছ 
সমবায়ের মূল নীতি ও আদর্শ 
ভারতে কৃষি-সমবায় টি 
বনমহোতৎ্সক 
ভারতের আদযসুমারী 
মোন্ট্রিক পদ্ধতির গ্রচলন 
দ্ান্ুতের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পন। 


পৃষ্টা 
৩ 
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১৮৮ 
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৪৯ 
৫৪ 
৫৮ 
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৬৭ 
৭ 
৭৮ 


চৈ 
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রর ূ 
তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পন! 

মযুরাক্ষী পরিকল্পন 
দামোদর-উপত্যক1 পরিকল্পন! 
দণ্ডকারণ্য পরিকর্পন। 

জমিদারি-প্রথার বিলোপসাধন 

ভূ-দান আন্দোলন 

বেকার-সমস্যা! 

ভারতের গ্রস্থাগার 

বহির্তারতে ভারতীয় সংস্কৃতি 
ভারতের রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার বাহন 
বাংল? উপন্যাস ও বঙ্কিমচন্দ্র 

ষুগপুরুষ বিদ্যাসাগর 

মানবপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ 
স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ 

শ্রীঅরবিন্দের বেপ্রবিক ও সাধক জীবন 
মহাত্ব;'গান্ধী ও তাঁর আদর্শ 
জাতীয়-সংগ্রামে স্থভাষচন্দ্ 

মহাকাব্য ও মেঘনাদবধ 

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বেতার ও গণজীবন 

সেনেট হাউসের প্রেতাত্মার নিজন্ব কাহিনী 

পঞ্চশীল 

বিশ্বশান্তি ও ভারত 

রবীন্রজন্ম-শতবাধিকী 

রাষ্ট্রসঙ্ঘ 

সাহিত্যের ধর্ম ও প্রকৃতি 
ংল৷ কাব্যসাহিত্য 

বাংল। উপন্যাস 

বাংল! নাট্য-সাহিত্য 

বিজ্ঞান ও মানব-সভ্যতা 

পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার 


মহাশৃন্তে অভিযান 
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১৮১ 
১৮৬ 
১৪৯৩ 
১৭৯৪ 
১৪৯৯ 
০৭ 
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১ শি পক চল ৯ পথ পে টিপ হিপ 


[ ॥০ ] 
ততীয় খণ্ড ঃ ব্যাকরণ ও লঢলাশৈলা 
প্রথম পরিচ্ছেদ ৪ ভুমিকা-প্র করণ 


সাধুভাষা ও চলিতভাষা তি ১ 
দ্বিতীক্ম পরিচ্ছেদ ৫ বর্ণ ও ধবনি-প্রকরণ 
(১) বর্ণের শ্রেণীবিভাগ *** ৬ 
(২) শব্দের ধ্বনি ও উচ্চারণ ০৯৯ ৮ 
(৩) সন্কি গঞ্জ ২৩ 
(৪) ণত্ব-বিধান ও যত্ব-বিধান ০০০ ৩৩ 
তৃতীন্স পরিচ্ছেদ  পদ-প্রকরণ 
' (১) পদের প্রকারভেদ ৯৬০ ৩৬ 
(২) লিঙ্গ হি ৬৩ 
(৩) বচন চিলি ৬০৮ 
(৪) কারক ও বিভক্তি ডি ৭১ 
(৫) সমাস *** ৮৯ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ £ শব্দ-প্রকর 
(১) শব্দ ও পদের পার্থক্য ৯৯৯ ৯৯ 
(২) বাংল শব্সভ্ভার ৬৪৬ ১০৬ 
(৩) কৃৎ্-প্রত্যয় ৬৩৩ ৯০৮৮ 
(৪) তদ্িত-প্রত্যয় ৮০৯ ১১৫ 
(€) উপসর্গ ৬৩৬ ৯২৩ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ বাক্য-ও্করণ প্‌ 
(১) বাক্য (বাক্যের বপাস্তর ) ০৬ ১৩২ 
(২) বাচ্য (বাচ্য-পরিবর্তন ) তি ১৩৯ 
যক্ঠ পরিচ্ছেদ ৪ শব্ধ ও বাক্যাৎশের বিশেষ অর্থে প্রস্মোগ 
(১) বিশেষ্-পদের বিশিই্-গ্রয়োগ **. ৮০* ১৪৩ 
(২) বিশেষণ-পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ চির ১৪৫ 
(৩) ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট-প্রয়োগ *০* ১৪৭ 
(৪) বিভিন্ন পদরূপে একই শবের প্রয়োগ ০০০ ১৫৩ 
€৫) বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ 5৬৪ ১৫৩ 
(৬) প্রবচনমূলক বাক্য ও বাগধারা ০০ ১৭১ 
গুম পরিচ্ছেদ ৪ অলঙ্কার ১৮১ 
«হ. চতুর্থ খণ্ড 
পাখঠ্যগ্রক্থের ব্যাকরণ ট ১5৬ 
€0:০-00055751 7322629]1 951০6101 ) 
পরিশিষ্ট 
ছ রে ১৭-২৮ 


এ. ১৯৬১-সালের প্রাকৃ-বিশ্ববিদ্ভালয় আবস্তিক বাংলা প্রশ্পজ্জ ২৯-_-৩১ 
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বাংলা-সাঁহিত্যের ইতিহাস 


[প্রথম পর্যায় ] 
প্রথম পারচ্ছেঘ ১ বাংলাভাষার উদ্ভব 


প্রাগনকালে দংস্ক ত-ভাবাই ছিল ারতী' য় আর্দের ভাষা । তার কপ ছিল 
ছু'টি-_অর্থাৎ বৈদিক সংস্কৃত (বা “ছন্দস্, ) আর লৌকিক সংক্টত। ভারতীয় আর্যদের 
সবচেয়ে প্রাচীন কথ্যভাষায সাহিত্যিক রূপের পরিচয় ; ূ 
€ 5 7 আদিভাবা-- সংস্কৃত 
রয়েছে বেদমন্ত্রে। বেদের সেই ভাষাকে বলা হয় “ছন্দস্, | 
বা ছন্দোভাষা” । সেই ভাষাই কালের পরিবর্তনে সুসব্ৃত্ব হয়ে যে-রূপ নেয় তার 
নাম সংস্কত। সেই সংস্কতভাষাতেই লিখিত হয়েছে এদে মম বিভিন্ন পুরাণ, কাব্য, 
দর্শন, ব্যাকরণ, নাটক, এবং বিভিন্ন শাস্ত্র । ভারতের দুক্তু মহাকাব্য-_রামায়ণ এবং 
মহাভারতও সর্বপ্রথম রচিত হয়েছিল এই সংস্কৃতভাষায়। ক্ষীষ্টপূর্ব তৃতীয় শত্তাবীতে 
মৌর্য-সমাটুদের সময় থেকে এদেশে আধদের বসতি শুরু হয় এবং পঞ্চম শতাব্দীর 
মধ্যেই তারা ছড়িয়ে পড়েন বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়। সেকালের আর্ষেরা 
শিক্ষা, বিষ্যাচর্চা ও রাজকীয় ব্যাপারে সংস্কৃতভাষা-ই ব্যবহার করতেন। ক্রমে, 
কোল, ভোট তিব্বতীয়, দ্রাবিড় প্রভৃতি আর্ধেতর ভাষার প্রভাবে প'ড়ে সংস্কৃতভাষার 
একটা সহজ চলিতরূপ দেখা ষায়। তার নাম দেওয়। হয় প্রাকৃত । রাজা-মহারাজা, 
পণ্ডিত-পুরোহিত এবং সমাজের অভিজাত-সম্প্রদায় কিন্তু প্রাকতভাষা গ্রহণ করেননি, 
প্রাকৃত তখন ছিল সাধারণ লোক দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ সংস্কৃত তখন ছিল 
সাধুভাষা, আর চলিতভাষ ছিল প্রাকৃত । 
প্রাকতভাষা ভারতবর্ষের আর্ধ-অধ্যুষিত আর্যাবর্তের বিভিন্ন .অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ 
পরিগ্রহ করে, এবং বিভিন্ন প্রদেশের নাম অন্যায়ী তাদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করা 
হয়। যেমন, মগধ-প্রদেশে প্রচলিত প্রাকৃতভাষার নাম হয় মাগধী, মগধের প্রত্যন্ত 
প্রদেশের প্রারকৃতভাষাকে বল] হয় অর্ধ-মাগধী, শুরসেন প্রদেশের ( মথুরা অঞ্চলের ) 
প্রাক্কতভাষ। পরিচিত হয় শৌরসেনী নামে এবং মাহারাস্রী নামে যে-ভাষা পরিচিতি 
লাভ করে আসলে তা মহারাইর-গ্রদেশের প্রচলিত প্রাকৃত 
ভাষা । ছু'একটা শবের নমুনা দেওয়া যেতে পারে।  প্রাকৃত-ভাষা প্রধানত চারটি 
যেমন-_পক্ষ (সং)-সপকৃথ (প্রা) ; অগ্য (সং) অজজ (প্রা); শব্ধ (সং)১-সদ্ঘ (প্রা)। 
উষ্ট (সং)উটঠ (প্রা)) কর্ম (সং)৯কম্ম প্রো); ম্বৃতিকা (সং)১মটিআ (প্রা)। 
র্সি (সং)রস্সি বা রশসি (প্রা) গ্রভৃতি। প্রধান প্রধান প্রান্কৃত বলতে মাহারাহী, 
শৌরসেনী, মাগধী এবং অর্ধ-মাগধীকেই বোঝায়। মাহারাই্রী-প্রাকত যেমন বৈদিক 
ছন্দম-ভাষার অহ্গত, শৌরসেনী-প্রাকৃত তেমনি ছিল লৌকিক দংস্কৃতভাষাক় 
অন্থসারী | সংস্কৃত নাটকে অভিজাত-সন্প্রদায়ের স্্রীলৌকদের সংলাপে শৌরসেনী- 
প্রান্কতের ব্যবহার আছে। মাহান্াস্রী ও শৌরসেনী প্রাকতের মতো! মাগধী-প্রা্ত 
কিন্তু সংস্কত-সাহিত্যে তেষন সমাঘর লাভ করেনি। সেকালে ভারতের উত্তর 
পূর্বাঞ্চল মগধ নামে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ, কামরূপ (আসাম )-বঙ্গ-বিহার-উকচিবা 
যে-সময় ছিল মগধেরই অন্ধ্ঠুক। মহাকবি কালিদাস তীর "পকুস্তলা/-নাটিকে 


রী রচনা-বিতান 
ধীবরের মুখে যে-ভাষার ব্যবহার করেছেন সেই-ভাষাই হ'লো৷ মাগধা-প্রাককত ॥ আর, 
অধ-মাগধীর নিদর্শন পাওয়া যায় প্রধানত জৈন-শান্ত্রগ্রন্থে। সংগ্কতের “সাগর? 
শব্দটি শৌরসেনী বা মাহারা্্রী প্রাকতে যেমন হয়েছিল 'সাঅর”, তেমনি অধ+মাগধীতে 
তার রূপ দ্রাড়িয়েছিল 'সায়র'-এ। এই রকমের শব্গত পার্থক্যই বিভিন্ন প্রাকতের 
স্বরূপত্ব 1 বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে । 
কালক্রমে প্রাকত-ভাষার আরও পরিবত্তন ঘটে । সংস্কতভাষাকে যেমন বলা চলে 
প্রাচীন-ভারতীয় আর্ধভাষা”, প্রাকৃত-ভাষাকে তেমনি পরিচিত করানে যায় 'মধ্য- 
ভারতীয় আর্ধভাষা'-রূপে । এই মধ্য-ভাব্রতীয় আর্ধভাষা ৰ1 প্রাকৃত যখন প্রথম ও 
দ্বিতীয় স্তর পেরিয়ে তৃতীয় স্তরে আরও পরলরূপে দেখা দিল, 
হি তাষাবালাভাার তখন তার নাম হ'লো অপভ্রংশ । এই রকমের একটি 
প্রাদেশিক অপভ্রংশ ( ব1 মাগধী-অপত্রংশ ) ভাষা থেকেই 
বাংলাভাষার জন্স। বাংলাভাষা ঠিক কবে অপন্রংশের জঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল 
তা স্থুনিধণরিত ন! হলেও, ভাষাতাত্বিকের অনুমান করেন স্তরীষ্টীয় ১*ম-১১শ 
শতাব্দীতেই বাংলাভাষ1 মাগধী অপত্রংশ থেকে পৃথক হয়ে নিজন্ব একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে 
আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাভাষাকে তাই আব আমরা প্রায় এক হাজার বছরের 
পুরনে। ভাষা বলতে পারি। বাংলাভাষার মতো “অদমীয়।”, "ওড়িয়া”, “মগহী”, 
'মৈথিলী” ও “ভোজপুরিয়া' ভাষাও মাগধী-অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত । বাংলা, অসমীয়া 
ও ওডিয়া-কে যেমন পৃবাঁ মাগধা-অপত্রংশের বংশধর বলা যায়, ট্মথিঙ্গী, ও ভোজ- 
পুরিয়াকে তেমনি বলা চলে পশ্চিমী-মাগধী-অপত্রধশের উত্তরাধিকারী । আর, 
কেন্দ্রীয়-মাগধী-অপত্রংশ থেকে মগহী-র উৎপত্তি। মগহী, মৈথিলী, আসলে বিহার 
অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দীভাষার নামাস্তর। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
যে, একমাত্র শৌরলেনী-অপত্রংশ ছড়া অপর কোনো প্রার্দেশিক প্রণুতের অপভ্রংশের 
রূপ-নিদর্শন বড় একট পাওয়া যায় না। শৌরসেনী-অপন্রংশ একট! সাহিত্যিক 
মর্ধাদা পেয়েছিল বলেই বোধ করি নব্য-ভারতীয় আর্ধভাষার প্রথম যুগের সাহিত্যে 
তার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল । বাংলাভাষার আদিযুগের সাহিত্য বলে স্বীকৃত যে বৌদ্ছ 
'চর্যাচধবিনিশ্চয়” তা প্রধানত শৌরসেনী“অপত্রংশ হারাই প্রভাবান্বিত। 


(ক) চর্যাপদ 


ভাষাতা ত্বিকদের মতে বাংলাভাষার আদিঘুগ শ্রীষ্টীয় ১০ম থেকে ১৩-শ শতাকী 
পধস্ত। এই যুগের বাংলানাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন “চর্ধাচর্যবিনিশ্চয়* বা মহাযানপন্থী 
বাঙালী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্ষের' সাধন-সংকেত সমদ্বিত সঙ্গীতাবলী ( সাধারপভাকে 
যাকে বলা হয়-চর্ধাপদ্ধ )। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্্ী এই অমূল্য 
সাহিত্যকীতির পাঙুলিপি আবিষ্কার করেন নেপালের 
সাজ-দরবারের গ্রন্থশালায়। পারে তিনি এই চর্ধাপদাবলীবর চধাপদ'--বাংলাভাষার 
 শ্রা্েম্বার কারে 'টীকা-টিক্সনী সমেত একখানি বই সটিহা 

সপন । তা থেকেই আমর পরিচিত হই বাংলাভাষার আদিরূপের সঙ্গে। বৌদ্ধ 
.. গে নেপাল ও তিব্বতের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ । সন্তবতো, সেই, 


বাধিলাভাষার উদ্ভব  . ৫ 
স্ত্রেই বাঙালী সাধকদের রচিত ওঁ পুঁধি নেপালে চ'লে যায়। শাস্ত্ী-মহাশয় 
চর্ধাপদ-এর যে মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেন তার মধ্যে মোট সাতচলিশটি বৌদ্ধ 
গান ও দৌহা স্থান পেন্সেছে। এ সব গান ওর্দোহার রচয্িত ব'লে যাদের নাম 
উল্লিখিত হয়েছে তাঁরা হলেন-_লুইপাদ, কাহ্ুপাদ ব1 কামপা, ভূম্থকুপাদ, কুকুরীপাদ 
গরস্ৃতি । চর্যাপদের ভাষা এইরকম-_ 
(১) কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল। ৰ 
চঞ্চল চীত্র পাইঠে! কাল । ৃ 
[ আধুনিক বাংলায় রূপান্তরিত করলে হবে-_কায়ারূপ তরুব্ন পাচ তার ডাল। চঞ্চল 
চিত্তে প্রবেশ করে কাল ॥ অর্থাৎ, শরীররূপ গাছের পাঁচটি; শাখা বলতে বোঝাচ্ছে 
পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে | আর, চিত্ত যখন সেই ইন্দ্রিয় দ্বার] চঞ্চল মা ওঠে, তখন কাল বা 
শমনরূপ মৃত্যু এসে শরীরকে অধিকার করে । পক্চেক্টি? দ্বারা বশীভূত মানুষ যে 
ক্রমশ মৃত্যুপথে অগ্রসর হয়, পদ্কণ্তা এখানে তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন । ] 
(২) ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী। 
দু আস্তে চিখিল, মাঝে ন থাহী ॥ 
ধার্মার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢই। 
পারগামি লোক নিভর তরই ॥ 
[ আধুনিক বাংলায় ঢেলে সাজলে হবে-__গহন ভবনদী গম্ভীর বেগে বছে। মাঝে 
থই নাই, দুই তীরে পঙ্ক রহে ॥ চাটিল ধর্মের তরে সাকো দিল গড়ি। পারগামী 
লোক যায় তাতে ভর করি ॥ 
অর্থাৎ সংসার-কে এখানে সুগভীর এক নদীর সঙ্গে তুলনা কর! হয়েছে । সে-নদী 
এমন গম্ভীর বেগে বয়ে চলেছে যে পার হবার উপায় নেই। সেই সংসার-নদীতে 
হাবুডুবু খেয়ে যে-সব মানুষ পরপারে যাবার অর্থাৎ”মোক্ষলাভের কোনে! উপায় 
খুজে পাচ্ছে না, ধর্মাচার্ধ চাঁটিল তাদের ধর্মাহুশীলনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন । 
ধশনাচরণকে এখানে বল।-হয়েছে যোক্ষ-লাভের সঁকো। মানুষ বদি মুক্তি পেজে 
চায় সেজন্ত ধর্মানুশীলন করুক, এই কথাই বলতে চান বৌদ্ধ পদকর্তা । ] 
(৩) উচা উচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালা । 
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুপ্নরীমাল! ॥ 
[উচা-উচু; পাবত- পর্বত $ তঁহি-সেখানে ) বসই-বাস করে; সবৰী- 
শবরীবাল! অর্থাৎ ব্যাধকন্া মোরঙগি_ ময়ূর পীচ্ছ _ পুচ্ছ ১) পরহিণ- পরিহিত ; 
গিবত-্গ্রীবায় বা গলায়; গুপ্ররীমালা_ গুঞামালা। * তাহলে আধুনিক বাংলায় 
এজ কূপ দিলে হবে--উচু উচু পর্বত, সেখানে বান করে শবরীবালা। মমুত্পুচ্ছ 
পরিহিত শবনীর গলায় গুঞামালা। ] & 
চর্ধাপদ্বের এই ভাষাকে পুরোপুরি বাংলাভাব ব'লে চিনতে কষ্ট হয় ব'লেই, 
ভাষাবিশেষজ এই ভাষাকে বলেছেন সান্ধ্যভাষা অর্থাৎ, সন্ধ্যাকাল যেমন দিন ও 
রাজিব সৃদ্ধিক্ষণ, এই লান্ধাভাবাও তেধনি অপত্রংশ ও আধুনিক ভাষার হিলনমুহূর্তের 


& রচনা বিভান 


ভাষা । আধুনিক যে-কোনো ভাষার ইতিহাস আবোচনা করলে দেখা ফাকে বে, 
ভাষা! এইভাবেই ক্রমশ বিভিন্ন স্তর পেবিয়ে আত্মবিকাশ করে । চর্ধাপদের প্রত্যেকটি 
পদই রহ্শ্বপূর্ণ ; অর্থাৎ, বাইরে তার একট! সাংকেতিক ছদ্মবেশ, ভিতরের নিশুড় 
সাধনতত্বের ইঙ্গিত। পণ্ডিতের অনুমান করেন যে, ত্রীস্ী় ১০ম-১২শ শতাবীর 
মধ্যেই এইসব আধ্যাত্মিক পদ রচিত হয়েছিল | 

চর্যাপদ ছাড়া, গ্রৃ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রাচীন বাংলার আতব্ যে নিদর্শন পাওয়। যায় 
তা রয়েছে সর্বানন্দ বন্ধ্য নামক জনৈক বাঙালী পণ্ডিতের লেখা "টীকাপর্বন্ব” 
| নামে অমরকোষের ব্যাখ্যায় উদ্ধত আক তিনশ, শবে। 
জারির তাছাড়া, তুক্ধীবিজয়ের পৃৰ্যুগের সংস্কত-প্রত্বতত্বলিপিতে 
সাহিত্য-নিদশন 

এমন কতকগুলি জায়গা ও লোকের নাম পাওয়1 যায় 

যে-সব নামের সঙ্গে বাঙালী নামের অনেক মিল আছে। রামাই পণ্ডিতের "শৃহ্ত- 
পুরাণ ( ধর্নপূজার ইতিহাস ও পদ্ধতি সম্পফিত একখানি গন্গ্রন্থ ), নাথ সম্প্রদায়ের 
“গোবক্ষবিজয়” বা] “মীনচেতন” এবং 'ময়নামতীর গান ব। 'গোপীনাথের গান” 
প্রভৃতিকেও আদিযুগের সাহিত্য-নিদর্শন হিসাবে ধরা হয়। 


(খ) শ্রীকৃষঃকীর্তন 


মধামুগের বাংলাভাষা! বলতে বোঝায় আনুমানিক ১৪-শ শতাব্দী থেকে ১৮-শ 
শতাববীর বাংলাভাষা । কিন্ত, আদিযুগের শেষ একশ+ বছর ও মধ্যযুগের প্রথম একশ” 
চিনির বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনে সাহিত্য রচিত হয়েছিল 
ীকফবার্ন কিনা তার স্ুম্পষ্ট কোনে প্রমাণ নেই। কিন্তু, ১৫শ- 

শতাব্দী থেকে বাংলাভাষা যে ক্রমোন্নতিযূলক সাহিতে;র 
পথ ধরে অগ্রসর হয় ইতিহাসই তার সাক্ষ্য বহন করেছে । ১৫-শ শতাবী 
পর্যস্ত যে-যুগ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের তা আদি-মধ্যযুগ। এই যুগের সাহিত্য 
গীতিকবিতা ও আখ্যানমূলক কাব্যের রূপে ই আত্মগুকাশ করে| এই সময়কার যে- 
সব সাহিত্য-নিদর্শন পাওয়া গেছে তার মধো বড়ু চত্রীদাসের 'জ্রকৃষ্তবীর্ত নই 
নানাদিক থেকে ভরষ্টতার দাবি রাখে। বিদ্বদবল্লভ বসস্তরগ্রন রায় মহাশয় এই 
শ্রীকষ্ককীর্তনেষ যে-পু'থি াকুড়া-জেজার এক নিভৃত পল্লী থেকে উদ্ধার করেন তাতে 
গ্রন্থের কোনো নাম ছিল না। রাধাকষ্ের লীলাবিষয়ক কাহিনী অবলম্বন ক'রে 
পু থিখানি রচিত হয়েছিল ব'লে বিদ্্বলভ মহাশয় তার নাম দেন-_'্রীরফকীর্তন। । 
এই পুথি ঠিক কবে লিখিত হয়েছিল তার হুম্পষ্ট কোনো প্রমাণ পাওয়া না গেলেও, 
নানাদিক থেকে বিচার ক'রে ভাষা-গবেষকরা এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, 
'জষ্চকীর্তন' ১৫-শ শর্তাবীর বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 
[. প্রীষ্ঞকীর্তন-রচয়িতা বড়ু চতীদাস খুব সভবতে! বীরভূম জেলার লেক ছিলেন । 
কেউ কেউ আবার মনে করেন তিনি ছিলেন বাকুড়াজেলার অধিবাসী | কার 
'আরাঃা] দেবী ছিলেন বাহুলী। বীরভূমের না্গুর-গ্রামে এবং স্বাকুড়ার ছাত-না” 


রাংযাভায়ার উত্তৰ ্ 


গ্রামে এখনও বাসুলী-মন্দিরের ভথাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই নানুর- 
গ্রাম বা ছাত.না-গ্রায় বু চত্রীদাসেন্ জন্মস্থান ছিল, না পদ্যাবলী-রচরিতা! চত্ীদাপের 
অ্মস্থান ছিল সে সম্পর্কে ীতিহাসিকেরা নিশ্চিত কোনে? সিদ্ধাত্তে পৌছুতে পারেননি । 
দানবীয় শক্তিতে বলীয়ান মহারাজ কংসের অত্যাচারে যখন পৃথিবীর মানুষের 
উৎপীড়িত, সে-সময় ভগবান বিঝু; শ্রীকৃষ্তক্ূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন কংস-বধ ক'রে 
পৃথিবীকে অন্তায় ও অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করতে। লক্্ী্বর্ূপিণী প্রীরাধাও 
অবতীর্ণ হন সে-সময় । সেই রাধারৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বন ক্ষ'বে বারোটি খণ্ডে বিস্তৃত 
এক কাব্য-কাহিনী রচনা করেন বড়ু চণ্তীদাস। দেবদেবীকে (কন্ ক'রে শ্রিরুষ্কীত্তন'- 
এর আখ্যানভাগ রচিত হলেও, এর মধ্য দিয়ে কবি তৎকালীন সমাজের একট! 
পরিচয়ও দিয়েছেন । ক্ষেত্রবিশেষে যে গ্রাম্যত1 দোষ ও অগ্লাজিত রুচির পরিচয় মেলে 
তা সাহিত্য-ধর্মের শালীনতা-বিরোধী হ'লেও বাস্তবধর্মের পরিচায়ক | সে-বাজের 
বঙালীসমাজে এররকমের যে রুচিবিকার ছিল কবি সষ্ঠবতো তার শ্রোতাদের 
চিত্তবিনোদনের কথা চিন্তা ক'রেই তা সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারেননি । যুগধর্ণকে 
একেবারে অস্বীকার করা কবির পক্ষে হয়তো সম্ভব হয়নি । কিন্তু, অনেক নেত্র 
কবি যে রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসার যোগ্য । ছন্দে, অলঙ্কারে 
ও রসঘন ভাবের মাধুর্ধে শ্রীকঞ্ণকীর্তন'-এর অনেক পদ শ্রীমণ্ডিত। নিদর্শনঘ্বরূপ 
এখানে ছু'একটি অংশ উদ্ধৃত কর। যেতে পারে। 
(১) কে নাবাশী বাএ বডায়ি কালিনী নইকুলে। 
কে নাবাশী বাএ বডায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥ 
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন। 
বাশীর শবদে মোর আউলাইল রন্ধন ॥ 
শ্রীকফের বাশি শুনে শ্রীরাধার ব্যাকুলতাই স্থন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে এখানে । 
সহচরী বৃদ্ধা বড়ায়িকে উদ্দেশ ক'রে শ্ীরাধা বলছেন-_কািন্দী (কাছিনী)7দ'র 
কূলে (নইকুলে) কে যেন বীশি বাজায় (বাএ)? এই গোবুলের গোষ্টে 
(গোঠে) কে যেন বাশি বাজায়? বাশির সেই স্থর শুনে শরীর আমার (মোর ) 
আকুল হচ্ছে, মন হচ্ছে ব্যাকুল (বেআকুল )7 বাশি শব্দে ( শবদে ) আমার ন্বান্নাবাডা 
সব পণ্ড হযে গেল ( আউলাইল - এলাইয়! পড়িল )। [বড় আই বা আইম। 
( অর্থাৎ দিদিমাতুল্য কেউ ) অর্থে ই বভার্ি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । ] 
(২) দিনের স্থরুজ পোড়াআ মারে 
রাতিহো। এ ছুখ চান্দে। 
কেমন সহিব পরাণে বড়ায়ি 
চখুত নাইসে নিন্দে॥ 
শীতল চন্দন আীঙ্গে বুলাও 
তভে? বিরহ না টুটেন 
মেদিনী রিদার দেউ গো বড়ারি 
লুকাগড তাহার পেটে ॥ 


এখানে শ্রীরু্ণের অদর্শনজনিত রাধাবিরহের একটি করুণ রূপ প্রকাশিত হয়েছে। 
বড়ায়িকে উদ্দেশ ক'রে প্রীরাধা বলছেন- দিনের সুর্ধ (সুরুজ ) পুড়িয়ে মারে, রাজেও 
(রাতিহো ) এই দুঃখ (ছু )টাদের (চানে) জন্ত। এই বিরহ-যসত্রণা কেমন ক'রে 
( কেমনে ) সইব ( সহিব ) বড়-আই ? চোখে ( চখুত ) নিজ্ঞা (নিন্দে) আসে না 
( নাইসে -নাআইসে )। শীতল চন্দন অঙ্গে (আজে) বুলিয়ে দিচ্ছি ( বুলাও ), 
তবু ( তভে? ) বিরহ-যস্ত্রণায় উপশম হয় না(না টুটে)! বড়-আই, এখন মেদিনী 
বিদীর্ণ (বিদার ) হোক, আমি তাতে আত্মগোপন করি (লুকাণ্ড )। 
চণ্ডীদাসের পদাবলী নামে যে-সব স্থমধুর কবিতা প্রচলিত আছে সেগুলি কিন্ত বডু 
চণ্তীদাসের রচনা নয়। সে-সব পদ চৈতন্য-সমসাময়িকযুগের ব1 টচতন্ত-পরবর্তীযুগের 
অন্য কোনো এক বা একাধিক চণ্তীদাস নাষধেয় কবির রচনা । বু চণ্তীদাসের 
প্রীকষকীর্তন মহা প্রতু শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবের পূর্বেই রচিত হয়েছিল। 
মধ্যযুগের আদিপর্ব বা আদি-মধ্যযুগে বাংলাসাহিত্যের অন্যান্থ যে-সব সাহিত্য- 
নিদর্শন পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য-কৃত্তিবাসের “রামায়ণ' মালাধর বসুর 
'কষায়ন? (বা শ্রীকষ্ণবিজয় ) এবং কানা হরিদত্তের ও বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের “মনসা 
মঙ্গল'। এর পর ১৬শ শতাব্দী থেকে ১৮-শ শতাব্দী পর্যস্ত এই তিনশ? বছর বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্যের অস্ত্য-মধ্যযুগ বা মধ্যযুগের শেষ পর্ব। 
এ যুগেই রচিত হয় বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, সুমধুর বৈষ্ঞব- 
পদাবলী, শাক্তপদাবলী ও অন্ুবাদিত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ । পদাবলী-রচয়িতা চণ্তীদাস, 
জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, শাক্ত-পদকতা রামপ্রসাদ, মঙ্গলকাব্য-রচয়িতা “বিজয়গুপ্ত, 
নারায়ণ দেব, মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্ধ। কবিকস্কণ মুকুন্দরাম, ঘনরাম 
এবং বামায়ণঅনুবাদক কত্তিবাস ওঝা, মহাভারত-অন্ুবারদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর, 
প্রীকর নন্দী, কাশীরাম দাস প্রভৃতি কবি এই যুগের । মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের জীবনী 
অবলম্বন ক'রে অনেকগুপি জীবনী-গ্রন্থ রচিত হয়েছিল এই সময়ে । সেগুলির মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বৃন্দাবন দাসের “চৈতন্তভাগবত? ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 
'গ্রীচৈতন্চরিতামত'। অন্ত্য-মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি হলেন রায়- 
গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়। স্টার পর থেকেই বাংশা ভাব! ও লাহিত্যের আধুনিক 
যুগের শুরু । . 
১৮-শ শতাব্দীর শেষভাগে এদেশে ইউরোপীয় মিশনারীদের উদ্যোগে বাংলা 
গণ্ঠ-সাহিত্যের স্ত্রপাত হয়। কাব্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গেই গগ্দাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা চলতে 
নাতনি রে ব্যাপকভাবে । ংলা গণ্ভসাহিত্য হ্ষ্টির মুলে 
ুঘা--গ্রচনীর উদ্ভব, কাব্য, ধারা ছিলেন তাদের মধ্যে উইলিয়ম কেরী, মার্শম্যান, 
নাটক, গরব্ধ প্রভৃতির উন্নতি * মৃত্যু বিভ্ভালংকার, রামরাম বহ্‌, রাজা রামমোহন রায়, 
পণ্ডিতগ্ঈশ্বরচন্ত্র বিস্তাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির 
নাম বিশেষভাবে শ্বরণীয়। রামরাম বন্গর 'প্রতাপাদিত্য চরিজ'-ই বাংলা হরফে 
জিত প্রথম মৌলিক গন্গ্রস্থ। বাংলাসাহিত্যে সাধু গস্থভাষার আদর্শ স্থাপনে যেমন 


মধ যুগের অন্তযপর্ব 


বাংলাভাষার উন্তব ৯ 
বিষ্তাসাগর মহাশয়ের কৃতিত্ব অনেকখানি, তেমনি চলিত গন্ভভাষার প্রবতনে প্যাতীচাদ 
মি ওরফে টেকটাদ ঠাকুরের উদ্তমও ল্মরণযোগ্য। : তার রচিত 'আলালের 
ঘরের ছুলাল'কেই বাংলাভাষার আদি উপন্যাস বলা হয়। “খাটি উপন্তাস না হ'লেও 
এই গ্রন্থে উপন্যাসের বহু লক্ষণ যে আছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর পর গণ্ত- 
সাহিত্যের ইতিহাসে ধাদের দান অমূল্য ব'লে স্বীকৃতিল্নাভ করেছে তার হলেন 
ভুদ্দেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামেক্ীসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি। 
বাংলাপাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সময়কার বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা 
ঘ্বানও অনস্বীকার্য । বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম ৬ সপ হলে! 
শাঙ্গাকিশোর ভট্টাচাধ সম্পাদিত “বাঙাল গেজেটি? (বেঙ্গল গজেট ) এবং প্রথম বাংল! 
সংবাদপত্র মার্শম্যান সম্পাদিত “দিগ দর্শন । এর পর [ষে উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক 
বাংল! দংবাদপন্তর প্রকাবিত হয় তার নাম “পমাচার দর্পণ । এটিও সম্পাদনা করেন 
মার্শম্যান। সংবাদপত্র ও সাময়িক-পত্রিকার ইতিহাসে কবি ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের নামও 
বিশেষভাবে ম্মরণীয়। কারণ, হার 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকাটি গ্রকাশিত হবার ফলেই 
উনবিংশ শতকের বাংলাপাহিত্যে নবজাগরণের প্রথম সোপান রচিত হয়। তখনকার 
দিনের নামকরা সাহিত্যিকের অধিকাংশই ছিলেন “সংবাদ-প্রভাকর”-এর লেখক । 
গগ্যপাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা নাট্যপাহিত্যের ক্রমোনতিও লক্ষ্য করা যায়। 
বাংলাভাষায় লিখিত সর্বপ্রথম অভিনীত নাটকটির নাম “কুলীনকুলপর্বন্ব' | রচয়িতা 
ছিলেন পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্র। বাংল্লাসাহিত্যের আপরে অনাধারণ প্রতিভা 
নিয়ে আর্দবভূতি হয়েছিলেন মাইকেল মধুহ্দন দত্ত। তিনি বিদ্াপাগর, বন্কিমচজ্জ 
প্রভৃতির সমপামগ্ধিক। কাব্য ও নাটকের ক্ত্রে মধুস্থদনের দান আজও বাংলা 
সাহিত্যের ভাগ্ডারকে সমৃদ্ধ ক'রে রেখেছে । তাঁর “মেঘনাদ-বধ?, “তিলোত্তমাসস্ভব” 
'বীরাঙ্গনা, প্রভৃতি কাব্য এবং 'শমষ্ঠা” 'পন্নাবতী+, কিষ্ণকুমারী, প্রভৃতি নাটকের মধ্য 
দিয়েই তার অসামান্ত সাহিত্যিক-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। মধুস্ধনের পর 
বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে ধর] প্রতিষ্ঠালাভ করেন, তারা হলেন--নীলব পণ", “সধবার 
একাদশী” প্রভৃতির রচিত! দীনবন্ধু মিত্র ; “প্রফুল্ল”, 'বলিদান”, “চতন্থলীলা', 'জনা' 
প্রভৃতির নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ? চচন্ত্রগুপ্ত', মেবারপ তন", নূরজাহান" “সাজাহান' 
প্রভৃতি নাটক-প্রণেত। ছিজেন্দ্রলাল রায় এবং 'নরনারায়ণ”, “আলমগীর”, 'আলিবাব।”ঃ 
প্রতাপার্দিত্য' প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা ক্ষীরোদপ্রদা্ বিগ্কাবিনোদ। উনবিংশ 
শতকের কাব্য-সাহিত্য যে-ধাবায় প্রবাহিত হয় তার আমূল পরিবর্তন ক'রে সার! 
বিশ্বে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন রবীন্দ্রনাথ । তার পূর্বে কবি বিহারীলাল 
চক্রবর্তা, হেষচন্্র বন্দ্টোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেনের আবর্তাব হয়। বিহারীলালের 
“লাবদামঙল', হেমচন্দ্রের “বীরবাহুকাব্য' ও 'বুব্রসংহাক্ম' এবং নবীনচন্জ্রের পলাশীর যুন্ধ? 
'রেবতক”, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস” প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ ক্চকীয় বিশিষ্টতার উজ্দ্গ। বাংলা 
উপগ্ভাসের ক্ষেতে প্যারীষ্ঠাদ মিত্র পথপ্রদর্শক হিসাবে স্মরণীয় হ'লেও সর্ধশ্রে্ঠ হলেন 
বক্ষিমচন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে এক অনন্যপাধারণ প্রতিভা ও স্ষ্খক্তি নিযে তিনি স্বাহিত্য-. 


১+ রূচনা-রিতান 


জগতে উদিত হয়েছিলেন । তার প্রথম উপন্যান “ছরেশনন্দিনী'। তারপর একে 
একে প্রকাশিত হয়__“কপালকুগুলা”, “ম্বণালিনী” "চন্্রশেখর”, 'রাজসিংহ” “আনন্দম$', 
“দেবী চৌধুরানী”, “বিষবৃক্ষ', “কুষ্ণকাস্তের উইল? প্রভৃতি । বঙ্ষিমচন্রের পরে এবং. 
রবীন্দ্রনাথের পূর্বে উপগ্াস লিখে ধারা খ্যাতিলাভ করেন তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য 'বঙ্গবিজেত1” 'মাধবীকস্কন+ “মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত”, রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা, 
প্রভৃতির লেখক গুতিভাধর রমেশ্চন্ত্র দত্ত । রমেশচন্ত্রের সমকালীন ওপন্তাসিকদের 
ঘধ্যে তারকনাথ গজোপাধ্যায়, ছর্ণকুমারী দেবী, দামোদর মুখোপাধ্যায়, ইন্ত্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায় ও পতিত শিবনাথ শাস্্ীর নামও করতে হয়। উপন্যাস রচনা ক'রে 
গ্রভাতকুমার মুখোপাধটায় ও সিদ্ধি লাভ করলেও, তার সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পায় 
তার ছোটগল্পগুলিতে। বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্প রচনার পথ কিন্তু রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম 
দেখিয়েছিজেন। রবীন্দ্রযুগে ওপন্তাসিক হিসাবে যিনি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করেন 
তিনি হল্গেন বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । বাংল! প্রবন্ধ- 
সাহিত্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহষি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, বস্কিমচন্ত্র, শিবনাথ 
শান, রজনীকান্ত গুধধধ, হরগুসাদ শাস্ত্রী, রামেন্ত্স্থন্বর জিবেদী প্রভৃতির দ্াল 
অপরিসীম | 
সমগ্র বাংলাসাছিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ এককভাবেই এক বিরাট অধ্যায় । 
মূলত কবি হিসাবে তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতিলাভ করলেও, সাহিত্যের এমন দিক নাই, 
যেখানে তার অলোকসামান্ত প্রতিভার স্পর্শ পড়েনি। কবি রবীন্দ্রনাথ বড়, ন' 
রবীন্রনাথের দানে সম গীতিকার রব'ন্দ্রনাথ বড় সে-মীমাংসা আজও হয়নি। 
বাংলাসাহিত্য কবিতায়, গানে, নাটকে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, ছোটগল্জে_ 
এককথায় সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় । 
পৃথিবীর যে আটটি গধান ভাষায় উৎরুষ্ট জেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে বাংলাভাষা 
তাদের মধে) এবটি। আর সে-ভাষার আজ যে এমন উন্নতি হয়েছে তার মূলে রয়েছে 
রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার অবিন্মরণীয় দান। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব 
একহাজ।র বছর পূর্বে হ'লেও, সতি]কারের গব করবার মতে যে সাহিত্য হুষ্টি হয়েছে, 
তার বয়স এখনও খতবর্ধ অতিক্রম করেনি । 


অনুশীলনী 


১। বাংলাভাষার উদ্ভব কিভাবে হয় তাহ বর্ণন1 কর। 
২। বাংলাভাষার আদিযুগের সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ । 
৩। শরিক্কষকীর্তন” সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা! কর। 
৪। মধ্যযুগের বাংলাসাহ্িত্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ব্যতীত আর কী উল্লেখযোগ় 
সাহিত্য-নি্শন আছে ?, | ্‌ 
৫। উন্মবিংশ শতাব্দীর বাংলাপাহিত্যের সংন্দি্ধ একটি পরিচয় দাও। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ মঙ্গলকাঁব্য 


বাঁংলাফাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, মধ্যযুগের বাংলা- 
সাহিত্য প্রধানত তিনপ্রকার সাহিত্যের দ্বার] সমৃদ্ধি লাভ করেছে। অনুবাদ-সাহিত্য, 
লৌকিকসাহিত্য ও বৈষ্ণবসা হিত্যের মূল্যবান হ্ষ্টিগুলি এই ফুগে বাংলা কাব্যসাহিত্যের 
ভাপগ্তারকে বিশেষভাবে এশ্বর্ষমপ্তিত ক'রে তুলেছে।, লৌকিক দেবতার মাস্ক 
লৌকিকসাহিত্যের মধ্যে মঙ্গলকাব্যই প্রধান । যাহুযের ; প্রচারমূলক কাব্য 
সহজাত দুর্বলতা থেকে যে-সব লৌকিক দেবতার স্থঙ্টি হয়, 
মঙ্গলকাব্যগুলিতে সেইসব দেবতার গুণকীর্তন বা কৃ করা হয়েছে । এই 
সব লৌকিক দেবতার মধ্যে যেমন আছেন মনসা, চণ্ডী ও দর্মঠাকুর, তেমনি আছেন 
শিব, শীতলা, স্্ধ, শনি, গঙ্গা গ্রভৃতি দেবদেবী । তবে মনসা, চণ্ডী ও ধর্মঠাকুরের 
মঙলগানই জনপ্রিয়তা ও সাহিত্যের দ্রিক থেকে বিশেষ সার্থকতালাভ করেছে । 
'মঙ্গজ'-শবের অর্থ কল্যাণ বা শুভ। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য এমন একশ্রেণীর কাব্য যার 
রচনণ?, পাঠ ও শ্রবণ কল্যাণকর, এইরূপ একট] বিশ্বাস থেকেই এই জাতীয় নামকরণ 
হয়েছে। “মঙগলকাব্য” এই নামকরণের সার্থকতা অনেকখানি । দেবদেবীর মাহাত্য- 
প্রচারই যখন এই শ্রেণীর কাব্যের মুখ্য উদ্দেস্ট, তখন একে একরকমের মঙ্গলগানই বল, 
চলে। প্রথমত, এতে ধর্মের পুণ্যলীভ, দ্বিতীয়ত এই শ্রেণীর আখ্যানমূলক কাব্যপা্জে 
দেবতার আশীর্বাদলাভ--তাতে ব্যক্তি ও পরিবার উভয়েরই মঙ্গল । ভবিস্তৎ মঙ্গলের 
আশায় এই জাতীয় কাব্যের উৎপত্তি, তাই নাম দেওয়। হয়েছে মঙ্গলকাব্য | 

ঠিক কবে ও কি কারণে মঙ্গলকাব্য-রচনার স্বত্রপাত হয় সে-কথা বলা শক্তু |. 
সম্ভবতে দেশে যখন পৌরাণিক দেবদেবীর পৃ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, অনাধ সমাজে 
জৌফিক দেবদেবীর আবির্ভীব হচ্ছিল, মঙ্গলকাব্য-রচনার শ্ুত্রপাত তখন থেকেই । 
কিন্ত, এ-সম্পর্কে সাহিত্য-গবেষকরা নাশ্চত কোনে! কা 
সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারেমনি। তবে, মহাশ্রভূ 
ছ্রিচেতন্থের আবির্ভাবের পুবেই যে এদেশে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল “মনসামন্জল-ই 
তার প্রমাণ। গাহিত্যের এতিহাসিকেরা 'মনলামঙ্গল'-কেই প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্য 
ঝঃলে শ্বীকাঁর ক'রে নিয়েছেন । সর্পসঙ্কল বাংলাদেশের লোকসমাজে সর্পের দেবী 
মনসা যে লৌকিক প্রাধান্তলগভ করবে ত1 খুবই ম্বাভাবিক। 


(ক) মনসামজল 

বাংাভাষায় মলসামজল-কাব্য রচনা] করেছেন অনেকে । সব মনসামঙ্গলের' 

আগ্যানভাগ প্রায় একইরকম । মনসাদেবীর প্রতি শিবভক্ত চাদসদাখরের বিরূপতা' 

গবং শেষ পর্মস্ত কিছারে তিনি ভার পূজা! করলে সমানে মনসাপুজার চলর হয় 
মনয়ামুজল-কাধ্যের প্রধান উপজীব্য তাই। 


না ঃ রচনা-বিতান 


মনসা শিবের কন্যা । তার জন্ম হয় এক পদ্মবনে। সেইজন্য তীর অপর একটি 
নাম পল্মা। নাগলোকে লাগিত-পালিত হয়ে তিনি একদিন সর্পকূলের রানী হয়ে 
বপেন। শিব তাকে একসময় ঠকলাসে নিয়ে গেলে চণ্তীদেবী ক্রুদ্ধ হয়ে মনসা এক 
চোখ কানা ক'রে দেন। ফলে, মনসার পক্ষে কৈলাসে থাকা আর সম্ভব হয় না। 
তার বিয়ে হয়েছিল জরৎকারু নামে এক মুনির সঙ্গে। 
অদরামদলের কাহিনী কিন্তু, পুত্র আন্তীক জন্মাবার পর, জরৎকারুও মনসাকে 
ত্যাগ ক'রে তপশ্চর্যার জন্য দূরে চ*লে যান। একদিকে পিতৃগৃহে ঠাই হু'লো না, 
অন্যদিকে স্বামীস্থখ থেকেও বঞ্চিতা হলেন তিনি। কাজেই, মনে মনে মনসার তখন 
ক্ষোভের আর অস্ত রইল না। চণ্ডী ও শিবের অবহেলাই তাঁকে বিশেষ ক্ষুন্ধ কারে 
তুলেছিল। তিনি তখন প্রতিজ্ঞা করলেন যে, যেমন ক'রেই হোক মত্যে তার মাহাত্ম্য 
প্রচার করতে হবে এবং তার ফলে যখন মত্যের মানুব চণ্ডী ও শিবকে ভূলে মনসার 
পুজা করবে তখনই তিনি শাস্তি পাবেন, সেই সঙ্গে চণ্তীর অপমানজনক আচরণেরও 
যোগ্য প্রতিশোধ নেওয়া হবে । মনলাদেবী নিজের মাহাত্ম্য প্রচার ও পূজা! প্রচলনের 
উদ্দেশে মত্যে এসে দেখলেন চম্পকনগরে চন্দ্রধর বা টাদবেনে নামে এক সাগরের 
খুব প্রতিপত্তি । ধনে, মানে প্রতিপত্তিতে সে-সময় চাদপদাগরের সমান আর কেউ 
ছিল না। কাজেই মনসাদেবী দেখলেন যে, এমন লোককে দিয়ে যদি তিনি নিজের 
পূজা প্রচলন করাতে পারেন, তাহ'লে অতি সহজেই সমাজে মনসাপুজা প্রচলিত হ'তে 
গারবে। তিনি তখন টাদসদাগরের কাছে গিয়ে নিজের অভিলাষ ব্যক্ত করলেন । 
কিন্তু, সে-সময় মহাজ্ঞানের দ্বারা চাদ তার পূর্বজন্মের কগ সব জানতে পেকে মনসার 
প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে তাড়িয়ে দেন এবং সমস্ত রাজ্যে ঘোষণা ক'রে দেন যে, 
টাদসদাগরের রাজত্বে বাস ক'রে কেউ মনসার পুজা করতে পারবে না। সগূর্বজন্মে 
চন্ত্রধর একদিন যখন ম্বর্গোদ্যানে শিবপুজার জন্য ফুল তুলতে যান সে-সময় তার সঙ্গে 
একচক্ষু মনসার দেখা হয়। চন্দ্রধবরের ভয়ে সাপের! তখন মনসাকে পরিত্যাগ ক'রে 
্রুত পলায়ন করে । মনস1 সে-সময় স্বভাবতই চন্ত্রধরের প্রতি বিরূপ হয়ে তীকে 
অভিশাপ দেন। দেই অভিশাপের ফলেই চন্দ্রধরকে পৃথিবীর মান্য হয়ে জন্মগ্রহণ 
করতে হয়। অভিশপ্ত হবার সময় চন্দ্রধরও প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি সাপের শত্রু 
ইয়েই জন্মগ্রহণ করবেন । 
টাদসদাগর শিব ছাড়া অন্ত কোনো দেবতার পূজা করতেন না। মনসা যখন 
ত্বার কাছ থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে গেলেন, তখন স্বামীর অমঙ্গলের আশঙ্কা 
ক'রে সঙ্ধাগর-পতী সনকা গোপনে গোপনে মনসার পূজা আরম্ভ করেন। কিন্তু, 
কাদসবাগরের কাছে তিনি ধর প'ড়ে যান। চাদ ক্ুদ্ধ হয়ে পুজার সমস্ত জিনিস 


' পদদলিত ক'রে স্ত্রীকে নিষেধ “ক'রে দেল যে, চন্দ্রবংশে কখনও মনসাপুজা হ'তে 


পাক্সবে নাঁ। চরম অপমানিত বোধ ক'রে মনসা! তখন চাদসদাগনের সঙ্গে প্রত্যঙ্গ 


পক্রতায লিপ্ত হন। চাদের বাগ্গানবাড়ি নষ্ট হয়ে বায, তার ছয়পুত্ বাণিজ্য করতে 


(বিয়ে মনসার-কোপে জলমগ্ন হয়। টাদসদাগর তাতে এতটুকু বিচলিত হন 'লা। 
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তিনি মহাজ্ঞান-মণি ব1 দৈবশক্তির ছার] জলমগ্ন ছয়পুত্রকে আবার বাচিয়ে তোলেন, 
এবং বাগানবাড়িরও পুনকুদ্ধারসাধন করেন । যনসা তখন উপায়াস্তর না দেখে 
এক হীন ছলনার মাধ্যমে টাদকে বশীভূত ক'রে তার দৈবশক্তিকপী মহাজ্ঞানমণি 
হরণ ক'রে নেন এবং সেই সঙ্গে চাদের ছুর্ঘশার দিন আসে। তার ছয়পুজ্ম আবার 
মান যায় এবং বিষয়সম্পন্তিও যায় নষ্ট হয়ে। তথাপি শ্লিবভক্ত টাদসদাগর নিজ- 
ংকল্পে অটুট থাকেন এবং যে-হাতে তিনি শিবের পুজা? করেন সে-হাতে কখনও 
*চেমুড়ী কানী? মনসার পৃক্তা করতে পারবেন না ব'লে খ্বৌষণা করেন। 
বিষয়সম্পত্তি যাতে আবার হয়, চীদসদাগর সেই! উদ্দেশ্তে বাণিজ্যে যাত্রা 
করলেন । সে-সময় স্ত্রী সনক1 ছিলেন গর্ভবতী । বাণিজোঁয় নৌকাবহর নিয়ে ডাদ 
যখন মাঝ-সমুব্রে, মনসার্দেবী তখন তার সম্মুখে ৪ চাদকে উপদেশ দিলেন 
তার পূজা করতে, নতুবা পরিণাম যে আদৌ শুভ হবেনা সে ভয়-ও দেখালেন । 
ংকল্পে অটল চাদ কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে মনসাকে গালাগালি দিয়ে বিতাড়িত করলেন। 
এর ফলে, প্রচণ্ড এক ঝড়ে টাদের চৌদ্দডিঙা সমূত্ধে ডুবে যাঁয় এবং স্স্বাস্ত হয়ে তিনি 
কোনোমতে প্রাণ বাচিয়ে তীরে ওঠেন । তারপর সুদীর্ঘ ধারোটি বছর কেটে যায় 
দেশে দেশে ভিক্ষা ক'রে, অনাহারে, অনিজ্রায়, নিদারুণ দুঃখকষ্টে। বারে] বছর পরে 
টাদ দেশে ফিরে এসে দেখেন, তার স্ত্রীর দ্মেহে লালিতপালিত হয়ে সর্বকনিষ্ঠ পুত্র 
ল্ষ্রীক্্র ( বা লক্ষিন্দর ) সুন্দর এক কিশোরে পরিণত হয়েছে । লক্ষিন্দর বড় হ'লে তিনি 
তাকে সায়বেনের এক সর্বহুলক্ষণা কন্ত] বেহুলার সঙ্গে বিবাহ দেন | লক্ষিন্দরের ভাগ্যে 
যে বিবাহের বাত্রেই সর্পাঘাতে মৃত্যু হবে লেখা ছিল, সে-কথা। টাদসদাগর জানতেন । 
কিন্ত, ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করতে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । তাই, বিয়ের রাতটুকু 
যাতে নিবিদ্ষে পার হয়ে যায় সেজন্য তার সতর্কতার অস্ত ছিল না। লোহার এক. 
বাসরঘরে তিনি নব-দম্পতির থাকবার ব্যবস্থা! করেন। বিস্ত, লোহার সেই বাসর- 
ঘর তৈরি করবার সময়, মনসাঁর কোপে ভীত হয়ে, কর্ণকার একজায়গায় যে ছিদ্র 
রেখে দেয় তাই হয় লক্গিন্দবের কাল। সেই ছিদ্রপথে কালনাগ বাসরঘরে প্রবেশ 
করে এবং ঘুমন্ত বেহুলার অসতর্কতার সুযোগে লক্ষিন্দরকে দংশন করে পালিয়ে 
যায় ভ্রু এর আগে অবশ্ত বেহুলা! কয়েকটি সাপকে ছুধকল! দিয়ে বশীভূত ক'রে 
বন্দী করেছিল। কিন্তু, শেষরাত্রের দিকে মায়াঘুমে আচ্ছন্ন হওয়ায় অঘটন ঘটে যায়, 
লক্ষিদ্দর মার] যায় । সে যাই হোক, বেছুল! তার ম্বত স্বামীর প্রাণ ফিরে পাওয়ার 
জন্ত কৃতসংকল্প হয়ে, ত্বামীর শব এক ভেঙলার উপরে চাপিয়ে, ত্বর্গলোকের উদ্দেশে যাত্রা 
করে। পথে নানারকম বিপদ-আপদ দেখ! দেয় এবং নান! প্রলোভন উপস্থিত হয় । 
কিন্তু, সতী নারী বেছুল1 লবকিছুকে অগ্রাঙ্থ ক'রে দ্বগরাজ্যের রূজকিনী ও দেবী 
যনসার সহচরী নেতার ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হয়। তারপর, দেই ন্তোর সাহায্যেই'। 
বেহুলা ত্বর্গলোকে উপস্থিত হয়ে নিজের অপরূপ নুঁত্য পরিষেশন ক'রে দেবতাদের- 
মনোরঞ্ন করে। দেবতারা সন্তষ্ট হয়ে বেহুলাকে বর-প্রার্থনা করতে বলেন। বেহুলা. 
তখন চিরসধবা থাকার বর প্রার্থনা! করে এবং তার লে-প্রার্থনা সফল হয় । | শিবেক্ক 


১৪ রচলা-বিস্তীম 
আদেশে লক্ষিন্দরকে পুনর্জীবিত করেন মনসা এবং ঠাদসধাগর়ের অন্ঠান্ত পুর্জও প্রাপ 
ফিরে পেয়ে বেচে ওঠে । বেহুলার প্রার্থনামতে। মনসাদেবী ঠাদসদাগরকে তা 
বাণিজ্যের নৌকা, জিনিসপত্র ও ধনরাশি সব ফিরিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত পুপ্্রযধূ 
বেহুলার অন্ুরোধেই চক্দ্ধর মনসাপুজায় সম্মত হন, কিন্ত পুজা করেন ধা হাতে। 
সেই থেকেই মর্ত্যলোকে মনসাপুজা প্রচলিত হয় । 


॥ মনসামঙ্ল-রচয়িতা ॥ 
বাংলাসাহিত্যে যতগুলি “মনসামঙ্গল'-কাব্য আছে তার মধ্যে কানা হরিদত্তের 
“মনসামঙ্গল'ই সবচেয়ে প্রাচীন । “মনসামঙ্গল -কাব্যের অন্যতম রচয়িতা বিজয় গুগ্তই 
এ-কথা! ন্বীকার ক'রে বলেছেশ-_ 
টিবার্না “মূর্খ রচিল গীত ন! জানে মাহাত্ম্য । 
প্রথমে রুচিল গীত কান! হরিপদ ॥” 
হরিদতের মনসামন্গল-পুঁথি আবিষ্কৃত হয় মৈমনসিংহ জেলায়। এতিহাসিকেবা 
অনুমান করেন যে, হরিদত্ শ্রীচৈতন্যের জন্মের অন্তত ছু'শ বছর আগে ( ১৩-শ 
শতাব্দীর শেষভাগে ) মৈমনসিংহ-অঞ্চলের কোনো জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন । কাজেই, 
ভার রচন1 যে ১৪-শ শতাব্দীর প্রথমদ্দিককার সে কথা বিশ্বাস করা যেতে পারে। 
হরিদত্ের কাব্যে শুধু যে তার কবিত্বশক্তিই প্রকাশিত হয়েছে তা নয়, চরিত্র-চিত্রণের 
বিশেষ ক্ষমতাও প্রকাশ পেয়েছে । তিনি ষে একজন পণ্ডিত ছিলেন তাও বোবা 
যায় ভার কাব্য পাঠ করলে? তার মনসামঙ্গল “পদ্মাপুরাণ” নামেই অভিহিত। পল্মা 
যে মনসাধেবীর অন্ত নাম সে-কথা গোড়াতেই বলা হয়েছে। হরিদত্বের বর্ণনাশক্তি 
ছিল অপুধ। মনসাদেবীর সর্পসজ্জা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন £ 
“অনন্ত নারায়ণে পন্মার মাথার মণি। 
বেত নাগে করে দেবী কাকালী কাছুনি ॥ 
সোনা নাগে দেবী করিল চাকী বলি। 
মকর নাগে করে দেবী পায়ের পাস্থুলি ॥৮ 


পূর্ববঙ্গের অন্ততম কবি নারারণ দেবের 'পপ্পপুরাণ'-এর নাম করতে হয় এর 
পরেই। তিনিও ছিলেন মৈমনসিংহ জেলার অধিবাসী এবং সংস্কৃত ভাষায় ছিল 
তার অগাধ পাণগ্ডিত্য। নারাম্ণ দেবের কবিত্বশক্তি ও 
নারাজ দেখের প্সুকাণ.. পাণ্ডিত্যের গুণেই তার মনসামঙ্গল-কাব্য পূর্ধবঙ্গে সর্বাধিক 
জনপ্রিরতা। লাভ করে এবং আসাম-অঞ্চলেও তার কাব্যখানি সমাদর লাভ কবে । 
কঞ্চদ-রসের বর্ণনায় তিনি ছিল্জেদ অদ্ধিতীয়, তার বাস্তব-চেতনাও ছিল প্রশংসশীয়। 
সপ্ত লক্ষিন্বর যেখানে নিদ্রিতা বেছুলাকে খুম থেকে ডেকে তুলছেন নারায়ণ দেবের 
ধর্দনায় ফরুণ-রস সেখানে ষেন পরম উৎকর্তালাভ করেছে । কবি লিখেছেন 
“ওঠ ওঠ প্রাণস্রিয়। কত নিষ্ত্রা যাও। 
কালনাগে খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও ॥ . 


অঈকীধ্য ১৫ 


তুমি হেন অভাগিনী নাহি ফ্িতিতলে। 

অকারণে রখড়ি হৈ! খণ্ড ব্রতফলে ॥ 

কত খণ্ড তপ তুমি কল! গুরুতর | 

সে কারণে তোম ছাভি যায় লখিন্দর 8৮ 
নারায়খ দেব কিন্তু পল্াপুরাণ' নাম না দিয়ে তার কাব্যাপুথির নাম দিয়েছিলেন 
পেদ্মপুরাণ' ৷ পুর্ববঙ্গে “পদ্ম ব। 'পল্মাঃ-ই মনসাদেবীর প্রচলিত নাম। 

চৈতন্ত-পূর্ববর্তী মনসামঙ্গণ-রচয্সিতাদের যধ্যে কবি গুপ্ত ছিলেন নারায়ণ 
দেবের সমসাময়িক । পাশ্ডিত্যে ও কবিত্বশক্তিতে তিন্নি ছিলেন নারায়ণ দেবের 
সমকক্ষ । কিন্তু বাস্তবজীবনের নিখুত বর্ণনায় তিনি যেন 
নারায়ণ দেবকেও ছাড়িয়ে গেছেন। পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ : 
(বরিশাল )-জেলার ফুলশ্রী-গ্রামে তার জন্ম হয়। তার রর্টিত মনসামঙ্গল-কাব্য দক্ষিণ- 
পূর্ববঙ্গ বিশেষ জনপ্রিয় । অলঙ্কার-প্রর়োগের নিপুণতা৷ ও ইন্দ-মাধূর্ষই তার কাব্যের 
জনপ্রিয়তার কারণ বলে অনেকে মনে করেন। বিজয় গু্ের মনসামজগলের সম্পূর্ণ 
কোনে। পুথি এ পর্স্ত আবিষ্কৃত হয়নি । কোনে কোনে। এতিহাপিকের মতে 
বিজয় গুপ্ত ১৪৮৪ খ্রীষ্ঠাব্ে তার কাব্য রচনা করেন। হুসেনশাহী আমলের বাংলা- 
দেশের একখানি সমাজচিত্র স্থন্দরভাবে ফুটে উঠেছে তার কাব্যে। বিজয় গ্রপ্রের 
কবিত্বশক্তির চমৎকার এক নিদর্শন পাওয়] যায় চণ্ডতীর নিকটে ম্লনসার কপাভিক্ষার 
বর্ণনায়। , কৰি বলেছেন__ 
ৃ “জনম-দুংখিনী আমি দুঃখে গেল কাল। 

যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল ॥ 

শীতল ভাবিয়া! যদি পাষাণ লই কোলে। 

পাষাণ আগুন হয় মোর কর্মফলে ॥৮ 
লোহার বাসরে সর্পদংশনে লক্ষিন্দরের মৃত্যু হ'লে চাদ-সদাগর-পত্বী সনকার বিলাপ 
বর্ণনা করতে গিয়ে কবি তার করুণ-রস বর্ণনার নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন । তিনি 
সেখানে বলেছেন-- 


বিজয় গুপ্তের “সনসানঙ্গল' 


“কবাট করিয়। দুর বাসরে সামায়। 

দেখিল সোনার তন্থ ধুলায় লুটায় ॥ 

ছুই হস্ত ধরি রানী লখাই নিল কোলে। 

চুম্বন করিল রানী বদন কমলে ॥৮ 

বিগ্রাপ পিপিলাই মনসামঙগলের অন্ততম কবি। তার কাব্যের নাম 'ঘনসা- 

বিজয়” । তিনি ছিলেন চব্বিশ-পরগন1 জেলার *বপিরহাট মহকুমার নাদুত্যা-বট- 
গ্রামের অধিধাপী। তার কবিত্বশভ্তি ও পাণ্ডত্যি পূর্বে 
উদ্লিখিত কবিগণের তুলনায় কম হ'লেও, তার রচনা ন্ট ৮৮ 
সরলতা ও আত্তরিকতার স্পর্শে উজ্জল। কেউ কেউ 
বিগ্রদাসকে চৈতত্ত পূর্ববর্তী কবি বলে মনে করেন এবং তিনি যে. পঞ্চাশ শতাবীর 


হ রচনা-বিান, 
শেষভাগে জীবিত ছিলেন এইরূপ অনেকের ধাবুণা। কিন্তু, রচনায় আধুনিকতার 
জন্ত অনেকে তাকে চৈতন্ত-পূর্ববর্তী কবি ব'লে স্বীকার করতে নারাজ । 
চৈতগ্ত-পরবর্তী যুগের মনসামঙগল-রচয়িতাদের মধ্যে ছিজ বংশীদাসই শ্রেষ্ঠট। তিনি 
ছিলেন মৈমনসিংহ জেলার পাতুয়ারী গ্রামের অধিবাসী । ১৬শ শতাব্দীর সগ্তয 
,. দ্বশকে তার পদ্মাপুরাণ, রচিত হয়| চৈতগ্ত-পরবর্তী যুগের 
জিবন তি একজন ভক্ত ও সাধক কবি বলেই বোধহয় তার কাব্যে 
বৈষ্কবী ভত্তিধর্মের গ্রভাব লক্ষ্য কর] যায়। কবি নিজেই সংকীর্তনের দল গঠন ক'রে 
গ্রাম-গ্রামাস্তরে মনসামজল গেয়ে বেড়াতেন | তার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ও মঙ্গলকাব্য- 
বণিত ভক্তিধর্সের গুণে কেনারাম নামক নরঘাতক দস্থ্য তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত 
হয়ে যেভাবে প্রাণবিসর্জন দ্রিতে চেয়েছিল তা নিঃসনোহে অভাবনীয়। মানুষের 
হাদয়-পরিবর্তনে বংশীদাসের মনসামজল-কাবা যে বিশ্বে সহায়ক হয়েছিল এ থেকেই 
তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কবির কন্তাই হলেন বাংলাদেশের অন্যতমা মহিল। 
কবি ও রামায়ণ-পালাগান রচয়িত্রী চন্দ্রাবতী । 
মনসামর্লের আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। ১৭-শ শতাব্দীর 
কোনে এক সময়ে ভার কাব্য রচিত হয়েছিল ব'লে অনেকে অন্থমান করেন। 
পশ্চিমবঙ্গের যেসব কবি মনসামঙ্গল রচন| করেন তাঁদের 
মধ্যে ক্ষেমানন্দই যে পর্বশ্রেষ্ঠ সে-বিষয়ে কোনো মতভেদ 
নাই। কবি তার প্রকা*ভঙ্গি ও অলঙ্কার-প্রয়োগের নিপুণতার জন্যই জলপ্রিয়তা! 
অর্জন করেছিলেন | ক্ষেমানন্দ ছিলেন বর্ধমান-জেলার অধিবাসী । “কেতিকা+-অর্থে 
দেবী মনসা । কবি নিজেকে তাই বলেছেন কেতকার্দাস অর্থাৎ মনসার দাস। 
লক্ষিন্দরের সর্পদংশন বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন__ 
“পু্পপান দিয়! দেবী পাঠাইল তারে । 
বঙ্করাজ ফণী গেল প্রথম প্রহরে ॥ 
কপাটের আড়ে থাকি উকি দিয়া চায় ॥ 
বেহুলার নিদ্রা নাহি দেবীর কপায় ॥ 
কপাটের আড়ে দেখে ভীষণ তুজঙ্গ | 
চমকি বেছুল! উঠে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ ॥ 
ব্যথিত করিল তারে মধুর বচনে। 
কাঞ্চনের বাটি দিল কাচ] ছুপ্ধ সনে ॥৮ 
এইভাখে ১৪-শ শতাব্দী থেকে ১৮-শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্ধস্ত পূর্ববঙ্গ ও 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বনু কুবি মনসাদেবীর কাহিনী অবলম্বন ক'রে কাব্য রচনা 
করেন। যে-সব কবির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে তাদের বাদ দিয়ে আর 
(বাক মনসামঙ্গল-কাব্য রচয়িতা! হিসাবে কম-বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তাদের মধ্যে 
ছিলেন-_বারভূম-জেলার বিধ্ুপাল, দিনাজপুর-জেলার অগজ্জীবন ঘোষাল, যঙ্সভূম 
/ও েনভৃমের মধ্যবর্তী অঞ্চলের রামবিনোদ ও ছিজ রপিক প্রভৃতি । 


ক্ষেমানন্দের “মনসাম্ল' 
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মনসামঙ্গল-কাব্যে'সর্পের দেবী মনসার বিভিন্্ নাম উল্লিখিত হয়েছে । যেষন্‌-_ 
পল্প, পদ্মা, বিষহরি, কেতকা, জাগুলি প্রভৃতি । তবে মনসা নামটিই বহুল-প্রচাত্িত | 
মনসামঙ্গল-কাব্যের মধ্য দিয়ে শুধু যে লৌকিক দ্েেবী- 
মাহাত্ম্যই গুচারিত হয়েছে তা নয়, সামাজিক চেতনার . 
উন্মেষেও এই কাব্য বিশেষ সহায়ক হয়েছে। দৈবশক্তি ও পুরুষকারের ছন্দের 
অপূর্বস্ুন্বর একখানি আলেখ্য ফুটে উঠেছে মনসামঙ্গল-কাব্যে। ঠাদসদাগরের মতো 
বলিষ্ঠ চরিত্র যেন পৌরুষেরই প্রতীক । চাদ দৈবশক্তির দ্বার নানাভাবে নিপীড়িত 
ও লাঞ্চিত হয়েছেন, কিন্তু কখনও নিজের পৌরুষের অবস্কীননা করেননি, দৈবের 
পরাভব ন্বীকার করেননি । কাব্যের পরিসমাপ্তিতে তিনি পুত্রবধূর অনুরোধে 
যেভাবে বা! হাত দিয়ে দেবী মনসার উদ্দেশে পুম্পাঞ্জলি দিষ্কেছেন, তার মধ্য দিয়ে 
তার লেহকোমল অস্তরেরই পরিচয় পাওয়া] যায়। না চব্রিভ্রটিও মনসামঙগল- 
কাব্যে সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে । বাংলাদেশের শ্বাশ্বত বধৃদের মতো, বেহুলা কিন্ত 
সবকিছুর জন্য নিজেকে ভাগ্যের পায়ে সপে দেয়নি । সতী-স্বাবিত্রীর আদর্শ নিয়েই 
দে ভাগ্যের মুখোমুখি দাড়িয়ে নিজের আত্মিকশক্তির পরীক্ষা করেছে । বেহুল! 
শক্তিময়ী, কিন্তু নারীর স্বভাবকোমলত। সে হারায়নি । বেহুলার এইরূপ চরিত্রাঙ্কনই 
তাকে মনসামঙগল-কাব্যের শ্রেষ্ঠ নারীচরিব্রের মধাদা দিয়েছে । বেশির ভাগ 
মনসামঙ্গল-ই পূর্ববঙ্গে রচিত ব'লে মনসামঙ্গল-কাব্যকে পূর্ববঙ্গের জাতীয়-কাব্য 
হিসাবে অভিহিত করা যায়। 

মনসামঙ্গল-কাব্যে আমর] বাংলাদেশের প্রাচীন বণিক্‌-সম্প্রদায়ের প্রাধান্তই লক্ষ্য 
করি। সে-সময় দেশে ব্রান্মণ্য-প্রভাব যে কতকটা মন্দীভূত ছিল তার প্রমাণ পাওয়] 
যায় এই থেকে যে, মনসামঙ্গল-কাব্যের কোনো প্রধান চরিত্রই ব্রাহ্মণ নয়। বৈশ্য- 
সম্প্রদায়ই ছিল তখন দেশের সমাজরক্ষক, ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়েই তখন তারা 
একাধারে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ সাধন করেছেন। 
বাংলাদেশ একপময়ে যে বাণিজ্য-প্রধান দেশ ছিল তার 5 
প্রমাণ আমর] শুধু মনসামঙ্গলেই পাই না, চণ্তীমঙ্গলেও 
পাই। বাণিজ্যযাত্র। সমুদ্রের বিবরণ, নৌকার বহর এবং পণ্যদ্রব্যের সম্ভার এ সমস্তই 
উভয় যঙ্গপ-কাব্যে অনেকখানি অংশ জুডে আছে। দক্ষিণ পাটন অর্থাৎ সিংহলের 
সঙ্গে যে প্রাচীনকালে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত, মনসামর্গলের কাহিনীটি তান 
সাক্ষ্য দিচ্ছে । এ বিষয়ে সমকালীন অবস্থা ও পরিবেশের দ্বার কবি যে বিশেষ 
প্রভাবান্বিত ছিলেন সে-কথা বলাই বানুল্য। বাংলাদেশের বণিক্-সন্প্রদায় যে কত 
ধূর্ত ছিলেন নারায়ণ দেবের বর্ণনাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। চাদসদাগর দক্ষিণ 
পাটনে বাণিজ্য করতে গিয়ে সেখানকার বণিকৃদের বলছছেন__ 

“করগ্। জামির হালি দেও মোভি বদলি, 
পীঙ্গল বদলে দিবা সোন: 1৮ 
অর্থাৎ করমচা ও জামির-লেবুর বদলে টাদসদাগর মোতি চাইছেন এবং পিপুলির 
র. বি, ১৭--৩১ 


মনসা মঙ্গল-কাবোর বিশেষত্ব 


১৮ রচনা-ফ্ভান 


বদলে সোনা! মনসামঙ্গল-কাব্যের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাঙালী-সমাজের 
পুরনারীদের বিভিন্ন সামাজিক-সংস্কারের পরিচয়ও পাওয়া যায়। বেহুলা-লক্ষিন্দব়ের 
বিবাহ-প্রসঙ্গে মনসামঙ্গলকাব্য-রচয়িতার1 তাদের সমকালীন সমাজের স্ত্রী-আচারের 
বিস্তৃত বিবরণও দিয়েছেন | বিয়ের সময় বেহুলার লাজলজ্জার যে বর্ণনা কবির! 
দিয়েছেন তাতে করে সেকালের প্রতিপত্তিশালী বণিকৃ-সমাজের সৌন্দ্য-প্রীতি ও 
বিলাসিতারই পরিচয় মেলে । সামাজিক অন্থান্তি বিষয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবির! 
বঙ্জরমণীদের রন্ধন-পটুতার যে পরিচয় দিয়েছেন তা যেমন বাস্তবসম্মত তেমনি 
উপভোগ্য। পূর্ববঙ্গের কবিদের রচনায় পূর্ববজীয় রন্ধন-রীতিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
ঠাদসদাগরের গুয়াবাড়ি, টাঙ্গীঘর, বেছুলার লোহার বাসরঘর প্রভৃতির বর্ণনায় মধ্য- 
যুগীয় বাঙালী স্থপতি ও ভাস্করদের শিল্পদক্ষতারও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। 
মোটের উপর, মনসামঙ্গল-কাব্যের এই বস্তরতান্ত্রিক বিবরণের জন্যই তা সাধারণ 
পাঠকচিত্ত জয় করেছে তাতে ভূল নেই। শুধু দেবী-মাহাত্ম্-প্রচার করাই যদি 
কবিদের একমাত্র লক্ষ্য হ'ত তাহলে অশিক্ষিত জনগণের অন্তরে যুগ যুগ ধ'রে তা 
এমন প্রভাব বিস্তার করতে পারত কিনা সন্দেহ । 


(খ) চণ্ডীমঙগল 


মনসাযঙ্গল-কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্ঠ যেমন লৌকিক দ্রেবী মনসার মাঞকাজ্বা-গ্রচার, 
চণ্তী-মাহাত্য প্রচার করতে গিয়ে তেমনি চণ্ডীমঙ্জল-কাব্যের উত্তব। রামায়ণ, 
মহাভারত কিংবা প্রাচীন অন্য কোনে পুরাণ-গ্রস্থে দেবী “চশ্ী'র কোনে উল্লেখ নাই 
মিনা দহ দেখেই মনে হয় যে, প্রথম দিকে "গ্তী” অনার্ধ-সমাজে 
পৃজিতা কোনে লৌকিক দেবীই ছিলেন। অপেক্ষাকৃত 

আধুনিক সমাজের সংস্কৃত পুরাণে যে “চণ্ডী'র উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, তা সম্ভবতো 
অনার্ধ-সমাজের এই দ্েবী-মাহাত্মেরই গ্রভাব। দ্রাবিড় প্রমুখ আর্েতর সমাজে 
ঘটা ক'রে স্ত্রী-দেবতার পূজা হ'ত। এই শ্ত্রীদেবতার পুজাকে কেন্দ্র ক'রেই 
পরবতীকালে বৌদ্ধ ও হিন্দুসমাজে শক্তিপূজার প্রচলন হয়। এই শক্তি-দেবতার মধ্যে 
মহাদেব-পত্বীই প্রধান। প্রাচীন পুৰাণাদিতে তার অনেক নাম, যেমন- ছুর্গী, 
নাবাম্বণী, শস্করী, ভবানী, ঈশাণী, কদ্রাণী প্রভৃতি । মুণ্ড-শ্রেণীতুক্ত ওরাও প্রভৃতি 
অধিবাসীদের মধ্যে “চাণ্ডী” নাষে এক শক্তি-দেবতার পুজা গ্রচলিত আছে । অনেকের 
মতে এই অনার্ধ 'চাণ্ডী, থেকেই আর্ধ “চণ্তী+-র উদ্ভব হয়েছে। তাছাড়া, 'চাণ্ডী, মূলত 
ব্যাধজাতির আরাধ্য দেবতা এবং পশু-দমাজের রক্ষাকর্রী হিসাবে পূজিত । চণ্ীমল- 
কাহিনীর নায়ক কালকেতৃও ছিল ব্যাধ, এবং সেখানেও চত্তী-দেবীকে, পশুসমাজের 
রক্ষাকর্্ী দেবীরূপেও দেখা যায়। কাজেই, অনার্ধ-সমাজের “চাডী'-ই যে-আর্ধ-প্রভাবে 
পড়ে চণ্ডী? বা "চণ্ডিকা, কপ ধারণ করেছেন সেরূপ ধারণ খুব অন্বাভাবিক নয়। 


মঙ্গলকাবা ১৯ 


ঠিক কোন্‌ যুগে চণ্তীপুজার প্রচলন হয় ইতিহাসে, তার কোনো হুম্পষ্ট ইঙ্গিত 

নাই। চৈতগ্ঠ-ভাগবতের কবি বৃন্দাবন দাস বলেছেন-_ 
“ধর্ম কর্ম লোকে সভে এই মাত্র জানে । 
মঙ্জলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥”৮ 

অনেকের তাই অন্গমান যে, ১৫-শ শতকের পূর্বেই এদেশে চণ্ডীপৃূজ প্রচলিত 
হয়েছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণে “চণ্ডী'র উল্লেখ দেখে আবার অনেকের ধারণা, গ্রা্টীয 
১৪-শ শতকের অনেক আগেই বঙ্গসমাজে চণ্ডীপৃজার প্রবর্তন কয় । কিন্তু, বিশেষজ্ঞরা 
মনে করেন যে, মনপামঙ্গল প্রাক্‌-চৈতত্যঘুগে যতট! গ্রচারলার্তব করেছিল, “চণ্তীমঙ্গল' 
ততট? হয়নি ; আর সেই কারণেই তারা বলেন যে, মনসা-পৃ্জা লোকসমাজে প্রচলিত 
হবার পরে চণ্তী-পৃজার উদ্ভব হয়। পৌরাণিক চণ্ডী মতার্শক্তির নামাস্তর মাত্র । 
তিনি 'শুস্ত' নামক অস্থুরের সেনাপতি “চণ্ড-কে বধ করেছিঙ্লেন ব'লে “চণ্ডী” নামে 
অভিঠিত হন । মার্কগেয় পুরাণে যে-চণ্তী'র উল্লেখ আছে ত1 পৌরাণিক চণ্তী । তার 
সঙ্গে চণ্তীমর্জল-এর দেবীর কোনো সম্পর্ক নাই, এমন কথা বললে কিন্তু ভুল হবে। 
কারণ, কবিকন্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের অনেকাংশই মার্কগ্রেয়-পুরাণের 
তথ্যা্দিকে ভিত্তি ক'রে রচিত। দ্বিতীয়ত, চণ্তীমর্জল-এর প্রথমাংশে চণ্ডী'র উদ্ভব 
যে-ভাবে বণিত হয়েছে তাতে তিনি যে শিবজায়া! এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের কোনো 
অবকাশ নেই। বাঙালী হিন্দুসমাজে “চণ্ডী” সাধারণত “মঙ্গলচণ্ী”-নামেই অভিহিতা৷ । 
চণ্ীমঙ্গল-কাব্যে এই “মঙ্গলচণ্ী”-র কথাই বল! হয়েছে এবং “মঙ্গজলচণ্ডী'-র মাহাত্ম্য- 
প্রচারই চণ্ডীক্গুল-এর মুখ্য উদ্দেশ্ত | মনসামঙ্গল-কাব্যের ভিত্তি একটি কাহিনী 
( বেছুলা-লক্ষিন্দর-ঠটাদসদাগর-মনসার উপাখ্যান )। কিন্তু, চণ্ডীমঙ্গ”“-এর আখ্যানভাগ 
রচিত হয়েছে ছু'টি পৃথক কাহিনী অবলপ্বন করে। সেই আখ্যানভাগের একটিতে 
আছে কালকেতু-ব্যাধ, তার স্ত্রী ফুল্লরা ও দ্রেবী চণ্তীর কাহিনী, অন্যটিতে আছে 
ধনপতি-সদাগর ও দেবী “চণ্তী'র উপাখ্যান । 

চণ্ডীমঙজলের গ্রথম কাহিনীটি মংক্ষেপে এইরকম £ ইজ্জের পুত্র নীলাম্বর একদিন 
শিবপূজার জন্য ফুল তুলছিল। দেবী চণ্ডী পেই সময় এক ক'ট হয়ে একটি ফুলের মধ্যে 
আত্মগোপন করেন। নীলাম্বরের পূজাশেষে যখন সেই কীট শিবকে দংশন করে, 
যন্ত্রণায় কাতর ও ক্রুদ্ধ হয়ে শিব তখন নীলাম্বরকে মনুষ্যজন্ম র্‌ 
গ্রহণ করতে অভিশাপ দেেন। সেই আভিশাপে নীলাম্বর কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী 
কালকেতু ব্যাধরূপে যত্যে আবিভূ্ত হয়। নীলাম্বরের 
স্্রী ছায়াও এক ব্যাধের ঘরে জন্ম নেয়, তার নাম হয় ফুল্লরা। কিশোরী বয়সেই 
কালকেতুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়। কালকেতু ছেক্সেবেলা থেকেই ছিল দুর্দান্ত 
প্রকৃতির । যেমন বলিষ্ঠ ছিল তার চেহার1, তেমনি ত]ুর খ্বভাব। বনে বনে ঘুরে 
বন্থ জন্ত-জানোয়ার শিকার ক'রে সে ঘরে আনে, আর ফুল্পরা সেই সব প্র মাংস 
ঘরে ঘরে বিক্রি ক'রে বেড়ায়। তাতে ক'রে যে উপার্জন হয় তাই দিয়ে কালকেনু- 
ফুভুরার সংসার কোনোমতে চলে। দারিপ্র্য ও ছুঃখ যেন তাদের নিত্য-সঙ্গী | 


'চস্তী'-পুজার প্রচলন 


রর রচনা-বিতান 


ওদিকে কালকেতুর নিত্য শিকারের ভয়ে ভীত হয়ে, বন্য পশুরা একদিন দেবী চণ্ডী 
কাছে গিয়ে তাদের প্রাণরক্ষার জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা জানাল। চণ্ডী তাদের 
আশ্বস্ত ক'রে বিদায় দিজেন এবং তারই যায়ায় পর পর কয়েকদিন কালকেতু বনে 
বনে ঘুরে কোনো শিকার-ই পেল না। ফলে, অনাহারে ও দুশ্চিন্তায় কালকেতু ও 
ফুল্পরার কষ্ঠ উঠল চরমে । অবশেষে একদিন অত্যত্ত নিরাশ হয়ে কালকেতু যখন 
ঘরে ফিরছিল তখন পথে একটি হ্বর্গোধিকা দেখতে পেয়ে তাকেই সঙ্গে নিয়ে 
আসে । তারপর ফুল্লরাকে সেই গোধিকা পুভিয়ে রাখতে ব'লে সে বাজারে গেল 
তন কিনে আনতে । এদিকে ঘরে একমুঠো চালও নেই যে ত1 দিয়ে ভাত রশধা 
যায়। ফুল্লরা তখন উপায়াস্তর না দেখে প্রতিবেশীর বাড়িতে গেল চালের খুদ ধার 
ক'রে আনতে। ফিরে এসে দেখে আশ্চর্য এক কাণ্ড | স্বর্ণগোধিকাটিকে সে 
ষে-জায়গায় বেঁধে রেখে গিয়েছিল সেখান থেকে সে অন্তহিত হয়েছে, তার জায়গায় 
দাড়িয়ে আছে পরমান্থন্দরী এক রমণী। ফুল্লর তার পরিচয় জিজ্ঞাপা করাতে 
সে ধলে যে, কালকেতু তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে; এখন থেকে সে 
কালকেতুর সংসারেই থাকবে । সে-কথা শুনে ফুল্পরার মাথায় যেন আকাশ 
ভেঙে পড়ে। সে তখন সেই রমণীকে বারোমেসে দুঃখ দুদশার কাহিনী জানিয়ে 
তাকে ফিরে ধেতে বারবার অনুরোধ করলে । কিন্তু তাতে কোনো! ফলই হ'লে না, 
রমণীটি ঘর থেকে উঠতেই চায় না। ফুল্লরা তখন ম্বামীর খোঁজে বেরিরে গেল 
বাঞারের দিকে। কালকেতুর সঙ্গে তার পথেই দেখা হ'লো৷ এবং অভিমান দেখিয়ে 
কান্নাকাটি ক'রে মহা অনর্থ বাধাল ফুল্পরা । মেয়েটির সম্বন্ধে কালকেতু*কিছুই জানত 
না, তাই সেও খুব অবাক হ'লো। বাড়ি ফিরে, অনেক ক'রে সে মেয়েটিকে 
অন্টরোধ করলে যে, সে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে যাক। কিন্তু কিছুতেই 
যখন দে কালকেতুর বাঁড়ি ছেডে যেতে রাজী হ'লো না, কালকেতু তখন তাকে লক্ষ্য 
করে ধুকে বাণ যোজনা করলে । ব্মণী তখন নিজমৃতি ধারণ করলে । কালকেতু ও 
পরা সবিম্ময়ে তাকিয়ে দেখল যে, দশভুজা মৃতিতে দেবী চত্ী তাদের সামনে 
দাড়িয়ে। দেবী চণ্ডীই যে ্বর্ণগোধিকা ও রমণীর রূপ ধারণ ক'রে তাদের গৃহে 
আবির্ভূতা এতক্ষণে তারা তা বুঝতে পারল। চণ্ডী তখন কালকেতুকে পশুবধ 
করতে নিষেধ ক'রে তাকে প্রচুর ধনরত্ু দ্দিলেন যাতে তার ধারিক্র্য 'ঘোচে এবং 
লে ধনে মানে লোকসমাজে বড় হ'তে পারে। দেবীর আশীর্বাদে কালকেতুর আর 
কোনো দুখই রইল না। সেবন কেটে নগর পত্তন করলে এবং কালক্রমে সেই 
অঞ্চলের রাজ] হয়ে বসল। ঘটনাচক্রে তার যুদ্ধ বাধল কলিঙ্গের রাজার সঙ্গে এবং সেই 
রাধার হাতে বন্দী হ'তে হ'দুলা কালকেতুকে। কারাগারে বসে কালকেত চণ্ডীর ভব 
। করতে লাগল এবং দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে কলিঙগরাজ সবশেষে তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য 
 হযেন। কালকেতু আবার নিজের রাজা ফিরে পেয়ে সুখে শান্তিতে রাজত্ব করতে 
 লাঠল। কালকেতু ও ফুল্পরাই চণ্ডীপূজার প্রবর্তন করে এবং তাদের মাধ্যমেই চণ্তী- 
“ ম্াহাত্য প্রচারিত হয় মর্তযলোকে | শাপ-মোচনের পর তার! আবার স্বর্গে ফিরে যায়। 
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চণ্তীমঙগলের দ্বিতীয় কাহিনীটি গণ্ড়ে উঠেছে ধনপতি সদাগরকে কেন্দ্র ক'রে 
কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ £ উজানি নগরের সাধু ধনপতি ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে 
সমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেছে। কিন্তু তার একটা বড় দুঃখ; সে 
নিঃসস্তান। তার প্রথমা স্ত্রী লহনার কোনে ছেলেপুলে. ধনপতি সদাগরের কাহিনী 
হলো না! দেখে, ধনপতি পরে ইচ্ছানি নগরের বণিক : 
লক্ষপতির কন্ঠ] খুল্পনাকে বিয়ে করে । খুল্পনা আসলে ছিঙ্ল শাপভ্রষ্টী এক অগ্গরা 
এবং মত্যসমাজে লহনার খুড়তৃতো বোন । বিয়ের পর রাঞজ্জার আদেশে ধনপতিকে 
সিংহলযা/ করতে হয় চন্দনকাঠ আনবার জন্তে। যাল্তার সময় ধনপতি ধখন 
দেখতে পেল যে, খুল্লনা তারই মঙ্গলের জন্য মঙ্গলচণ্ডীর গ্লুজা করছে তখন সে শুধু 
বিশ্মিত-ই হয় না,ক্রুদ্ধ হয়। কারণ, ধনপতির ইষ্টর্দেবতা /ছিলেন শিধ, চণ্তীপূজার 
প্রতি তার কোনো আস্থা বাঁ বিশ্বাস ছিল না। নে তখন রাগের বশে চণ্তীর ঘট 
লাথি মেরে ফেলে দেয়। ”নপতির আচরণে দেবী স্বভাবতই ক্রুদ্ধ হলেন এবং তারই 
মায়ায় ধনপতির ছয়খানি বাণিজ্যতরণী সমুদ্রে ডুবে গেলপ। ধনপতি কোনোরকমে 
তখন তার মধুকর ডিডায় ক'রে সিংহলের কুলে গিয়ে পৌছুল। সিংহল পৌছুবার 
পথেই কিন্তু এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পায় ধনপতি। চণ্ডীর ছলনায় সমুদ্রে এক 
মায়া-পদ্বনের তুষ্টি হয়েছিল। ধনপতি প্রতাক্ষ করে, সেই পন়্বনে পল্মাসনে 
ব'সে একটি রমণী একবার ক'রে একটি হাতিকে গিলছে, আবার পরক্ষণেই তাকে 
নুখ থেকে বের ক'রে দিচ্ছে । এরকম ঘটন1 ধনপতি জীবনে আর কখনও দেখেনি । 
সিংহলে পৌঁছে সে, সেখানকার রাজার কাছে সেই 'কমলে কামিনীর বৃত্তান্ত বর্ণন। 
করলে এবং রাজাকে সে প্রতিশ্রতিও দিল যে, সে দৃশ্য তাকে প্রত্যক্ষ করাবে । 
কিন্ত, ধনপতি তখনও বুঝতে পারেনি যে, সবটাই দেবী চণ্ডীর ছলনা । তাই, 


রাজাকে সঙ্গে নিয়ে সে যখন সেই বিশ্ময়কর দৃশ্য দেখতে গেল, তখন গিয়ে 
দেখতে পেল যে, কোথাও সেই পন্মবনের চিহ্মাত্র নেই, 'কমলে কামিনী” তো 
দুরের কথা । রাজা তাই মিথ্য। সংবাদ দেবার অপরাধে ধনপতিকে বন্দী ক'রে 
কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। ওদিকে খুল্পনার এক ছেলে হয়। আদর ক'রে 
খুলনা তার নাম রাখে শ্রীপতি বা শ্রীমস্ত। শ্রীযন্ত বড হয়ে সিংহলে রওনা 
হলো তার পিতা ধনপতি সদাগরের খোজে । সমুদ্রপথে শ্রীমস্তও “কমলে 
কামিনী'-র দৃশ্ত দেখতে পায়। পিংহলে পৌছে ধনপতির মতো সে-ও রাজাকে 
সেই অত্যাশ্্য ঘটনার কথা বলে। কাজা কিন্ত এবারেও সেই দৃশ্য দেখতে 
পান না। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তখন শ্রীমস্তকে বধের আদেশ দেন। ইতিমধ্যে 
কারাগারে পিতাপুত্রের মিলন ঘটে। পুত্রের ক্ষল্যাণকামনায় খুলনা লেইসময় 
দেবী-চণ্ডীর পুজা! করায় দেবী সন্তুষ্ট হয়ে তার ,ভূত-প্রেত সৈন্যদের পাঠিয়ে দেন 
সিংহল-রাজাকে উপযুক্ত শান্তি দিতে । দ্বেবীর সৈন্যদের কাছে পরাজিত হয়ে 
বাজ! তখন ধনপতি ও শ্্রীমস্তকে কারামুক্ত করেন এবং শেবীর আদেশ শ্রীমস্তের 
সঙ্গে নিজের কষ্ট ন্থশীলার বিয়ে দ্বেন। ধনপতি পুত্র ও পুত্রবধূ লঙ্গে ক'রে 


* কু বচনা-বিতান 


উজানিতে ফিরে আসে এবং চীপুদ্জার প্রচলন করে। চণ্ডী-মাহাত্্য এইভাবেই 
প্রচারিত হয় মর্ত্যলোকে । | 
চণ্ডীমঙ্গলের এই ছুই কাহিনীর মধ্যে চণ্ডী-মাহাত্ম্য যেমন প্রাধান্থলাভ করেছে, 
তেমনি ফুটে উঠেছে চমৎকার এক সমাজ-চিত্র। কালকেতুর উপাখ্যানে বণিত 
হয়েছে সামাজিক দারিদ্র্য এবং সেই দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে মানুষ কিভাবে 
বড় হ'তে পারে তার একট1 আদর্শ। তথাকথিত নীচ জাতের ঘরে এবং 
| দ্রারিক্র্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ ক'রেও কালকেতু প্রমাণিত 
452559%4 করেছে যে, শক্তি ও সাহস, সেই সঙ্গে ঈশ্বরের আশীবাদ 
থাকলে, মানুষ সকল দুঃখ-কষ্ট জয় ক'রে রাজসন্মান পর্স্ত পেতে পারে । চণ্তী- 
মঙ্গল-কাব্যে কালকেতুর চরিত্র যেভাবে বণিত হয়েছে তাতে ক'রে তাকে বলা 
যায় বাঙালীর জাতীয় বীরের আদর্শ। . একদিকে তার অসীম শক্তি, সাহস ও 
নৈতিক জ্ঞান, অন্যদিকে প্রকৃতির দুলালের মতো তার সরল ও স্বাধীন জীবন, 
উপাস্থদেবতার প্রতি তার অবিচল নিষ্ঠা-_তার চক্রিত্রকে মহিমান্বিত ক'রে তুলেছে । 
অন্যদিকে ফুল্পরার চরিভ্রও স্বকীয়তায় সমুজ্জল। দরিদ্র বাঙালী কুলবধূর সে 
যেন এক জলম্ত প্রতীক । সংসারের শত ছুঃখকষ্টের মধ্যেও ভার স্বামী-অনুরাগ 
ও নারীত্বের দৃঢ়তা লক্ষ্য করলে অবাকৃ্‌ হ'তে হয়। কালকেতুর উপাখ্যানে 
ভাঁডুদত্তের চরিত্রটি সাহিত্/িক-স্ষ্তি হিসাবে সর্বাপেক্ষা সার্থক। সে যেন ধূর্ততার 
এক জীবস্ত প্রতিমৃতি। এই চরিত্র-স্থ্টিতে চশ্ডীমঙগলের কবিগণ যে বাস্তব দৃষ্টিভজির 
পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষভাবে প্রশবসনীয়। ছলে বলে কৌর্শলে নিজের 
্বার্থসিদ্ধির জন্য যারা কোনো অন্যায় কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না, ভাড়ুদত্ত 
তার্ধেরই প্রতীক । কালকেতুর এই উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে চণ্ডীমঙগলের কবিগণ 
যে বাস্তবধর্মী সমাজ-চিত্র অঙ্কন করেছেন তা উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে । ফুলরার 
'বারোমান্তা” (বারো মাসের ছুঃখকাহিনী )-র মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন দরিদ্র- 
সমাজের নিখুত একটি ছবি ফুটে উঠেছে, অন্তদিকে তেমনি এই মজলকাব্যের 
মাধ্যমেই আমরা জানতে পেরেছি ১৬-শতাব্দীর বাঙালী-সমাজের প্রচলিত ব্বীতি- 
নীতি, জাতিভেদ-প্রথা, নগরপত্তনের উগ্ভম ইত্যাদির পরিচয় । অনেক ক্ষেত্রে 
কবিকল্পনার আতিশব্য থাকলেও ইতিহাস-কে অগ্রাহা কর? হয়নি। বন্য জন্তুদের 
বর্ণনার মধ্য দিয়ে চণ্ডীমঙ্জল-রচয়িতারণ ১৬-শ শতাবীর রাজনীতিক অবস্থার সঙ্গেও 
আঘাদের পরিচিত করিয়েছেন। 
ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানের পরিকল্পনায় “মনসামঙ্গল*কাব্যের প্রভাব যে 
স্পষ্ট তা অন্বীকার করা যায় ন]। কিন্তু টাদসদাগরের মতে ধনপতি সাগরের 
৯ পক 
উঠেছে এবং ফুলরার আদর্শ ই ০৯ চর টি পিস 
উতেছে, [কে গ'ড়ে তুলতে চেয়েছেন । 
ধরপাতির উপাখ্যানে যেমন ১৬-শ শতাবীর অভিজাত ধনিক সম্প্রদায়ের পরিচয় 
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পাওয়া যায়, তেমনি এ উপাখ্যানের '“মাল্যচন্দনের বিবাদ, অংশে সামাজিক 
গৌড়ামি ও কু-সংস্কারগুলিকে প্রকটিত কর] হয়েছে । “কমলে কামিনী*-প্রসঙ্গে 
বৌদ্ধপ্রভাব সুস্পষ্ট । অনেকে মনে করেন যে, রি আগ্াশক্তিই ক্রমশ হিন্দু 
চণ্ী-তে পরিণত হয়েছে । 


॥ চণ্তীমঙ্গলের রচয়িতা ॥ ৰ | 

মানিক দত্তকে চণ্ডীকাবেযর আদি-রচধিতা ব'লে স্বীষ্কতি দিয়েছেন সাহিত্যের 
এতিহাসিকগণ | কবিকক্কণ মুকুন্দরামের পুথিতে আছে £ 

“মানিক দত্তের আমি করি যে বিনয়। ? 
ধাহা হৈতে হৈল গীত-পথ পরিচয় ॥” | 

মানিক দত্তের 'চণ্ডীমগল+-কাব্যের সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায়ন্কিধ'লে তাত কাব্য-রচনার 
সঠিক কালনিরূপণ করা শক্ত । কিন্তু, এ-বিষয়ে অধিকাংশের ফলারণা এই যে, মানিক দত্ত 
১৬-শ শতাব্দীর পূর্বের কবি । দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ভার “বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস, 
আলোচনায় বলেছেন £ “মানিক দত্ত-**সম্ভবতঃ ১৩. শ শতাববীর লোক 1” অত আগের 
ন1 হ'লেও, তিনি যে ঠতন্যপূর্ববর্তী যুগের কবি সে-কথা সকলেই স্বীকার করেন। 

১৬-শ শতাব্দীর সপ্তম দশকে দ্বিজ মাধব ব1 মাধবাচার্ধ তার “চগ্ডীমঙ্গল'-কাব্য 
রচনা করেন। অনেকের ধারণা এই যে, তিনি ছিলেন হুগলি-জেলার সপ্তগ্রাম 
নিবাসী, পরে পূর্ববঙ্গে গিয়ে বসবাস করেন । তার যে- কারন 
পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে তা পাওয়া যায় চট্টগ্রাম-অঞ্চলে। 
তা থেকে আবার অনেকে অনুমান করেন যে, ছিজ মাধব ছিলেন চট্টগ্রাম-জেলার 
অধিবাসী । “চণ্ীমঙ্গল'কাব্যে তিনি বাস্তব জীবনবোধের যে পরিচয় দিয়েছেন 
এবং চরিত্র-চিত্রণ বিষয়ে তিনি যে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন কবিকষ্কণ মুকুন্দরামের 
পূর্ববর্তী আর কোনো! কবির পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। পাঁচালি ও লোকগাথার 
বৈচিত্র্যহীন রচন1 থেকে তিনিই সর্বপ্রথম চণ্তীমঙ্গলের কাহিনীকে একটি বসসমুদধ 
কাব্যে ন্ধপাস্তরিত করেছেন । কালকেতুর ৰর্ণন! দিতে গিয়ে তি“ন লিখেছেন-_ 
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“তবে বাড়ে বীরবর জিনি মত্ত করিবর 
গজশুণ্ড জিনি কর বাড়ে। 
যতেক আখেটিস্থ তার সবে পরাভূত 


খেলায় জিনিতে কেহ নাড়ে ॥” 

খুলনাকে সতীনরূপে পেয়ে লহনার মনে কোনে! সুখ ছিল না। নানাভাবে সে 
খুল্পনাকে লাঞ্ছিত করবার চেষ্টা করে। কিন্তু স্বামীর উপস্থিতির জন্য সবসময় তার 
মলোগত বাসন! পূর্ণ হয় না। তাই, শ্বামীর অন্ুপস্থি*তর সুযোগ নিয়ে সে কিভাবে 
একবার খুল্পনাকে ছাগল রাখার কাজে নিযুক্ত করেছিল দ্বিজ মাধবের বর্ণনায় ত। 
এইরকম-_ 

দথুল্প বসিল! ছেলী খুইয়া অজাশালে। 

মানের পাতে লহন। ক্ষুদের অন্ন বাড়ে ॥ 


২৪ রচন-বি গান 


অল্প অন্ন দিল ছেছাপোড়া বুল । 

পাটশাক রান্ধি দিল পাকাকলার মুল ॥ 

ভাঙা নারিকেলে জল দিল স্থবদনী , 

ভোজন করিতে বৈসে খুল্পন1 ব্যাণানী ॥” 
বাঙালী-সমাজে একসময় সতীনক্কাটার যে জাল] ছিল, তার প্রতিক্রিয়া কতদূর পর্যস্ত 
গড়াতে পারে দ্বিজ মাধব তার নিখুত ও বাস্তবসম্মত এক বর্ণনা দিয়েছেন | 

[ ছিজ্জ মাধব ও কবিকন্কণ মুকুন্দরাম চক্রধর্তীর মধ্যে “চণ্তীমঙ্গল'-কাব্যের রচয়িতা! 
কিসাবে আর যে-সব কবিকে আমরা পাই তাদের মধ্যে উল্লেখযোগা-মদন দত, 
মুক্তারাম (বা মক্তারাম ) সেন, দেবীদাস সেন, শিবনারায়ণ দেব, কীতিচজ্দ্র দাল, 
বলরাম কবিকক্কন, দ্বিজ ভরিরাম, জয়নারায়ণ, ভবানীশঙ্কর প্রভৃতি । অনেকের বিশ্বাস, 
বলরাম কবিকস্কণের চগ্ডীকাব্য দ্বার মুফুন্দরাম চক্রবর্তী বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত 
হয়েছিলেন । কারণ, মুকুন্দরাম তার কাব্যের গোড়ায় লিখেছেন--গতের গুরু 
বন্দিলাম শ্রীকবিকক্কণ | এই “কবিকন্কণ” যে বলরাম কবিকক্কণ তা মনে করবার 
সঙ্গত কারণ আছে । কারণ, মুকুন্দরামেব পূর্বে বলরাম ব্যতীত আর কোনো কবি 
“কবিকঙ্কণ উপাধি দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন ব'লে প্রয়াণ পাওয়া যায়নি । কবি 
হরিরাম যে মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী সে-বিষয়ে সাহিত্যের এতিহাসিকেরা স্ুম্পষ্ট কোনো 
সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেননি | কিন্তু, হরিবাম যদি মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী কবি বলে 
কোনোদিন প্রমাণিত হন, তাহ'লে মুকুন্দরামের কবি-গৌরব হে অনেকাংশে ক্লান হয়ে 
যাবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । কারণ, হব্িরামের কাব্যের সঙ্গে মুকুন্দরামের কাব্যের 
বছু জায়গায় আম্চর্ররকমের মিল আছে । মুকুন্দরামের প্রতি শ্রদ্ধাবশত অনেকেই 
মনে করেন যে, হরিরাম তার পরবর্তীকালের কবি। ] 

“চণ্তীমঙ্গল'-কাব্যের রচয়িতা হিসাবে, বাংলাসাহিত্যেরর ক্ষেত্রে কৰিকক্কণ 
যুকুন্দরাম চক্রবতীকেই শ্রেষ্টকবির সম্মান দেওয়] হয়। ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন ঃ 
“বৈষ্ঞব পদাবলী ও চরিতকাব্যগুলির কথা বাদ দিলে ১৬-শ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য রচনা হইতেছে মুকুন্দরামের কাব্য |” দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও 

লিখে গিয়েছেন £ “কাব্য ও নীতি হিসাবে মুকুন্দকবির 
কবিকন্কণ মুনুন্দরাম 
উররভী তীর নিবিরোধ শ্রেষ্ঠত্ব |” মুকুন্দরামের “চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের 

প্রতি আকৃষ্ট হয়ে 0০1]-সাহেব তার কিছু কিছু অংশ 
ইংরেজী-পন্গে তর্জমা করেন, এবং মুকুন্দরামের সঙ্গে প্রাচীন ইংরেজী-সাহিত্যোর 
বিখ্যাত কবি চসারের তুলন1 দিয়েছিলেন । ১৬শ শতান্বীর শেষাশেষি কোনো 
সময়ে মুকুন্দরাম তীব্র “চণ্ীমদল” রচনা করেন। বর্ধমান জেলার দামুস্তা গ্রাষে 
কবির জন্ম হয়। বাংলার সুবাদার যখন মানসিংহ সে-সময় মামু সরিপ নামে 
এক ডিহিদারের অত্যাচারে উতপীড়িত হয়ে কবি সপরিবারে পৈতৃক বাসতৃমি 
পরিত্যাগ করেন এবং শেষ পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার অন্তর্গত আড়রা- 
আমের জমিদার বাকুড়া রায়ের আশ্রয়ে: গিষে ওঠেন । হাকভা রায়ের পুন 
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রখুমাথ রায়ের অন্ুরোধেই নাকি কবি ভার চণ্তীমঙ্গল'-কাব্য রচনা করেন এইব্প 
অনেকের অনুমান | মুকুন্দরাম প্রধানত জনপদের কবি। গ্রাম-জীবনকে তিনি 
ধনিবিডভাবে ভালোবেসেছিলেন ব'গেই বোধ হয় তার কাব্যে গ্রাম্যজীবনের চিন্রাঙ্কণ 
বিশেষ সার্থকতালাভ করেছে । কবিকল্পনা অধিকাংশ, ক্ষেত্রেই বিচরণ করেছে 
মত্যলোকে, তাই তার কাব্য হয়ে উঠেছে বাস্তবধরমী। তঙ্চকালীন সমাজের বনহুবিচিত্র 
চরিত্রের সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তার কাব্যবণিত বিভিন্ন 
চরিত্রের মাধ্যমে | এবিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, কবিন্ুলভ সহদয়তা, সু 
পর্যবেক্ষণশীলতা ও রসবোধের অপূর্ব সমন্বয়ে মুকুন্নরামের ঝাঁব্য অনির্বচনীয় আম্বাদনের 
বন্ত হয়ে উঠেছে। ছুংখ, কষ্ট ও দারিদ্রের মণ্য দিতে জীবন অতিবাহিত করতে 
হয়েছিল ব'লে ছুঃখ-কষ্টের নিবিড অস্ষভূতিকে তির্নি রূশ দিয়েছেন ফুল্পরার 
“বারোমান্তা*-র মধ্য দিয়ে | ফুল্পরার উক্তিতেই রয়েছে তার প্রমাণ-_ 
ক) “ফুল্পরার কত আছে কর্মের বিপাক । 
মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক ।” 
(খ) “শিরে দিতে নাহি আটে অঙ্গের বসন 1” 
(গ “বঙ্‌চির ফল খ্যায়া! করি উপবাস ।” 
(ঘ) “নিযুক্ত করিলা বিধি সভার কাপড । 
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছভ ॥৮ 
সমাজ-জীবুনের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় বর্ণনার স্বাভাবিকত্ব এবং অলঙ্কার ও কবিত্বের 
প্রসাধনে মুকুন্দরামের কাব্য-প্রতিভ1 যে-কোনো! কবির “চণ্ডীম্ল*-এর তুলনায় 
অধিকতর সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । কালকেতু-ফুল্পরার সহজ ও সরল অনাডস্বর 
জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে তিনি যেমন বাংলাদেশের দরিদ্র-দম্পতির ঘর-সংসারের নিখুত 
একটি ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি লহনা-খুল্লনার কোন্দলের মধ্যে ফুটে উঠেছে 
এদেশের সতীন-বিবাদ, 'শডুদত্ত ও মুরারি শীলের চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে 
শঠতা ও প্রবঞ্চনার বাস্তবসম্মত রূপ । চণ্তী-প্রদত্ত একটি অঙ্গুরীয়কের বিনিময়ে অর্থ 
সংগ্রহ করতে গেলে মহাজন মুরারি শী কালকেতুকে এই ব'লে প্রতারিত করে-_ 
“লোন] রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গ! পিত্তল । 
ঘষিয়! মাজিয়] বাপ1 করেছ উজ্জ্বল ॥”" 
এই মুরারি শীলের চরিত্র কবির এক মৌপিক স্থষ্টি। ষোড়শ শতকের বাংলাদেশে 
প্রজাদের উপর স্থানীয় ডিহিদারের অত্যাচার যে চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছিল, 
কবি যেন তারই আভাস দিতে চেয়েছেন কালকেতুর অত্যাচার প্রসঙ্গে চণ্ডীর কাছে 
পশু-প্রতিনিধি এক ভালুকের কাতরোক্তির মধ্য দিক্ে-_ 
'উইচার। খাই পশু নামেতে ভন্ুক | 
নেউগী চৌধুরী নাহি না করি তালুক ॥ 
প্রতিছ্বিন নিদ্রা নাহি বীরেন্ধ তরাসে। 
মাগড মৈলা পুত্র মৈলা দু'টি নাতি শসে 7” 


হ্৬ রচনাবিতান 


মুকুদ্দরাম চণ্ডীকাব্যের আদিকবি নন। চণ্ডীমঞ্জের কাহিনী তার পূর্বেই এদেশে 
প্রচলিত হয়, কিন্তু মুকুন্দরামের বিশেষত হ'লো এই যে, তিনি পুরাতন কাহিনীর 
এমন এক স্-সংস্কৃত রূপ প্রকাশ করেছেন, সাহিত্যের মাপকাঠিতে যা সর্বশ্রেষ্ঠ 
ব'লে শ্বীরৃতিলাভ করেছে। মুকুন্দরামের “চণ্তীমঙ্জল” কাব্য হ'লেও তাতে 
একদিকে যেমন শ্রেষ্ঠ উপন্টাসের বহু লক্ষণ বর্তমান, অন্যদিকে তা আবার নাটকীয় 
লক্ষণাক্রাস্ত । 

মুকুন্দরামের পর আর যে-সকল কবি “চণ্তীমরঙ্গল”-কাব্য রচন] করেন তাদের 
মধ্যে দ্বিজ রামদেব কিছুট1 মৌলিকত্বের পরিচয় দিলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি 
হিজ মাধবের রচনাশৈলী দ্বার প্রভাবাঘিত। ছিজ রা'মদেব ছিলেন পূর্ববঙ্গের কবি, 
সম্ভবতো! সেইজন্ই তার পক্ষে মুকুন্দরামের কবিকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠ! 
সম্ভবপর হয়নি । মুকুন্দরামের পর আর কোনো কবি “চণ্ডীমঙগল+কাব্য রচন] ক'রে 
মুকুন্দরামের কবিখ্যাতিকে যে অতিক্রম ক'রে যেতে পারেননি, বাংলাসাহিত্যের 
ইতিহাসই তার প্রমাণ দিচ্ছে 


(গ) ধর্মমঙল 


বৌদ্ধ প্রভাবাম্থিত লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের মহিমাকীর্তনের জন্য যে-কাব্য রচিত 
হয় বাংলাদেশে সেই কাব্যই 'ধর্মমজল” নামে পরিচিত। ধর্$ঠাবুরের পুজা বাংলা- 
দ্বেশে গঙ্গার পশ্চিমতীরবততী রাঢ-অঞ্চলে বহুকাল থেকেই প্রচলিত আছে। “ধর্মমঙ্জল?- 
এর কোনো পুথি আজ পর্স্ত পূর্বব্জে পাওয়া যায়নি ব'লে এই কাব্যকে '“রাঢ়বের 
জাতীয় কাব্য” হিসাবে মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে । ধর্ম? 
এই নামটি বৌদ্ধশাস্রের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, ধর্মরাজ 
বুদ্ধেরই অপর একটি নাম। তাছাড়া, “ধর্ম বা 'ধম্ম” 
( পালিভাষায় ) বৌদ্ধ ক্রিশরণের অন্ততম-_ অর্থাৎ, ধম্মং শরণং গচ্ছামি? | হয়তো সেই 
বৌদ্ধ প্রভাবেই রাঁঢ়-অঞ্চলের বিশেষ কোনে] লৌকিক দেবতা ধর্নঠাকুরে পরিণত হুন। 
অনেকে অন্গমান করেন যে, গ্রীষ্টায় ৮ম শতাকীতে বাংলাদেশে বৌদ্ধ পালরাজত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হবার পর বৌদ্বধর্ন গৌড় থেকে রাঢ়-ভূমি পর্যস্ত বিস্তারলাভ করে এবং সেই 
যুগেই হয় ধর্মঠাকুরের উদ্তুব | ১১-শ শতাব্দীতে আধার যখন হিন্দু সেনরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হয়, সে-সময় সারা বাংলাদেশেই হিন্দুধশ্নের পুনরুখানের সুচন। দেখা দেয়। তারই 
এভাবে কোনে কোনো জায়গায় আবার ধর্ঠঠাকুর বিষণ বা হুর্ধরূপে পুজিত হতে 
খাকেন। কিন্ত, ধশঠাকুর ও বিষ্ুর মধ্যে অভেদ্র কল্পনা কর ঠিক নয়। কারণ, বিষুুর 
উপালনায় পশুবলি নিষিদ্ধ, অথচ প্রঠাকুরের উপাসনায় ছাগ (লুয়ে)-বলি প্রধান একটি 
অঙ্গ | কোথাও কোথাও আবার ধর্ঠঠাকুরের সঙ্গে যম অথব1 শিবের অন্ভেদ কল্পন! 
করা হয়েছে। কিন্তু, পৌরাপিক কোনে! দেবতার সজে লৌকিক দেবতা 'ধর্মঠাকুর'-এর 
ভেদ কল্পনা করা যুক্তিসগত নয় । আমাদের বিশ্বাস, যখন যে ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত 
স্ছয়েছে, তখন সেই ধর্জকে কেন্র কবেই বৌদ্ধ ধর্সঠাকুরের নামান্তর ঘটেছে 


ধর্মমঙল ও ধর্মঠাকুর 
বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব 


মঙগলকাব্া ১] 


সম্ভবতো সেই কারণেই, ধর্মঠাকুর কোথাও বিষু, কোথাও সুর্য, কোথাও বা শিব 
কিংবা! যম ! 

বৌদ্বধর্মীশ্রিত লৌকিক-দেবতা! ধর্মঠাকুরের কোনো বিগ্রহ নাই, তিনি নিরাকার ।' 
সাধারণভাবে একথণগু পাথরই তার প্রতীক যুগপ্রভাবে ও স্থানভেদে সেই 
পাথর কোথাও আকুতিবিহীন, কোথাও আবার কৃর্মাকৃতি কিংবা পাছুকা-সদৃশ। 
রাঢ় অঞ্চলে যেমন এখনও ধর্মঠাকুরের পুজা গ্রচলিত আঙ্ছে, তেমনি আছে সরিহিত 
মুশিদ্দাবাদ-মালদহ এলাকায়। শেষোক্ত ছুই জেলায় 
এখনও ধর্ষের গাজন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ধর্মঠাকুরের | ৰ 
কাছে নিঃসস্তান নারী যেমন সম্তান-কামনা প্রকাশ করে, রোগগ্রস্ত অজ্ঞ গ্রাম- 
বাসীরাও তেমনি রোগমুক্তির জন্য প্রার্থন! জানায় । মৃতয়ৎসার সম্তাননাশ-রোধ ও 
শিশুৃত্যু-নিবারণের উদ্দেশ্টেও বহু নরনারী ধর্মঠাকুরের থথানে" (স্থানে ) মানসিক 
করে। অভীষ্ট পিদ্ধির জন্য ঠাকুরকে সন্তুষ্ট করার উদ্দোষ্টে দেয় ছাগবলি। “বিভিন্ন 
জায়গায় ধর্মঠাকুর বিভিন্ন নামে পরিচিত । যেমন-ধর্ম, কালু রায়, বুড়া বায়, 
কৌতুক রায়, বাকুড়া রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায় প্রভৃতি । ধর্মপূজা প্রধানত তথাকথিত 
নিয়শ্রেণীর সমাজে, অর্থাৎ ডোম, হাড়ী, চগ্ডালদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তারাই এই 
পুজার পুরোহিত । অনেক জায়গায় ধর্মশিলার শিত্যপৃজা হয়, কোথাও কোথাও 
আবার বৈশাখ মাসের অঙ্ষত্ব-তৃতীয়ার দিন ঘটস্থাপন ক'রে পুণিমা পর্যস্ত পূজা চলে । 
পূজার শেষে অনেক জায়গাতেই শিবের গাজনের মতো ধর্মের গাজনও অনুষ্ঠিত হয়। 
এই গাজনেঁর বিশেষত্ব--শালেভর" বা লৌহশলাকার উপর শয়ন এবং “বাণফ্কোড়? ৷ 
ছাগবলি ধর্মপূজার প্রধান একটি অঙ্গ; ছাগরক্তে মিশ্রিত ঘিয়ের দ্বার] হোমের: 
অনুষ্ঠান পর্যন্ত হয়ে থাকে। 

ধের্মমঙল+-কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে এইরকম | ধর্মপালের পুক্র যখন গোড়ের 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত" তখন তার মন্ত্রী ছিলেন মহামদ। সামাজিক সম্পর্কে তিনি গৌড়- 
রাজ্যের শ্যালক | স্ছেচ্ছাচারী মহামদ অকারণে সোমঘোষ  ধর্মম্গল-কাঁবোর কাহিনী £ 
নামে অনুগত এক প্রজাকে বন্দী ক'রে রেখেছিলেন । লাউসেন-উপাথ্ণান 
গোঁড়রাজ তাঁকে মুক্ত ক'রে ভ্রিষ্ভীর গড়ে ( মতাস্তরে 
ঢেকুরগড়ে ) পাঠিয়ে দেন। জ্তিষষ্ঠীর গড়ে সে-সময় কর্ণসেন নামে সামস্ত এক নুপতি 
রাজত্ব করতেন। গোৌঁড়রাজ সোমঘোষকে সেই কর্ণসেনের উপর তত্বাবধায়ক নিযুক্ত 
ক'রে পাঠান। পরে সোমদ্বোষের পুত্র ইছাই ঘোষ কর্ণসেনকে ত্রিষষ্ঠীর গড থেকে 
বিতাড়িত ক'রে নিজেই গড়ের মালিক হয়ে বসে। ইছাই ঘোষ শুধু কর্ণসেনকে 
বিতাড়িত ক'রেই ক্ষান্ত হয় না. গৌড়-রাজসরকারের»রাজস্ব জম দিতেও অস্বীকৃত হয় 1. 
ফলে, গৌড়েশ্বরের সঙ্গে তার ভীষণ এক যুদ্ধ বাধে । অসীম বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম 
ক'রে জয়ী হয় ইছাই ঘোষ | কিন্তু, সে-যুদ্ধে গোঁড়েশ্বরের পক্ষাবলম্বণকারী কর্ণসেনের 
ছয়পুজ নিহত হয়, কর্ণসেনের স্ত্রী শোকে আত্মহত্যা করেন, এবং অবস্থার বিপাকে" 
প'ড়ে কর্ণসেনও প্রায় পাগলের মতো! হয়ে যান। কর্ণসেনের দুঃখে ,ব্যথিত হচ্ছে 


ধর্মঠাকুরের পুজা; 


৮ বচন! -বিতান 


গৌঁড়রাজ তখন নিজের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ দেন এই উদ্দেস্টে 
যে, সংসারী হয়ে তিনি আবার প্ররুতিস্থ হবেন । বিবাহের পর গৌড়রাজ কর্ণসেনকে 
ময়নাগড়ের রাজা ব'লে ঘোষণা করেন । রঞ্রাবতী ছিলেন গৌড়ের মন্ত্রী মহামদের 
ভগিনী । তার অমতে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ায়, মহামদ মনে মনে খুবই ্ধুদ্ধ হন 
এবং সেই ক্রোধবশত রঞ্জাবতী ও কর্ণসেনকে নানাভাবে লাঞ্ছিত করেন । অনেকদিন 
পধস্ত রঞ্জাবতীর কোনে। সন্তানাদি ন! হওয়ায় সে ধর্ঠাকুবের পূজা আরম্ভ করে এবং 
ধর্মঠাকুরের আশীর্বাদেই শেষ পর্ধস্ত তার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে । তার নাম রাখা 
হ্য়__লাউসেন। ধর্জের কপায় লাউসেন কালক্রমে মহাবীর হয়ে ওঠে। গৌড়েশ্বর 
তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকলেও, মন্ত্রী ও সামাজিক সম্পর্কে মাতুল মহামদ কিন্তু আদৌ 
সন্ত্ঠ ছিলেন না। তিনি ভাগিনেয়কে অপদস্থ করবার বাসনায় তাকে পাঠিয়ে দেন 
কামরূপে--রাজম্ব আদায় করতে । অপদস্থ হয়৷ তো! দুরে থাক, লাউসেন কামরূপ 
'জয় ক'রে সেখানকার রাজকন্ঠাকে বিবাহ ক'রে দেশে ফিরে এলো । লাউসেনের 
বীরত্বকাহিনী ছড়িয়ে পড়ল দেশে দেশে । বৃদ্ধ বয়সে গৌড়রাজ সিমুলার রাজ। 
হবিপালের পরমাহ্ুন্দরী কন্ঠা কানড়াকে বিবাহ করবার ইচ্ছ। প্রকাশ করেন । 
কানড়ার কাছে ছিল দেবী-প্রদত্ত একটি লোহার গণ্ডার। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, এ 
লোহার গণ্ডারকে যে-পুরুষ এককোপে দ্বিখণ্ডিত করতে পারবে একমাত্র তার গলাতেই 
সে বরমাল্য পরিয়ে দেবে । গোড়েশ্বরের পক্ষে লোহার গণ্ডার দ্বিখণ্ডিত কর যখন 
সম্ভবপর হ'লো না, তরুণ বীর লাউলেন তখন এলো এগিয়ে । লাউ্সেন অতি 
সহজেই গণ্ডারকে দ্বিখস্তিত করল এবং কানড় তার প্রতিজ্ঞামতে] তাকেই বরণ 
ক'রে নিলে ন্বামীরূপে । এর পর মন্ত্রী মহামঘের পরামর্শে গৌড়েশ্বর লাউসেনকে 
পাঠালেন ত্রিষষ্ঠীর গড়ে বিদ্রোহী ইছাই ঘোষকে পরাভূত করতে । লাউসেনের 
সঙ্গে ইছাই ঘোঘের এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধে এবং সেই যুদ্ধে বহু সৈশ্যসামস্ত সহ 
ইছ্াই ঘোষ শেষ পর্যস্ত নিহত হয়। লাউসেন তখন জয়গৌরবে চন্দনতিলকে 
অভিষিক্ত হয়ে ফিরে আমে এবং গৌভেম্বরও নিশ্চিন্ত হন শকত্র নিমূল হ'লে! ব'লে। 
লাউসেনকে কোনোমতেই জব্দ করতে না পেরে মন্ত্রী মহামদ শেষ পর্যস্ত সিদ্ধান্ত 
করলেন যে, যে-দেবতা'র আশীর্বাদে লাউসেন এমন পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছে তিনি 
তার পুজা করবেন। কিন্তু, দেবী তার পৃজা গ্রহণ না ক'রে গৌড়ে এক মহালংকটের 
কৃষ্টি করলেন। গোৌড়েশ্বর তখন লাউদেনের শরণাপন্ন হলেন । লাউসেন এক কঠিন 
তপস্যা ক'রে ধর্ঠঠাকুরের আশীর্বাদে সিদ্ধিলাভ করে এবং গ্ৌড়কে মুক্ত, করে নকল 
ফংকট থেকে । লাউসেনের অনুপস্থিতির স্থুযোগ নিয়ে মহাম এদিকে ময়নাগড় 
আক্রমণ ক'রে বসে। - সে-যুদ্ধে 'গাউসেনের আশ্রিত কালু ভোম যুদ্ধ না করলেও তার 
শ্রী যহাষদের বিরুদ্ধে সৈম্ত-পরিচালনা করে এবং ময়নাগড়ের রানী কানড়ার হাতে 
"মহামদকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। মহামদকে তখন চরম অপমানে লাঞ্ছিত ক'রে 
আয়না থেকে তাড়িয়ে দেওয়। হয় এবং ধর্মঠাকুরের অভিশাপে মহামদ তার জীবনের 
অর্শেষে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। লাউসেন ময়নাগড়ে ফিরে আসে এবং বহুকাল 


মঙ্গলকাব্য চে 


শাস্তিদখে রাজত্ব করে অবশেষে হ্বর্গারোহণ করে। এইভাবে দেশে ধর্মঠাকুরের: 
মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়। 

ধর্মমঙগল-কাব্যের রচনাকাল নির্ণয় কর! কঠিন। কারণ, এ-বিষয়ে, সঠিক, 
প্রযমাণা্দির একাস্তই অভাব | বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, ধর্মমঙ্গল জাতীয় কোনে! 
্স্থই ১৬-শ কিংবা ১৭-শ শতাব্দীর পূর্বে রচিত নয়। ; তবে, রামাই পণ্ডিতের 
শুগ্ঘপুরাণ'কে কেউ কেউ ১৫-শ শতকের শেষভাগে কিংবা, 
১৬শ শতকের প্রথমভাগের রচনা! বলে চিহ্নিত করতে; রচনাকাল ও চরিত 
চান। কিন্তু 'শূন্পুরাণ' ধর্মমজল নয়, ধর্ম-পৃজাবিষয়ক গ্রন্থ। ধর্মমল-কাব্যে বীর 
রসেরই প্রাধান্য । সেই রসস্থা্টর পরিচয় পাওয়া যায় নায়র্ক লাউসেনের বীরত্ব-বর্ণনায় 
বিভিন্ন যুদ্ধের বিবরণে, সেন্াসজ্জায়। রঞ্জাবতীর চরিত্রীক্ষণে অধিকাংশ কবিই 
বাৎসল্য-রসের আশ্রয় নিয়েছেন | পুত্রকামনায় তার চরিত্রের মধ্য দিয়ে মাতৃহদয়ের 
যে আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে তা চিরস্তন নারীর সহজাত বৈশিষ্ট্য । পুত্রলাভের 
জন্য তার স্থুকঠিন তপশ্চরণ-ই যেন তাঁকে মহিমময়ী ক'রে ভুপেছে। মন্ত্রী মহামদের 
চরিত্রটি যে বাস্তবধর্মী তাতে সন্দেহ নেই। কাহিনী-বিন্তাসে এই খলম্বভাব 
লোকটির দুরভিসদ্ষিমূলক বিভিন্ন কার্যকলাপ ঘটনার গতিকে নানা সময় নানা দিকে 
চালিত করেছে। ধর্মমজল-কাব্যের কানড়া-চরিত্রটিও উল্লেখযোগ্য । কানড়াকে 
বীরাঙ্গনার পধায়তুক্ত করতে হয়! কানাড়া-র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যেন 
বীঝাঙ্গম! রাজপুত-রমণীর মিল খুঁজে পাওয়1 যায় । কিন্তু কানড়। বাঙালী-রমণী । এই 
জ্রী-চরিত্রেরু মধ্য দিয়ে নারীশক্তির যে পরিচয় মেলে, গতান্গগতিকতাবজিত বাঙালী 
ভ্রী-চরিত্রের মধে) নিঃসন্দেহে তা বৈচিত্র্য এনেছে। কর্তব্যের যুপকাষ্ঠে ব্যক্তিগত 
হদয়বেদনণ, পুরুষের মতো, নারীও যে দিতে পারে লখাই-ডোমনির চরিত্রই তার 
ৃষ্টান্ত। ধর্মমঙ্গল-কাব্যে পুরুষচরিত্রগুলি কিন্তু এ-বিষয়ে নারী-চরিত্রগুলির কাছে 
বহুলাংশে হীনপ্রভ | পুরুষের বীরত্ব অপেক্ষা নারীর বীরত্ব, পুরুষের বুদ্ধি অপেক্ষা, 
নারীর বুদ্ধি, ধর্মমঙ্গল-কাব্যের অনেক স্থানেই প্রাধাম্থলাভ করেছে । 


॥ ধর্নমজলের রচমিত৷ ॥ 


ময়ুরভষ্টকেই সাহিত্যের এীতিহাসিকের ধর্মমঙ্গল-কাব্যের আদি রচয়িতা হিসাবে 
ত্বীকৃতি দিয়েছেন । পরবর্তী রচয়িতাদের উক্তির মধ্যেও ময়ুরভট্রের প্রাচীনত্থ, 
সমধিত হয়। মানিক গাঙ্গুলী বলেছেন--“বন্দিয়া ময়ুবভট্ট কবি স্থকোমল।” 
ঘনরাম চক্রবততী লিখেছেন--“হাকন্দ পুরাণমতে ময়ুর- 
ভট্টের পথে ।” কিন্ত, মযুরভট্টের প্রামাণ্য কোনে পুথি ০০০৯ 
আবিষ্কৃত হয়নি । পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একথানিঃপুথি মানিক গা্ুলী 
পেয়েছিলেন বটে, কিন্ত নানাকারণে তা অপ্রক]ুশিতই 
থেকে গেছে। মযুরভট্টের পর খেলারাম ও রূপরামের ধর্মমঙ্গল-কাব্য গ্রাচীনত্বের 
দাবি রাখে । দীনেশচন্দ্র পেন মহাশয়ের মতে--“১৫২৭ গ্রীঃ অবে খেলারাম ধর্ম-. 


রচনা-বিতান 


২৩ 
মজল-কাব্য রচনা করেন। কিন্তু অনেকের বিশ্বাস বূপরাম খেলারামের পর্ববতী | 


সে যাই হোক, ১৬ শ শতাবীর পূর্বে এদের কেউই যে ধর্মমঙ্গল রচনা! করেননি ওে- 


বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত । মানিকরাম গাঙ্গুলী ধ্মঙ্গলের অন্যতম প্রাচীন কবি) 
কেউ কেউ তাকে ১৬-শ শতাব্দীর যষ্ট দশকের কবি ব'লে স্বীকৃতি দিতে চান, কেউ 


বলেন যে, মানিক গান্গুলীর ধর্মমঙ্গল অনেক পরবর্তীকালের। ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লা 
পূর্বোক্ত সময়েরই সমর্থক। যানিকরামের কাব্যে সংস্কৃতের প্রভাব বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় । প্রাচীন রচয়িতাদের মধ্যে শ্টাম পণ্ডিত, সীতারাম, রামপাস আদক 
প্রভৃতির নামও করা যায়। 
ধর্শমঙ্গল-কাব্যের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা ঘনরাম চক্রবর্তী। তার বচনাই প্রথম মুদ্রিত 
ধর্মমগল। কাব্য! ১০,১-গ্রীঃ অবে ঘনরাম তার কাব্যরচনা শেষ করেন। বর্ধষান- 
জেলার রুষ্ণপুর গ্রামে তার জন্ম হয়। বর্ধমানের রাজ] কীতিচন্দ্র তার সমসাময়িক । 
ঘনরামের ভাষা প্রাঞ্জল, ছন্দ নতুন, ভাষা ও ভাবের মধ্যে গ্রাম্যতাদোষ নাই । তার 
কাব্য মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। অনেক ক্ষেত্রেই ঘনরাম 
বনরামেয ধন তার কবিত্বশক্তির যে পরিচয় দিয়েছেন, যুগের কথা মনে 
রেখে, নিঃসন্দেহে তা উচ্চ-প্রশংসার দাবি রাখে । সংস্কৃত ভাবাতেও যে তার দখল 
ছিল, তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়! ঘনরামের বণিত কাহিনীতে বিষয়বস্তুর 
কোনো নৃতনত্ব নাই, ধর্মানুগৃহীত লাউসেনের শৌর্ষবীর্ষের কাহিনীকেই তিনি অনুসরণ 
করেছেন বিশ্বস্তভাবে | কিন্তু, তার কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে সেই প্রচলিত চির- 
পুরাতন কাহিনীকে সরস ও সর্বজন-উপভোগ্য ক'রে তোলবার চেষ্টায়। নায়ক 
লাউসেনের বীরত্ব বর্ণনায়, কর্পুরধবলের বাণস্থলভ চপলতায় ও কাপুরুষতার মধ্যে, 
মন্ত্রী যহামদের কপটতার বর্ণনায় ঘনরাযের চরিজ্রস্ষ্টির ক্ষমতা বিশেষভাবে প্রকাশিত 
হয়েছে । ভীরু বাঙালীর প্রতীক কপ্ূুরধবলের চরিত্রের মাধমে কবি তীর বীররসাত্মক 
কাব্যে একদিকে যেমন বৈচিত্র্যের কষট্টি করেছেন, অন্যদিকে তেমনি অবতারণ! 
করেছেন হাস্যরসের | লাউসেনের চরিত্র আদর্শমুলক হওয়ায় ক্ষেত্রবিশেষে কৃত্রিম, 
কিন্তু কপ্ুুরধবল এবং মন্ত্রী মহামদ বহুলাংশে বাস্তবধম্মী। রঞ্জাবতীর চরিত্রাঙ্কনে 
ঘনরামের আস্তরিপতার স্পর্শ আছে। পুণকামনায় ঘনরামের রগ্লাবতী বলেছে 
--“কানা খোঁড়া হোক পুত্র, তবু দুঃখ ঘোচে।” লাউসেনের ব্রিষঠীর গড় বা গৌড় 
যাত্রার সংবাদ শুনে রঞ্জাবতী যেভাবে তার মনের ব্যাকুলত৷ প্রকাশ করেছে তাও 
প্রশংলনীয়। যেমন-- 
(১) “রানী বলে তৃমি মোর কপণের কড়ি । 
আন্ধার মানেক তুমি, অন্ধকের নড়ি ॥৮ 
(২) “কালি অতি শুভদিনে গৌড় তুমি যাবে । 
অভাগীর বর্ধন বাপু আজি কিছু খাবে.” 
এই জাড়ীয় উক্তির মধ্য দিয়ে কবির সমাজ-জীবনবোধেরও পরিচয় পাওয়1 যায়। 
পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ধর্মমঙ্গল বীররসের কাব্য | ঘনরামের কাব্যেও এই বীর- 
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রসের প্রাধান্ত । অবগ্ঠ, বিভিন্ন যুদ্ধের বর্ণনায় ও সৈস্তসজ্জ।র বিবরণে কবির প্রকাশ- 
ভঙ্গি একই রকমের | যেমন-- 
“বাঁকে ঝাকে হরিষে শরগুলি বন্ধিষে 
আকাশ একাকার ধৃম। 
দিশাহারা দিবসে কত কত হুতাসে 
গোল! বাজে দুড়ুম ছুড়ুম ॥”. 
এই বীররসের বর্ণনায় ক্ষেত্রবিশেষে কবির দেশাত্মবোধের্ও পরিচয় পাওয়া যায়। 
'ঘনরাম ছিলেন রামভক্ক কবি। কাজেই, তার রচনা রামায়ণের প্রভাব পড়া 
অস্বাভাবিক নয়। ধর্মঠাকুরের বাহনরূপে হনুমান তার কাব্যে ধর্মভক্ত লাউসেনকে 
প্রথম থেকে শেষ পর্বস্ত রক্ষা করেছে। প্রসঙ্গত রামাক্ুণের অনেক উপাখ্যানের 
উল্লেখ করেছেন কবি। তাছাড়া সুস্্মভাবে বিচার করত্বল দেখা যাবে যে, ঘনরাম 
তার লাউসেনকে রামচক্জ্রের আদর্শে এবং মহামদকে ঝ্লাবণের 'আদর্শেই চিত্রিত 
করেছেন । তাছাড়া, জায়গায় জায়গায় মহাভারত ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রভাবও 
সুষ্পষ্ট। 
ঘনরামের পর আর ধার] “ধর্মমঙ্গল'-কাব্য রচণ। করেন তাদের মধ্যে ছিলেন-_ 
মহাদেব চক্রবর্তা (১৭৩৫ শ্রীঃ অঃ); নরসিংহ বস্থ (১৭৩৭ শ্রীঃ অঃ) হৃদয়রাম সাউ 
(১৭৫৮ খ্রীঃ অঃ )) গোবিন্দরাম ( ১৭৬৫ ত্ীঃ অঃ) প্রভৃতি । 


অনুশীলনী 


১। মঙ্গলকাব্য' কাহাকে বলে? এইবপ নামকরণের সার্থকতা কোথায়? 
২। “মনসামঙ্গল'-এর কাহিনী সংখেপে বিকৃত কর। সেইসঙ্গে কয়েকজন 
খ্যাতনাম1 মনসামঙগল-রচয়িতার নাম লিখ। 
৩। (ক) “চত্তীমঙ্গল'-কাব্যের কাহিনী ছুইটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া, উক্ত কাব্োর 
প্রধান প্রধান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। (খ) “ত্ীমঙগল'রচয়িতাদের 
ক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। 
৪। ধর্মপূজার প্রচলন সম্পর্কে যাহা জান লিখ। 'ধর্মমঙ্গল'-কাব্যের শ্রেষ্ঠ 
'বনচস্িতা কে? তীহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান কর। 
৫ | ধধর্মমঙ্গল'-এর কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর | ধে্বমঙ্গল'-রচয়িতাদের সম্বন্ধে 
যাহ! জান সংক্ষেপে লিখ। 
'৬। নিয়লিখিত বিষয়ে যাহা জান লিখ £-_ 
(ক) কালকেতু ; (খ) চন্দ্রধর বা ঠাদসদাগর ; (গ) লাউলেন 7 (ঘ) ফুলর]; 
(ড) বেহুলা; (চ) রঞ্জাবতী ॥ (ছ) নারায় দেব ; (জ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী; 
(ঝ) খঘনরাম। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 2 রামায়ণ ও মহাভারত 


ভারতের যে ছুই মহাকাব্য ভারতের জাতীর কাব্যদ্বরূপ, সেই রামায়ণ ও 
মহাভারত বিশ্বগাহিত্যেও দমাদুৃত। মহধি বাল্ীকি যেমন রামায়ণের আদিকবি, 
কষ্দৈপায়ন বেদব্যাস তেমনি মহাভারতের | মুল রামায়ণ ও মহাভারত সংস্কৃত- 
ভাষায় রচিত । বাংলা সাহিত্যে আমরা যে রামাফণ পাই তা সংস্কত রামায়ণের 
অন্থবাদ এবং অনুবাদক কবি কৃভিবাঁসপ। আর, কবীন্ত্র পরমেশ্বর রচিত মহাভারতের 
বঙ্গাছবাদই অবচেয়ে প্রাচীন বলে মনে হয়। তবে কাশরাম দাসের যে অনুবাদ 
বাংলাদেশে গ্রচলিত, জনগ্রিয়তার দিক থেকে দেই মহা1ভারতই বাংলাদেশের ছিতীয় 
জাতীর কাব্য । বাংলাদেশে যখন সেনরাজারা রাজত্ব করতেন, দেশে সে-সময় 
হিন্দুধর্মের পুনকুখান ঘটেছে । তখনকার রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে সংস্কৃত 
ভাষা শিক্ষণ ও সংস্কৃত সাহিত্যের অন্কীলন বৃদ্ধি পায়। যৌলিক সংস্কৃত এস্বাদিও 
সে-সময় অনেক রচিত হয়েছে এত বাজি! ভাষা বে তখন অঙগ্ভ্রধশের খোলস ছেঁডে 
শ্বরূপে আত্মবিবীশের পথ খুুছে। মহা রাঁভ জক্ষুণ সেনের সভাবলি ছিলেন বীরভূম 
জেলার কেন্দুবিষ্ব গ্রামের কৃষ্ণভত্ত বাঙালী কবি জয়দেব । গীতগোবিন্দ? তার শ্রেষ্ট 
রচন]1 গ্রীস্ীয় ত্রয়োদশ শতকে তুক্টী-ধিজয়ের পর বাংলাদেশে মুসলমান-আধিপত্য 
বিস্তৃত হয়। সেই যুগে, মুদ্লমান শীসনকর্তাদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা- 
সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে । মংস্কৃতভাষ1র লিখিত হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ, বিভিন্ন কাব্যের 
বঙ্গান্বাদ প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষ একট] উদ্ধাম পরিলক্ষিত হয় সেই মুসলমীন- 
আমলের বাঙালী কবিদের মধো। তার সুফল-কৃত্তিবাপী রামায়ণ ও কাশীরাম 
দাসের মহাভারত । অনুধাদ-সাহিতা হিঞালে এই ডুই অমূল্য গ্রন্থ মধ্যযুগীর় বাংলা- 
সাহিত্যের বিরাট ছুই কীতি। প্রায় পাঁচশ? বছর ধ'রে এই ছুই অন্তবাদ-মহাকাবয 
রাংলাদেশে নিরবচ্ছিন্ন জনগ্ঠিয়ত! অজন ক'রে চলেছে। 


(ক) রামায়ণ 


যতদুর জান? যায় কৃত্তিবাসের বহুবিখ্যাত রামায়ণই সংস্কৃত-রামায়ণের আদি 
বঙ্গান্চবাদ। যুগ যুগ ধ'রে এই কাব্যাঙ্গবাদ বাংলাদেশের.নরনারীকে তাদের দুঃখে 
খ, উখাত অবসরে 

টরর্রলি রর স্থখে, ভখানে পতনে, ভোগে ত্যাগে, কর্মে রি 
চাপলিটিন সকল অবস্থায় মানসিক আনন্দবিধান ক'রে আসছে। 
ৃ কত্তিবাী রামায়ণের এই যুগ-প্রসারী প্রভাবশক্তিই এই 

কাব্যের প্রধান বেশিষ্ট্য। কৃত্তিবাসের আবিতাঁধের সঠিক কোনো তারিখ এযাবৎ 
পাওয়া যায়নি | তীর নিজেরু হাতের লেখা পুঁথিও অনাবিষ্কত। প্রাচীনতম যে- 
প্র'থি পাওয়া, গিয়েছে ত। শুধু “উত্বরকাণ-এর | কিস্ত, নলিনীকাস্ত ভট্রশালী 
মহাস্থয় যে-পু'থি অবলম্বন ক'রে রামায়ণের 'আদিকাও্, গ্রকাশ করেছেন, অনেকের 
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মতে, তা পূর্বোক্ত “উত্তরকাণ্ড'-সংবলিত পু*ঘির চেয়েও প্রাচীন । হারাধন ভক্তিনিধি 
আবিষ্কৃত “কত্তিবাসের আত্মবিবরণ” থেকে কবির কাল ও বংশপরিচয়ের কিছু কিছু 
হদিশ মেলে | এঁ আত্মবিবরণ থেকে জান যায় কৃত্তিবাসের কোনে। এক পূর্বপুরুষ 
নরসিংহ ওঝা! পূর্ববঙ্গ থেকে এসে নদীয়া জেলার গঞ্গাতীরবর্তী ফুলিয় গ্রামে বসবাস 
করেন । নরসিংহ ওঝার পৌত্র মুরারি ওঝা । সেই মুক্লারি ওঝার পুত্র বনমালী 
ওঝ1 কৃত্তিবাসের পিতা । কৃত্তিবাসের মাতার নাম মাঙ্িনী | আত্মবিবরণে বলা 
হয়েছে ০. 

“আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস ॥ 

তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।” | 
কবির নিজন্ব এই উক্তির স্তর ধ'রে, সাহিত্য-গবেষক পণ্তিষ্ঠ যোগেশচন্দ্র বিদ্ভানিধি 
মহাশয় তারিখ গণনা ক'রে কবির যে জমতারিখ নিপুণ করেছেন তা হ'লো-_ 
১৩৫৪ শকাব্ধের ২৯-এ মাঁঘ রবিবার । অর্থাৎ, ১৪৩২ শ্রীষ্াব্দের ফেব্রআরি মাসের 
মাঝামাঝি এক তারিখে ( সম্ভবতো ১১ই ফেব্রুআরি ) কৃত্তিধাসের জন্ম । আত্মবিবরণ 
থেকে আরও জানা যায় যে, কৃত্তিবাস রাজকবি হবার' উচ্চাশ। নিয়ে তদানীস্তন 
গৌড়েশ্বরের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন । এই গৌড়েশ্বর কে ছিলেন তা! 
নিয়েও মতভেদ আছে । কেউ বলেন, রাজ গণেশ, কেউ বলেন রাজ কংসনারায়ণ | 
“ফুলিয়। মেলবন্ধন” থেকে অনেকে অঙ্গমান করেন যে, ১৩৮০ শ্রীষ্টাব্বের কোনো সময়ে 
কৃত্তিবাসের জয় হয়েছিল । এই সব অগ্রমান এড়িয়ে, আমর মোটামুটিভাবে বলতে 
পারি যে, কুত্তিবাস চৈতন্তপূর্ববর্তী সময়ের কবি এবং তিনি ১৪-শ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশে 
কিংবা ১৫-খ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আবিভূত হয়েছিলেন। আত্মবিবরণ থেকে 
এ-কথাও জানা যায় 'যে, কবি গৌড়ের রাজ-দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রথমে সাতাট 
শ্লোক রচনা করে রাজার প্রশস্তি-গান করেন । রাজ তাতে বিশেষ সন্তষ্ট হয়ে 
কবিকে মাল্যচন্দনে অভিষিক্ত ক'রে শ্রদ্ধা জানান এবং 'পরে তারই পৃষ্ঠপোষকতায় 
কৃত্তিবাস বাল্মীকির মূ রামায়ণের বঙ্গান্নবাদের কাজে প্রবৃত্ত হন । কবির ভাষায়-- 

“বাপমায়ের আশীর্বাদ গুরু আজ্ঞাদান | 

বাল্ীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ-গান ॥৮ 
আমর] সাধারণত কৃত্তিবাসের যে-রামায়ণের সঙ্গে পরিচিত, তার আদর্শ শ্রারামপুরের 
মিশনারীদের মুদ্রিত 'কিত্তিবাসী রামায়ণ । কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল- 
অন্ুবাদের অনেক পরিবর্তন বা বূপাস্তর হওয়া অসম্ভব নয়। কাজেই, প্রচলিত 
'কৃতিবাসী রামায়ণ'-থেকে কবির দোষ-গুণ বিচার করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবু 
একথ। নিঃসংশয়েই বল যেতে পারে যে, বান্মীকির রামায়ণের যতগুলি বঙ্গানুবাধ: 
হয়েছে তার মধ্যে কৃত্তিবাসের রাযায়ণই সর্বশ্রেষ্ঠ ।, কৃত্তিবাস কী উদ্দেশ নিয়ে 
রামায়ণের অগ্গুবাদে প্রবৃত্ত হন তা তিনি নিজেই বলেছেনস্প 

“সাতক্কাণ্ড কথা হয় দেবের স্থজিত | 
| লোক বুঝাইতে কৈল ক্কৃতিবাস পণ্ডিত ॥* 
র. বি. ১৭-৩২ 
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অর্থাৎ, বাম্মীকির রামায়ণের কথ! দেশের জনসাধারণের মধ্যে যাতে ব্যাপকাবে 
প্রচারিত হয়, কৃত্তিবাসের মুখ্য উদ্দেস্ট ছিল তাই। কবির এই লোকশিক্ষার উদ্দেষ্ঠ 
যে যথার্থই সার্থক হয়েছে, কুতিবালী রামায়ণের অবিসংবাদী জনপ্রিয়তাই তার 
প্রমাণ । কৃত্তিবাঁস বাদ্দীকি রামায়ণের হুবহু অশ্টবাদ করেননি বলেই মনে হয়। 
কোনো আখ্যানকে তিনি যেমন পরিবর্তন করেছেন, তেমনি কোনো আখ্যানকে 
সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে নান! পুরাণ অনুসরণ ক'রে নতুন নতুন গল্প সংযুক্ত করেছেন । 
সেগুলির মধ্যে রত্বাকরের উপাখ্যান ও গুহক চণ্ডালের সঙ্গে রামের মিতালী বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেছেন,__“রাম-লক্ষ্ষণের সৌহার্দ্য, 
কৌশল্যার শোক, সীতার ব্রীড়াবনত মাধুরী বোধহয় মূলাপেক্ষা আরও সুন্দর হইয়া 
উঠিয়াছে।” কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভক্তির যে অপুর স্ুরটি প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাই 
যেন আজও পর্যন্ত উক্ত রামায়ণকে সর্বজন-সমাদূত ক'রে রেখেছে । এই রামায়ণে 
বাংলাদেশের প্রাকৃতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের যে প্রভাব লক্ষ্য কর! 
যায় পাঠকমনে তা ত্বভাবতই গভীর রেখাপাত করে । এ-কথা নিঃসংশয়ে বল যায় 
যে, কৃতিবাসের রামায়ণ “বাঙালীর জাতীয় কাব্য? । 
কবি কৃত্তিবাসকে অনুসরণ ক'রে পরবর্তীকালে আরও অনেক কবি রামায়ণ রচনা 
করেন । সেই সব রামায়ণের মধ্যে অদ্ভুতাচাষের রামায়ণ একসময় উত্তরবঙ্গে বিশেষ 
প্রচার লাভ করে। অদ্ভুতাচার্ষের বামায়ণের কোনো 
কোনো অংশ বর্তমানে প্রচলিত কত্তিবাসী রামায়ণেও 
দেখতে পাওয়া যায়।- তার কারণ বোধহয় উত্তরবঙ্গের কোনো! কবি কৃত্তিবাসী 
রামায়ণের পুথি নকল করতে গিয়ে স্থানবিশেষে অদ্ভূতাচাধের দ্বামায়ণ দ্বার। 
প্রভাবাদ্থিত হয়েছিলেন । অদ্ভুতাচার্ধের আসল নাম সম্ভবতে। নিত্যানন্দ আচার্য । 
তিনি খ্রীষ্টীয় ১৭-শ শতাব্দীর লোক, অর্থাৎ চৈতন্ত-পরবর্তী যুগের কবি । “অদ্তুতাচাধ' 
তার ছদ্মনাম । তিনি বাঙ্গীকি রামায়ণের অজবাদ করতে গিয়ে একদিকে যেমন 
“কৃত্িবাসকে অনুসরণ করেছেন,' অন্যদিকে তেমনি সংস্কৃত পুরাণাদদি থেকে উপকরণ 
সংগ্রহ করেছেন। তার রামায়ণে অনেক অলৌকিক তথা অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ 
আছে। সেই কারণেই সম্ভবত তিনি “অদ্ভুতাচার্য এই নাম গ্রহণ করেছিলেন । 
রামায়ণ-রচনার ক্ষেত্রে, চৈতম্য-পন্রবর্তী যুগের আর একজন কবির নাম 
বিশেষভাবে ম্মরণীয়। তিনি হলেন মনসামজল-রচয়িত1 দ্বিজ বংশীদাসের বিছুষী 
কন্তা--ক্বি চন্দ্রাবতী । সে-যুগে তার মতো। একজন মহিলা] যে-বকম কবিত্বের সঙ্গে 
রামায়ণ-পাল। রচন1 করেন, তা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের 
তির নারী-সমাজের গৌরবের বিষয় । চঙ্্রাবতী গ্রা্টীয় ১৬-* 
| শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা ১৭-শ শতাবীর প্রথম ভাগে 
তীর রামায়ণ রচন] ক্তরূল বলে সাহিত্য-গবেঘকদের ধারণ1। তার রচনাকে আবশ্থ 
কাব্যের ম্ধাদ। না দিয়ে, 'পালাখানের মর্যাদ| দেওয়াই সঙ্গত। তিনি রাম-সীতা। 
সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী অবলম্বন ক'ৈ যে গীতাবলী পচন? করেন তা' লোকের মুখে 


অডভ়ুতাচার্ধের রামায়ণ 
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মুখেই প্রচারিত হয়, লিপিবদ্ধ অবস্থায় তাঁর রচনার কোনো সম্পূর্ণ পুথি এ-পধক্ত 
পাওয়1 যায়নি । চগ্জ্রাবতীর রামায়ণ ব'লে যে পালাগান আমরা পাই, তা! 
পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ-অঞ্চলের লোকমুখ থেকেই প্রধানত সংগৃহীত হয়েছে । তার 
বচন! বিশেষ কবিত্বময় এবং করুণরসের বর্ণনায় সমৃদ্ধ । চগ্জ্রাবতী দ্বিজ বংশীদাসের 
নুযোগ্যা কন্যা । পিতার কাছেই তিনি সংস্কত-সাহিত্য, ব্যাকরণ, পুরাণ প্রত্ভৃতি 
বিষয়ে শিক্ষালাভ ক'রে বিশেষ পাপ্তিত্য অর্জন করেন । চন্দ্রাবতীর জীবন-কাহিনীও 
বড় করুণ। ছেলেবেলা! থেকেই তিনি ছিলেন জয়ানন্দ নামে এক ব্রান্ষণ-বালকের 
নিত্য-সহচরী | দু'জনের ভালোবাসাও ছিল গভীর । কিন্তু জয়ানন্দ বড় হয়ে অন্ত 
ধর্মাবলম্বী এক তরুণীকে বিবাহ করেন। সেই থেকে চন্্রাবত্তীর জীবন বিরহব্যথায় 
পূর্ণ। জয়ানন্দ যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে চন্রাবতীর কাছে ফিরে আসেন, 
ঘটনাচক্রে তখন চন্দ্রাবতীর সঙ্গে তার মিলন আর সম্ভব হ্ুযম না। জীবনের প্রতি 
বীতশ্রদ্ধ হয়ে জয়ানন্দ তখন ফুলেশ্বরীর জলে নিজেকে বিসঞ্জিত্ত করেন। সে ঘটনায় 
চন্দ্রাবতীর মন আরও ভেডে পড়ে । কন্তার ভবিষ্যৎ জীখনের কথা চিন্তা ক'রে 
বংশীদাস তখন তাকে রামায়ণ রচন। করতে বলেন। স্বাম-সীতার কাহিনীকে 
গীতি-কবিতায় জূপ দিতে গিয়ে তিনি বোধ করি নিজের জীবনের করুণ দিকটণকে 
কখনও ভূলতে পারেননি । তাই তার পালাগানে করুণ রসেরই প্রাবল্য । চন্দ্রাবতীর 
জীবন এইভাবে রামায়ণের পাল1 বচন] ক'রে এবং ফুলেশ্বরী-তীরবর্তী শিবমন্দিরে 
দেবতার আরাধনায় কেটে যায়। 


€খ) মহাভারত 


বাধংলাসাহিত্যের এতিহাসিকদের অন্মান চট্টগ্রামনিবাসী কবীন্দর পরমেশ্বর রচিত 
“পাগুরবিজয়ব। “বিজয়-পাগডবকথ।”-ই কৃষ্দৈপায়ন বেদব্যাসের সংস্কৃত “মহাভারত'-এর 
প্রাচীনতম বঙ্গান্তবাদ। এখানে অন্যবাদ বলতে আখ্যানভাগ ব1 গল্পাংশের অন্গবাদই 
বুঝতে হবে। কারণ, এক কাশীরাম দাস ছাড়া আর কারও সমগ্র মহাভারতের 
অনুবাদ পাওয়1 যাঁয় না| কিংবদন্তী এই যে, বাংলাদেশে. | 
যখন হুসেন শাহের রাজত্ব চলছিল তখন তার এক 55 ৮১ 
সেনাপতি, চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খার ইচ্ছান্থসারে প্রীকর নী প্রভৃতি 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর মহাভারত-পাচালি রচন। করেন । 
হুসেন শাহ্‌ রাজত্ব করেন ১৫১৭৯ শ্বীঃ অব পধ্‌স্ত। তা থেকে অনুমান করা যেতে 
পারে যে, কবীন্দ্রের মহাভারত যোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগেই রচিত হয়েছিল। 
কবীন্দ্রের মহাভারত শুধু চট্টগ্রাম অঞ্চলেই নয়, স্ত্রিপুরা, গোয়ালপাড়া, রংপুর, 
কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলেও পাওয়! গেছে । কবীন্দ্রের পরে আর ধার] “মহাভার্ত- 
এর অক্ুবাদ-কাধে প্রবৃত্ত হন তাদের মধ্যে শ্রীকর নন্দী, ষঠীধর সেন, বিজয় পণ্ডিত, 
রামচন্ত্র খান, দ্বিজ রঘুনাথ, নিত্যানন্দ ঘোষ, ঘনহঠাম কবিচন্ত্র প্রভৃতির নাম করা 
ষায়। পূরণগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর নির্দেশেই শ্রীকর নন্দী মহাভাব্বতের অস্থমেধ পর্ব 


৩৬ রচনাবিতান 
অনুবাদ করেছিলেন মাত্র। পূর্বোক্ত অন্যান্ত কবিরাও মহাভারতের অংশবিশেষ 
অঙ্গবাদ ক'রে প্রচার করেন । কোনো কোনো সাহিত্য-গবেষক মনে করেন যে, 
“সঞ্জয়-কৃত মহাভারত এ'দের পূর্ববর্তী সময়ের রচন1) এমনকি সে-মহাভারত কবীন্ত্ 
পরমেশ্বরের পূর্বে রচিত হয়েছিল ব”লে অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু, বসন্ত চট্টোপাধ্যায় 
প্রমুখ সাহিত্য-এঁতিহাসিকেরা 'স্জয়'-এর অস্ভিত্ সম্বঙ্ধেই সন্দিহান । তাদের মতে 
“সঞ্জয়” পূর্বোক্ত কবিদের কারও ছদ্মনাম । সে যাই হোক, “সঞ্জয়'-ভনিতাযুক্ত 
মহাভারত সম্পঞ্চিত পদ্ঘ-রচনাগুলি বেশ সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর | 

মহাভারত-এর অন্তবাদকদের মধ্যে কে সবচেয়ে প্রাচীন সে-বিষয়ে মতভেদ 
থাকলে কাশীরাম দাসের মহাঁভারত-ই যে অন্থুবাদের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ সে-বিষয়ে 
সকলেই একমত । বস্তুত, কৃত্তিবাপী র|মারশের মতোই কাশীদাসী মহাভারত বাংলা; 
ৃ দেশের ঘরে ঘরে সমাদর .লাভ করেছে। কৃত্তিবাসী 
টা 1. *রামায়ণের মতো, কাশীরাম দাসের মহাভারতকেও 
আমরা তাই “বাঙালীর জাতীয় কাব্য” বলতে পারি । 

' কাশীরাম মভাভারতের প্রায় পূর্ণাঙ্গ অনুবাদই করেছিলেন । ষোড়শ শতাব্দীর 

শেষদিকে তিনি বধণমান-জেলার সিঙ্গি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । মেদিনীপুর জেলার 
আউশগড়-ই ছিল তার কর্মস্থল । সেখানকার জমিদারবাড়িতে থেকে তিনি স্থানীয় 
পাঠশালায় অধ্যাপনা করতেন । কবি ছিলেন চৈতন্তাপ্রবত্তিত বৈষ্ণবধ্জের উপাসক। 
সম্ভবতে। সেই কারণেই তার রচনায় বিষ্ণু বা কৃষ্ণভক্তির প্রাবল্য দেখা যায়। সঞ্তদশ 
শতাব্দীর প্রথমভাগে কাশীরাম তীর বিরাট অন্গবাদ-গ্রস্থ রচন1 করেন | বেদব্যাস- 

রচিত মহাভারতের বিভিন্ন আখ্যান ছাড়াও তিনি পুরাণ-বণিত ব্ছ কাহিনী তার 
রচনায় স্থান দেন। জায়গায় জায়গায় তার বর্ণন1 যেষন সুন্দর, তেমনি কবিত্বপূর্ণ। 
অজু্নের লক্ষ্যভেদ বর্ণন1 প্রসঙ্গে তিনি অনিন্দ্যকাস্তি অজুনি সম্পর্কে বলেছেন-_ 
“দেখ ছবিজ মনসিজ জিনিয়] মূরতি । 
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥৮ 
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের বর্ণন1 দিতে গিয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞ-ভঙ্গ প্রসঙ্গে লিখেছেন-- 
“অস্থির হইয়া হরি কমললোচন । 
লাফ দিয়! রথ হইতে পড়েন তখন ॥ 
ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ্চ। 
ভীল্ষেরে মারিতে যান ব্রিলোকের নাথ ॥৮ 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কানীরাম মহাভারতের আদিপর্ব, সভাপর্ব, বনপর্ব, ও 
বিরাটপর্ব রচনা করে ইহলোক ত্যাগ করেন। প্রচলিত কাশীদাসী মহাভারতে 
আমর] যে-সব পর্ব পাই সেগুলির রচয়িত1 তার পুত্র, আরাতুষ্পুত্র ও শিত্তস্থানীর আরও 
অনেকে । ক্ত্তিবাসের রামায়ণে যেমন বাংলাদেশের প্রাণের সুর সানি 
'কাশীরামের মহাভারতও ঞরতমনি বাঙালী ঘরানায় রচিত। 


রামায়ণ এ মহাভারত ৩৭ 


অনুশীলনী 
| রামায়ণ ও মহাভারতের বঙ্গাচবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
1 কৃত্তিবাস ও তাহার রামায়ণ সম্বন্ধে বাহ] জান লিখ। . 
১1 কাশীরাম দাসের পরিচয় দিয়? তাহার মহাভারত-এর বিশেষত্ব বর্ণনা কর। 
| কবি চন্দ্রাবতীর রাম।য়ণ-পালাগানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 
| নিয্বলিখিত বিষয়ে যাহা জান লিখ £-- 
(ক) অদ্ভুতাচার্ধ; (খ) ববীন্র পরমেশ্বর ; গে) [সঞয়। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ শ্রীচৈতন্যের জীবন ও জীবনী 
(ক) শ্্রীচেতন্যের জীবন 


সভাগ্রত শ্রীচেতন্ত শুধু বাংলাদেশের নয়,সমগ্র ভারতের এক অদ্বিতীয় মহাপুরুষ । 
তাঁর প্রচারিত বৈষ্কবধর্ম, মীনব-প্রেমধশ্মেরই নামাস্তর মাত্র । তাঁর কাছে সবই ছিল 
কুষ্ণময়,-অর্থীৎ নর ও নারায়ণের মধ্যে তিনি অভেদ কল্পনা করতেন । মানবতা- 
বোধে পরমবিশ্বাসী এই মান্তবটি তাই ব্রাহ্মণ হয়েও আচগ্াল সকলকেই গ্রীতিভরে 
বুঝে তুলে নিয়েছিলেন! অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মানবসমাজকে মুক্ত করতে 
সার। ভারতবর্ষে আজ যে কর্োগ্ঠোগ দেখা যায়, বাংলাদেশে তার স্জ্রপাত যে 
তিনিই করেছিলেন ইতিহাসই তার সাক্ষী। প্রেম, মৈত্রী ও করুণার চি 
তিনি । 

বঙ্গাৰ ৮৯২ সালে (প্রীষ্টায় ১৪৮৫ অবে )-র ফাল্গুনী পৃিমাতিথিতে ্রীচৈতন্ভোর 
'আবি্ভাব হয় নবদ্ধীপের এক ব্রাক্ষণ-পণ্ডিত পরিবারে । তার পিতার নাম- জগন্নাথ 
মিশ্র, মাতার নাম-_শচী দেবী । জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন 
পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্র জেলার অধিবাসী, পরে নবদ্ীপে এসে নন ৮০ 
বসবাস করেন । তার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বর্ূপ যৌবনেই সন্্যাসী 
হয়ে গৃহত্যাগ্ধ করে। শ্রীচৈতন্য তার দ্বিতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র । শৈশবে শ্রীচৈতন্ঠের 
ডাকনাম ছিল নিমাই এবং পোশাকী নাম বিশ্বস্তর | দ্তিনি দেখতে ছিলেন সুদর্শন, 
গায়ের রঙও ছিল তগ্ত-কাঞ্চনের মতো। উজ্জ্বল । সেই কারণে তার আর এক নাম 
ছিল--গৌরাঙ্গ ব! গৌরচন্ত্র। শৈশবের ছুরস্তপনার মধ্য দিয়ে তিনি যখন যৌবন্- 
সীমায় উপনীত হন তখন তার. ঝন্তর্বপ 1 গঙ্গাদাস ভট্টাচার্ষের টোলে পড়াস্তনা ক'রে 


৩৮ রচন1-বিতান 


তিনি ক্রমে এক অদ্বিতীয় পণ্ডিতে পরিণত হন। তার পাপ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে 
পড়ে ভারতের নানা অংশে । বহু প্রাচীন পণ্ডিত নবন্বীপে এসে ত্বার সঙ্গে বিভিন্ন 
শান্ত সম্পর্কে তর্ক করতে গিয়ে পরাজয় স্বীকার ক'রে নেন | বিশ্বস্তর স্বর কর্মজীবন 
শুরু করেন অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে । তিনি নিজে যে টেল প্রতিষ্ঠা করেন সেখানে 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা এসে পড়াশোনা করত। এই সময় 
লক্্মীদেবীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। পিতা! জগন্নাথ মিশ্র ইতিপূর্বেই গত হয়েছিলেন । 
বিবাহের পর বিশ্বস্তর একবার পূর্ববঙ্গ পৰিভ্রমণে গিয়েছিলেন । প্রায় একবছর 
পর যখন দেশে ফিরে আসেন তখন লক্ষ্মীদেবী পরলোক গমন করেছেন । সর্পাঘাতে 
তার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে তার ইচ্ছ' 
বিবাহ, দীক্ষাগ্রহণ, ন1 থাকলেও বিধবা জননী শচীদেবীর সকাতর অন্গরোধ 
০০5৪ তিনি এড়াতে পারেন না। শচীদেবীর মনে আশঙ্কা 
ছিল যে, জ্যেষ্টপুত্র বিশ্বর্ূপের মতো বিশ্বস্তরও ন1 শেষে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে সংসার 
ত্যাগ করে। তাই তিনি বিশ্বস্তরকে বিষ্তপ্রিয়। নামে এক সর্বস্থলক্ষণ1 কন্যার সঙ্গে 
বিয়ে দিয়ে সংসারের মায়ায় আবদ্ধ ক'রে রাখতে চেয়েছিলেন | কিন্ত, সংসারে 
বিশ্বস্ভরের আর মন বসল না কিছুতেই । পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে গয়াধামে গিয়ে তিনি 
ঈশ্বরপুরী নামে এক সন্গ্যাসীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন, তারপর নবদীপে ফিরে 
এসে টোল দিলেন উদ্ভিয়ে এবং হরিনাম-সংকীর্তনের মাধ্যমে প্রেমভক্তি প্রচার করে 
বেড়াতে লাগলেন । ঞ 
এই সময় তাঁর অন্ুরাগীদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বুদ্ধি পায়। সার। বাংলাদে* 
তখন শ্রীগৌরাক্ষের প্রেমধর্মের বন্যায় ভাপমান। বাংলাদেশ, শুধু বাংলাদেশেরই ব. 
বলি কেন, বঙ্গ-বিহার-উড়িস্তা-আসামে বিরাট একট] সাড়া পণ্ড়ে যায় । এইভাবে 
বৎসরখানেক অতিবাহিত হবার পর, মাত্র চব্বিশ বছর 
সী বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন গভীর রাত্রে সংসার ত্যাগ করে 
তক্তিতর্মের প্রচার 
কাটোয়ার গিয়ে উপনীত হন। সেখানে কেশবভাবতীর 
কাছে সন্যাসধর্ধে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে (শ্রীচৈতন্ক নামে) বেরিয়ে পড়েন তীর্থ- 
পরিক্রমায়। বহু তীর্থ ঘুরে অবশেষে তিনি পুরীধামে গিয়ে উপস্থিত হুন। 
সেইথানেই তাঁর জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। যে আঠার বুছর 
তিনি পুরীধাযে ছিলেন, সেই কয়েক বছর বৈষ্কবধর্মের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য সময় । এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভার ভক্তিধর্ম সারা ভারতবর্ষে প্রচাবিত 
হয় তার অগণিত-ভক্ত ও শিহ্যের মাধ্যমে । দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণেও তিনি প্রায় ছয় 
বৎসর অতিবাহিত করেন। তার ভক্ত ও শিষাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখষোগ্য-_ 
নিত্যানন্দ, রঘুনাথ, অধৈর্ত আচার্য, উড়িস্তার রাজা! প্রতাপরুদ্র, বিজয়নগরের মনত 
-াধানন্দ, গৌঁডেশ্বরের ছুই মন্ত্রী শাকর যন্পিক ও দবিরখাস (যথাক্রমে রূপ গোস্বামী 
ও লনাতন গোম্বামী নাষে পরিচিত ), হরিদাস, জ্রীজীব গোন্াযী, বঘুনাথ গোস্থামী, 
গোপালভট্, বাহছদেব সার্বভৌম, কাশি মিশ্র, শিখি মাইতি, গদাঁধর পত্তিত, ছ্রীবাস, 


স্লিচেতন্যের জীবন ও জীবনী ৩৯ 


মুরারি গুধ, মুকুন্দ, নরহরি সরকার, পুগ্ুরীক বিদ্ভানিধি, গুণরাজ খ1, মালাধর বন্থ, 
নরোত্বম ঠাকুর, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি | 

- মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত. ১৫৩৩ শ্বীঃ অন্ধে (আটচন্লিশ বংসর বয়সে ) পুরীধামে 
দেহত্যাগ করেন । দিব্যোম্মাদ অবস্থাতেই তিনি সমুদ্রের 

উত্তাল-তরঙ্গে ঝাপ দিয়ে নিজেকে বিসর্জন দেন। |. ভিরোভাব £ চৈত্র 
শ্রচৈতন্যের আবির্ভাব ও তার ভক্তি-রসাশ্রিত বৈষ্বধর্ধের 3 
প্রচার ষোড়শ শতাব্দীর বৃহত্তর বঙ্গসমাজের পক্ষে ভগবানের; আশীর্বাদস্বরূপ । কারণ, 
তিনি যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেন সে-যুগের বাঙালী-সর্মাজ ব্রাঙ্গণ্যধর্মের উগ্র- 
গৌড়ামিতে, মুসলমানী আদব-কায়দায় এবং তান্ত্রিক খুনাচারে নীতিত্রষ্ট হয়ে 
পড়েছিল। জাতিভেদের অভিশাপে এবং মিথ্যা! লোকার্চারে দেশের মানুষ তখন 
আত্মিক উন্নতির কোনো পথ যেন খুঁজে পাচ্ছিল না । দেশের সেই সংকটকালে 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব যেন সেই পথেরই সন্ধার্ন দিল। সমাজের সকল 
আত্মিক দেন্য দূরীভূত করতেই তিনি দেশের মানুষকে ভক্তিধর্মে উদ্বুদ্ধ করতে 
চেয়েছিলেন । তার বাণী ছিল--“জীবে দয়া ও নামে রুচি | সর্জজীবে সমভাবে 
দয়]-প্রদর্শন ও ঈশ্বর-ভক্তিই যে মাচ্ষের আত্মিক উন্নতির সোপান এই সত্যকে 
তিনি তার নিজের আচরণের মধ্য দিয়েই স্ুপ্রতিষ্টিত করেছিলেন । 


€খ) শ্রীচৈতন্য-জীবনী 


শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে শুধু যে তৎকালীন বঙ্গসমাজের উপকার হয়েছিল তা নয়, 
বাংলা-সাহিত্যের কথা চিন্তা করলে তার আবির্ভাবকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটন। 
ব'লেই মনে হবে। কারণ, প্রধানত বাংলাভাষার মাধ্যমেই তাঁর বেষ্ঞবধর্ম প্রচারিত 
হয় এবং সেই স্থুযোগে এদেশে যে বৈষ্ণবসাহিত্য গড়ে ওঠে, বাংলাসাহিত্যের 
ভাগারকে তা! বিশেষভাবে সম্বন্ধ ক'রে রেখেছে । তাছাড়া মহাপ্রভুর অলোক- 
সামান্য জীবনকে কেন্দ্র ক'রে যে জীবনী-সাহিত্যের স্যষ্টি হয়, সাহিত্যের দিক থেকে 
তার মূল্যও বড় কম নয়। চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থগুলি শুধু যে সেই মহাপুরুষের জীবনের 
বিভিন্ন দিক ও তাঁর ভক্তিধর্মের গুণকীর্তন করেছে তা নয়, সামাজিক শিক্ষার দিক 
থেকেও সেগুলি যেন বিশেষ একটি নৈতিক কর্তব্য পালন করেছে । €চতন্য-জীবনীর 
মাধ্যমে আমর] একাধারে জানতে পারি তৎকালীন সমাজের ইতিহাস, (লোক- 
চরিজ্রের কথা, বৈষ্ঞবসমাজের আশা-আকাজক্ষার বাণী এবং ভক্তিধর্মের তত্বকথ1। 

_ টৈতন্যের সমসাময়িক যে-সকল ভক্তবৈষ্ণৰ তার জীবনের ঘটনী-বিশেষকে অবলম্বন 
ক'রে গ্রন্থ রচন] করেন তাদের মধ্যে চৈতন্-সহচর ও সহপাঠী মুরারি গুগ্তই অগ্রণী । 
সংস্কত পছ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মহাপ্রভুর বাল্যজীবন বচন! 

৫ 5 $ সংস্কৃতভাষায় রচিত 
করেন । সে-গ্রস্থের নাম--“কড়চা+, “মুরারি শুপ্তের কড়চা চৈতত্ত-জীবরী 
নাষেই তা গ্রসিদ্ধ। মুরারি গুপ্ত ছিলেন শ্রীহট্ট-নিবাসী। টি 
সার গ্রন্থে উল্লিখিত মহাপ্রভুর বাল্যলীলাকেই পরবর্তী জীবনীক্ষারর1 গ্রামাণ্যশ্থজ্বপ 


8৩ ব্লচনা-বিতান 


গ্রহণ করেন । এর পর ২৪-পরগন] জেলার কাচড়াপাড়ানিবাসী কবিকর্ণপুর পরমানন্দ 
সেনের “চৈতগ্ঘচরিতাম্বত'কাব্য ও 'চৈতগ্চন্রোদয় নাটক সংস্কৃতভাষায় রচিত ছুটি 
প্রামাণ্য ৈতন্ত-জীবনী। এই ছু'খানি গ্রস্থ যে পরবর্তী জীবনীকারদের চতত্- 
জীবনী রচনায় বিশেষ সাহায্য করেছিল সে-কথা তদের অনেকেই স্বীকার 
করেছেন । টচতন্-সমসাময়িক ন্বরূপ দামোদর ও রূপ গোস্বামীর “কড়চা ও 
সংস্কৃতি রচিত চৈতন্ত-জীবনীগ্রস্থ । শেষোক্ত এই ছু"খানি গ্রন্থ আজ আর পাওয়া 
যায় না। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করণ যেতে পারে যে, সে-যুগে বাংলা-গগ্ভসাহিত্যের স্তষ্টি হয়নি 
এবং পণ্তিত-মহলে সংস্কৃত ভাঁষারই ছিল প্রাধান্য । মহাগুভুর যে-সব জীবনী পরে 
বাংলাভাষায় রচিত হয়, তার সবগুলিই পছ্যে রচিত। 
গোষিম্দদাদের কড়চা সমসাময়িক চরিতকার হিসাবে গোবিন্দদীসের “কড়চ1”-কে 
কেউ কেউ বাংলাভাষায় লিখিত সর্বপ্রথম ও নির্ভরযোগ্য চৈত্ন্য-জীবনী বলে মনে 
করেন। দাক্ষিণীত্য-ভ্রমণের সময় গোবিন্বদাঁস মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন । কিন্তু মূল 
পুথি না পাওয়া যাওয়াতে অনেকেই এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দিহান । 
গোবিন্দদাসের যে-পু'থি পাওয়া গেছে সে-পুথির ভাষা অত্যন্ত সহজ ও সরল। 
গোবিন্দদাস জাতিতে ছিলেন কর্মকার এবং বেশী লেখাপড়াও শিখতে পারেননি । 
কাজেই তাঁর পছ্যে এইরকম অনাড়ম্বর ভাষায় জীবনী রচনা হয়তো বা সম্ভব । 
মহাপ্রভুর পারিবারিক বর্ণন। প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন__ 
“গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর । 
পাচখানি বড় ঘর দেখিতে সুন্দর ॥ 
শান্তমূতি শচীদেবী অতি খর্বকায় | 
নিমাই নিমাই বলি সদ। ফুকরায় ॥ 
বিষ্লুপ্রিয়! দেবী হন প্রভুর ঘরণী | 
প্রভুর সেবার ব্যস্ত দিবস-রজনী ॥৮ 
চৈতন্ত-জীবনীগ্রস্থের মধ্যে অন্ততম- জয়ানন্দের “চৈতম্যমঙ্গল? | তিনি দক্ষিণ- 
পশ্চিমবজের অধিবাসী ব'লে অনেকে যনে করেন । ১৩০৪ বঙ্গান্দে প্রাচ্যবিগ্ক1মহার্ণব 
রানা নগেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় এই পুথির আবিষ্বর্তা। বৈষ্ঞৰ- 
| সমাজে এই গ্রস্থখানি ইতিপূর্বে অজ্ঞাত ছিল ব'লে 
অনেকেই একে প্রামাণিক গ্রন্থ বলতে নারাজ | কিন্তু এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা যদি 
কখনও দ্বীকৃত হয়, তাহ'লে 'গোবিন্দঘীসের কড়চণ,-র মতোই একে মূল্যবান একখানি 
গ্রন্থ বলতে হবে। গোবিন্দদাস তার রচনায় যেমন প্রত্যক্ষ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, 
 জয়্ানন্দের চৈতন্যমজল'-এ কিন্তু (স-রকম কোনে? বর্ণনা নেই। জয়ানন্দকে নির্ভর 
করতে হয়েছিল অপরের অভিজ্ঞতা ও জনশ্রুতির উপর | বাল্যকালে.তিনি মহাগ্রভুকে 
দেখেছিলেন বটে, কিন্ত তার সাহচর্ধলাভের কোনো সুযোগ তিনি পানলি,।, 
'আয়ারলোর গ্রন্থে তৎকালীন বাস্্রীয অবস্থার অনেক কথাই জান! যায় বটে, কিন্ক 
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মহাপ্রভুর ভক্কিধর্ধের ব্যাখ্যা-বিঙ্লেষণ তেমন কিছু নাই; অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথ ও 
পৌরাণিক কাহিনীও সন্নিবিষ্ট হয়েছে । সম্ভবত! এইসব কারণেই এই গ্রন্থ বৈষ্ণব- 
সমাজে অনাদৃত ছিল । তাছাড়া, জয়ানন্দের রচনায় কবিত্বের বিশেষ অভাব, পছ্ছো 
রচিত হলেও বহু ক্ষেত্রে ভাষা গছ্যধর্মী, নীরস ও ছন্দের ক্রটিতে পূর্ণ । 

চৈতগ্যপরবর্তী যুগে বাংলাভাষায় রচিত চৈতন্য-ীবনীগ্রস্থগুলির মধ্যে 
বৃন্দাবন-দাসের “টচতন্ত-ভাগবত”-ই সম্ভবতো প্রাচীনতম $শ্রেট গ্রন্থ । এই গ্রস্থের 
আদিনাম ছিল “চৈত্হ্যমঙ্গল+ | কিন্তু বুন্দাবনের ন্দাবন চা হস 
গোস্বামীর ভাগবতের অন্রসরণে এই গ্রন্থ রচিত ব'লে 1 
এর নাম রাখেন_-“চৈতত্যভাগবত' | বুন্দাধন দাসের 1জনকাল সম্বন্ধে নিশ্চয় 
ক'রে কিছু বলা কঠিন। কারণ, কেউ বলেন তিনি ৯৪২৯ শকাবে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন, কেউ বলেন ১৪৫৭ শকাবে। কিন্ত, তীর গ্রন্থের রচনাকাল যে 
্রীষ্টার ষোড়শ-শতাব্দীর মধ্যভাগে সে-বিষয়ে সকলেই প্রীয় একমত | মহাগভুর 
বাল্যলীল' এমন স্থন্দরভাবে তৎকালীন অন্য কোনে! বাংল! জীবনীগ্রস্থে বণিত 
হয়নি । এই গ্রন্থে বৃন্দাবন দাস ভাগবতকে অনুসরণ ক'রে শ্রীকুষ্ণ-লীলার 
সমপধায়ে চৈতন্যলীলা বর্ণনা! করেছেন ব'লে ভক্তসমাজে গ্রস্থখানির বিশেষ 
আদর। পরবর্তী জীবনীকার কৃষ্জদাস কবিরাজ তাঁকে “চতন্তলীলার ব্যাস ব'লে 
অভিহিত করেছেন । বৃন্দাবন দ্রাসের “চৈতন্তভাগবত+ যেন তৎকালীন সমাজের 
একথানি উজ্জল দর্পণ । এই গ্রন্থের মাধ্যমেই আমর? জানতে পারি যে, টচতন্- 
পূর্ববর্তী বঙ্গপমাজের ধর্মজীবন কেমন তমসাচ্ছন্্ন ছিল এবং চৈতন্যের আবিত্ভাবে 
কেমন ক'রে সেই তমস ধীরে ধীরে অপসারিত হয়। 

সাহিত্য-গবেষকদের মতে বৃন্দাবন দাসের পরেই লোচনদাসের “চৈতন্যমজল' 
রচিত হয়। ইতিহাসের দিক থেকে এই গ্রন্থের মূল্য অল্প হ"লেও, কাব্যের দিক থেকে 
বিশেষ মুল্যবান । স্বরাঘাতপূর্ণ ছন্দে রচিত লোচনদাসের  লোচনদাসের চতগ্তসঙ্গল, 
এই টচতন্তজীবনী কাব্যস্থযমায় মণ্ডিত। লোচনদাস 
বৈষ্ণব-গীতিকবিতারও একজন সার্থক কবি। মুরারি গুপ্চের “কড়চ1, অবলম্বন ক'রে 
তিনি “চতন্যমর্গল” রচন1 করেন এবং অনেকটা মঙ্গলকাব্যের আদর্শেই তা রচিত। 
৫চতন্দেবের তিরোধানের কাহিনী এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য । বুন্দাবন দাসের 
রচনায় বৈষ্ণবজনোচিত দীনতার ষে অভাব আছে লোচনদীসের রচনায় তা নাই। 
কবি তার রচনাকে উপভোগ্য কাব্যসাহিত্যে পরিণত করতে গিয়ে স্থানবিশেষে 
খ্বকল্পিত অনেক বিষয়েরও অবতারণ1 করেছেন । শ্রীচৈতন্ের পূর্ণীঙ্গ জীবনী হিসাবে 
লোচনদাসের “চৈতন্যমঙ্গল' সার্থক না হলেও, কাব্যকাহিনী হিসাবে যে বিশেষ 
উপভোগ্য সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । লোচনদাস ছিলেন বধ্ধমান-জেলান্র কোগ্রাম- 
নিবানী। তার “চৈতন্তমল' গরীষ্টীয় যোড়শ শতাবীর ষষ্ঠ দশকের নিকটবর্তী কোনে! 
সময়ের রচন1| ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আর একখানি চৈতন্তজীবনী রচিত হুয়। 
তার শাম--“£চতন্তচরিত্র রচস্সিতা--চুড়ামণি দাস। 
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চৈতন্ত-জীবনীসাহিত্যে কষ্ধ্াস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতত? গ্রস্থখানিই যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ, সে-কথ প্রায় সর্ববাদীসম্মত। বৃন্দাবন দাসের “ঠত্ন্য-ভাগবত” এবং কষ্দাস 
কবিরাজের 'শ্রীচৈতগ্চরিতামুত” বৈষ্বসমাজে শান্সগ্রস্থের 
কৃষ্দাস কবিরাজের মতোই শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে । 'চৈত্ন্-ভাগবত'-এ মভাগ্রভুর 
ইউরারিগা জীবনের শেষ অধ্যায় বণিত হয়নি। সেই অসম্পূর্ণত। দুর 
ক'রে একখানি পূর্ণাঙ্গ চৈতন্ত-জীবনী রচনার প্রস্তাব নিয়ে বুন্দাবনের গোম্বামীরা 
কুষ্দাস কবিরাজের কাছে উপস্থিত হন । কবিরাজ গোস্বামী ( এই নামেই তিনি 
বৈষ্ণবসমাজে ন্পরিচিত ) সে-সময় বৃদ্ধ। কিন্তুতা সত্তেও, তিনি বৈষ্ব-সমাজের 
অনুরোধ রক্ষা করতে কুম্তিত হননি । সাত বছরের অক্লান্ত ও আস্তরিক পরিশ্রমের 
পর তিনি তার রচনা সমাঞ্ধ করেন (শ্রীষ্টীয় ১৭-শ শতাব্দীর প্রথম দশকে )। 
কবিরাজ গোস্বামীর '্শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বত, একাধারে ঠৈততন্ত-জীবনী, গৌড়ীয় 
বৈষ্ঞবদর্শন ও ইতিহাস । এর মধ্যে একদিকে যেমন গৌড়ীয় বৈষ্বসমাজের 
উত্থান ও পরিণতির ইতিতাস বণিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে বৈষ্ণব 
ধর্মতত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা । মহাগভু প্রসঙ্গে কবিরাজ গোত্বামী একজায়গায় 
লিখেছেন 
“জীবের দুঃখ হেরি মে!র হৃদয় বিদরে | 
সবজীবের পাপ তুমি দেহ মোর শিরে ॥ 
জীবের পাপ লঞ্া মুগ্রি করি নরকভোগ | 
সকল জীবের প্রভূ ঘুচাও ভবরোগ ॥৮ 
এই উক্তি মহাগ্রভূরই উক্তি, এবং এই স্বষ্ট কথার মধ্য দিয়েই তার মাহ।?ত্য প্রকাশ 
পেয়েছে । সর্বজীবের আত্মিক উন্নতি কামনাই যে শ্রীচৈতন্যের জীবন-সাধন? ছিল এই 
কথার মধ্য দিয়ে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে? ঈশ্বর-ভজুনায় যে সকলেরই সমান অধিকার 
আছে, জাতিভেদের কোনে! প্রশ্নই যে সেখানে উঠতে পারে না, মহাপ্রভুর সেই 
আদর্শকেও কবিরাজ গোস্বামী স্থম্পষ্ট করেছেন এই কথায়-_ 
“নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য | 
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ 
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার । 
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি-কুল1দি বিচার ॥৮* 
কবিরাজ গোস্বামী তার 'শ্রীচৈতন্যচরিতাম্ৃত” রচন1 করতে গিয়ে একদিকে যেমন 
বৃন্দাবন দাসের “টচতন্-ভাগবত”-এর সাহাধ্য নিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি বৃন্দাবনের 
' ষড়গোম্বামী (নূপ» সনাতন, বঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব 
গোত্বামী )-দের কাছে চৈতন্র;কাহিনী শুনে তা কান্জে লাগিয়েছেন । এ-বিষষ়ে 
' তিনি দ্বরূপ দামোদর, রঘুনাথ দাস ও লোকনাথ গোস্বামীর কাছেও বিশেষভাবে 
। খণী! তাছাড়া, মুরারি গুপ্রের “কড়চা” এবং কবিকর্ণপুরের কাব্য ও নাটক থেকেও 
“তিনি অনেক উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। কৃষন্দাস কবিরাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'লে 


€ 
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এই যে, তিনি একজন প্রকৃত ভক্তবৈষাব | বৈষ্বজনোচিত বিনয়ে, ভত্তির পুণ্যধারায় 
এবং সর্বোপরি পাণ্ডিত্যে তিনি মহাগতুর যে অপূর্ব জীবন-ইতিহাস রটনা ক'রে 
গিয়েছেন তার এঁতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য প্রায় ফ্মান। মহাগ্রতুর অস্ত্যলীলা 
তথা দিব্যোম্মাদের যে অপূর্ব বর্ণশ1! কবিরাজ গোস্বামীর রচনার মধ্য দিয়ে ফুটে 
উঠেছে, তীর পূর্ববর্তী কোনো চরিতকারের রচনায় সেবকমট1 নেই। মন্থাগ্রতুর 
বাল্যলীলার বর্ণনায় বৃন্দাবন দাস যেমন দক্ষতার পরিচ্র দিয়েছেন, তেমনি রচনা- 
নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন কৃষ্াস কবিরাজ চৈত্র অন্ত্যলীলার বর্ণনায়। 
“চৈভন্যভাগবত' ও “ঠৈতন্যচরিতামৃত'-কে তাই পরম্পরের পরিপূরক বলা যেতে 
পারে। কৃষ্দাস কবিরাজের জন্মস্থান বধমান-জেলার্‌ কাটোয়ার নিকটবর্তী 
ঝামটপুর-গ্রামে। এই ঝামটপুর-কে অনেকে আবার হুঙালি-জেলার অন্তর্গত বলে 
মনে করেন। তার পিতার নাম--ভগীরথ, মাতার দাম_থনন্গা। শেষজীবন 
তিনি ৃন্দাবনেই অতিবাহিত করেন 


অনুশীলনী 


১। শ্রীচৈতন্যের জীবন ও জীবনী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি আলোচন কর। 
২। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের জীবনীকারদের নামোল্পেখপূর্বক তাহাদের রচনা" 
বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও। | 
৩। বুন্দাবন দাসের “ঠৈত্ন্তভাগবত” ও কৃষ্ণা কবিরাজের '্রীচৈতগ্- 
চরিতামুত'-এর সংক্গিপ্ধ আলোচন] কর। 
৪| টীকা লিখ :-- : 
(ক) গোবিন্দদাসের “কড়চা”; (খ) জয়ানন্দের “চৈতগ্যমঙ্গল' 
(গ) লোচনদাসের “চৈতন্যমজল | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ গীতিসাহিত্য 


বাংলা-সাহিত্যের জন্ম হয় গানে । এদেশের শ্তামল প্রাকৃতিক পরিবেশ, জল, 
মাটি, ও আবহাওয়া সবই যেন স্বতঃম্ফৃর্ত সঙ্গীতের অন্ুকূল। স্থরের মধ্য দিয়েই 
এদেশের মানুষ মনের কত ন] বিচিত্র ভাব প্রকাশ করে এবং সেই স্থরকে অবলম্বন 
ক'রেই গ'ড়ে ওঠে কীর্তন-পদাবলী 7 শ্তামাসঙগীত ; বাউল 
গীতিসাহিতোর সং গান; সারি, জারি, ভাটিয়ালী গান; ব্রতকথ| ও পাচালি, 
পল্লীর বারমাস্ত। প্রভৃতি । এইভাবে বিভিন্ন যুগে এদেশে যে বিশেষ এক শ্রেণীর 
সাহিত্য স্থষ্টি হয়েছে তাকেই আমর] “গীতিসাহিত্য” আখ্যায় অভিহিত ক'রে থাকি । 
এই গীতিসাহিত্যি একদিকে যেমন ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে গণ্ড়ে উঠেছে, অন্যদিকে তার 
অবলম্বন হয়েছে মানবমনের বিচিত্র আকুতি ও লৌকিক আচার-আচরণ। এই 
জাতীয় সাহিত্যে কাহিনীকে প্রাধান্য দেয়! হয় না, কবি-হুদয়ের উচ্ছ্বাস-ই এর মূল 
কথা। বাংলাদেশে প্রাচীন যুগের “চর্ধাপদাবলী+-র মধ্য দিয়ে সার্থক গীতিসাহিত্যের 
সুচনা হয়, মধ্যযুগের “বৈষ্ণব-পদাবলী” ও “শাক্ত-পদাবলী*র মধ্যে হয় তার পুষ্টি- 
সাধন । বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের বিশেষ এক শাখার সাধন-ভজনকে কেন্ত্র ক'রে যেমন 
“চর্ধাপদাবলী”র উদ্ভব, তেমনি বৈষ্ণব-সম্প্রদ্রায়ের ভক্তিমার্গের পথ ধ'রে রচিত হয়েছে 
“বৈষ্ব-পদাবলী” আর শাক্ত-সম্প্রদায়ের ইষ্ট আরাধনাকে আশ্রয় ক'রে গণডডে উঠেছে 
'শাক্ত-পদাবলী' | তাছাড়৷ বিভিন্ন লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য এবং বারব্রত জনপদ- 
কবিদের অনুপ্রাণিত ক'রে তুলেছে বিচিত্র লোকগীতির সৃষ্টি করতে । এই জাতীয় 
গীতিসাহিত্যে বাংলা-দেশের সাহিত্যভাগ্ার বিশেষভাবেই সমৃদ্ধ । 


(ক) বৈষ্ণব-পদাবলী 


চৈতন্ত-পূর্ববর্তী যুগে রাধা কৃষ্ণের লীলাবিষয়ক যে-সকল কীর্ভন-পদ রচিত হয়েছিল 
বৈফব পদ্দাবলী-সাহিত্যের সচনা তা থেকেই। রাধারুফের পূর্বরাগ, প্রেম, বিরহ, 
মিলন প্রভৃতিকে কেন্দ্র রি সে যুগের কবি জয়দেব, বিদ্ভাপতি, চণ্ডীদস যে সকল 
ও -কবিতা রচন1 করেন ভাবে, ভাষায়, ছন্দে ও স্থুরে 

রন ৪ তা অপূর্ব। বীরভূম জেলার কেন্দুবিষ্ব (কেঁছুলি) গ্রাম- 
নিবাসী কবি জয়দেব ছিলেন গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের সভা- 

কবি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় তার অমর কাব্য 'গ্ীত-গোবিন? রচনা করেন। সংস্কৃত- 
ভাষায় রচিত হ'লেও 'গীত-গোবিনদ”-এর শ্রুতিমধুর ভাষা বাংলাভাযারই সমগোত্রীয়। 
ভাবার এই শ্রুতিমাধূর্ে গীত-গোবিন্দ” আজও পাঠকচিত্ত জয় ক'রে নেয়। জয়দেবের 
'ভক্তিরসাত্বক এই পদাবলী একসময় বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীম! অতিক্রম 


1 


কয়ে বহুদুর পর্যস্ত বিস্তৃত হয়েছিল। পরবর্তী বন বৈষবকবির রচনার প্রেরণা 
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জুগিয়েছিলেন' জয়দেব | তাঁর পদাবলীর শব্লালিত্যের পরিচয় পাওয়া যাবে 
নিয়লিখিত উদ্ধতি থেকেই 
(১) “নিন্দতি চরণযিন্দুকিরণমন্বিন্দতি খেদমধীরং | 
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরং । 
সা বিরহে তব দীন । 
মাধবমনসিজ বিশিখভয়াদিব ভাবনয়] শবয়িলীন1 ॥৮ 
(২) “দিশি দিশি কিরতি সজলকণ1জ1লং 1, 
নয়ননলিনমিব বিদলিতনালং ॥৮ 7 
(৩) “ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন কোমল-্ললয়-সমীর 1” 
(৪) “অলিকুল-সঙ্কুল-কুস্থম-সমূহ নিরাকুল-স্বকুল-কলাপ 1” 
বৈষ্ণব-সমাজে “পদ+ অর্থে গীতিকবিত1 বা কীর্তনযোগ্লীয কবিতাঁ-কেই বোঝায় । 
সাধারণভাবে গীতিকবিত। বলতে আমরা লিরিকধর্মী! যে-কবিতাকে বুঝে থাকি, 
বৈষ্ণব-পদাবলী ঠিক সেই শ্রেণীর গীতিকবিতা' নয়। অঙ্লেক বৈষ্ণব-পদ লিরিকধর্মী 
কবিতার পর্যায়ে পড়লেও বৈষ্ব-পদবলী মূলত ভক্তিরসেক 
কবিতা, বৈষ্ুবদের সাধন-ভজনের অপরিহাধ অঙ্গস্বরপ | ০০০০০০০০০০৪ 
বৈষ্ণব-পদ্দাবলী একাধারে সঙ্গীত, কবিত। ও ভক্তিরসের উৎস। ভক্ত-সাধকের1 এই 
জাতীয় পদাবলীর শ্রষ্টা ব'লে, বেষ্চব-পদীবলীকে মহাজন-পদাবলীও ধলা হয়ে থাকে। 
বৈষবের] রাধাকৃষ্ণের উপাসক। তাই রাধাকষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলাই তাদের 
কবিতাবলীর উপজীব্য হয়ে উঠেছে । বৈষ্বদের মতে শ্রীকৃষ্ণের ( ভগবানের ) প্রতি 
যে প্রেম পা ভালোবাসা তারই নাম ভক্তি। কেউ তাঁকে ভালোবাসে প্রিয়তম 
বলে, কেউ বা! সখাক্ধপে, দাসবূপে, কিংবা সন্তানরূপে । বৈষ্ণবরসশান্ত্রে ভক্তিরস 
পাচ প্রকার-_শাস্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর । ভগবানবগী শ্রীরৃষ্ণকে সর্বশক্তিমান 
রূপে জ্ঞান ক'রে যখন বৈষব-পদকর্তার নিজেদের তার পায়ে সমর্পন করতে চান, 
তখনই স্থষ্টি হয় শাস্তরসের পদ । যেমন-_ 
“মাধব, বহুত মিনতি করি তোর) 
দেই তুলসী-তিল এ দেহ সমর্পলু 
দয়! জন্ত ছোড়বি মোয় ॥ (বিগ্ভাপতি ) 
ভগবানকে প্রভূ-রূপে জান ক'রে ভক্তের যে ভক্তি-নিবেদন তাকেই বল! হয় দাস্থ | 
বৈষ্ণব-পদকর্তার] এই দাশ্তভাবে বিভাধিত হয়েও অনেক পদ রচনা করেছেন। ভক্ত 
ঘখন ভগবানকে সখারূপে জ্ঞান ক'রে প্রেম-নিবেদন করে তখন সেই ভক্তিকে বলা হয় 
সধ্য-ভক্তি। এই ভক্তিতে একদিকে যেমন সেবার মনোভাব থাকে, অন্যদিকে তেমনি 
খাকে ভগবানের প্রতি একাত্মবোধ । বাৎসল্যভাবেও ভগবানের প্রতি ভক্তি- 
নিবেদন করা যায়। ভগবানকে সেখানে কল্পন1! কর] হয় আত্মজ ব1 সম্ভানরূপে। 
মা-যশোদার ভূমিকা গ্রহণ করে কোনে। বৈষ্ণব কবি, এইভাবে শরীরের গ্রতি ভক্তি 
'নিবেদন করেছে তাদের রচিত, বাৎসল্য-রসাশ্িত পদাবলীর মাধ্যমে । বৈষবদের 


চর .. ব্বচনা-বিষ্ঞান 
মতে মধুররসই হ'লে! সর্বশ্রেষ্ঠ রদ! ভক্ত যেধানে ভগবানকে প্রিয়তম দয়িতের 
আসনে বসিয়ে ভক্তি জানাতে চায়, সেখানেই ফুটে ওঠে সধুর-রস | এই মধুন্-রপের 
উপাসনায় একদিকে যেমন থাকে ভগবানের প্রতি নিষ্ঠ ( অর্থাৎ শাস্তভাব ), অন্তা্িকে 
তেমনি থাকে সেব। ( অর্থাৎ দাস্য ), বিশ্বাস ( অর্থাৎ, সথ্যভাবে ষে বিশ্বাস জন্মে সেই 
ভাব ), ন্বেহ-মমতা! ( অর্থাৎ, বাৎসল্য-ভাব ), প্রেম ( অর্থাৎ দয়িতভাবের মধুরত1 )। 
সকল ভাবের মাধুর্ষে মধুর-রস তাই অভিষিক্ত ও শ্রেষ্ঠ । বৈষ্ণব-পদাবলীতে শান্ত দাস্য, 
সখ্য ও বাৎসল্য রসের পর্ন অপেক্ষা! মধুর-রসের পদই বেশি । মধুর-রসের পদ বলতে 
রাধাকৃষের পূর্বরাগ, রাধিকার অভিসার, মান, মাথুর (বিরহ ) বিষয়ক কবিতাকেই 
বোঝায় । পূর্বরাগের পদ যেমন-_ 
“সই, কেবা শুনাইল শ্তাম নাম। 
কানের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গো! 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥৮ € চণ্তীদাস) 
বৈষ্ণব-পদাবলীতে যে ভাষ। ব্যবস্ৃত হয়েছে তা মধ্যযুগের বাংলাভাষা! ও 
ব্রজবুলি। ব্রজ অর্থে বৃন্দাবন হ'লেও, ব্রবুলি কিন্তু বৃন্দাবনের ভাষ1 নয়। মৈথিল ও 
বাংলা ভাষার অপূর্ব সংমিশ্রণে '্রজবুলি' নামে যে কৃত্রিম অথচ ললিতমধুর ভাষার 
পদাবলীর ভাষা  ব্রজবুলি হষ্টি হয়েছিল মধ্যযুগের বাংলাদেশে, বৈষ্ঞব-পদাবলী 
প্রধানত সেই ভাষাতেই রচিত। আধুনিক গায়কদের 
হাতে প'ড়ে বহু ক্ষেত্রে আবার পদাবলীর বহু শব্দব-পরিবর্তন ঘটেছে এবং আধুনিক 
অনেক বাংল।-শব্ধ অগ্রপ্রবিষ্ট হয়েছে বৈষ্ণব-গীতিকবিতায় | বৈষ্ণব-পদ্াবলীর একটি 
বিশেষত্ব হ'লে। এই যে, প্রত্যেক পদের শেষেই পদকর্তার নাম উল্লিঘিত থাকে। 
তাকে বলা হয় ভনিতা। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । টৈতন্- 
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের অধিকাংশ পদাবলী যেমন রাধাকুষ্ণবিষয়ক, তেমনি 
চৈতন্ত-পরবর্তী যুগের কিছু কিছু পদ রচিত হয়েছে চৈতন্য ব1! গৌরাজ-বিষয়কে 
অবলম্বন ক*রে। 
বৈষ্ব-পদাবলীর-সাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ কবি-বিদ্ভাপতি । তিনি 
চৈতন্ত-পূর্ববর্তী কবি ও চণ্তীদাসের সমপাময়িক। পঞ্চ গৌড়েশ্বর মিথিলা-বৃপতি 
শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন তিনি । সংস্কৃত ভাঁষ! ও সাহিত্যে তাঁর পান্তিত্য ছিল 
অগাধ । সেইজন্তই বোধ হয় তার কবিতা ছন্দে ও অলঙ্কারে বিশেষ সম্ন্দ। ভাব ও 
বিদাপতি রসের দিক থেকেও কার প্রত্যেকটি কবিতাই অপূর্ব । 
ভাষার মাধুষে ও বর্ণনার চাতুর্ষে বিষ্কাপতির পদাবলী 
তুলনাহীন। 'পূর্বরাগ” ও “বয়ঃসন্ধি'-বিষয়ক কবিতা! রচনায় তিনি অসামান্য কতিত্বের 
পরিচয় দিয়েছেন। যেমন-- ৰ 
''“জব গোধূলি সময় বেলি 
ধনি মন্দির বাহর ভেলি 
নবজলধর বিজ্ভুরি-রেহা, দ্বন্ব পসারি' গেলি। 


ধনি অলপ বয়সি বাল! 

জন্তু গাথলি পুহপ মাল] । 

থোরি দরসে আশ ন1 পূরল, বাল মদন-জাল। ॥৮ 
[শ্রীরাধার বয়ঃসদ্ধির বূপবর্ণন1 দিতে গিয়ে বিদ্যাপতি এখানে বলেছেন যে, গোধুলি- 
বেলায় যখন রাইধনি অর্থাৎ শ্রীরাধা ঘরের বাইরে এলেন তখন মনে হ'লে। ষেন 
মেঘের বুকে বিদ্যুৎ খেলে গেল । শ্রীরাধার বয়স অল্প। কিন্তু, তার সৌন্দর্য যেন 
সগ্ভরচ1 একথানি পুষ্পমাল্যের মতো1 | এক মুহুর্তের জন্ তার দর্শন পেয়ে যেন আশা 
মিটল না, সেই সৌন্দ্যান্থুভৃতি উপভোগের ইচ্ছা! যেন প্রবলঃহয়ে উঠল । ] 

বিদ্যাপতি মৈথিল-কবি হ'লেও তার পদ1বলী বাংলাসহিত্যের নিজদ্ব সম্পদ হয়ে 
উঠেছে। তার কারণ বোধ হয়, তাঁর সুললিত ভাষার সঙ্গে বাংলাভাষার খুব বেশী 
পার্থক্য নেই। বিদ্যাপতির “এ ভর] বাদর এ মাহ ভাদর এ মন্দির মোর”, “জনম 
অবধি হাম রূপ নেহার, নয়ন না তিরপিত ভেল” কিংবা “আজু রজনী হাম ভাগে 
পোহায় পেখস্থ পিয়ামুখ চন্দা” প্রভৃতি পদ বঙ্গসমাজে বিশেষভাবে আদৃত। 
বি্ভাপতির মতোই চণ্ডীদাসও বৈষ্ণব-সাহিত্যের অদ্ধিতীয় কবি। বস্তরত ইনিই 

বাংল! বৈষ্তঞব-পদাবলীর আদি কবি। কিন্তু “চণ্তীদাস” এই নামটি বাংলাসাহিত্যের 
ইতিহাসে এমন এক জটিল-সমস্তা যে, আজও তার চীন 
কোনো সুস্পষ্ট মীমাংসা হয়নি। চৈতন্ত-পূর্ববতী যুগে 
আমর! যে চণ্তী্াসকে পাই তিনি বড়ু চত্তীদাস, শ্রীকঞ্জ-কীতন+-এর রচয়িতা । দীন 
চণ্তীদাসপ নামে পদাবলী-রচয়িত1 এক চণ্ীদাসকে পাওয়] যায়-কিস্ত, বিশেষজ্ঞদের 
মতে তিনি চতন্য-পরবর্তী কবি। কিন্তু চৈতন্তের আবিতা1বের পূর্বে পদাবলী-রচয়িতা 
কোনো চণ্ীদাস নিশ্চয়ই ছিলেন, তার ভাবধার। চৈতন্য-পরবর্তী যুগের ব্বনামধস্থ কবি 
গোবিন্দদাস, বিশেষ কবে জ্ঞানদাসকে প্রভাবাস্বিত করেছিল । তিনি দ্বিজ চণ্ডীদাসও 
হতে পারেন । কিংবা অন্য কোনো চত্তীদাস-ও হ'তে পারেন | মোটকথা, চৈততন্ত- 
পূর্ববর্তী যুগেই যে পদাবলী-রচয়িতা একজন “চণ্ডীদাস+-এর আবির্ভাব হয়েছিল সে 
বিষয়ে সকলেই একমত । কারণ, ইতিহাসই বলে যে মহাপ্রভু চত্তীদাসের পদাবলী 
আপন্বাদন করতেন, এবং গঙ্গাতীরে একসময় মিথিলার কবি বিগ্যাপতি ও বাংলার কবি 
চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ হয়েছিল। যাই হোক, পদাবলী-রচয়িত। চণ্তীদাস যে একজন 
শক্তিশালী ও জনপ্রিয় কবি ছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই । সহজ, সন্ধল 
অথচ মধুর ভাষায় তিনি যে-দব পদ রচন1 ক'রে গিয়েছেন যুগ যুগ ধ'রে তা বৈষ্ণব- 
ভক্তদের যেমন ভক্তিরসে আপ্রুত করেছে, তেমনি-পাঠকচিত্ত জয় করেছে অনাবিল 
এক আনন্দরসে | চণ্তীদাস একাধারে কবি ও সাধক | তাই তার পদাবলী একদিকে 
যেমন কবিত্বমীধুর্ষে উজ্জল, অন্তদিকে তেমনি আধ্যাত্মিক ভাবরসে সমৃদ্ধ । বিদ্যাপতি 
যেমন আনন্দের অভিব্যক্তিতে নিপুণত1 দেখিয়েছেন, চত্তীদীস তেমনি কতিত 
দেখিয়েছেন ছুঃখের অঙ্গভৃতি প্রকাশে | রাধাঁবিরহের করুণভাব যেভাবে মুক্ত "হয়ে 
উঠেছে চত্তীদাসের পদে, তেমনটি আর কোথাও হয়নি । বিগ্যাপতি যেমন শ্রীরাধার 


রি রচনা 
সৌন্দর্ধ-বর্ণনায় ত্বীয় রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, চণ্ীদাস তেমনি কৃতিত্ব 
দিয়েছেন শ্রীরাধার অন্তরের অশ্ররাগ প্রকাশে | চশ্তীদাসের 'পূর্বরাগ'-এর রাধিকা 
“ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আসি যায় । 
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন কদন্ব কাননে চায় | 
এলাইয়। বেণী ফুলের গাথনি দেখয়ে আপন চুলি 
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে কি কহে দুহাত তুলি ॥৮ 
এই চণ্ডাদ্াসের মানবতার আদর্ণ ও ছিল সার্থক । তিনিই আমাদের শুনিয়েছেন 
যে, “সবার উপরে মাঞুঘ সত্য, তাহার উপরে নাই ।” চত্তীৰাস ছিলেন রাট়- 
অঞ্চলের কবি। কেউ বলেন, বীরভূম জেশ।র নানু গরমে তার জন্ম, কেউ বলেন 
বাকুডাজেলার ছাতন। গ্রামে । তিনি ছিলেন “বাশুলী'উপাসক | 
মহাপ্রভুর আবিভাব-যুগের শেষ দিকে, অর্থাৎ যোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে 
( সম্ভবতো ১৫৩০ শ্বীঃ অবে ) বিধ্যাত বৈষ্ণব-পদকর্তা জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। বধমান 
শহরের কিছু উত্তরে কাদ্‌ডা-গ্রমে ছিল তার পৈতৃক-নিবাস। সাধনক্ষেত্রে তিনি 
চৈতগ্য-সহচর নিত্যানন্দের শিষ্ এবং সাহিত্য-রচনার 
বি ক্ষেত্রে চত্তীৰাসের ভাবশিষ্য । অবগ্ত বিগ্ভাপতিরও কিছু 
কিছু প্রভাব তাঁর উপরে পড়েছে । রাধারুঞ্চের প্রেমকাহিনী ও চৈতন্তের অনন্ত- 
সাধারণ জীবনীই ছিল তার পদাবলী-রচনার উৎ্স। ব্রঙগবুলি ও খাটি বাংলা, উভয় 
ভাষাতেই তিনি অজন্্র কবিতা রচনা ক'রে গিয়েছেন। জ্ঞানদাসের পদ্দাবলীতে 
ভাবের গভীরতা ধেমন আছে, তেমনি আছে ভাবার লালিত্য। শ্রারাধিকার 
'আক্ষেপাঙগরাগ” বর্ণন। করতে গিয়ে তিনি প্ীরাধিকার জবানীতেই বলেঠছন-_- 
“কূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর | 
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়৷ মোর কান্দে | 
পরাণ-পীরিতি লাগি থির নাহি বাদ্ধে ॥৮ 
জ্ঞানদাসের এই পদের তুলন। সমগ্র বৈষব-পদাবলী সাহিত্যে নাই। 
 জ্ঞানদাসের সমপাময়িক আর একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব-কবি হলেন গোবিন্দদাস 
(গোবিন্বদাস কবিরাজ)। ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে (সম্ভবতো! ১৫৩৭ শ্রীঃ অবে) 
তারও জন্ম হয় বধমান-জেলায়। শ্রীথগু-গ্রামের অধিবাসী ও মহাপ্রভুর একজন 
টা পার্ধদ চিরপ্ীব সেন (কবিরাজ ) ছিলেন তার পিতা । 
গোবিন্দদাস শ্রীনিবাস আচার্ধের কাছে বৈষবধর্মে দীক্ষা 
গ্রহণ করেন এবং তারই উপদেশে রাধাকৃষ্চবিষয়ক পদাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হন। 
গোবিন্দদাসের পদাবলী যেমন ভাবসমৃদ্ধ, তেমনি তা কাব্যালঙ্কারে ভূধিত ও ভক্তি- 
রসাধুত। জ্ঞানদাস যেমন চণ্তীদাসের ভাবশিত্য, গোবিনদদাসকেও তেমনি বলতে হয় 
বিষ্কাপতির ভাবশি্ত বাংলাসাহিত্যে গোবিন্দদাস ব্রজবুলির শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে 
শ্বীকৃত। পূর্বরাগের পদে গোবিন্দদাস রাধা প্রেমের যে গভীরতা প্রকাশ করেছেন, 


গীত্তিসাহিত্য ৪৯ 
ভাবমাধুর্ষের দিক থেকে তা যেমন চিত্তা কর্ষক, শিল্পকলা চাতুর্ষের দিক থেকেও তেমনি 
প্রশংসনীয় । যেমন-_ ্‌ 


“রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি 
পুলক না তেজই অঙ্গ। 
মোহন মুরলী-রখে শ্রুতি পরিসুঁরিত 


না শুনে আন পরসঙ্গ ॥” 

চৈতন্ত-পরবর্তী যুগে বৈষ্তবসাহিত্যে যে-সব পদকর্তার আবির্ভাব হয়েছিল 
তাদের মধ্যে গোবিন্দদাসের আপন সর্বোচ্চে। কারণ, তিনি একাধারে কবিতার 
বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সঙ্জায় যে অসামান্য কৃতিত্ব প্রকাশ করেছিলেন, আর কারও 
পক্ষে তা সম্ভব হয়নি । ভার গৌরাঙ্গ-বিনয়ক পদাবলীর মধ্যে ভক্তিধারার 
যে রসনিঝরি প্রবাহিত দেখা যায় তাও যেন তুলনাহীঁন। এই জাতীয় পদ 
যেমন 
(১) “শীরদ-নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে পুলক-মুকুল অবলম্ব 

স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকশিত ভাবক্দম্ব ॥” 
(১) “চম্পক শোন কুক্থম-কণকাঞ্চল জিতল গৌরতন্ড লাবণি রে । 
উন্নত গীম সীম নাহি অগ্ছভব জগ-মন-মোহিনী ভাঙনি রে ॥* 

[ গৌরাঙ্গবিষয়ক এই জাতীয় সমস্ত পদকেই বলা হয়-_-গৌরচজ্দিক! । 
চৈতন্যের তিরোধানের পর যখন কোনে। আসরে বৈষ্ণব-পাবলী বা পালাকীর্তন 
হ'ত তখন .গৌরাক্গবিষরক এই 'গৌরচন্দ্রিকা”র কোনে! পদ গান ক'রে অনুষ্ঠানের 
কাজ আরম্ভ হ'ত। বৈষ্ঞব-সমাজে এখনও এই রীতি প্রচলিত 1] 

্রী্টায় ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্ত আরও অনেক বৈষ্ণব 
পদকর্তার আবির্ভাব হয়েছে এবং তাদের পদাবলী দ্বার বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাগ্ার 
সমৃদ্ধি লাভ করেছে । এইসব কবিদের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ধারা প্রখ্যাত হয়েছেন 

হলেন বলরাম দাস, অনস্ত দাস, বাস্দেব ঘোষ, 
শশিশেখর, জগদানন্দ প্রমুখ কবি। বাৎসল্য-রসের অন্তান্ত পদকর্তী 
পদাবলী রচন] ক'রে বলরাম দাস যেমন খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তেমনি বাসদের 
ঘোষের সুখ্যাতি হয়েছিল গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ রচনা ক'রে । বলরাম দাস ছিলেন 
চৈততন্ত-সহচর নিত্যানন্দের শিষ্য এবং জ্ঞানদাসের সমকালীন কবি। তার রচনায় 
ব্রজবুলির প্রভাব নেই, তিনি সম্পূর্ণ বাঙালী ঘরানায় পদ রচন1] করেছিলেন । 
বাস্থদেব ঘোষের গৌরচস্দ্রিকার পদ কখনও ব্রজবুলি-গ্রভাবাপ্বিত, কখনও বা বাংলা” 
ভাষার নিজন্ব বৈশিষ্ট্য সমুজ্ল । যেমন-_ 

“রজত কাঞ্চন নান] আভরণ 
অঙ্গে মনোহর সাজে । 

রাঙা উতপল চরণ-যুগল 
তুলিতে নৃপুর বাজে ॥ 


র. বি, ২খ--৩৩ 


এ: রচন1-বিভান 


শচীর অঙ্গনে নাচয়ে সঘনে 
বোলে আধ আধ বাণী। 

বাসুদেব ঘোষ বলে ধর ধর ধর কোলে 
গোরা মোর পরাণের পরাণি ॥ 


খে) শীক্ত-পদাবলী 


মধ্যযুগের বাংলা-গীতিসাহিত্য একদিকে যেমন বৈষ্ণব-পদাবলী ছারা সম্বদ্ধ, অন্য- 
দিকে তেমনি শাক্ত-পদাবলী তার সমুদ্ধিসাধনে বিশেষ সহায়তা করেছে । শাক্তধমী 
কবির “মঙ্গলকাব্য" রচনা ক'রে যেভাবে আগ্ভাশক্তি 
শান্ত-পদাবলীর স্থত্রপাত চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্তন করেছিলেন, অনেকদিন পর্যস্ত সে 
আখ্যানমূলক কাব্যের ধার! এদেশে প্রবাহিত হয়েছিল। তারই পাশাপাশি আবার 
আখ্যানকে বাদ দিয়ে ভাবমূলক গীতিকবিতা'র সৃষ্টি ক'রে বৈষ্ণব কবিরা দেশের 
মানুষের সহজাত সঙ্গীত-পিপাসা দূর করেছিলেন । বৈষ্ণব-গীতিকবিতার প্রভাব 
ক্রমশঃ এমনভাবে বিস্তার-লাভ করে যে, আখ্যাঁনমূলক মঙ্গলকাব্যের ধার? রুদ্ 
হয়ে যায়, পদাবলী-কীর্তনে মুখর হয়ে ওঠে বাংলার পল্ীপ্রান্তর | কালক্রমে 
মঙগলকাব্যের বিভিন্ন উপাখ্যান খণ্ড খণ্ড হয়ে গীতি-কবিতার আকার ধারণ করে 
এবং এদেশে শাক্ত-পদাবলীর স্ুত্রপাত হয় তখন থেকেই । সাহিত্যের এই নত" 
ধার! প্রবর্তিত হয় শ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে । 
শাক্ত পদাবলীর ধার] দু'টি । অর্থাৎ, উমাসঙ্গীত ও শ্তামাসঙ্গীত | উমাসঙ্গীতের 
মধ্যে যেমন বাঙালীর বাৎ্সল্যরসাশ্িত ঘরোয়। সুরটি বর্তমান, শ্যামাসঙ্গীতে তেমনি 
ভক্তি-রসাশ্রিত আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাধান্য । উমাসঙ্গীত-রচয়িতারা মহাশক্তি চণ্তীর 
রূপকে যেমন কন্তাকধূপে কল্পন। ক'রে বাৎসল্য-রসের প্রশ্রর 
দিয়েছেন, শ্যামাসঙীতকারগণ তেমনি আগছ্যাশভ্ভিকে 
'আতৃরূপে কল্পনা ক'রে ভক্তিরসের আশ্রয় নিয়েছেন । উমা ও শ্যাম! যর্থীক্রমে 
মহাশক্তির লৌকিক ও আধ্যাত্মিক কূপ | উমাসঙ্গীতে আমর পাই উমার শৈশবলীল।, 
বিবাহ, শিবের সংসারে তার দুঃখ-কষ্ট) মামেনকার আক্ষেপ, শরৎ্কালে উমার 
পিত্রালয়ে আগমন এবং বিজয়ার দিন পতিগৃহে যাত্রার বিবরণ । উমাসঙ্গীতে 
“আগমনী” ও “বিজয়1-ই যেন প্রাধান্তলাভ করেছে এবং তার মধ্য দিয়েই ফুটে 
উঠেছে সাধারণ বাঙালীর আনন্দ-বেদনার সহজ স্থর। বৈষ্ব-সাহিত্যের বাৎসল্য- 
রসের পদে যেমন মাঁষশোদার স্বেহ-মমতা! প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি উমাসঙ্গীতের 
মধ্য দিয়ে উমার প্রতি মা-মেনকার ন্সেহবিগলিত রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন শাক্ত- 
কবিরা । উম। যেন বাঙালীর ঘরের কন্তা, আর মেনক]1 হলেন সেই মা, যে-ম1 কন্তার 
দারিক্র্য-নিপীড়িত সংসারের কথ চিন্তা ক'রে দিনরাত চোখের জলে বুক ভাদান, 
স্বামীকে পাঠিয়ে দেন ক'দিনের জন্ত কন্তাকে ত্বামীর ঘর থেকে নিয়ে আসতে । 


উমাসঙগীত ও হ্বামাসঙ্গীত 


গীতিসাহিত্য ১ 


ভিখারী শিবের সংসারে গিরিরাজ-ছুহিতা কখনও যে সুখে থাকতে পারেন না, সেই 
ত্যকেই যেন আকড়ে থাকতে চান মেনকা। শরৎকালে যখন আকাশে বাতাসে 
মাঁআনন্দময়ীয় আগমনীর সুর বেজে ওঠে তখন গিরিরাজকে উদ্দেশ ক'রে মেনক। 
বলেন” 
“শরতের বাম যখন লাগে গায়, 

উমার স্পর্শ পাই, প্রাণ রাখ] দায় 

যাও যাও গিবি, আনগে উমায়, 

উম ছেড়ে আমি কেমন ক'রে রই! 
ছেলেপুলে সঙ্গে নিয়ে তিনদিনের শর্তে উমা যখন আসেন বাঁপের বাড়িতে, লেহাতুরা 
মামেনকার তখন আনন্দের সীমা থাকে না। করাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে তার 
কুশলবার্তা জিজ্ঞাস! ক'রে বলেন-_ ৃ 

“কেমন ক'রে হরের ঘরে 
ছিলি উমা বল্‌ না নী |. 

চিতাভস্ম মাথি অঙ্গে 

জামাই ফিরে নানা রে 

তুই নাফ্ষি মা তারি সঙ্গে 

সোনার অঙ্গে মাখিস ছাই ॥৮ 

তারপর বিজয়ার দিন যখন আবার উমার পতিগৃহে যাত্রার সময় উপস্থিত হয়, 
মেনকা তখন ছুঃসহ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পাঁড়া-পডশীদের উদ্দেশ করে 
বলে ওঠেন-_ 

“কাল এসে, আজ উম। আমার যেতে চায় ! 

তোমর!1 বল গে।, কি করি মা) 

আমি কোন্‌ পরাণে উমাধনে মা হয়ে দিব বিদায় ॥৮ 
বাৎসল্য ও করুণ রসে মিশ্রিত উমাসঙ্গীতগুলি শাক্ত-পদাবলীর একটি বিশিষ্ট ধাঁর1। 
এই ধারার উল্লেখযোগ্য পদকর্তা হলেন__-রাম বস্থু, দরাশরথি রায়, গদাধর 
মুখোপাধ্যায়, কালী মির্জা (কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ), কমলাকাস্ত প্রভৃতি । বাম 
বস্থুর “কও দেখি উমা+, “কেমন ছিলে ভিখারী হরের ঘরে? ; দাশরথি রায়ের গা 
তোল গ! তোল ধাধ ম1 কুস্তল”; কালী মির্জার “যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, 
উমা নাকি বড় কেঁদেছে? প্রভৃতি উমাসঙীতগুলির মধ্য দিয়ে যে বাৎসল্য ও করুণ 
রসের ধারা প্রবাহিত হয়েছে পাঠকচিত্ত স্বভাবতই তাতে অভিভূত হয়ে পড়ে। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, উমাসঙ্গীতের বেশির ভাগ রচঘ্িতাই জনপদ-কবি ব1 
কবিয়াল। সাধক-কবি রামগ্রসাদ সেন-ও “আগমনী”, বিজয়ার বিধয়বন্ত নিষে 
অনেক গীত-কবিতা রচন1 করেছিলেন এবং বাংলার ঘরে ঘরে এখনও সেই গালের 
গর গুলতে পাওয়া যায়। 


র্জহ কনাবিতান 
শৃক্ত-পদাবলীর দ্বিতীয় ধার! হলো শ্তামাবিষয়ক আধ্যাত্মিক-সঙ্গীত | টৈফ্ব- 
পদকত্ডার1 যেমন দয়িতাভাবে শ্রীরুষ্কক্ূপী ভগবানের আরাধন1 করেছেন 'এবং সেই 
সাধনার বপটি যেমন ফুটে উঠেছে মধুর-রসাশ্রিত বিভিন্ন 
শান্ত-পদাবলী ও রামপ্রসাদ বৈষ্ণব গীতিকবিতায়, শাক্ত-কবির1 তেমনি সম্ভানভাবে 
বিভাবিত হয়ে শ্তামারূপিণী আগ্ভাশক্তির আরাধন1 করেছেন এবং তাদের সেই 
সাধনার বূপটি ফুটে উঠেছে ভক্তিরসাশ্রিত বিভিন্ন শ্তামাসঙ্গীতে । জগজ্জননী 
মহামায়াকে মাতরূপে কল্পন1 ক'রে শাক্তকবির1 যেভাবে শিশুর' সারল্য নিয়ে মনের 
হুঃখ-ত্ুখের কথ! বলেছেন, আবদার জানিয়েছেন, তার মধ্য দিয়েও বাঙালীর একটা 
ঘরোয়! স্থর প্রতিধ্বনিত হয়েছে, অথচ জীবনের তত্বকথাও প্রকটিত হয়েছে একই 
সঙ্গে। বাংল৷ শাক্ত-পদ্দাবলীর, বিশেষত শ্ঠামাসঙ্গীত ব1 কালীকীর্তনের প্রবর্তক 
হলেন শক্তিসাধনায় সিদ্ধ কবি বামপ্রসাদ। ২৪ পরগন। জেলার হালিশহরের 
নিকটবর্তী কুমারহট্ট গ্রামে ১৭২০ খ্রীঃ অব তার জন্ম হয়। সন্ন্যাস অবলম্বন ন। 
করে এবং সংসারে বাস ক'রেও তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন । রামপ্রসাদ 
একাধারে সাধক, পণ্ডিত ও কবি ছিলেন । তার রচন1 একদিকে যেমন সহজ ও 
সরল, অন্যর্দিকে তেমনি ভাবসম্দ্ধ । যেমন-_ 
(১) “মা আমায় ঘুরাবি কত? 
কলুর চোখ-ঢাঁক1 বলদের মত। ও 
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত । 
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছট। কলুর অনুগত ॥৮ 
(২) “মন রে কৃষিকাজ জান না। 
এমন মানব-জমি রইলে। পতিত 
আবাদ করলে ফলতো সপোন ॥” 
কালী নামে দাও রে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে ন]1। 
সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার ) শক্ত বেড়া, 
তার কাছেতে যম ঘেষে না॥ 
(৩) “মুক্ত কর ম! মুক্তকেশী | 
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি ॥ 
কালের হাতে সপে দিয়ে মা, ভূলেছ কি রাঁজমহিষী । 
তার, কত দিনে কাটবে আমার, 
এ ছুরস্ত কালের ফাসি |” 
ব্বামগ্রসাদ ভার এইসব গীতিকবিতায় যে-স্থর দিয়েছিলেন “ামপ্রসাদী ছুর? 
নামে তা পরিচিত! তার সেই বের ধারা বিংশ শতাব্দীর বাঙালী-সমাজে পূর্বের 
মতোই প্রবহমান । রামপ্রসাদের পর আরও বহু কবি তারই রচনার ধারাকে অনুসরণ 
ক'রে অজত্র কালীবীর্তন রচনা করেছেন। এই সাধক-কবি ছাড়া শ্তামাসঙ্গীত- 
'ক্লচরিতা1 হিসাবে এমন আরও কয়েকজন কবির নাম পাওয়া যায় ধাদের নামও 
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রামপ্রসাদ। যেমন- পূর্ববঙ্গের ছিজ রামপ্রসাদ, তান্ত্রিক-সাধক রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, 
কবিয়াল রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধায় প্রভৃতি । : 
শাক্ত-পদাবলী-রচয়িতাদের মধ্যে সাধক কমলাকাস্ত ( ভট্টাচার্য) ও গোবিন্দ 
চৌধুরীর নামও উল্লেখযোগ্য । অষ্টাদশ শতাবীর সপ্তম দশকে আবিভূর্ত হয়েছিলেন 
কবি কমলাকাস্ত। প্রায় আড়াইশ” পদ রচন! করেছিলেন ক্তিনি। বধ'মান-জেলার 
অধ্িকাঁকালন] গ্রামে ছিল তার পৈতৃক-বাসভূমি | কমক্সাকাস্তের পদাবলীতে 
ভক্তিরসের যে অপূর্ব বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় তাই ছিল তার প্রধান বৈশিষ্্য। 
উত্তরবঙ্গের সাধক-কবি গোবিন্দ চৌধুরীর রচনাতেও এই ভক্তির স্থুর এবং আধ্যাত্মিক 
ভাবে তা বিশেষ সমৃদ্ধ। শাক্ত-সঙ্গীত রচন1 ক'রে সে যুগে [আর ধার! প্রসিদ্ধিলাভ 
করেছিলেন তাদের মধ্যে দেওয়ান রঘুনাথ রায়, শশিমুখী +- 
দেবী, করুণাময়ী, রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতির নামও স্মরণ- : অস্ত হ্যামানঙ্গীত-রচয়িতা 
যোগ্য । এখানে এ-কথা উল্লেখ করলে বোধকরি অপ্রাসঙ্গিক,হবে না যে, সাধক-কবি 
( কবিরপ্ন ) রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকাস্ত, ভট্টাচাধের শ্টামাসঙীত পরবর্তী 
যুগের শ্রেষ্ট কালীসাধক রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকেও বিশেষভাবে প্রভাবাম্বিত করে, 
এবং তার কে প্রায়ই তাদের রচিত শ্যামাসঙ্গীত গীত হ*ত। 

[বাংলাদেশের গীতিসাহিত্যে বাঁউল-গানেরও বিশেষ একটা স্থান আছে। 
তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন স্তর পার হয়ে বাংলাদেশে বাউল-ধর্ম তথ! বাঁউল- 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয় গ্রীষ্টীয় ১৭-শ শতাব্দীতে । বাউল-সম্প্রদায়ের মানুষ সহজিয়1- 
পন্থী । অর্থাৎ, ভগবানের সঙ্গে তাঁর] যে একাত্মতা অনুভব করতে চান, তা কোনো 
জটিল সাধন-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে নয়। মনের আবেগে 
তার] ভগবানকে ডাকেন এবং সেই পথেই মুক্তির উপায় 285 
খুজে বেড়ান। বাউল-ধর্মমতের সঙ্গে একসময় নান ধর্মমতের সমম্থয় ঘটেছিল । 
এ বিষয়ে মুসলমান-ধর্মের স্থুফী মতবাদও বাউল-সন্প্রদায়কে প্রভাবান্বিত করে। 
বাংলার বাউলের সুফী-সাধকদের মতোই কোনরূপ আচার পালন না ক'রে, শ্ধু 
মনের ভক্তি দিয়ে ঈশ্বর-সাধনার পক্ষপাতী । সাধনস্ভজনের অঙ্গ হিসাবে তীর! 
একসময় যে সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, তার ধারা আজও নষ্ট হয়ে যায়নি । 
বাংলা-সঙ্গীতে বাউল-গায়কদের সহজ অথচ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থর উল্লেখযোগ্য একটি 
সংযোজন1। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্স্ত বাউল-গানের ভাবে ও সুরে আকৃষ্ট হয়ে 
তার বহু গান বাউলের স্বরে বেধেছিলেন। বাউল-গান ও বাউল-স্থর বাংলা?- 
দেশের নিজন্ব সম্পদ | এইসব গানের মধ্য দিয়ে বাউল-সাধনার যে সহজ অথচ 
ভাবপূর্ণ বপটি ফুটে ওঠে তার যেন কোনে? তুলন। নেই । যেমন-_ 

(১) “(মোর ) যাইতে তো চায় না রে মন মককা-মদিন1। 
(এ যে) বন্ধু আমার আছে, আমি রই রে তারি কাছে, 
(আমি) পাগল হৈতাম, দুরে রইতাম 
, তারে চিনতাম রে যর্দি ন11” 


৫৪. রচন1-বিতান 


(২) “আমি কোথায় পাব তারে 
আমার মনের মানুষ ষে রে! 
আমি হারায়ে সেই মানুষে 
ঘুরে মরি দেশ-বিদেশে ॥” 
(৩) «কোথায় আছে রে দীন দরদী সাই 
চেতন গুরুর সঙ্গ লয়ে খবর করে! ভাই ॥” 
বাউল-গানে 'ীইশবটি প্রায়ই লক্ষ্য করা যাবে। 'সীই? অর্থে স্বামী। 
বাউল-পাধকেরা ভগবানকে স্বামী বাঁ সাই বলেই ডাকেন। বাউল-সঙ্গীত- 
রচয়িতাদের মধ্যে ধাদের নাম উল্লেখযোগ্য, তার1 হলেন-_মুসলমান-বাউল লালন 
ফকির, গগন হরকরা, রসিক বাউল, পুলিন বাউল, জলধর, বনমালী, রেজো। ক্ষ্যাপা, 


যাচুবিন্দু প্রভৃতি | ] 


অনুশীলনী 


১। গীতিসাহিত্য বলিতে কী বুঝায়? বাংলাদেশের গীতিসাহিত্যের প্রধান 
দুইটি ধারার নাম কর ও সংক্ষেপে তাহাদের বিশেষত্ব বুঝাইয়। দাও । 

২। বৈষ্ণব-পদাবলীর বিষয়বস্ত্ব কী? উদ্ধৃতি সহযোগে সেই বিষয়বস্তর তাৎপর্য 
বর্ণনা কর। মধুর-রস বলিতে কী বুঝার ? 

৩। বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচয়িতাদের সংক্ষিপ্ত বটি দাঁও। 

৪। শাক্ত-পদাবলীর দুইটি ধার1 কী কী? উহাদের স্বরূপত্ব বর্ণনা কর। 

৫। উমাসঙ্গীত ও শ্টামাসঙ্গীতের মধ্যে পার্থকা কোথায় উদ্ধতি সহযোগে 
তাহা বুঝাইয় দাঁও। 

৬। ইহাদের সম্বন্ধে যাহ] জান লিখ ৫ 
(ক) বিদ্যাপতি ; (খ) চণ্ীদাস। ( গ) রামপ্রসাদ ; ( ঘ) জ্ঞানদাস) 

। গোবিন্দদাস। 


[জিতীয় পর্যান্ত ] 
প্রথম পরিচ্ছেদ ? বাংল৷-গণ্ঠের অনুশীলন 


(ক). ইউরোপীয় মিশনারী ও বাংলা গঞ্ 


রায় গুণাকর কবি ভারতচন্ত্ের মৃত্যুর পর (অর্থাত 'সবী্ীয় ১৮-শ শতাবীর 
শেষভাগে ) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একট] বিজ্রোহেপ়্ ভাব দেখ। গিয়েছিল। 
মঙ্গলকাব্যের গতাঙগতিক কাহিনী এবং বৈষ্ণব ও শার্জ পদকর্তাদের পদাবলী 
কতকাল আর মাহুষের বহুবিচিত্র রসতৃষ্ণ মেটাতে পারে? তাই সেই সময় থেকে, 
মান্ঘষের অন্তরের বাণী প্রকাশিত হবার নতুনতর এক পথ খুঁজে ফিরছিল। আর 
স্থখের কথ] এই যে, স্যোগও তার এসে গেল বিরাট একট! র্নাষ্্রনীতিক পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে। পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭ খ্রীঃ অঃ) মধ্য দিয়ে 
বাংলাদেশে ইংরেজ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক ৮ 
আগেই, পতুগীজ মিশনারী-মশ্প্রদায় এদেশে এসে বসবাস 
শর করেন এবং বাংল। শিখতে আরম্ত করেন প্রধানত ধর্মপ্রচাবের উদ্দেশ্টে। বলতে 
গেলে তখন থেকেই ( অর্থাৎ গ্রীষ্টীয় ১৭-শ শতীব্দীর শেষভাগ থেকেই ) বাংলা গপ্ভ- 
রচনার একট ধারাবাভিকতা খু'জে পাওয়] যায়। গগ্যরচনার প্রয়োজন সে যুগে 
দেখ। দিয়েছিল প্রধানত শিক্ষাধিস্তার ও ধর্মোপদেশ প্রচারের জন্য | ১৬-শ শতাবীর 
বিভিন্ন বাংলা রচনায় বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু গঞ্চের নমুনা পাওয়া গেলেও, 
সাহিত্যিক গছ তখনও দানা বেঁধে উঠতে পাবে নি। কতকগুলি পুরানে1 চিঠিপত্র, 
যেমন-_কোচবিভারের মহারাজা! নর-নারায়ণ কর্তৃক অহোমরাজকে লিখিত চিঠি, 
এবং দলিল-দস্তাবেজে প্রাচীন বাংলা-গছ্ের কিছু কিছু নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। 
রামাই পণ্ডিতের 'শূহ্পুরাণ-গ্রন্থে বাংলা-গছের যে নমুন1 পাওয়া যায়, অনেকের 
মতে সেই গগ্ভই নাকি খাটি বাংলাগছ্যের প্রাচীনতম রূপ। কিন্ত বইখানির 
রচনাকাল সম্বদ্ধেই নানা মুনির নানা মত! কেউ বলেন ১৩-শ শতাব্দীর আগেই 
বইখানি লেখ! হয়েছিল, কেউ কেউ আবার 'শৃহ্যপুরাণ'-পু থির রচনাকালকে ১৭-শ 
শতাবীর মধ্যভাগের আগে ফেলতে চান না| বইখানি যখনই লেখ! হোক ন1 কেন, 
তার ভাষাকে খাঁটি গদ্য বলতে অনেকেই নারাজ । কারণ, শশূত্তপুরাণ”-এর গদ্য 
পছ্যেরই সন্ধর-রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। তারপর, রূপ গোন্বামীর “কারিকা? (১৬-শ 
শতাবীর ) এবং নরোত্তম ঠাকুরের “দেহ-কড়চা” (১৭-শ শতাব্দী )-র গগ্ও নিতান্ত 
সাধারণ ও অসংবদ্ধ। সাহিত্যিক স্পর্শ এসব রচনায় খুজে পাওয়1 ভার ! 

আসলে, বাংলা-সাহিত্যে খাটি গছের যে সচনা হয়েছিল ১৭-শ শততাব্বীর 
শেষভাগে তার জন্য আমর] ইউরোপী মিশনারী-সম্প্রদায়, বিশেষত পতুগীজ পাদরি 


রি রচনা-বিতান 


সাহেবদের কাছে খণী। মিশনারী-প্রবতিত বাংলা-গঞ্ভের প্রাচীনতম নিদর্শন মিলবে 
ক্রান্ষণ রোমানক্যাথলিক সংবাদ” শীর্ষক একথানি শ্রষ্টধর্স-পুস্তিকায়। রচয়িতা 
দোম আস্তনিও 1 রচনার নমুন। £ “ক্রাঙ্ণ_তুমি কারে 
দোম আত্তনিও-র ভজে1? রোম-পরমেশ্বরের পুর্ণোব্রমেরে (অর্থাৎ পরমেশ্বর 
ধর্মপ্রচার-পুস্তিকা 
পূর্ণব্রন্ধকে )। ব্রা-তবে তোমরা বরে উতোম 
ভজোনো ভজে।, আমর] তাহারে ভজি” ইত্যাদি। শ্রীষটধর্ম গ্রহণের পুরে দোম 
আত্তনিও ছিলেন একজন বাঙালী জমিদার-পুত্র । ১৭-শতাব্বীর বষ্টদশকের কোনো 
সময়ে পতুর্গীজ মগদস্থ্যর। তাকে অপহরণ করে। একজন পতুগীজ পাদরি তাকে 
দহ্থ্যর্দের কাছ থেকে টাক] দিয়ে কিনে নেন এবং তাকে শ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করে 
গ্ষ্টধর্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ক'রে তোলেন । সম্ভবতে। প্রাণ বাচাবার খণ পরিশোধ করবার 
জন্যই তিনি পরে পাদরি সাহেবদের ধর্মপ্রচারে সহায়তা করার উদ্দেস্যে এ 
বইখানি লিখেছিলেন । সে যাই হোক, মিশনারীদের উদ্যোগে সেদিন এক বাঙালীর 
হাতেই যে বাংলা-গগ্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল তাতে ভুল নেই। বাঁমায়ণের 
কাহিনী বর্ণন] প্রসঙ্গে দোম আস্তনিও যে গছ্চভাষার প্রয়োগ করেছিলেন তদানীস্তন 
যুগবিচারে তা অবশ্ঠই প্রসংসনীয়। যেমন--“রামের এক স্ত্রী, তাহার নাম সীতা, 
আর ছুই পুত্রলব আর কুশ তাহান ভাই লকন, রাজা অযোধ্য1 বাপের সত্য 
পালিতে বনবাসী হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহান জ্রীরে রাবণে ধরিয়া লিয়!ছিলেন, 
তাভান নাম সীতা, সেই স্ত্রীরে লঙ্কাৎ থাকিয়! আনিতে বিস্তর যুর্ট করিলেন।” 
শবগত তুলভ্রান্তি এবং তথ্যের অপূর্ণতা (যেমন, তাহান, লকন, রাঁজ1 অযোধ্য। 
প্রভৃতি £ “তাহান” হবে তাহার” 'লকন” হবে লক্ষণ, “রাজ অযোধ্য1” না হয়ে হবে 
'অযোধ্যার রাজ দশরথ ) থাকা সত্বেও গছ্যের প্রকাশভঙ্গিটি সহজ এবং স্পষ্ট । 
এর পর, ১৭৩৪ খ্রীঃ অন্যে লিখিত ও ১৭৪৩ খ্রীঃ অবে' পতুগালের রাজধানী 
লিসবন শহরে রোমান হরফে মুদ্রিত “কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ” বইখানি বাংলা- 
দিননিলিনাররত গগ্চসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ একটি স্থান পাবান 
ও 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থছেদ . যোগ্য । রচয়িতা পতুগ্গিজ মিশনারী মানো-এল্-্ 
আসন্থম্পসাউ | ধর্মগ্রচারের উদ্দেশ্তে তিনি যখন এদেশে 
এসেছিলেন তখন যে বাংলাভাষা আয়ত্ত ক'রে যান (অর্থাৎ ঢাকা অঞ্চলের 
উপভাষা ), সেই ভাষাতেই তিনি বইখানি লেখেন। রচনায় সেকালে প্রচলিত 
ফারসী শব্দেরও বাহুল্য আছে । সেযাই হোক্‌, রোমান হরফে মুদ্রিত প্রথম বাংলা- 
গঞ্াপুস্তক এই “কপার শাঙ্্রের অর্থভেদ, | গছ্াপুস্তকই বা বলি কেন, বাংলা কোনো 
বই-ই এর আগে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়নি। বইখানির মধ্যে ( গুরুশিয্বোর 
কথোপকথনের মাধ্যমে ) অবশ্ত শ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্যই প্রচারিত হয়েছে । ভাষায় 
শমুনাশ্রীষ্তর লাগিয়া তোমারে মাফ করি, যেন তিনি আমারে মাফ করুক। 
পরে তাহারে উঠাইল, রক্তও পোছাইল, ওষগ্যও দিল, পরে ঢুইজন মিলির] দোস্ক 
হইল।” আস্বুম্পসাউ পরে পতু্ীজ ভাষায় একখানি বাংলা-ব্যাকরণ ও একখানি 


বাংলা-গঞ্ভের অন্শীলন ৫৭ 


পতুীজ-বাংল1 অভিধানও রচনা করেন। কাজেই, বাংলা-গছ্ের অনুশীলনে তার 
ষে বিশেষ চেষ্টা ছিল এ থেকেই তা! বোঝা যায়। 

১৮-শ শতাবীর পঞ্চম দশকে যখন বাংলাদেশে ইংরেজ রাজত্বের সথত্রপাত হ'লে! 
তখন এলেন ইংরেজ ধর্মযাজকের1| শ্রীরামপুরে প্রতিষ্তিত হলো তাদের ধর্গপ্রচারের 
প্রধান কেন্দ্র। সেখানকার উচ্চশিক্ষিত কয়েকজন ধর্ম- 
যাজকের চেষ্টাতে বাঁংলা-গছ্যের যে অন্তশীলন আরম্ভ হয়, , বাংলা মুদ্রীমন্ত্র স্থাপন ঃ 

২. ৮ পঞ্চানন কর্মকার, চাল স্‌ 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা এক স্মরণীয় অধ্যায়। ? উল্কিন্স শুভৃতির 
এই ইংরেজ ধর্মযাজকদের মধ্যে ধারা বাংলাদেশে মুদ্রামনত্র উদ্যোগে গ্রস্থ-প্রকাশ 
স্থাপন, প্রথম বাংলা গছ-গ্রস্থ ও সংবাদপত্রাদি প্রকীশে ; 
বিশেষ উদ্যোগী হন তাঁর] হলেন_-উইলিয়ম কেরী, উইলিয়ম ওআর্ড, ও জোশুয়' 
মার্শম্যান। বাংলাদেশে প্রথম মুদ্রান্ত্র স্বাপিত হয় ১৭৮ খ্রীঃ অবে)- শ্রীরামপুর 
শহরে । সেই ছাপাখানার মালিক ছিলেন পঞ্চানন কর্মকাঁর | ছাপার বিষরে তীর 
হাতেখড়ি হয়েছিল ইস্ট ইপ্ডিয়! কোম্পানির জনৈক কর্ঈচারী ও সংস্কৃতভাষ1ভিজ্ঞ 
উইলকিন্স সাহেবের কাছে । চার্লস্‌ উইল্কিন্স-ই কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের 
বাংলাভাষ! শেখার প্রয়োজনে সর্বপ্রথম বাংলা-ছাপার হরফ প্রবর্তন করেন। 
এবিষয়ে পঞ্চানন কর্ণকার ছিলেন তীর প্রধান সহায়ক। তার ছাপাখান? থেকে 
বাংলা-হরফে ছাপা হয়ে বাংলা-গছ্যের প্রথম যে-বই প্রকাশিত হয়, তা হ”লো। 
হালহেড, সাহেবের লেখা একখানি “বাংলা ব্যাকরণ” । এর পর ১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দ থেকে 
১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে খানকতক আইনের বই বাংলায় অঙ্বাদ ক'রে প্রকাশিত 
হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য-_ডানকান্‌ কর্তৃক অন্ুবাদিত “ইম্পে আইন” এবং 
ফস্টার সাহেবের অন্ুবাদ-কর] “কর্ন ওআলিশ কোড? | অবশ্ট, বিষয়ের জটিলতা ও 
বিদেশী অন্থবাদকদের অসম্পূর্ণ বাংলাভাষাজ্ঞান মিলে এইসব বইয়ের গগ্যকে বেশ 
কিছুট অস্বাভাবিক করেই তুলেছিল । 


(খ) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 


বাংলা গছসাহিত্যের ব্যাপক চর্চ1 শুরু হয় ১৯-শ শতাব্দীর একেবারে প্রথম 
থেকেই । বিলেত থেকে সগ্ত-আগত, ঈস্ট ইপ্ডিয় কোম্পানির কর্মচারীদের শিক্ষা- 
ব্যবস্থার জন্য ১৮০০ স্ত্রী; অন্যে কলকাতায় “কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়ম' স্থাপিত 
হয়। সেই কলেজে প্রাচ্য ভাষ। (বিশেষত, সংস্কৃত ও বাংল) বিভাগের অধ্যক্ষ 
নিযুক্ত হন শ্রীরামপুরের “ব্যাপটিস্ট মিশন,-এর অন্থতম ধর্মযাজক উইলিয়ম কেরী। 
কেরী সাহেব ও তাঁর অধীনে কয়েকজন সংস্কৃত পণ্ডিত ও ফারসী মুন্সীর সাহায্যেই 
বাংলা-গঞ্গ্রস্থ রচনার চেষ্টা চলতে থাকে । কেরী সাহেব 
নিজেই কতকগুলি বাংল! বই লেখেন ও সম্পাদন! করেন । উইলিযম কেরা 
তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একখানি বাংল] ব্যাকরণ, বাইবেলের একটি দরল বঙ্গানুবাদ, 
একখানি বাধলা-ইংরেজী অভিধান, “কথোপকথন, নামে একখানি গল্পের বই, আর 


“ইতিহাসমালা নামে এঁতিতাসিক গল্পের সংকলন । “কথোপকথন বইখানিতে 
তদানীস্তন কলকাতাবাসীর কথ্যভাষার নমুনা! পাওয়া যায়। তাছান্ড1, তিনি 
কত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত সম্পাদন! করেও প্রকাশ করেন । 
বাংলাভাষায় প্রথম সাময়িক-পত্রিকা প্রকাশেও কেরী সাহেবের চেষ্টা ও যত্ব ছিল 
অনেকখানি । 
বাংলা গ্রস্থাদি বিশেষ ক'রে পাঠ্যপুস্তকাদি, রচনার ব্যাপারে কেরী সাহেবকে 
সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেরই অন্য ছুই সহকারী অধ্যাপক 
--রামরাম বন্ধ ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার | রামরাম বস 
25 প্রথমে কেরী সাহেবের মুন্সী ছিলেন, পরে ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজে বাংলাভাষার অন্যতম সহকারী অধ্যাপক বা পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন । 
১৮০১ স্ব অবে রামরাম বন্থর “রাজ প্রতাপাদিত্য চরিত্র” বইখান1 প্রকাশিত হয় । 
বাংল? গগ্যসাহিত্যের ইতিহাসে নানাদিক থেকে এ বইখানি বিশেষ মূল্যবান ॥ 
একজন বাঙালীর লেখ! এই বইথানিই সর্বপ্রথম মুদ্রিত মৌলিক গগ্াগ্রস্থ । এতে 
সংস্কত ও ফারসী শব্ষের বাহুল্য থাকলেও জায়গায় জায়গায় রামরাম বস্তু রীতিমত 
সাহিত্যিক-দক্ষতাঁর পরিচয় দিয়েছেন। রাজ! প্রতাপাঁদিত্যের জীবনী, সেই সঙ্গে 
বসস্ত রায়, রাজা বিক্রমাদিতা, গোৌড়ের নবাব সোলেমান, তীর পুত্র দাউদ, দিলীর 
সম্রাট আকবর প্রভৃতি অনেক এঁতিভাঁসিক চরিত্রের বিষয় আমর। জানতে পারি 
এই বই থেকে । এই বই-এর ভাষার নমুনা £ “তাহার অপূর্ব জল। ,সরোবরের 
চারিপার্থে তাহার তলা হইতে প্রস্তরে গ্রন্থিত। চারি পাডের উপরে স্টিক 
বিরচিত চারি বেদি। চারিদিকে শ্বেত-প্রস্তরে রচিত চারি ঘাট । ঘাঁটের উপরে 
অপূর্ধ বিরামের স্থল দোমহলা। সেস্থান বড স্থগঠন।” এর পর ১৮০২ খ্রীঃ অক 
রামরাম বস্থর দ্বিতীয় বই “লিপিমাল।, প্রকাশিত হয় । কয়েকটি প্রচলিত পৌরাণিক 
গল্পের সংকলন এটি । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বহুকাল ধ'রে "রাজা 
প্রতাপাদিত্য চরিত্র” ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পড়ানো হ'ত। 
উইলিয়ম কেরীর দ্বিতীয় সহকারী ছিলেন সে-যুগের খ্যাতনাম| পণ্ডিত মৃত্যু 
বিদ্যালংকার। তিনি কলেজের পাঠ্যহিসাবে যে-সব গগ্গ্রস্থ রচন1 করেন তার মধ্যে 
ত্র বিদ্যালংকার ছিল-_বত্রিশ সিংহাসন”, “হিতোপদেশ”, “রাজাবলী+, 
প্রবোধ-চন্দ্রিক” প্রভৃতি । শেষোক্ত বইখানি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । বইখানির প্রথম-ভাগ যেমন সংস্কৃত ও সমাসবছল শব্দের দ্বার 
ভাব্বাক্রাস্ত, তৎকালীন কথ্যভাষার প্রয়োগে দ্বিতীয়-ভাগটি আবার তেমনি সহজ । 
বি্ভালংকারের “রাজাবলী বইখানিকে বাংলাভাষায় লিখিত মুসলমানযুগের ভারত- 
বর্ষের সর্বপ্রথম ইতিহাস-গ্রন্থ বলা যায়। রামরাম বন্ধ, মৃত্যুঞ্জয় বিগ্কালংকার ছাড়, 
পরে ফো্ট উইলিয়ম কলেজের আরও ছু'একজন অধ্যাপক কয়েকথানি গগ্- 
প্াঠঠযপুত্তক রচনা করেন। তাদের প্রায় সকলের রচনাভঙ্গিই ছিল বর্ণনামূলক এবৰ 
পাঁধুভাবার সঙ্গে চলিতভাষাকেও তার? প্রয়োজনমতো থাপ খাইয়ে নিতেন |. 


বাংলা-শন্ধের অন্থশীলন ৃ ৫৯ 


বাংলা-গচ্ভের প্রপারে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তদানীস্তন সংস্কৃত, ফারসী ও 
বাংলায় অভিজ্ঞ বাঙালী-অধ্যাপকের1 এবং কেরী সাহেবের মতো মিশনারীরণ যে 
পরিশ্রম করেছেন সেজন্য বাঙালীমাত্রেই তাদের কাছে ৃ 
চিরখনী । সেই সঙ্গে সেকালের সংবাদপত্র ও সাময়িক 2 
পত্র-পক্রিকার দানও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য । ফোর্ট গদ্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ 
উইলিয়ম কলেজ স্থাপন, শ্রীরামপুর মুদ্রীযন্ত্রের গ্রতিষ্ঠ! 
এবং দেশীয় লোকদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে 'সেকালের বাংলাদেশে, 
বিশেষত রাজধানী কলকাতায়, পাশ্চাত্য ভাবধারর যে-এ্ষীহ বাঙালীসমাজে দেখা 
দেয় নবজাগ্রত এক চেতনা । সেই চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যাঁয় সেকালের 
সংবাদপজ্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকায় । বাংলাভাষায় প্রথম যে সাময়িক-পত্তিকা 
প্রকাশিত হয় তার মূলেও ছিল শ্রীরামপুরের মিশনারী-ঈম্প্রদায় তথা ব্যাপটিস্ট 
মিশনের আত্তরিক চেষ্টা । কেরী সাহেবের উদ্যোগেই প্রথম বাংল1 মাসিকপত্ 
“দিগ দর্শন" প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রীঃ অবের এপ্রিল মাসে । জোশুয়! মার্শম্যানের 
পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান ছিলেন সেই পত্রিকার সম্পাদক । এরই মাসখানেক পরে 
সাপ্তাহিক-সংবাদপত্রের আকারে বের হয় “সমাচার দর্পণ, | যতদুর জানা যায়, 
বাংলাভাষায় মুন্রিত এখানিই হ'লে! আদি সংবাদপত্র । মার্শম্যান নামে এর সম্পাদক 
থাকলেও পত্রিকাখানি সম্পাদন করতেন দেশীয় পণ্ডিতেরাই । এতে দেশবিদেশের 
খবরাখবর, ব্যবসা-বাণিজ্যের সংবাদ প্রভৃতি অনেক তথ্য পরিবেশিত হ'ত । শ্রীরামপুর 
থেকে যখন “সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হয়, প্রায় একই সময়ে আবার (অর্থাৎ, ১৮১৮ 
থীঃ অন্ধের মে-মাস নাগাদ ) কলকাতা! থেকে হরচন্দ্র রায় ও গঙ্জীকিশের ভট্টাচাধের 
সম্পাদনায় আর একখানি সাঞ্চাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, তার নাম-_বাঙাল 
গেজেটি” ( অর্থাৎ “বেঙ্গল গেজেট? )। এতে অবশ্য মিশনারীদের কোনে হাত ছিল 
ন]) এই পত্রিকাখানি সম্পূর্ণরূপে বাঙালীদের উদ্ভোগেই পরিচালিত হয়। (বল 
বাহুল্য, এইসব বাংল] সংবাদপত্র প্রকাশিত হবার অনেক আগেই কয়েকখানি 
ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল । এই সব সাময়িক-পঞ্জিকা ও সংবাদপত্র 
মাধ্যমেই যেন শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায় সর্বপ্রথম গছ্য-সাহিত্যের রসগ্রহণ করতে 
আরম্ভ করেন । অনেক নতুন নতুন গল্প ও বহুবিচিত্র তথ্যের সন্ধান পেলেন তারা 
এইসব কাগজের মধ্যে । ফলে, বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপঞ্জের 
চাহিদা আশাতীতভাঁবেই বেড়ে গেল। মাসিক-পত্িকার অণকারে একে একে বের 
হ'লো--'পস্ঠাবলী”, জ্ঞজানোদয়”। “বিজ্ঞানসেবধি*, “সংবাদ-পর্ণচন্দ্রোদয়? প্রভৃতি | 
আর, সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করল-“সম্বাদ কৌমুধী”, 
সমাচার চন্দ্রিক1', বঙ্গদৃত? প্রভৃতি । ১৮২৯ ঘ্রীঃ অব রাজ! রামমোহন রায়, 
প্রিক্দ দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজন মিলে “বেজল্‌ হেরাঞ্ড” নামে যে 
ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, “বঙ্গদুত' তারই বাংলা-সংস্করণ। 
এর পরে রাংলা সাময়িক পক্র-পন্রিকার ক্ষেত্রে যে কাগজখানি সবচেয়ে বেশী 


৬৩ * | বচন বিতান 


প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তা হলো কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 
“সংবাদ প্রভাকর”। ১৮৩১ খ্রীঃ অবে, প্রথমে এটি সাঞ্তাহিক সংবাদপত্ররূপে 
প্রকাশিত ভয়, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই গুপ্তকবি এটিকে দৈনিক সংবাদপ্জে 
রূপাস্তরিত করেন । “সংবাদ প্রভাকর'-ই বাংলাভাষায় প্রকাশিত সর্বপ্রথম দেনিক 
সংবাদপত্র । সেকালের খ্যাতনামা সাহিত্যিকমাত্রই ছিলেন “সংবাদ প্রভাকর,-এর 


লেখক এবং সেই সুত্রে বাংলা গছযসাহিত্যের ক্রমোননতির ব্যাপারে এই পত্রিকার 
সম্ায়তাও অনেকখানি |] 


(গ) রামমোহন রায় প্রমুখ গগ্ভলেখকবৃন্দ 


বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দী এক নব জাগরণের যুগ । যে-সব জ্ঞানী, গুণী ও 
মনীষী এই যুগে বাংলা তথ! ভারতের জাতীয়-জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করেছিলেন রাজ। রামমোহন রায় তাঁদের অগ্রণী। ১৮১৮-১৯ শ্বীঃ অকে যখন 
শ্রীরামপুরের মিশনারী-সন্প্রদায় “সমাচার দর্পণ”-এর মাধ্যমে এবং কলকাতার পাদরি 
হীরা সাহেবরা 'গস্পেল ম্যাগাজিন* পত্রিকার ভিতর দিয়ে 

হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ প্রচার করতে শুরু করেন, তখন রাজা 

রামমোহন রায়-ই হিন্দুসমাজের পক্ষ থেকে তার তীব্র গ্রতিবাদ জানান । ১৮২১ খ্রীঃ 
অবে তিনি শিবপ্রসাদ শর্মার এই ছদ্মনামের আডাল থেকে 'ব্রাহ্মণসেবধি" নামে যে 
পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন, তার মধ্য দিয়েই তিনি মিশনারীদের ভুলগুলি চোখে 
আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। রামমোহন ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত। একদিকে 
আরবী, ফারসী, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় যেমন তীর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল, অন্তদ্িকে 
বেদ, উপনিষদ ও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে তার পাণ্ডিত্যও ছিল তেমনি । মিশনারীদের 
সঙ্গে ধর্মবিষয়ে বাদানবাদ করতে গিয়ে তিনি যে বাংলা-গছ্যের আশ্রয় নেন, বাংল! 
গ্ধসাহিত্যের প্রারভ্তিক পর্বে তার মূল্য অপরিসীম । রামমোহনের গ্যরচনী, 
প্রাঞ্জল ও মাধূর্ষসম্পন্ন না হ'লেও, সাহিত্য-রসাশ্রিত বাংল! গদ্যের তিনিই জনক। 
সংস্কতকে অনুসরণ ক'রে তার গগ্য-ভাষা হুষ্ট হলেও, সে-ভাষা যে সাহিত্য-বিকাঁশের 
উপযোগী হয়েছিল সে-কথা সকলেই শ্বীকার করেন। তীর নমুনা  «শতাধ” বৎসর 
হইতে অধিক কাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম তিশ 
বৎসরে তাহাদের ও ব্যবহারের দ্বার] ইহ? সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাহাদের নিয়ম এই 
যে কাহারও ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনর ধর্ম সকলে 
করুক ইহাই তাহাদের যথার্থ বাঁসন11...কিস্ত ইদানীস্তন বিশ বৎসর গুইল কত্তক 
ব্যক্তি ইংরাজ ধাহার1 মিশনারি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে 
: তাহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া গ্রষ্টান করিবার যত্ব নানাপ্রকারে করিতেছেন।” 
রামমোহন প্রধানত ধর্মতত্ব, দর্শন-উপনিষদ, ব্যাকরণ ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ে প্রবন্ধ 
বচন] করেছিলেন । সম্ভবতো সেই কারণে তার ভাষা সর্বত্র সরস ও অলঙ্কারমর্তিত 
“হওয়ার সুযোগ পায়নি। কিন্ত, গদ্যভাঁষার মধ্য দিয়ে কিভাবে *বিচার-বিশ্লেষণমূলক 


বাংলা-গন্ধের অন্রশীন- ৬১ 


তত্ব-কথার অবতারণা! সম্ভব, বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে তিনিই তার পথ-প্রদর্শক। 
রামমোহন প্রণীত গ্রস্থাদির মধ্যে “বেদাস্তগ্রস্থ+, “বেদাস্তসার", “পথ্যপ্রদান”, 'পাদরি- 
শিশ্তু-সংবাদ*, 'ব্রন্মোপাসন1+, “গৌড়ীয় ব্যাকরণ” প্রভৃতি সেকালে বিশেষ খ্যাতি 
অর্জন করে । র 

[ রাজা রামমোহন ১৭৭৪ ধ্বীঃ অব হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জাতীয় চেতনার 


উদ্মেষে উচ্চশিক্ষা! ও স্ত্রীশশিক্ষার বিস্তারে সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ এবং ব্রান্ষধর্মের প্রবর্তনে তার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব-ই 
ডাকে চিরল্মরণীয় করে রেখেছে । ১৮৩৩ শ্ীঃ অব ক্রিস্টল-শহরে তিনি পরুলৌকগমন করেন । ] 


॥ ঈশ্বরচজ্জ বিগ্ভাসাগর ॥ ও 


বাংলা-গগ্যকে সাহিত্যের ভিত্তিতে স্কুপ্রতিষ্ঠিত করম গিয়ে রাজা রামমোহন 
যেখানে ব্যর্থ হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ঝিষ্াসাগরের হাতে পশ্ড়ে 
বাংল1-গছ্ধ সেখানেই সার্থক হয়ে ওঠে । বিদ্যাসাগরের ' 
পূর্ববর্তী যুগে বাংলা-গন্রীতিতে প্রাঞ্লত1 ও মাধুষের ১৮ 
বিশেষ অভাব ছিল। বাক্যরচনীর মধ্যে কোনে সংহতি বত 
ছিল না, তৎসম শবের সঙ্গে সামগ্তস্ত রেখে তগ্তব ও দেশী শব্ধ কিভাবে ব্যবহৃত হ'তে 
পারে তারও স্নির্দিষ্ট কোনে! কীতি ব1 পদ্ধতি গ*ড়ে ওঠেনি এবং ছেদ-চিহ্াদির 
প্রয়োগে বাক্য কিভাবে সুখপাঠ্য ভয়ে ওঠে বা! বাক্যের মধ্যে শবগুলিকে কিভাবে 
সাজালে তা শ্রুতিমধুর হ'তে পারে সে-যুগের লেখকের সে-বিষয়ে সতর্ক ব1 যত্শীল 
ছিলেন না। *তখনকার লেখকদের কাছে ভাবের প্রকাশটাই ছিল বড় কথা, ভাষাকে 
শ্রীমর্তিত করবার ব্যাপারটা ছিল যেন গৌণ । বাংল গদ্যে সেই সব দোষক্রটি 
থেকে মুক্ত ক'রে তাকে সাহিত্যধর্মী ক'রে তুললেন বিদ্যাসাগর | নীরস তত্বালোচন। 
ছাড়াও বাংলা গগ্য যে সার্থক সাহিত্য-রচনার বাহন হয়ে উঠতে পারে তিনি তার 
প্রমাণ দ্রিলেন তাঁর “বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭ শ্রীঃ অন্ধ ) শকুস্তল1” (১৮৫৪ শত্রু 
অব), “সীতার বনবাস' ( ১৮৬০ শ্রীঃ অব ) প্রভৃতি গ্রন্থে। তাঁর ভাষার নমুনা £ 
*মহরধি শোকাকুল হুইয়1, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অগ্য শকুস্তলা যাইবেক বলিয়া 
আমার মন উৎকষ্টিত হইতেছে; নয়ন অনবরত বাচ্পবারিতে পরিপূরিত হইতেছে; 
ক্ঠরোধ হইয়া, বাকৃশক্তিরহিত হইতেছে; জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। 
কীআশ্র্য | আমি বনবালী, ন্েহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে? 
না জানি, সংসারীরা, এমন অবস্থায়, কী দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়! থাকে ।” 
বিষ্ভাসাগর ভাষার এই যে শিল্পরূপ স্থষ্টি করলেন বাংল! সাধুভাার আদর্শ হিসাবে 
আধুনিক যুগ পর্যস্ত তা চ*লে এসেছে। বিদ্বাসাগরীয় ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের 
নিয়ম অনুসরণে ও অলঙ্কারাদি প্রয়োগে বিশেষ একটি নিষ্ঠা লক্ষ্য কর! যায়। শিক্ষা 
বিস্তারের একট] মহান আদর্শ নিয়েই বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশের শিক্ষাঙ্গেতে অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন । আর সে কাজে সহায়ক হবে মনে ক'রেই তিনি প্রথম দিকে অনে কগুলি 
পাঠ্যপুস্তক রূচন1 করেন; যেমন 'বেতালপঞ্চবিংশতি+, শিকুস্তল?', “সীতার বনবাসঃ 


৬২ রচনা-বিভান 
“বাংলার ইতিহাস, জীবনচরিত”, বোধোদয়”। “আখ্যানমঞ্জরী?। কথামালা) 
“চরিতাবলী' প্রভৃতি । তাঁর মৌলিক রচনাবলীর মধ্যে বিধবা-ধিবাহু বিষয়ক 
প্রস্তাব”, “সংস্কৃত ভাষা! ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষক়ক প্রস্তাব” প্রভৃতি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এই জাতীয় প্রবন্ধমূলক রচনায় তিনি যে শুধু তার যুক্তিসঙ্গত বিচার- 
বুদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞানেরই পরিচয় দিয়েছেন তা৷ নয়, সাহিত্যরস-হষ্টির অপুর্ব একটা 
দক্ষতাও দেখিয়েছেন | উত্তরকালের লাহিত্য-আষ্টাদের সম্মুখে বিষ্ভাসাগর যে সুশুঙ্গল 
একট! গছ্যরীত্তি উপস্থাপিত ক'রে গিয়েছিলেন তাতে কোনো ভুল নেই। 

[ হুগলী ( বর্তমানে মেদিনীপুর ) জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এক দরিত্র ব্রাহ্গণ-পরিবারে ১৮২ 
সঃ অব্দের ২৬.এ সেপ্টেম্বর ( বঙ্গাব ১২২৭-সালের ১২ই আশিন ) ঈশ্বরচঙ্জ বিদ্যাসাগর মহাঁশয় জন্মগ্রহণ 
করেন। দুঃখ-দারিজ্রোর সঙ্গে কঠোর: সংগ্রাম ক'রে এবং হ্বীয় প্রতিভার গুণে তিনি কর্মজীবনে 
আত্মপ্রতিষ্িত হন। মানবিক বহু সদ্গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। একাধারে পণ্ডিত, দৃঢ়চেতা, সমাজ 
সংক্কারক ও পরছুংখকাতর এমন মানুষ সে-যুগে একাস্থ বিরল ছিল । ১৮৯১ শ্রী: অবোর ২৯-এ জুলাই, 
কলকাতায় তার মৃত্যু হয় । ] 


॥ প্যারীর্টদ মিত্র ॥ 


সাহিত্যসআাট বঙ্ষিমচন্দ্র তার এক প্রবন্ধে লিখেছেন £ বাঙ্গাল! সাহিতো 
প্যারী্ঠাদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চে। তিনি বাঙ্গাল সাহিত্যের এবং বাঙ্গাল1 গছোর 
একজন প্রধান সংস্কারক । যে ভাষ সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী 
কর্তৃক ব্যবহৃত প্রথম তিনি তাহ] গ্রন্থ-প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন ।” বিদ্যাসাগর 
মহাশয় যেমন সেকালের বাংলাসাহিত্যে সাধু গছ্যভাষার একট আদর্শ স্থাপন করেন, 
প্যারীষ্টাদ মিত্র তেমনি দেখিয়েছিলেন যে, চলিত গগ্যভাষাও সাহিত্য-রচনার পক্ষে 
উপযোগী! কথ্যভাষাকে সাহিত্যের সর্ববিধ রচনার 
কথাতাষায় সাহিতা- বাঁতন করবার প্রথম ব্যাপক চেষ্টা প্যারীষ্টাদ মিক্সই 
বচনার উদ্যোগপর্ব - 
করেন । “মাসিক পন্িক1? প্রকাশ ক'রে তিনি ও তীর 
নহযোগী রাধানাথ সিকদার যেভাবে কথ্যভাষাকে সাহিত্যের বাহন ক'রে তোঁলেন 
সে-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তা নিঃসন্দেহে একটা দুঃসাহসিক কাজ । পূর্ববর্তী লেখকদের 
রচন] সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসারী হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে সে-ভাষা পাঠকদের কাছে 
সহজবোধ্য ছিল না| প্যারীষ্টাদ মিত্রই সর্বপ্রথম তাকে সেই কাঠিন্তের কবল থেবে 
মুক্ত ক'রে সর্বজনগ্রাহী ক'রে তোলেন । ১৯-শ শতাবীর ষষ্ঠ দশকে তিনি ও তার 
অনুগামী লেখকেরা এই সৎসাহস নী দেখালে, বঙ্কিমচন্দজ্রের হাতে বাংলা-সাহিত্যেব 
'ষে উন্নতি ও প্রসার ঘটেছিল, তা সম্ভব হত কিনা সন্দেহের বিষয় । সাহিতা- 
সমালোচক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজায়গায় লিখেছেন £ “সংস্কৃতের কঠিন 
শৃহ্থল হইতে প্যারীটাদ বাংলা-ভাষাকে মুক্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন বলিয়াই 
'সাঁধু ও চলিত এই ছুই রীতির সংমিশ্রণে বন্কিমণন্্র বাংলা-সাভিত্যের বাহনম্রপ. এই 
'গাতিখীপ ভাষার হট্টি করিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন।” প্যারীর্ঠাদ মিত্রের সর্বাপেক্ষা 


পর 


উজ্লেখযোগ্য সাহিত্যকীত্তি তার 'আঙালের ঘরের ছলাল।, অনেকের মতে, এই 


বাংলা-পন্যের অনুশীলন ৬৩ 


যইখানিই বাংলা-সাহিত্যের সর্বপ্রথম উপন্তাস। এই উপন্থাসে তিনি বহুবিচি্ঞ 
চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে যেভাবে তৎকালীন বঙ্গসমাজের একটি বান্তব চিত্র অগ্কন 
করেছেন, তাঁর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে তার রচনা-নৈপুপ্য । “টেকটাদ ঠাকুর? 
এই ছন্মনামেই তিনি “আলালের ঘরের ছুলাল'-এর রচয়িতা । তার ভাষার নমুনা £ 
“এক পসল বৃষ্টি হইয়। গিয়াছে- আকাশে স্থানে ২ (অর্থাৎ, স্থানে স্থানে) কাণা 
মেঘ আছে--রান্তাঘাট সেঁত ২ (অর্থাৎ সেঁত নত) করিতেছে । বাবুরাম বাবু 
এক ছিলিম তামাক খাইয়া একখান] ভাড়াগাড়ি অগ্ধব1 পান্কির চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন কিন্তু ভাড়া বনিয় উঠিল না_অনেক চড়া বোষ্ হইল।” এখানে লক্ষ্য 
করবার বিষয় এই যে, প্যারীঠাদের এই ভাষা! আদৌ সংস্ক্তির অনুগামী নয়, বর্ণনাও 
সহজবোধ্য ও বাস্তবের অনুসারী । প্যাবীর্ঠাদের কৃত্তিত্ব এইখানেই । তার এই 
ভাষ। সেকালে “'আলালী ভাষ।” নামে পরিচিত হয়েছিল 

[ ১৮১৪ ধ্ীঃ অন্ধের ২২-এ জুলাই কলকাতায় প্যারীঠাদের জন্ম হয় (“ক্যালকাট। পাবলিক লাইব্রেরির 
গ্রন্থাগরিক হিসাবে তিশি কর্মজীবনে খ্যাতিলাভ করেন । আমদানিস্সপ্তানির ব্যবপায়ের সঙ্গেও সংশিষ্ট 
ছিলেন তিনি । “মাসিক পত্ত্িকা'-র সম্পাদনায় এবং জনহিতকর বহু কাজ তার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া 
যাঁয়। ১৮৩৩ স্বীঃ অবের ২৩-এ নভেম্বর তার মৃত্যু হয়। ষ্ঠার রচনাবলীর মধ্যে “আলালের ঘরের ছুলাল' 
ছাড়া 'রামারপ্রিকা॥ “কুষিপাঠ”, 'অভেদী', “ডেভিড হেয়ারের জীবন/রিত', “আধ্যাত্মিক, “বামাতোষিণী' 
প্রভৃতি গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য | ] 


॥ অক্ষয়কুমার দত্ত ॥ 


বাংলাসাহিত্যে সাধু গ্রীতির প্রবর্তক হিসাবে অক্ষয়কুমার দত্েরও বিশেষ 
একট] স্থান আছে। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমসাময়িক এবং তার মতো 
তিনিও সংস্কৃত-অনসারী বাংলা গছ্যের সংস্কার ও উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্ববান ছিলেন | 
কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ঠের শিষ্বূপে তার প্রথম দিককার বহু 
বচন! প্রকাশিত হয় । মহষি দেবেন্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে 
“তত্ববোধিনী পন্রিকা? প্রতিষ্ঠিত হ'লে অক্ষয়কুমার দত্ত 
হার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই পত্রিকায় তার লেখা দর্শন, বিজ্ঞান ও সমাজতত্ব 
সম্পঞ্ষিত অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্তের বিজ্ঞানবিষয়ক 
প্রবন্ধাবলী সেকালের স্ুধী-সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হয় । তার গদ্য-রচনার নমুনা £ 
“আহ কি দেখিলাম! এমন অদ্ভুত স্বপ্ন কখনও দেখি নাই । এমন কলরবপরিপুর্ণ 
লোকাকীর্ণ স্থানও কোথাও দৃষ্টি করি নাই। এই অসীম ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে, এক 
পরম শোভাকর অপুর্ব পর্বত দর্শন করিলাম । সে পর্বত এত উচ্চ ষে, তাহার শিখর 
নভোমগুলস্থ মেঘসমুদায় ভেদ করিয়। উঠ্ভিয়াছে। তাহার পার্শদেশ অত্যন্ত বন্ধুর ও 
দুরারোহ ; মনুষ্য ব্যতিরেকে আর কোন জজ্তর তথায় আরোহণ করিবার সামর্থ্য 
নাই।” সংস্কৃত, বাংল! ও ইংরেজী ভাষায় অক্ষয়কুমার দত্তেব্র বিশেষ দখল ছিল। 
ভার রচনার মাধ্যমেই তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের 


বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ- 
রচনায় উদ্ভম 


9 রচন1শবিত্তান 


বহু তত্ব ও তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করে| অক্ষয়কুমারের ভাষা 
সর্বত্র সরস না হলেও প্রাঞ্জল এবং তার বিষয়বর্ণন1 বিশেষ যুক্তিপূর্ণ। বিষয়-বৈচিত্র্যের 
দিক থেকেও তাঁর রচন] সার্থক | বিগ্ভাসাগর মহাশয় যেমন সংস্কত-গ্রস্থ অবলম্বনে বা 
সংস্কৃত-গ্রস্থের অন্ববাদ ক'রে অনেকগুলি বাংল! বই আমাদের উপহার দিয়েছেন, 
অক্ষয়কুমার দত্তের অনেক বই তেমনি ইংরেজীগ্রস্থ অবলম্বনে লিখিত, কিংবা ইংরেজী- 
গ্রন্থেরই অভবাদ | স্বদেশের উন্নতি বিষয়েও তীর চিন্তাধারার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যার বিভিন্ন প্রবন্ধে | 

[১৮২০ খ্রীঃ অবে অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম । ভার রচনাবলীর মধ্যে বিশেন উল্লেখযোগ্য “ভূগোল” ; 
'বাহাবন্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সন্বন্ধ বিচার' ; “চারুপাঠ' ; ধর্মনীতি' ; পিদার্থবিদ্ভা' ; “প্রাচীন হিন্দু- 
দিগের সমুদ্র-যাত্র। ও বাণিজ্য-বিস্তার' 'ভারতবীয় উপাদক-সম্প্রদায়' প্রভৃতি | ১৮৮৬ শ্রীঃ অন্দে 
তিনি পরলোকগমন করেন । ] 


॥ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ॥ 

বাংলা প্রবন্ধপাহিত্যের প্রারস্ভিক যুগে অক্ষয়কুমার দত্ত ও মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
নিজের চিন্তাশক্তি ও রচনা -দক্ষতার যে পরিচয় দিয়েছিলেন, পরবর্তী লেখকগণ তাতে 
যে বিশেষ উদ্ধুদ্ধ হয়েছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই । এই যুগেই বাংলা-সাহিত্যের 
অন্ততম শক্তিশালী প্রবন্ধলেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 

১ আবির্ভ।ব হয়। তিনি ছিলেন হিন্দু কলেজের অন্যতম 
মেধাবী ছাত্র এবং কবি মধুস্থদন দত্তের সহপাঠী । হিন্দু, 

কলেজের বেশির ভাগ ছাত্রই সেধুগে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে পড়ে ইউরোপীয় 
আদর্শের অন্ৃকরণে অত্যুৎ্সাহী হয়ে উঠেছিলেন । কিন্তু, সেই পরিবেশের মধ্যে 
থেকেও ভূদ্দেব যেভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখেছিলেন সে কথ! চিন্ত1! করলে অবাক 
হ'তে হয়। আসলে, ভারতীয় এতিহ্‌ ও সংস্কৃতির প্রতি তার একাস্তিক অন্রাগ 
ছিপ বলেই তিনি পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় প্রভাবাঞ্ধিত হননি । অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষার 
সমস্ত সদ্গুণই তিনি পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন । সম্ভবতো এই কারণেই তার 
চিন্তাধারা ছিল বিশেষ যুক্তিপুর্ণ ও উপ্ার। সমাজচিস্তাই তীর প্রবন্ধাবলীর অন্ততম 
বৈশিষ্ট্য । ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গগ্ঠ-রচনাভঙ্গির মধ্যে যে সাবলীলতা লক্ষ্য করা 
যার, তার পূর্ববর্তী লেখকগণের মধ্যে সেই গুণের অভাব ছিল । সংস্কৃত ব্যাকরণের 
অঞ্সরণ করলেও তিনি তার নিজন্ব রচনাশৈলীর দ্বার! বাংলাভাষাকে সজীব ও 
প্রসাদপগ্ডণসম্পন্ন ক'রে তুলেছিলেন । বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে ভূদেব যেভাবে 
তৎকালীন বঙ্গমাজকে সামাজিক, নৈতিক ওপান্রিবারিক বিষয়ে সচেতন ক'রে 
তুলেছিলেন, তা উচ্চ-প্রশংসার দাবি রাখে । সামাজিক বহু সমস্যার কিভাবে সুষ্ঠ 
: সমাধান সম্ভব তার হুম্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন তীর প্রবন্ধাবলীতে। এইভাবে 
বক্তিনি সমাজ-সংস্কারের একটা গুরু দায়িত্বও পালন করেছিলেন । ভূদেবের প্রবন্ধাবলী 
 ঈতু থে সাহিত্যের মাপকাঠিতেই সার্থক তা নয়, দেশবাসীর মনে স্বাদেশিক ভাব 





বাংলা-গছ্যের অনুশীলন ৬৫ 


জাগিয়ে তুলতে, দেশবাসীকে সদ্গুণসম্পন্ন হতেও সেইসব প্রবন্ধ বিশেষ সহায়ত" 
করেছিল । পূর্ববর্তী লেখকগণের তুলনায়, তার গগ্যরচনা ছিল অধিকতর প্রাঞ্জল ও 
সাবলীল, তার বক্তব্য-বিষয়ও ছিল অধিক স্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ন। তার ভাষার নমুন! £ 
“ভগবান্‌ ইন্ট্িরগণকে বহিমুখ করিয়াই স্থষ্টি করিয়াছেন । সেইজন্য তাহাদিগের অর্থাৎ 
শান্্রকারদের উপদেশে নিবুত্তির শিক্ষাই অধিকতর হয় । প্রবৃত্তি প্রবল-_নিবৃত্তি ছুর্বল | 
শাস্্রকারের! উভাদিগের সামগ্রম্ত বিধানের উদ্দেশ্তে যেটি ছুর্বলা, উপদেশাদি দ্বারা 
সেইটির সহারত] করিতে প্রবৃত্ত হয়েন ।” নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্ষণ-পপ্তিত-বংশে জন্মগ্রহণ করে 
প্রচীন ভারতীর শাগ্ত্রের প্রতি তার যে সহজাত শ্রদ্ধা ও অগ্গরাগ ছিল তার প্রভাব 
ভার বহু রচনাতেই সুম্পষ্ট | 

[ ভূদেব মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮২৫ গ্রীঃ অন্দে । হিন্দুকলেজ থেকে উন্চশিক্ষ। লাভ ক'রে 
£হনি রুমে বাংলাদেশের শিক্ষ।নিভাগেব সবোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ভন | তার লম্পাদনায় “এডুকেশন শেজেট' 
প্রকাশিত হ'ত। ভান লেখ! পারিবাপিক প্রবন্ধ", “বিবিধ প্রবঞ্ধ, 'ক্লামাজিক প্রবন্ধ প্রন্থতি গ্রন্থ 
বাপ্লা-প্রবন্ধনাভিতাকে বিশেমভাবে সম্বদ্ধ করেছে । ১৮৯৩ শ্বীঃ অ্দে ভার মৃতু হয় |] 


॥ বন্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ 


উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে বাংল। গছ্যের যে অন্গশীলন আরম্ভ হয়, 
সাহিত্যক্ষেত্রে সন্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সেই গন্য ভাষা ক্রমবিকাশের পথে 
অগ্রসর হ'লেও পরিবতনশীল যুগধর্মের সঙ্গে তা সামঞ্জস্য ূ 
বেখে চলতে পারেনি । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষরকুমার টাল 
দত্ত প্রমুখ পলকের] বাংলাভাষার ছুর্বলতা বা দীনতাকে 
বহুলাংশে দূর করেছিলেন সন্দেহ নেই এবং তাদের রচনা ক্রমশ সাহিত্যধমীও হয়ে 
উঠেছিল। কিন্ত তাদের রচনাশৈলীতে প্রতিভার এমন কোনে স্পর্ণ ছিল ন! 
যাতে ক'রে ত। পাশ্চাত্তয শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত রাঙালীদের বাংলাসাহিত্যের 
প্রতি অঙ্গরক্ত ক'রে তুলতে পাপে । বিদ্ণী সাহিতোর মাধ্যমে দেশের তংক।লীন 
শিক্ষিত-স্প্রণায় সাহিত্যরসের যে আব্বাদ পেরেছিলেন, বস্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী লেখ ক- 
বৃন্দ তাদের রচনার সেই বহুবিচিত্র রসের সন্ধষন দিতে পারেন নি। তাছাড়া, 
তাদের রচনা অবধিকাংশক্ষেত্রেই সংস্কৃতির অগ্পারী হওগরার ইংরেজী ভাষা ও 
সাহিত্যের অগ্গরাগী বাঙালী পাঠকবুন্দ বাংলাসাহিত্যের প্রতি বিশেষ কোনে! 
মনোযোগ দেবার মতে। অন্তরের তাগিদ অজ্ভব করেননি । কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্র 
তার বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে সেই অবইউন ঘটালেন, তাদের দৃষ্ট ফেরালেন বাংলা- 
সাহিত্যের দিকে। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্রের আবির্ভাবের 
সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যরচনার ক্ষেত্র বিস্তারলাভ করে । এইসব পত্র-পত্রিকা! ও সংবাদপত্রের 
মাধ্যমে একদিকে যেমন প্রবন্ধ-স।হিত্যের স্থব্রপাত, অন্রিকে তেমনি সমালোচনা- 
সাহিত্যের উদ্ভব। “তব্ববোধিনী পত্রিকা”, “বিবিধার্থ সংগ্রহ”, “্হস্য-সন্দর্ভ+, 


৩৪ 


৬৬ রচন।-বিতা1ন 


'সোমপ্রকাশ+ প্রভৃতিতে যে বিপুল সম্ভাবনার আংশিক আভাসমাত্র দেখা গিয়েছিল, 
বন্ধিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শন'-পত্তিকা প্রকাশিত হ'লে সেই সম্ভাবনার পূণ বিকশিত রূপ লক্ষা 
কর! গেল। ইংরেজী ভাব! ও সাহিত্যে বিশেষ জ্ঞানলাভ ক'রে, বস্কিমচন্দ্র যেদিন 
বাংলাভাষার সাহিত্য রচন1 করতে উদ্যোগী হলেন সেইদিন থেকেই বাংলাসাহিতো 
যুগান্তর ঘটল। উপন্যাস রচন] ক'রে তিনি সেকালের পাঠকসমাজকে চমত্ক্ত 
করেছেন সন্দেহ নেই এবং বাংল উপন্যাসের ক্ষেত্রে বা আজও বিশেষভাবে 
স্মরণীয় | কিন্ত প্রবন্ধকারবূপেও তিনি সে-যুগে ষে সাহিত্য-প্রাতিভার পরিচয় দিয়েছেন 
তারও কোনো তুলন। নেই । প্রবন্ধ ও সমালোচন। শুধু যে মাতার পরিচয় 
দিয়েছেন তারও কোনে তুলনা নেই। প্রবন্ধ ও সমালোচনা শুধু যে কতকগুলি 
তত্ব ও তথ্যের সমষ্টিমাত্র নর, সেগুলিও যে রচনাকৌশলে সাহিত্যপদবাচ্য ভ 
উঠতে প্রারে, পাঠকের শিক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করে তাদের আনন্দের বা মানসিক 
তৃপ্তির আস্বাদ এনে দিতে সক্ষম, বঙ্কিমচজ্জই তা সর্বপ্রথম সার্থকভাবে প্রমাণিত 
করেন। সাধু ও চলিত গছ্যরীতির মধ্যে অপুৰব একটা সামঞ্তন্য বিধান করে 
বঙ্কিমচন্দ্র নিজন্ব একট বরচন]-বীতির প্রবর্তন করেন । সে-ভাষ। পরে “বঙ্কিমীভাষ।? 
নামেই বিশেষভাবে চিহ্নিত ভয় | সে-ভাষার প্রধান বৈশিষ্টা ত'লো- প্রকাশভঙ্গির 
খজুত1, বক্তব্যের স্পষ্টতা, যুক্তিপূণ বিশ্লেষণ, অলঙ্কার-মণ্ডন ও রসস্থষ্টি। অনেক 
গুরুগন্ভীর বিষয়কেও তিনি সরস ক'রে তুলেছেন। সাহিত্যে সৌন্দধসষ্টিই ছিল 
বঙ্কিমের প্রধান লক্ষ্য । পঙ্গদর্শশন'পতিকায় তিনি সাভিত্য, ইতিভাস, বিজ্ঞান, দশন, 
সমাজনীতি, অথনীতি, ধর্মন1তি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে যে অভজ্র প্রবন্ধ রচন। করেন, 
'কমলাকান্তের দপ্তর", 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'লে।করহস্ত”, 'ধর্জতত্ত", কিষ্ণচরিত্র', 'মুচিরাম 
গুডের জীবনচরিত”" নামে সেই সব প্রবন্ধ গ্রন্থাকরে প্রকাশিত হয়ে বাংলা 
গছযসাহিত্যকে সম্বদ্ধতর ক'রে তোলে । 

সংযত ব্যঙ্গ ব1 গ্রচ্ছন্ন কৌতুকের আবরণে বঙ্কিমচন্দ্র তার “কমলা কান্তের দপ্তর'-এর 
বিভিন্ন প্রবন্ধে যেভাবে তৎকালীন সমাজ, সাভিতা, পর্শ ও রাষ্টের সমালো চন 
করেছেন বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে অজও তা তুলন।হীন | এইসখ রচনায় মানবপ্রীতি 
ও জাতীয়তাবে!ধেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়। যায় । দেশের মুষ্টিমেয় ধনী- 
সম্প্রদায়কে নিয়ে যে দেশ নয়, অগণিত দরিদ্র ও দুঃখছুদশ গ্রস্ত ম।ভষযকে নিয়েই যে 
দেশ, সে-কথা তিনি “বিড়াল"-প্রবন্ধে কেমন প্রচ্ছন্ন কৌতুকের আবরণে বলেছেন 

''আমাদিগের শী দ্েখআহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্তমান, লাঙ্গল 
৫ দাত বাহির হইয়|ছে-জিহ্বা ঝুলিয়। পডিয়াছে--অবিরত আভারাভাবে 
ডাকিতেছি, মেও! মেও! খাইতে পাই না। আমাদের কালে! চামড়া দেখিয়া 
দ্বণা করিও নী। এ পৃথিবীর মত্ম্ত-মাংসে আমাদের কিছু অপ্নিকার আছে। 
খাইতে দ1৩--নহিলে" চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শু্ষ মুখ, ক্ষীণ সকরুণ 
মেও মেও শুনিয়া তেএমাদের কি ছুঃখ হয় ন1% চোরের দণ্ড অছে, নিদদরত1র কি 
দণ্ড নাই ?” 


বাংলা-গগ্যের অনুশীলন ৬৭ 


“বিবিধ প্রবন্ধ'-র বিভিন্ন রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে যেমন তার বিশ্লেষণীশক্তি 
ও অন্তদূ্টির পরিচয় দিয়েছেন, অন্ত্িকে তেমনি তার গগ্যরীতি এক সরস ভঙ্গিমায় 
নতুন আদর্শ স্থাপন করেছে । 'কিষ্ণচরিত্র'-এ বঙ্কিমচন্ত্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রমা ণিত করেছেন 
এক আদর্শ পুরুপরূপে এবং ধর্মতত্ব'-এর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন পরিপূর্ণ 
জীবনের এক উচ্চ আদর্শ। সামাজিক বিভিন্ন সংস্কার ও দৌষক্রটিকে তিনি যেমন 
বাঙ্গ করেছেন তার 'লোকরহন্যএ, তেমনি সরকারের খয়েরখাদের প্রতি 
তার সুতীব্র গ্লেষ বগিত হয়েছে “মুচিরাম গুডের জীবনচরিত'-এ | বস্কিমচন্দ্রই 
সর্বপ্রথম বাংলা-স।হিত্যে নির্মল কৌতুক্রসের আমধ।নি করেন। পরবর্তীক।লের 
প্রন্ধক|রদের ক।ছে 'বস্থিমী গদ্রীতি'-ই আদর্শ রচনারীতিরূপে দেখ দেয় । 

| ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দের ২৬-এ জুন ২৪-পরগনা জেলার অন্তগত নৈহাটা-কাঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্্রের ভন্ম 
2য় । উত্রেজী সাহিতো তার পাগ্ডিতা ছিল অগাধ । তিনি তার কর্মজীবন শুক করেন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট 
বপে। ছ।ত্রাবস্থ। থেকেই ভাব সাভিতা জীবন শুপ হয় । কৰি ঈশ্বরচন্দ্র গুণু সম্পাদিত “সংবাদ প্রভাকব' এ 
তার অনেক গগ্য-পঞ্ভ রচন। প্রকাশিত হয়েছিল । ১৮৬৫ শ্রীঃ অব্দে তার প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী' 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার সাভিতাক্যাতি চতুিকে ছড়িয়ে পড়ে । ১৮৭২ খ্রীঃ অবে প্রকাশিত ও 
ঠ|র সম্পাদিত “বঙ্গদশন”-পন্জিকা বঙ্গসাভিতো যুগান্তর আনে । সাভিত্যেব বহু ক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র 
পথিকৃতের ক'জ করেছেন । ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দের ৮ই এপ্রিল তিনি পরলো'কগমন করেন |] 


॥ রামেক্দনুন্দর ত্রিবেদী ॥ 

ধঙ্কিম-পরবতী যুগে বাংল। প্রবন্ধষপহিত্যের আপগে বিশেষ প্রতিভার অধিক।রী 
ভয়ে ধার। অব, তরেছিলেন রামেন্তকুন্দর জিবেদী তাদের অন্যতম | বিষয়-বৈচিত্র্যে 
ও রচনার সরূসতায় তার প্রধন্ধ/বলী উত্রুষ্তট সাভিত্যের শিদশন । দশন, বিজ্ঞান, 
স|ভিত্য, ভাব। ওত ৪ ধর্মতত্ব এই সকল বিষয়েই তিনি যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের 
অপিকারী ভিলেন ভার পরিচর পাওয়া যাখ উর বিভিন্ন রচনার । তার ভাব। 
ওজন্বী, প্রাঞ্জল ৭ প্রসাদগ্ণসম্পন্ন | রামেন্দঙ্জন্দর ছিলেন 
্ববীনচে তা এ দেশপ্রেমিক । ভার রচনার মধ্যেই সেই 
সদ্গুণ/বলীর পরিচয় পায় যাধ। তার রচনাবলীর 
মধ্য “প্ররূতি", 'বিচিজ্ঞ জগত”, “জিজ্ঞাসা” 'কর্মকথ।”, শিব্ব-কথ]?, নানাকথা? ভগ 
কথ”, “বজ্ঞ-কগ]', “চরিতকথা” “বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রএকথা" প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতি এজন 
করে। জীপনী-রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহত্ত। তীর 'ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর? শীর্পক 
জীবনী-প্রধন্ধ থেকে তার গগ্রীতির কিছু নমূন। উদ্ধৃত হচ্ছে 2 “বিদ্যাখ)গবেন 
করুণার প্রবাত যখন ছুটিঘাছিল তখন কাহারও সাধ্য হর নাই যে, সে গতির পথে 
দাড়াইতে পারে | ধেশাচারের দারুণ বাধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই | সমাজের 
ক্রকুটী-ভঙ্গিতে তাহার আোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে বিদ্যাসাগরের 
কঠোরতার পরিচয় । সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়! তিনি শেষ পষন্ত স্থিরভাবে 
দণ্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই মেরুদণ্ড নমিত করে।” 


দর্ঘন ও বিজ্ঞান 
সম্পকিত প্রবজাবলী 


৬৮ রচনা-বিতান 


বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার গুকাশে রামেন্দ্রকুন্পরের বলিষ্ট ও সরস গ্যরীতি 
যে বিশেষ উপযোগী হয়েছিল সে-কথ। সকলেই ব্বীকাঁর করবেন তার বিজ্ঞান ও 
দর্শনতত্ব সম্পক্ষি ত প্রবন্ধ।বলী পাঠ করলেই । যেমন-_“পাধিব দ্রব্যমাত্রেই 
ভূকেন্দ্রভিমুখে গমন করিতে চাহে । এই নিয়মের নাম ভৌম আকর্ষণ ব 
মাধ্যাকর্ষণ। প্ররুভির পাজ্যে নিয়মভঙ্গ তয় নাঃ কাজেই যদি কেহ আপির। বলে, 
দেখি| আসিল।ম, অযুকের গাছে নারিকেল আজ বৃন্তঠ্যত তইব।মাত্র ক্রমেই 
বেলুনের মতি। উপরে উঠি ৩ লাগিল, তাহ? হইলে তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্য ব্যক্তি 
উপর বিভিন্ন নিন্দাবার ধর্দিত হইতে থাকিবে | কেহ ধলিবে-লোকট] মিথ্যাবাদী, 
কেহ বলিবে-পাণগল ; কেভ বলিবে-লোকট। গুলি খায়; এবং ধিনি সম্প্রতি 
রসায়ন-নামক শান অধঠয়ন করিরা বিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি হয়তো বলিধেন, হইতেএ 
ব। পারে, বুঝি এ শারিকেলট।র ভি৩রে জলের পরিবর্তে ভাইড্রে!জেন গ্যাস ছিল। 
কেনন। তীভার ঞ্রব বিশ্বাস যে, নারিকেল-_র্থাটি ন|রিকেল, ধাভার ভিতরে জলজ 
আছে, ভাইড়োজেন নাই, এহেন নারিকেল কখনই প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গে অপরাবী 
হইতে পারে নী1” “বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথ।”-র রামেন্্শ্রন্মধের যে ম্বদেশী ভাবধারার 
পরিচয় পাওয়া যায়, সে-যুগে জাতীয়চেতনার উন্মেষে তা বিশেষ সহায়ক হয়েছিল: 
রামেন্্রস্ুন্দরের রচনীবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্যই ভ'লে। দুরূহ তত্তকথার সরল ও সরদ 


আলোচন।। 

[ রামেন্্রচন্দর জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দের ২০ এ আগস্ট | মুশিনাবাদ জেলার টেঞ্বৈদ্যপুর 
গ্রামে ছিল তার নিবাস । ছান্র।বস্থায় তিনি ছিলেন অতান্ত মেবাবী । তার কর্মজাবন শুরু হয় বিজ্ঞানের 
অধ্যাপককপ ; পরে তিনি কলকাতার রিপন কলেগের (বর্তমান হবেন্দ্রনায কর্পেতজের) অধ্যক্ষ -পলে 
উন্নীত হন । তার আগুরিক প্রচেষ্টায় 'বঙ্গায় সাহিতা পরিনৎ নবঙগীবন লাভ করে । ১৯১৭ খ্রীঃ অব্দের 


৬ই জুন ভার মৃতু হয় । ] 
অনুশীলনী 


১। বাংল! গগ্ভসাহিত্যের প্রারস্তিক যুগ সম্পকে যাহা জান লিখ । 

২। বাংল! গগ্সাহিত্যের অন্শীলনে ইউরোপীয় মিশনারী ও ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের অধ্যাপকদের দান কতখানি তাহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 

৩। রাজা রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গগ্য-রচনা সম্পর্কে 
তোমার মন্তব্য লিখ। 

৪। বাংলা প্রবন্ধপাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্থান নির্ণয় কর। 

৫ | প্যারীটাদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রামেজ্দ্রস্ন্দর ভ্রিবেদীর গগ্যরচনা 
সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচন? কর । 

৬। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ £ 
(ক) উইলিয়ম কেরী; (খ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ; (গ) রামরাম বস্থু; 
(ঘ) অক্ষয়কুমার দত্ত; (ও) 'আলালের ঘরের দুলাল” ; (চ) “কমলাকাস্তের 
দপ্তর” | 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৫ নাটক ও নাট/)শালা 
(ক) কবিগান, বাত্র। ও পাচালি 


থলাসাহিত্যে গগ্ঘ-রচণার প্রকৃত অন্শীলন যেমন শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর 
গ্রারস্তে, নাটক-রচনার স্ত্রপাতও তেমনি হয় এই যুগে। এদেশে ইংরেজ- 
মাগমনের পূর্বে বাংলা-ভাষায় উল্লেখযোগ্য কোনো নার্টক রচিত হয়নি এবং 
সাধারণ নাট্যশাল! স্থাপনের কোনো চেষ্টাও ছিল না। প্রাচীন ভারতে অবশ্ঠ 
সংস্কৃত নাটকের প্রচলন ছিল এবং সংস্কৃত-সাহিত্য নাট্য- 
রচনার দ্বারাই বিশেষভাবে সমুদ্ধ। কিন্তু সংস্কৃতের পর সীরাত 
অপত্রংশের স্তর পেরিয়ে বাংলাভাষ। যেদিন এদেশের মান্ষের ভাবপ্রকাশের অন্যতম 
প্রধান বাহন হয়ে উঠল সেদিন থেকে আরস্ত ক'রে ১৯-শ শতকের প্রারস্তকাল পর্যন্ত 
বাংলানাটকের কোনো নিদর্শন নেই। স্ুদীর্ঘ এই যুগে রসপিপাস্থ বাঙালী মন 
তৃপ্তিলাভ করত সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ে, মঙ্গলকাব্যের পালাগানে, কিংবা কীর্তনের 
মাধ্যমে | ১৮শ শতাবীর ষষ্ট দশকে কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে কবি ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্ঠের আবির্ভীবসময় পর্যন্ত বালাসাহিত্যের এক অন্ধকারময় যুগ । এই যুগের 
শেষদিকে একদল কবি-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, ধাদের রচন৭ “কবিগান*-রূপে সার! 
বাংলাদেশে, বিশেষত বাংলার পল্লীলমাজে চিত্তববিনোদনের অন্যতম বাহনরূপে 
জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । কবিগানের সঠিক কোনে সংজ্ঞা! নির্দেশ কর কঠিন । বাংলী- 
দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত তর্জা, পাচালি, খেউড, আখডাই, 
হীফ-আখড়াই, ফুল-আখডাই, দ্াডাকবিগান, বসা-কবিগান, ঢপ, কীর্তন, টপ্পা, 
রুষযাত্রা, তুকগীত প্রতি বহুবিচিত্রনাম! বস্তর সংষিশ্রণে কবিগান জন্মলাভ করে । 
'কবি” অর্থে এখানে অশিক্ষিত অথচ স্বভাবকবি। তাদের বচন1 ও সঙ্গীত বিভিন্ন 
নামে পরিচিত কবিগানের বিভিন্ন শাখা । শেষ পরন্ত এই কবিগান বিতগ্ামূলক 
সঙ্গীত-সংগ্রামে (বা “কবির লডাই”তে ) পধবসিত হয় এবং তর্জা, আখড়াই ও 
পাচালি এই তিনটি ভিন্ন নামে জনপ্রিয়তা লাভ করে। নিধুবাবুর টগ্লা, দাশু রায়ের 
(বাঁ দাশরথি রায়ের ) পাচালি, ভোলা ময়রা ও আপ্টুনি ফিরিঙ্গীর তর্জা বা 
আখড়াই, গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ঞযা ত্র প্রভৃতি বাংল কবিগানের কয়েকটি বিশেষ 
প্রচলিত রূপ । কবিগানকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যায়--(১) ভবানী- 
বিষরক লোকপঙ্গীত (যেমন, আগমনী, বিজর়ার গান ওশ্ঠামাসঙ্গীত 9) (২) রাধারুষ্ণ- 
বিষয়ক লোকসঙ্গীত বা সখী-সংবাদ (যেমন, মাথুর-গানের পাল ও গোষ্ঠসঙ্গীত )3 
(৩) নানাবিষয়ক শ্লেষাতআক গীত এবং (৪) খেউড়। শেষোক্ত ছুই শ্রেণীর 
কবিগানের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ছুই দলের নায়কদের মধ্যে গানের মধ্য দিয়ে 
তীব্র প্রতিযোগিতা হ'ত | সময় বিশেষে তীর! সাধারণ রুচিবোধকে অতিক্রম ক'রে 


রি রচনা-বিতান 


পরম্পরকে গালাগালি দিয়ে, আসর মাতু করবার জন্য উঠে প'ড়ে লাগতেন। 
গানের যেমন অস্থায়ী, আভোগ ও অতন্তরা, কবিগানেরও তেমনি তিনটি স্তর-_ 
মোহড়া, চিতেন ও অন্তর1। অর্থাৎ, প্রথমে গানের বক্তব্য-বিষয়ের ভূমিকা, তারপর 
বক্তব্য এবং সবশেষে তার উপসংহার | কবিগানের, বিশেষ ক'রে লড়াই-জাতীয় 
কবিগানের, আর একটি বিশেষত্ব "চাপান'-ও “উতোর?। অথাৎ, কোনে। একটি 
বিষয়ে একদল কবিয়ালের গান শেষ হ'লে তাকে বলা হ'ত “চাপান”, বিপক্ষদলের 
মূল-গায়েনকে তখন সেই 'চাপান'-এর উতোর (বা উত্তর ) দিতে হ'ত। সেই 
উত্তোরের পর আবার উত্তোর চলত । এখানে উল্লেখযে'গ্য এই যে, এই সব 
'চাপান' ও 'উতোর+-এর বাণী মুখে মুখেই রচিত হ'ত লৌকিকগীতির স্থুরে | 
একদল হয়তো। কৃষ্ণের গুণগান করে “চাপান? দিত, অন্তদল তেমনি রাধার শ্রেষ্টত্‌ 
প্রতিপালন ক'রে তার 'উতো!র' দিত। এইভ।বে চলত কবির লডাই । কবিগানের 
প্রথম যুগে যেমন গৌঁজলা গু" ই, রাস্ত্, নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, নিতাই বের।গী, রাম বন্ধু 
প্রভৃতি কবি-গায় কদের পাঁওয়] যাঁয়। “চাপান? ও 'উতোর'পুথার ওবর্ডক হিসাবে 
অনেকে তেমনি রাম বসুর নাম করেন। ১৮-শ শতাব্দীর শেষভাগে আর ধারা 
কবিগান রচন] ক”রে জনপ্রির হন তাদের মধ্যে নাম করা যায় আপ্ট,নি ফিরিঙ্গী, 
ভোলা ময়রা, সাতু রায়, গদাধর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদ।স গুভৃতির। ণিধুবাবুর 
টঞ্লা কবিগানের পধায়ে পডলেও, কবিগান অর্থে সাধারণত যে লঘুরস)তুক গান 
বোঝায়, তা ছিল না। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আদর্শে ও সুরে তিনিই সর্বগথম 
বাংলাভাষায় যে লৌকিক প্রেমসঙ্গীত বচনা করেন এদেশে তাই" টগ্লী” নামে 
পরিচিত নিধুবাবুর আদর্শে, ১৯-শ শতাবীর গোড়ার দিকে, আর ধার লোকসঙ্গীত 
রচনা ক'রে খ্যাতিলাভ ক'রেন তাদের মধ্যে ছিলেন_ কালিদ1স চট্টোপাধ্যায়, 
ওরফে কালী মির্জা] ও শ্রীধর কথক । 

সে-ষুগে সাধারণ মান্তষের চিত্-বিনোদনের অন্ততম মাধ)ম যেমন ছিল কবিগান 
তেমনি ছিল-যাত্রা। চৈতন্তযুগেও যাত্রার অন্তরূপ পালাগানের অভিনয় হত। 
মহাপ্রভু নিজেই কয়েকবার ভক্ত শিষ্কদের নিয়ে কঞ্চলীল। 
অভিনয় করেছেন | সেকালে ঝুমুর-গানের যে অন্ষষ্ঠান 
হ'ত তা-ও যাত্রাগানের অন্তরূপ, কিন্তু তার সবটাই পছ্যে রচিত। অর্থাৎ, নৃত্য- 
গীতের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন চরিত্র তদের মনের ভাব প্রকাশ করত। খ্রীষ্তীয় ১৬-শ 
শতাবী থেকে ১৯-শ শতাব্দী পর্ষস্ত গছ্য-পছ্য-সংল!প সংবলিত যাক্রাগ!নের এক 
অবিচ্ছিন্ন যুগ। সেকালের যাত্রাপাল! রচিত হ”্ত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও 
ভাগবতের বিভিন্ন উপাখ্যানকে অবলম্বন ক'রেই এবং ধর্মীয় ও লৌকিক উৎসব- 
অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে তা উন্মক্ত-প্রাঙ্গণে চণ্তীমণ্ডপে বাঁ জমিদীরবাঁড়ির অঙ্গনে 
অভিনীত হ'ত। সেকালে এই সব যাত্রাপালা একাধারে আনন্দদান ও লোকশিক্ষার 
বাহনরূপে পরিগণিত ছিল। ১৮-শ শতাব্দীর শেষভাগে ভ্রীদাম, সথদাম, পরমানন্দ 
অধিকারীর যাত্রা! বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন পাল! 


যাত্রা 


নাটক ও নাট্যশাল। ৭১ 


যখন ক্রমশ একঘেয়ে ভয়ে ওঠে, তখন যাত্রার আসরে ভারতচন্দ্রের “বিদ্যা স্থন্দর"-পালা 
নতুন এক আবেদন নিয়ে আসে। ১৯-শ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গে যেমন গোবিন্দ 
অধিকারীর 'কুষ্ণযাত্রা” জনপ্রিয়তা লাভ করে, তেমনি করে গোপাল উড়ে ও 
পাধামোহন সেনের 'বিদ্যান্থন্দর+-যাত্রা। এই সময় পূর্ববঙ্গে কুষ্ণচকমল গোস্বামীর 
'রাই উন্মাদিনী-পালাও সমাদরলাভ করে । তারপর, ইংরেজ-রাজত্বের স্থচনায় 
যখন এদেশে নাট্যশ।ল1 স্থাপিত হয় এবং বাংলা-নাটকের অভিনয় হ'তে থাকে, 
তখন দেখ| দেয় এক নতুন ধরনের যাত্রা । ইংরেজী “অপেরা”-র সঙ্গে সেই যাত্রার 
অনেক মিল। এই শ্রেণীর যাত্রায় যেমন গ্য-সংলাপের প্রাধান্য দেখা দেয়, তেমনি 
শাটকের অন্করণে সেই যাত্রার পালা কয়েকটি অঙ্কে ও বিভিন্ন দৃশ্টে বিভক্ত হ'তে 
থাকে । কিন্তু, যুগ-পরিবর্তনে নাটকের প্রাধান্য স্বীকৃত হ'ঙ্গে যাত্রাগানের কদর ক্রমে 
কমে আসে, এবং শিক্ষিত-সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে তা কেবল পল্লীর অশিক্ষিত- 
সমাজে নিজের অস্তিত্ব কোনমতে টিকিয়ে রাখে । বিংশ-শতকের স্বদেশীযুগে আবার 
এক নতুন ধরনের যাত্রাগান শিক্ষিত-অশিক্ষিত নিবিশেষে দেশের সকল শ্রেণীর 
মান্তষের মনে বিরাট এক আলোড়নের স্থষ্টি করেছিল । তা হ'লো চারণকবি মুকুন্দ 
দাসের ব্বদেশীষাত্রা। এই বিশেষ ধরনের যাত্রার মাধ্যমে ত্বদেশী-ভাবধার।র প্রচার 
ক'রে মুকুন্দ দাস যেভাবে দেশবাসীকে জাতীয় চেতনায় উদ্ভুদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন 
তার তুলন] হয় না। 

পাচালি-গাঁনও কবিগান ও যাত্রাগানের মতোই লৌকিক সাহিত্যের বিশেষ 
একটি রূপ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য যে গানের মধ্য দিয়েই বিকাশলাভ 
করে সে-কথা পুবেই উল্লিখিত হয়েছে । লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারে যেসব 
মঙ্গলকাব্যের কষ্টি ভর সেগুলিকে পাঁচালি ধলা যায়। 
পরে, এ-সব কাব্যের অন্তকরণে জনপদ-কবির1 মনসার ঠা 
ভাসাম (বা মনসার পাঁচালি ), চত্তীর পাচালি, শিবের পাচালি, সত্যনারায়ণের 
পাঁচালি, শনির প!চালি, লক্ষ্মীর পাঁচালি প্রভৃতি রচনা করেন। ছড়াজাঁতীর এইসব 
রচন1 বিভিন্ন পূজান্রষ্টানের আসরে স্থর করে পড়া হ'ত এবং ধর্মমাভাত্ম্য শ্রবণের 
সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারা যেন চিত্তবিনোদনেরও একট অবকাশ পেতেন । কবিগানের 
যুগে দাশরথি রায়ের পাঁচালি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে । পাঁচালিকার হিসাবে 
সেযুগে কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ও রাধামোহন সেনও বিশেষ নাম করেন । 


(খ) নাটক রচনার সূত্রপাত 


বাংলাদেশে নাটক রচনার যে-ইতিহাস তার সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগের যাত্রা বা 
পাচালির কোনো সম্পর্ক নেই । কারণ, বাংল! নাটক রচনার স্ত্রপাত হয়েছিল 
পাশ্চান্ত্য শিক্ষা ও ভাবধারার আদর্শে । ১৮-শ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৯৫ খ্রীঃ 
অবে ) বাংলাদেশের রাজধানী কলকাতায়, ইংরেজ শাসকগোঠী ও ব্যবসায়ীদের 


৭২ রচনা-বিতাঁন 


অবসর বিনোদনের জন্য যে রঙ্গালয় স্থাপিত হয়, তাঁর নির্মীতা ছিলেন লেবেডফ, 
নামে একজন রাশিয়ান । তার উদ্যোগেই এ রঙ্গালয়ে কৌতুকরসাশ্রিত ছু'খানি 

ইংরেজী নাটকের বাংলা-অন্গবাদ অভিনীত হয় এবং 
৪8057195525 বাঙালী দর্শকেরা সেই প্রথম পাশ্চাত্য আঙ্গিকে রচিত 
অনুবাঁদ-নাটক অভিনয় | রাত ৫ 

বাংল। নাটকের সঙ্গে পরিচিত হন। রঙ্গমঞ্ধে দৃশুপটের 
আমদানি এবং নাটকের বিভিন্ন পাক্রপাশ্রীর সাঁজসজ্জাও সকলের কাছে নতুনত্তের 
স্বাদ আনে । সাহেবপাড়ার এ রঙ্গমঞ্জের অভকরণে, এরপর হমধ্বাজারে নবীদ 
বন্ুর বাড়িতে যে রঙ্গমঞ্চ গড়ে ওঠে সেখানে “বিগ্ঠানুন্মর'যাত্রীপাঁলাই 
নাটক]কারে অভিনীত হয়েছিল। বিস্ত, সাধারণের পক্ষে সে-তাতিনয় দেখ 
সম্ভবপর হয়নি । কারণ, এই শ্রেণীর পারিবারিক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটক 
দেখবার জন্য শুধু অভিজাত-সম্প্রদায়ের নরনারী ও সাঁহেব-স্থবাদেরই গুবেশাধিকাৰ 
থাকত। ১৮৩১ খ্রীঃ অবে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে, হিন্দু থিয়েটার” নামে 
যে প্রথম সাঁধ1বণ নাট্যশালা স্থাপিত হয় সেখানে সাধারণত ইংরেজী নাটকেরই 
অভিনয় হ'্ত। ক্রমে, কলকাতায় আরও কয়েকজন বিশ্ষ্ট ব্যত্তির উদ্যোগে 
যে-সব পারিবারিক রজমঞ্চ স্থাপিত হয় দেখানেও কয়েকটি ইংরেজী ও সংস্কৃত 
নাটকের বাংলা-অন্তবাদ অভিনীত হয়; অর্থাৎ মৌলিক কোনে1 বাংলা-নাটক 
তখনও পধন্ত রচিত বা অভিনীত হয়নি । সেব্সপীয়র ও কালিদাসের নাটকের 
বঙ্গা্নবাদই তখনকার দিনে প্রাধান্লীভ করেছিল । 

১৮৫২ খ্রীঃ অন্দে তারাচরণ শিকদার, পাশ্চাত্য ভাবধারায় অন্তপ্রাণিত হয়ে যে- 
নাটকটি রচন| করেন তার নাম-_'ভদ্রীজুন?। বাংলাভাধায় রচিত এই নাটকটিকেই 
প্রথম মৌলিক রচন। বলা যায়। মহাভারতের সুভদ্রীহরণ উপাখ্যানটি অবলগ্বন 
ক'রে এই নাটকটি রচিত হয় এবং এর দৃশ্তবিভাগ গঠিত হয় ইংরেজী নাটকের 
আঙ্গিকে । বাংলাভাষায় “ভদ্রাজবন? গথম মৌলিক ন।টক ভ'লেও এতে নাট্যকারের 
রচনারীতির অনেক ছুধলতা! লক্ষ্য কর! যায়। সংলাঁপও গছ্য ও পছ্যে মিশ্রিত । 
এই বসরই আর একটি মৌলিক নাটক বচিত হয়, তার নাম-_“কীর্তিবিলাস' | 
রি রচয়িতা যোগেন্ত্রচন্দ্র গুপ্ত। ভিদ্রাজ্ুন” যেমন প্রথম 
ডিক নটি মিলনাস্তক নাটক,“কীতিবিলাস? তেমনি প্রথম বিয়োগা স্তক 

নাট্য-রচন! | কিন্ত, রচনার দিক থেকে, “কীতিবিলাস” 
নাটকেও নাট্যকারের রচনানৈপুণ্যের কো।নে। পরিচয় পাওয়। যায়নি । ১৮৫৮ শ্রীঃ 
অব পাইকপাড়ার জমিদীরবাড়ীতে “বেলগাছিয়! নাট্যশাল স্থাপিত হ'লে বাংলা 
নাট্য-রচন ও নাট্যাভিনয় ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যায়। এবিষয়ে পাইকপাড়ার 
জমিদার রাজ! গ্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজ] ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতার 
কাহিনী বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ন্মরণীয় হয়ে আছে। বাংলার তৎকালীন 
সমাজ-জীবন, বিশেষত কৌলীন্ত-প্রথার বিষময় পরিণাম সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন 
ক”রে তুলতে পণ্ডিত রামনান্ায়ণ তর্করত্ব “কুলীনকুলসর্বস্বঁ নামে যে নাটক রচনা 


নাটক ও নাট্যশালা ৭৩ 


করেন “বেলগাছিয়। নাট্যশ।ল1-য় তা বিশেষ সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হয়েছিল । 
সাহিত্য-এতিহাসিকদের মতে 'কুলীনকুলপর্বন্*-ই এদেশে প্রথম অভিনীত 
মৌলিক বাংলানাটক। অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি সতেও রা'মনারায়ণ তার এই নাটকে 
স্বীয় রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন এবং স্বখ্যাঁতি অর্জন করেন “নাটুকে রামনারায়ণ' 
নামে। তার রচিত 'রত্বাবলী'-নাটকটিও 'বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত 
হয়েছিল, কিন্ত সেটি ছিল সংস্কত নাটকের অনুবাদ । তিনি 'নবনাটক+ নামে আর 
একখানি মৌলিক নাটক রচন]1 করেন | তাতে বনুবিবাঁহ-প্রথার নিন্দা কর] হয়| 
সে নাটকটি অভিনীত হয়েছিল “জোভাঙ্গীকো। থিয়েটার”-এ | '“কুলীনকুলসধন্?- 
নাটকের পর, বাংল নাট্যসাহিত্যে যে উল্লেখযোগ্য মৌলিক নাটক রচিত ও 
অভিনীত ভয়, তা হ'ল অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ম।ইকেল মধুস্ছদন দতের 
'শঘি্1, | 'বেলগাছিয়া নাট্যশাল1তেই এই নাটকের অভিনয় হয়। 'শগ্রিষ্ট'- 
নাটকের মধ্য দিয়েই যে এদেশে গুথম সাথক বাংলা নণটকের স্ুচন। হয়েছিল সে- 
বিষয়ে সন্দেহ নেই । ১৮-শ শতাব্দীর শেষভাগে বাংল] ন1টক ও নাট্যশলার ভি্তি 
স্থাপিত হয় এবং ১৯-শ শতাবীর চতুর্থ দশকে বাংল নাটকের প্রথম যুগের ওথম 
পর্বের পরিসমীপ্তি ঘটে | ছ্িতীয় পৰ শুরু হয় ১৯-শ শতাবীর পঞ্চম দশকে এবং 
এই যুগেই মাইকেল মধুস্দন দত্তের আন্তরিক চেষ্টায় বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভিত্তি 
হয় সদ । মধুস্দন-পৃর্বব্তী যুগের নাটকগুলিকে নাটক না বলে (রামনারায়ণ 
তর্করত্বের নাটক ব্যতীত) অভিনয়োপযে]গী খগ্ডকাব্য বলাই অধিক যুক্তিসঙ্গত । 
নাটকের পক্ষে যে-সব লক্ষণ অপরিহ]ধ, অর্থাৎ, চমৎকারিত্ব, চরিত্র-চিন্রণের বৈচিত্রা 
এবং ঘটন1-সংঘাত মধুক্দনের নাটকেই তা। সবপ্রথম প্রকাশ পায়। 


(শব) কয়েকজন নাট্যকণরের পরিচয় 
॥ মধুসূদন ॥ 


লা সাহিত্যের ভাগ্ডারে নাট্যকার-কবি মাইকেল মধুস্ছদনের দান 
অবিস্মরণীয় । পৌরাণিক, এ্রত্ভিহাসিক এবং সামাভিব- এই ছিন জেপীর নাটকই 
তিনি বিশেষে নিপুণতার সঙ্গে রচনা বরেন। উর গুম পৌরাণিক নাটক "এখিষ্টা' 
(১৮৫৮ খ্রীঃ অব্য ) মহাভ1রত্ের যযাতি-উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। তার দ্বিতীয় 
নাটক “পল্াবতী” (১৮৬০ খ্রীঃ অব্ব) রচিত হয় গ্রীক সত ৃ 
পুর1ণের ছায়া জসরণ ক'রে । আীকৃ-পুরণের সুপরিচিত শমিষ্ঠা' ও পন্মাবতী 
স্বরণ আপেল-উপাখ্যানের আদশে বিদর্ভ-রীজ নীলধ্জের ঈঙ্গে মাহিষ্মতীপুরীর 
রাজকন্যা পদ্মাবতীর মিলন এই নাটকের বিষয়বস্তু । মধুছদন ত1র 'পদ্মাবত্তী- 
নাটকে গছ্য ও পদ্য উভয়ই ব্যবহার করেন এবং পদ্চাংশগুলি লিখিত হয় অমিতাক্ষর 
ছন্দে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'শখ্িষ্ঠা'ন1টক রচনার পূর্বে 


৭9 রচনা-বিতান 


মাইকেল বাংলাভাষায় কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি । সেদিক থেকে বিচার ক'রে 
দেখলে, মধুস্ছদনের “শযিষ্ঠা'-য় তার যে রচনানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা 
বিশ্ব়কর | ইংরেজী নাটকের আদর্শে তিনি এই নাটক রচন] করলেও এতে সংস্কৃত- 
নাট্যশাস্ত্রের প্রভাবই যেন বেশি ক'রে চোখে পডে । নাটকীয় ভাব ও কলাকৌশলের 
অভাব সত্বেও, সে-যুগে 'শয়িষ্ঠা”র নাট্যকার হিসাবে মধুস্থদন বিশেষ খ্যাতি অর্জন 
করেন । 

মধুস্থদনের সর্বশ্রেষ্ঠ ন।টক “রুষ্ণকুম!রী' (১৮৬১ খ্রীঃ অব্দ) এতিহাসিক আখ্যায়িকা 
অবলম্বনে রচিত। মহারান। প্রতাপসিংহের বংশধর উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের 
কন্| কষ্ণকুম1!রীর ধিষাদময় জীবন-ক]হিনীহই এই নাটকের 
বিষয়বস্ত | বাংল। নাটাসাহিতেন 'কষকুমারী'-ই সর্ঞথম 
গার্থক ট্র্যাজেডি" (ব। বিয়োগান্তক )-নাটক | এই নাটকে মধুস্দদন সম্পূর্ণরূপেই 
গ্রীক নাটানতি অন্গসরণ করেন এবং পূর্ববর্তী নাটকগুলির তুলনায় সবচেয়ে বেশী 
কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পাশ্চান্ত্য ন।ট্যাদর্শে উদ্ধুদ্ধ ভয়ে, মধুস্থদন মুখবন্ধ, ঘটন1র 
জটিলতা! সষ্টি, ঘটনার ঘনীভূত অবস্থা, জটিলতা মুক্তি ও পরিসমণঞ্ি স্ট্টি ক'রে যে 
রীতিতে 'রুষ্তকুমারী? নাটক রচনা করেন বাংল] নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তা 
সম্পূর্ণ অভিনব। করুণরসের উদ্দীপনে মধুস্ছদন এই নাটকে বিশেষ দক্ষতার 
পরিচয় দেন। 

'কষ্ণকুমারী'-নাটকের পুর্বে মধুস্দন আর যে ছু”টি নাটক রচনা করেন, সে 
ঢু'টিকেই বলা যেতে পারে সামাজিক নাটক বা প্রহসন | এই প্রহসন দুটির নাম-__ 
হিয়া (১) একেই কি বলে সভ্যত।”; আর, (২) “বুডো 
একেই কিবলে সভাতা' 7.4 3 
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ? শালিকের ঘাড়ে পলো? (১৮৬০ শ্বীঃ অব্ব)। ইংরেজী- 

শিক্ষিত নব্য-সম্প্রদায়ের অনাচারে হিন্দু-সমাজ কিভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়, প্রথম প্রহসনে তারই পরিচয় পাওয়। যায়, এবং দ্বিতীয় প্রহসনে 
পাওয়। যায় ভণ্ড ও অনাচারী প্রাচীন সমাজের প্রতি মধুস্দনের কঠোর গ্লেষ। 
এই দু'টি প্র্ুসনের মধ্য দিয়ে নাট্যকার মধুস্থদনের বাস্তবতা-বোঁধ ও মাঁনব-চরিত্র 
বিশ্সেবণের যে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় পাওয়1 যায় সে-যুগের নাটযকারদের মধ্যে তা 
একাস্তই দুর্লভ ছিল। এই নাটক দু'টি অভিনীত হয়েছিল “জোডা্সাকে। 
নাট্যশালায় 

| যশোহর-জেলার সাগরধাড়ি-গ্রামে (বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত ) ১৮২৪ হ্রীঃ অবের ২৫-এ 
জানুআরি মধুহ্দনের জন্ম হয় । হিন্লুকলেজে অধায়নের সময় ত্রীষ্টধর্ম অবলম্বন ক'রে তিনি "মাইকেল 
মধুদ্দন” এই নাম গ্রহণ করেন। পাশ্াত্য-রীতি-সঙ্গত-নাটক ও প্রহসন, অমিতাক্ষর (ব1 অমিত্রাক্ষর ) 


ছন্দ, চতুর্মশপদী কবিতাবলী এবং বিশিষ্ট এক গগ্রীতির প্রবর্তক হিসাবে তিনি বাংলা-দাহিত্যে বহুমুখী 
প্রতিভার পৰিচয় দেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ অন্দের ২৯-এ জুন তার মৃত্যু হয়। ] 


'কুষ্ণকৃমারী' 


নাটক ও নাটাযশাল! 


॥ 


বয়সের দিক থেকে নাট্যকার দ্রীনবন্ধু মিত্র মাইকেল মধুস্দন দত্তের পূর্ববর্তী 
হ'লেও নাটারচনার ক্ষেত্রে তিনি মধুস্দনের পরবর্তী । কারণ, মধুস্দনের “শখিষা?- 
নাটক প্রকীশিত ও অভিনীত হবার পর ত1র যুগান্তকারী 
নাটক নীলদর্পণ' আ'ত্প্রকাশ করে (১৮৬৭ শ্রীঃ )। 
বিদেশী নীলকরসাহেবদের অমানষিক প্রজাগীডনের কাহিনী অবলম্বন ক'রে রচিত 
তার এই “নীলদর্পণ'-নাট কখানি বাংলাদেশে অভূতপূর্ব এক আন্দোলনের কৃষ্টি করে। 
মিসেস্‌ স্টোর 77019 [02778 08])17)” উপন্তাস যেভাবে আমেরিকার দাঁসত্ব-প্রথার 
মূলে আঘাত হানে, দীনবন্ধুর 'নীলপর্পণ'-নাটকও তেমনি নীলকরসাতেবদের 
অমান্তরষিক অত্যাচারের হাত থেকে এদেশের সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে 
সহায়তা করে । “নীলদর্পণ' শুধু দীনবন্ধুর এক অপুব সাহিত্য-ষ্টিই নয়, তৎকালীন 
বাংলাদেশের একখানি বাস্তবধমী সম]জচিত্র । এই নাটকে যেমন জীবন সম্বন্ধে 
দীনধন্ধুর বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় প1ওর। যায়, অন্যদিকে তেমনি পাঁওয়। যায় 
তার নাট্যরচনার অসাধারণ ক্ষমত]। “নীলদর্পণ,-নাটকের মধ্য দিয়ে বাস্তবধমী 
চরিত্র-স্ছজনের যে নিপুণতা তিনি দেখিয়েছেন সে-যুগের নাট্য-রচনীর পরিপ্রেক্ষিতে 
তা উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে | দীনবন্ধুর এই নাটক দিয়েই সেকালের প্রথম 
সাধারণ নাটাশাল। ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর ( বাগবাজারে অবস্থিত ) উদ্বোধন 
হয়েছিল ১৮৭২ শ্রীঃ অন্দের ৭ই ডিসেম্বর । “নীলদর্পণ'-নাটকের ইংরেজী অন্তবাদ 
ক'রে (শোনা ধার মাইকেল মধুস্থদনই আসলে অন্বাদ করেন ) পারি লংসাহেব 
নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে শ|সকগোষ্ঠির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন । কিন্তু, 
রাজরে।যে প'ড়ে তাকে শেষ পষন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়। 

দীনবন্ধু ছিলেন প্রকৃতই নাট্যকার । নাট্যরসস্থষ্টিতে তার ক্ষমতা ছিল অনন্- 
সাধারণ। তীর 'সধবার একাদশী' ( ১৮৬৬ খ্রীঃ অবে ) নাটক উচ্চস্তরের সাহিত্য- 
প্রতিভার নিদর্শন । এই নাটকে তিনি হালক। হাসি ও স্তৃতীক্ষ ব্যঙ্গের ছলে, 
পাশ্চাত্তয-শিক্ষার শিক্ষিত উচ্জুঙ্খল বাঙালী-সম1জের যে 
চিত্রাঙ্কণ করেছেন তার কোন তুলন। হয় না। এই শ্রেণীর 
ব্যঙ্পূর্ণ নাটক বাঁ প্রহসন-জাতীয় রচনাতেই তিনি 
ছিলেন সিদ্ধতস্ত | তার অন্যান্য নাটকের মধ্যে আছে “নবীন তপক্থিনী” ৫১৮৬৩ খীঃ 
অব্দ ); “বিষেপাগলা বুড়ো? ( ১৮৬৬ শ্রীঃ অব্ব); “লীলাবতী” €( ১৮৬৭ খীঃ অন্ধ ); 
'জামাইবারিক (১৮৭২ খ্রীঃ অব্দ ); 'কমলে কামিনী” € ১৮৭৩ শ্রীঃ অব )। দীনবন্ধুর 
নাটক-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র একজাযর়গার লিখেছেন--দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাঁই 
বিস্ময়কর নহে-তীাহার সহানুভৃতিও অতিশয় তীব্র ।***গরিব-ছুঃখীর ছুঃখের মর্ম 
বুঝিতে এমন আর কাহাকেও দেখি ন1” 


| ১৮১৯ শ্ীঃ অন্দে নদীয়া জেলার কাচড়াপাড়ার নিকটবর্তা চৌবেড়িয়। গ্রামে দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম 
হয়। হিন্টুকলেজে শিক্ষালাভ ক'রে তিনি ভীর কর্মজীবন শুরু করেন পাটনার পোস্টমাস্টার হিসাবে। 


'নীলদর্পণ' 


ধবার একাদশী 
ও অন্যান্য নাটক 


পঙ ব্লচনা-বিতান 


তার সাহিত্য জীবন কুরু তয় পছ্য-রচনার মধ্য দিয়ে । সে-দিক থেকে তিনি ছিলেন কৰি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
ভাবশিষ্ঠ । তীর 'নুরধনী কাবা” ও '্বাদশ কবিতা উল্লেখযোগ্য । ১৮৭৩ শ্রীঃ অবের ১লা নস্তেম্বর তিনি 
প্রলেকগমন করেন । ] 


॥ গিরিশচক্দ ॥ 
বাংলাদেশে সাধারণ-রঙ্গালয় বা "ন্যাশনাল থিয়েটার” প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল 
কলকাতার বাগনাজার-অঞ্চলের একদল নাট্যামোদী ভদ্রসন্তানের আন্তরিক উত্সাহ 
ও উদ্ভধম ! নাটাক1র, কবি ও নট গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন তাদের অন্যতম প্রধান 
ব্যক্তি। এই নাট্যশাল' স্থাপনে তিনি ও তার সহকর্মীর! 
গিরিশচন্তর ও 'সাধারণ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নিকট কতট? খণী ছিলেন, সে- 
নী কথা জানা যায় গিরিশচন্দ্েরই একটি লেখায়-_“যে সময়ে 
“সধবার একাদশী অভিনয় হয় সেই সময়ে ধনাঢ্য ব্যন্তির সাহায্য ব্যতীত 
নাটকাভিনয় কর। এক প্রকার অসম্ভব ভইত; কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতির যেরূপ বিপুল 
ব্যয় হইত, তাহ নির্বাহ কর) সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার 
সমাজচিত্র “সধবার একাদশী'-তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই । সেইজন্য 
সম্পত্তিহ্ীন যুবকবৃন্দ মিলিয়1 “সধবার একাদশী” করিতে সক্ষম হয় । মহাঁশর়ের নাটক 
যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়! ন্যাশন্যাল থিয়েটার? স্থাপন করিতে 
সাহস করিত ন1। সেইই.নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গীলয়-অষ্টা ধলিয়! নমস্কার করি ।” 
এই সাধারণ রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই সেকালের সর্বপ্রধ।ন নট ও নাট্যক।র 
গিরিশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার উন্মেষ হয়। “সধবার একাদশী'-নাটকের প্রধ।ন 
চরিত্র নিমাদ-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি অভিনেতী রূপে অভাবনীয় 
জনপ্রিয়তার অধিকারী হন। বাংল নাট্যসাহিত্য ও রজখলয়ের মধ্যযুগ শুরু হয় 
গিরিশচন্দ্রের সময় থেকেই ( ১৯-শতকের ষ্ঠ দশকে )। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে 
তিনি বঙ্গীয় নাট্যশালার নেতৃত্ব ক'রে গিয়েছেন। 
গিরিশচন্দ্র তার সাহিত্যিক জীবনে অজন্্র নাটক রচন। এবং কি সামাজিক, কি 
এতিহাপিক, কি পৌরাণিক সকল প্রকার নাটক রচনাতেই তিনি ছিলেন সুদক্ষ । 
যুগধর্ম ও জনরুচির প্রতি তার আস্তরিক সহানুভূতি থাঁকায় তার প্রায় প্রত্যেকটি 
হা জারা টির জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । তার সর্বপ্রথম নাটক 
দক্ষতা] আনন্দ রহে।” | তারপর একে একে যে-সব নাটক 
রচন1 করেন, সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-_ 
(পৌরাণিক-নাটক ) 'রাবণবধ+, “সীতার বনবাস+, “সীতাহরণ”, প্রহলাদ চরিত্র+, 
“অভিমঙ্থ্যবধ”, 'দক্ষযজ্ঞ',-জনা”, 'নল-দময়স্তী”, 'পাগতবের অজ্ঞাতবাস (এঁতিহাসিক- 
নাটক ), “সিরাজউদ্দৌলা”, “মীরকাসিম+, “চৈতন্তলীল!”, “বুদ্ধদেব চরিত”, “ছত্রপতি 
শিবাজী', “বিষবমল, (সামাজিক নাটক ), প্রফুল্ল”, “হারানিধি”, “মায়াবসান+, 
“বলিদান', 'শাস্তি কি শাস্তি”, গৃহলক্্র', (গীতিনাট্য ), 'মায়াতরু+, মোহিনীপ্রতিমা”, 
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“মলিনমাল।? প্রভৃতি । গিরিশচন্দ্র তার নাট্যরচনার গদ্য ও পছ্য উভয় রীতিই 
অবলম্বন করেছিলেন, এবং পছ্যে তিনি যে বিশিষ্ট ছন্দের প্রবর্তন করেন সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে তা “গরিশ ছন্দ নামে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তার কয়েকটি 
নাটকে সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব পড়লেও, অধিকাংশক্ষেত্রেই তিনি 
মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন | রামকু্চ পরমহংসদেবের সামিধ্যে এসে তার মনে 
যে ভক্তিভাবের উদয় হয় তারও ছাঁপ পড়ে ভক্তিরসাত্মক কয়েকটি নাটকের মধ্যে । 
গিরিশচন্দ্র নাট্যপ্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখ। যায় তাঁর 'চৈতন্তলীল1” “বিন্বমঙ্গল+, 
'জনা”, প্রকুল্” ও বপিদান' নাটকে । প্রথম ছুটি নাটকের মধ্য দিয়ে ভক্তিরস 
ধেমন প্রাধান্থলাভ করে, 'জন]1, নাটকের মধ্য দিয়ে তেমনি ফুটে ওঠে বীররসের 
অভিব্যক্তি । সামাজিক চিত্রের অপূর্ব এক আলেখ্য উর প্রফুল্ল? নাটক । এর মধ্য 
দিযে মছাপানের কুফল ও পারিবারিক বিদ্বেষের ভয়াবহ পরিণাম বণিত হয়েছে । 
আর, পণপ্রথার পরিণাম কতদূর মর্শাস্তিক হ'তে পারে তার এক করুণ চিত্র 
অস্কিত হয়েছে 'বলিদান”?এ | চরিত্র-চিত্রণে, অন্তদ্বন্থের বিগ্লেষণে এবং ঘটনার 
সংঘ।ত-ন্ষ্টিতে গিরিশচন্দ্র ঘে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন সে-বিষয়ে 
সন্দেহ নেই । 

অভিনেতারূপে, নাটক-পরিচালনায় এবং অভিনয়-শিক্ষাদ]নের ব্যাপারেও 
গিরিশচন্ত্র ছিলেন সেকালের বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ । তাঁর অভিনয়- 
ক্ষমত। ছিল অসাধারণ, যেমন ছিল তার চরিক্রোপযোগী বাচনভঙ্জি, তেমনি ছিল 
তার চলাফেরা ও বনুবিচিত্র ভাবের অভিব্যক্তি। এইজন্য তিনি সেকালের 
অভিনেতাদের কাছে “নটগ্ররু” বলে অভিহিত হতেন, এবং একালের অভিনেতাদের 
কাছেও তার সেই সম্মান অক্ষু্ রয়েছে । বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যশালার 
ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র এককভাবেই একটি স্মরণীয় অধ্যাঁয়। 

[ ১৮৪৪ ্বীঃ অন্দে গিরিশচগ্ ঘোষের জন্ম হয় কলকাতায় । নাটাকাঁর ও অভিনেতারপে তিনি 
সবাপেক্ষা সাফলালাভ করলেও, বাংল।সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম শ্রেন্ঠ কবিরূপেও সম্মানিত । তার 


কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়। যায় তর কয়েকটি খণ্ডকাব্যে, নাটকের পগ্ভাংশে এবং বিভিন্ন গীতিকবিতায় । 
১৯১২ শ্রী; অবে তার দেহাবসান হয় । ] 


॥ দ্বিজেজ্দলাল ॥ 


গিরিশ-প্রতিভা যখন মধ্যাহ-স্ূর্যের মতো। উজ্জ্বল, বাংল নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে 
তখন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব | এঁতিহাসিক নাটক-রচনায় তিনি গিরিশ- 
প্রতিভাকেও অনেকাংশে মান ক'রে দিয়েছেন । নানা 
দিক থেকে বিচার করলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের কবি ও নাট্যকাররূপে 
শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তিনি। বাংলা-সাহিত্যের আসরে হিভারেরে রা 
ছ্বিজেন্্রলালের আবির্ভাব হয় কবি হিসাবে । হাসির কবিতা রচনা ক'রে তিনি 


ডি বচনা-বিতান 


অল্প দিনের মধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেন। তার সেই সব হান্তরসাত্মক বা 
কৌতুক-রপাশ্রিত কবিতাবলী বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । ছিজেজ্্লালের 
প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'শ্বশান-সঙ্গীত? প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ শ্বীঃ অব্দে। প্রহসন এবং 
সামাজিক পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক অনেক নাটকই তিনি রচনা করেছেন। 
কিন্ত, তার নাট্য-প্রতিভার সম্যক বিকাশ দেখা যায় এঁতিহাসিক নাটকগুলিতেই । 
প্রক তপক্ষে, বাংলাসাহিত্যের এতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্ত্লাল-ই 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নাট্যকার । বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে দেশের স্বদেশী- 
আন্দোলন যে তার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল তার সম্যক পরিচয় পাওয়া 
যার এই নাটকগুলিতে। জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ দেশবাসী তাই স্বাভাবিকভাবে 
তার নাটকগুলিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে । 
ঘ্বিজেন্্লালের সর্বপ্রথম এতিহাসিক নাটক “তারাবাজঈ? (১৯০৩ খ্রীঃ অঃ )। 
তারপর, একে একে প্রকাশিত হয় প্রতাপসিংহ” (১৯০৫ খ্রীঃ অঃ); “ছুর্গাদাস, 
(১৯০৬ শ্বীঃ অঃ) 'মেবার পতন” (১৯০৮ খ্রীঃ অঃ); নৃরজাভান' (১৯০৮ শ্ীঃ অঃ); 
“সাজাভান? (১৯০৯ খ্রীঃ অঃ)) “চন্দপ্তপ্ত' ১৯১১ খ্রীঃ অঃ )) 'সিংহল-বিজয়? ( ১৯১৫ 
খ্রীঃ অঃ) প্রভৃতি । এই সব নাটকের মধ্য দিয়ে একদিকে তিনি যেমন শাশত 
মানবধমের জয়গান করেছেন, অগ্থর্দিকে তেমনি পরাধীন জাতির মনে নবীন আাশার 
সঞ্চার করেছেন স্বাধীনতার বাণী প্রচার ক'রে । 'প্রতাপসিংহ' নাটকের নায়ক রান] 
প্রতাপ যেভাবে সর্বন্ব পণ ক'রে চিতোর-উদ্ধারের জন্ন মোগল-শক্তির বিরুন্ধে সর্বশন্তি 
প্রয়োগ করেছেন, তাতে ক'রে তাকে দেশপ্রেমিক্কের মূর্ত প্রতীকরূপে আমরা 
দেখতে পাই। দ্বিজেন্্রলালের আবেগপূর্ণ ও কবিত্বময় 
এতিহাসিক নাটক-রচনায় 1৫2 
অসামান্ট স।ফলা-অর্জন সংলাপ তার নাট/রচনার অন্ততম বেশিষ্ট)। নাটকের এই 
অনবপ্থ ভাষাই তার নাটকগুলিকে বিশেষ জনপ্রিয় ক'রে 
তালে । তাছাড়া, নাটকের চবিত্র-চিন্রণে, নাটকীয় দ্বন্দ-সংঘাতের হ্ট্টিতে এবং 
পাত্র-পাত্রীর মনগুত্ব-বিঙ্সেষণেও তিনি অসামান্থ রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। 
বিভিন্ন নাটকে সংযোজিত তার স্বদেশপ্রেমমূলক সঙ্গীতগুলিও তার কবি-প্রতিভার 
পরিচয় দেয়। মঞ্চ-সাফল্যের দিক থেকে দ্বিজেন্লালের ধতিহাপিক নাটকগুলির 
মধ্যে 'সাজাহান” ও 'চন্ত্রগ্ুপুই” সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । কারণ, আজও পর্যন্ত এই 
দু'টি নাটকের আকর্ষণ এতটুকু কমেনি । এই সাফলোর মূলে রয়েছে-_নাটক ছু'টির 
সাহিত্য-সৌন্দর্ধ, ভাষার আলংকারিকতা, অভিনয়োপযোগিতা, গঠনরীতি ও চরিত্র- 
সষ্টি। ঘটনার নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, চরিজ্রের বিশ্লেষণ, ঘটন1-সংঘ[তের চমৎকারিত্ব, 
ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে সামঞ্স্ত-বিধান প্রভৃতি উচ্চাঙ্গীয় নাটকীয় লক্ষণে এ দুটি 
নাটক পরিপূর্ণ। “চন্ত্পুপ্ত'-নাটকের “চাণক্য” এবং 'সাঞ্জাহান*নাটকে 'সাজাহান', ও 
“ওরংজীব' ঘ্বিজেন্্লালের' অনবদ্য হৃষ্টি। নাটকের মাধ্যমেই তার বিখ্যাত স্বদেশী- 


সঙ্গীত 'ধন-ধান্য-পুষ্পে ভর! আমাদের এই বন্গত্ধরা, একদিন সমগ্র দেশবাসীকে অপূর্ব 
এএক জাতীয় চেতনায় উদ্ধ দ্ধ করে তোলে। 
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এ্রতিহাসিক নাটক রচনায় দ্বিজেন্্ল/ল যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন, সে তুলনায় 
অবশ্ত তিনি সার্থকতালাভ বেননি তার পৌরাণিক নাটকে । সীতা”, ' ভীম্ম”, ও 
“পাষাণী” তার তিনখানি পৌরাণিক নাটক । গিরিশচন্দ্রে 
পৌরাণিক নাটকগুলিতে অলৌকিকতা হ্ষ্টি ও ভক্তিরসের 
প্রাধান্য থাকায় সেগুলি যেমন সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছিল, 
দ্বিজেন্্লালের পৌরাণিক নাটক তিনটিতে তার বিশেষ অভাব থাকায় সেগুলি 
তেমন সাফল্যমপ্ডিত হয়নি । মানবীয় ভাবে পৌরাণিক চরিত্র হৃষ্টি করতে গিয়েই 
তিনি এ-বিষম়্ে পাঠক ও দর্শকের সহান্ৃভৃতিলাভে বঞ্চিত হয়েছিলেন। কিন্ত 
সাহিত্যরসবিচারে, এই নাটকগুলিতেও তার রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় আছে। 
'বঙ্গনারী” ও পরপারে? দ্বিজেন্দ্রলালের দু'টি সামাজিক নাঁটক। শেষোক্ত নাটকের 
মধ্য দিয়ে তৎকালীন বঙ্গলমাজের বাস্তবধমী একটি আঙ্লেখ্য ফুটে উঠেছে । ব্যঙ্গ- 
রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সার্থক শিল্পী। উচ্চাঙ্গের হাশ্তরল ও শ্লেষ তিনি পর্রিবেশন 
করেছেন,তার “কন্কি-অবতার”, “বিরহ”, 'জ্যহস্পর্শ', পপ্রায়শ্চিত”, “পুনর্জন্ম” প্রভৃতি 
প্রহসনে। “বাঙালী হাসতে জানে না-এ অপবাদ তিনি সার্থকভাবেই দুর 
করেছিলেন তার এই প্রহসনগুলি ও বিভিন্ন হাসির কবিতার মধ) দিয়ে । 

[ ১৮৬৩ খ্রীঃ অবোর ১৯-এ লই ছিজেশ্রল।লের জন্ম হয়। তার পৈভৃক-নিবাস ছিল নদিয়া জেলার 
সদর-শহর কৃঞ্চনগরে । ডেপুটি-ম্াগিস্ট্েটরূপে তিনি তার কর্মজীবন শুরু করেন। বিলাতে থাকবার সময় 
তিনি ইংরেজীতে অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন । সংস্কৃত ও "রেজা সাহিত্যে তার বিনেষ দখল ছিল। 
“আর্গাথা”, 'আষাঢ়ে হাসির গান, মনা, *আলেখ্য,, পত্রবেণী”, গান' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তরে বহুমুখী কাঁবত্ব- 
শক্তির পরিচায়ক,। ১৯১৩ খীঃ অব্ের ১৭ই মে তিনি পরলো কগমন করেন |) 


পৌর।ণিক ও সামাজিক 
নাটক এবং প্রহসন 


॥ অন্যান নাট্যকার ॥ 


বাংলা-নাট)সাহিত্য নাট্যকার অম্বতলাল বসু ওক্ষীরোদপ্রসাদ বি্াবিনোদের 
দানেও বিশেষ সম্বদ্ধ। অমৃতলাল ছিলেন গিরিশচন্দের সমসাময়িক ও তার সহকমী ! 
রচনা-রীতির দিক থেকে তিনি মূলত গিরিশচন্দ্রের অহুসারী হ'লেও, স্বকীয় বিশিষ্টতার 
পর্রিচয় দিয়েছেন । হাম্যরস-সষ্টিতে তার নৈপুণ্য ছিল। পাশ্চাত্য ভাবধারায় 
অনুপ্রাণিত দেশবাসীর প্রতি তার বিদ্রপ সার্থক হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু 
স্্ী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি তার বিষোদগার নিতান্তই অযৌক্তিক । তার 
ব্যঙ্গরসাত্মক নাটক বা প্রহসনগুলির মধ্যে 'বিবাহ-বিভ্রাট+ “বাবু, ও “খাসদখল, 
একসময় বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল । কিন্তু, বিষয়-বৈচিত্র্ের অভাবে এবং 
প্রায় একই ধরনের শ্লেষ থাকায় তার “সম্মতি-সংকট+, 'কালাপানি, “একাকার? 
“বৌমা”, 'গ্রাম্যবিভ্রাট”, “বাহব] বাতিক" প্রভৃতি প্রহসন তেমনি জমেনি | অন্যান্য 
প্রহসনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য--'চাটুজ্যে ও বীড়ুয্যে”, “ডিস্মিস্‌”, 'কপণের ধন+, “তাজ্জব 
ব্যাপার”, “চোখের উপর বাটপাড়ি” প্রভৃতি । এই নাটকগুলিতে গ্লেষের চেয়ে 
হাস্যরসই প্রাধান্থলাভ করেছে। প্রহসন ছাড়াও, অস্ৃতলাল বস্থ কয়েকখানি 


৮০ রচনা-বিতান 


সামাজিক ও পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে নাম করা যেতে 
পারে 'তরুবালা”, “হরিশ্ন্্র, “যাজসেনী? প্রভৃতির | নাট্যকার অপেক্ষা অভিনেতা 
ও নাট্যশিক্ষকরূপেই অমুতলাল অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন । 

নাট্যকার ক্ষীরোদগ্রপা্দ বিদ্ভাবিনোদ ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সমসাময়িক | 
তিনি গ্রথম দিকে আরব্য-উপন্তাস জাতীয় কাহিনী অবলম্বনে যে-সব নাটক রচনা 
করেন, সেগুলির মধে; বিষয়ের বৈচিত্র্য থাকায় নাট্যজগতে সেগুলি নতুনত্ব সৃষ্টি 
করেছিল। যেমন তার “আলিবাবা, 'আলাদিন”, কিন্নবী” “বাসন্তী” প্রভৃতি নাটক। 
নৃতাগীতে পরিপূর্ণ এইসব নাটকের মধ্যে 'আলিবাবা”ই সবচেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন 
করে। ক্ষীরোদপ্রপাদের রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তীর পৌরাণিক ছু+টি 
নাটক 'বন্রবাহন' ও 'নরনারায়ণ-এ। গগ্পদ্ধ মিশ্রিত ভাষায় এই নাটক দুটি 
রচিত এবং চরিত্র-চিত্রণেও নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'ভীম্ম”, 'উলুপী* 
“সাবিত্রী” ও 'মন্দাকিনী" তীর অন্থান্ত পৌরাণিক নাটক। কিন্ত, পৌরাণিক নাটকের 
চেয়ে তার শ্রতিহাসিক নাটকগুলি অভিনয়ের দিক থেকে অধিকতর সাফল্যমগ্ডিত 
হয়। যেমন--প্রতাপাদিত্য, “নন্দকুমার', “আলমগীর", “বাংলার মূসনদ', “অশোক? 
'পন্মিনী”, “পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি । রসবিচারে "আলমগীর'-ই তার সর্বশ্েষ্ 
নাটক। | 


অগুশীলনা 


১। বাংলা নাট্যপাহিত্যের প্রারস্ভিক ইতিহাস' সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

২। বাংলাদেশে নাট্যশালা স্থাপনের ইতিহাপ কী? এবিষয়ে বাংলাদেশের 
ধনাঢ্য ব্ক্তিবগের উদ্ভম কতখানি? 

৩। বাংল! নাট)সাহিত্যে মাইকেল মধুন্দন ও দীনবন্ধু মিত্রের স্থান নির্ণর কর। 

৪। নাট্যশালা-স্থাপনে ও নাট্যরচনায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের কৃতিত্ব বর্ণনা কর। 

৫। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনার বৈশিষ্ট্য কী? কোন্‌ শ্রেণীর নাটকে 

তিনি সর্বাপেক্ষা সাফল্যলাভ করেছিলেন এবং কেন ? 

টাক। লিখ £-- 

(ক) কুলীনকুলদর্বন্ব ; (খ) নীলঘর্পণ) (গ) ন্াশনাল থিয়েটার) (ঘ) 

কবিগান $ (ড) যাত্রা! ? (9) পাচালি। (ছ) অমৃতলাল বন্থ ; (জ) ক্ষীরোদ- 

প্রসাদ । 


৬ 


তৃতীয় পারিচ্ছেঘ ১ উপন্বাম ও ছোটগল্প 


উপস্াস ও ছোটগল্প গন্সাহিত। তথা কথাপাহিত্টের স্বতন্ত্র দু'টি রূপ 
আকারে ছোটগল্পের অভাব পৃথিবীতে বোধ করি কোঁনো কালেই ছিল না। 
্কৃত-সাহিত্যে “পঞ্চতন্্র', “হিতোপদেশ+, বৌদ্বসাহিতে? 'জাতকাবলী+, ইংরেজী 
সাহিত্যে 'চসারের গল্প” “ঈশপের গল্প” গ্রড়ৃতি এই সাক্ষ্যই 
বহন করেছে যে, ছোটগল্পের আবেদন চিরস্তন। কিন্ত, মিনি ৪০প 
আধুনিককালে ছোটগল্প বা 9107৮ 5:01165 বলতে যে 
বিশেষ একশ্রেণীর সাহিত্যরসমুদ্ধ গল্পকে বোঝায়, উল্লিবিষ্ঠ পঞ্চতন্ত্রর হিতোপদেশ, 
জাতকাবলী গভৃতির গল্প সে-শ্রেণীর নয়। প্রাচীনকালের গঁ্ বা কাহিনীমূলক রচনার 
মতে! আধুনিক ছোটগল্প 'যথেচ্ছবিহারী, প্রগন্ভ ও নিরুদোশপন্থী' নয়। বর্তমান 
যুগের ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল--এক একটি বিশেষ পরিবেশের মধ্যে, 
মানবজীবন এক একটি বিশেষ মুহূর্তে কিভাবে স্পন্দিত হয় তারই বর্ণনা। শুধু 
আকারে ছোট হ'লেই যে ছোটগল্প হবে এমন কোনে। কথা নেই। প্রকারগত ও 
মর্মগত অনেক বিভিন্নতাই ছোটগল্পকে উপন্যাস (13০%61) থেকে পৃথক কারে 
রেখেছে। ছোটগল্প আসলে জীবনের খণ্-অংশের প্রতিচ্ছবি। এর মধ্যে তাস 
বহু ঘটনার সমাবেশ বা! বনু চরিত্রের ভিড় থাকে না। লেখক এখানে শুধু স্বল্প 
পরিবেশের মধ্যে একটি রসঘন নিবিড় মুহূর্তের চিত্রাঙ্কন করেন উপন্যাসের পটভূমি 
বিস্তৃত, ছোটগল্পের পটভূমি সংহত। উপন্যাস যেন সমগ্র জীবনের ইতিহাস, 
ছোটগল্প তেমগি খণ্ডজীবনের একট কাহিনী মাত্র। উপন্তাস পাঠককে সব কিছুই 
যেন বুঝিয়ে দেয়, কিন্তু ছোটগল্প আকারে-ইঙ্গিতে তাকে বোঝাবার অবকাশ দেয়, 
সবটা খোলাখুলি বুঝিয়ে দেয় না। উপন্যাদে একদিকে যেমন বহুবিচিত্র চরিত্রের 
ভিড় থাকে তেখনি থাকে জীবনের উখ্ান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত, আশা-আকাঙ্জা, 
প্রেম-গ্রতিহিংসার নানান পরিচয়। কিন্তু ছোটগল্প সে-রকমের চিত্রাঙ্কন সম্ভব নয়, 
লেখক সেখানে শ্বল্প-পরিবেশের মধ্যে জীবনের বিশেষ কোনে! অন্ধভূতি প্রকাশ 
করেন মাত্র। মহাকাব্যের সঙ্গে উপন্তাসের যেমন একটা মিল খুঁজে পাওয়া 
যায়, তেমনি গীতিকবিতা-(বা লিরিক)-র লঙ্গে ছোটগল্পের পাওয়! যায় একটা 
সামঞ্জস্য । 


প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্ে উপন্তাস-লক্ষণাক্রাস্ত “কাদত্বরী' গ্রন্থ যেমন আছে, তেমনি 
ছোটগল্পের আকারে বু আখ্যায়িকার সন্ধান পাওয়া যায় উপনিষদে, পুরাণে, 
রাষায়ণ-মহাভারতে, পঞ্চতন্ত্রে। হিতোপদেশে। পালি-সাহিত্যের “াতক'-ও রহ 
রবি. ১খ--৩৫ 


৮২ ্‌ রচনখ1"বিতান 


ছোট ছোট গল্পের সমষ্টি । বাংলা উপন্তাস ও ছোটগল্পের ইতিহাস কিন্তু খুব বেশী 
দ্রিনের নয়। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে উপন্তাসের লক্ষণ হয়তো খুজে পাওয়া যাবে, 
কিন্তু মঞ্গলকাব্য গছ্যসাহিত্য নয়। তেমনি বাংলা" 
সাহিত্যের মধ্যযুগের “মমনসিংহ গীতিকা'-র মধ্যেও- 
হয়তো আধুনিক গল্পের সন্ধান মিলবে । কিন্ত, “মৈমন- 
সিংহ গীতিকা'-ও পছ্যে রচিত। এদেশে গছাসাহিতোর হথচন। হয়েছিল ইংরেজ- 
রাঁজত্বের গোডার দিকে, অর্থাৎ ১৮-শ শতাব্দীর শেষভাগে । আর, সার্থক গগ্ভরচনার 
ব্যাপক চেষ্টা দেখা দেয় ১৯-শ শতাব্দীর চতুর্থ-পঞ্চম দশক থেকে । অনেকের মতে 
প্যারীাদ মিত্র ওরফে টেকচাদ ঠাকুরের “আলালের ঘরের ছুলাল”ই বাংলাসাহিত্যের 
প্রথম উপন্যাস। সাহিত্যসমাট, বঙ্কিমচন্দ্র বইথানিকে 'বাংলাসাহিত্যের আদি 
উপন্যাস ব'লে অভিনন্দিত কবেন। “আলালের ঘরের ছুলাল” বাংলাসাহিত্যের 
প্রথম মৌলিক গ্রন্থ হ'লেও, উপন্তাসের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি এতে স্পষ্টতালাভ 
করেনি । ইংবেজী “নভেল+ অর্থে আমর1 যে “উপন্যাস” বুঝি, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
ভাবধার] থেকেই আমাদের দেশে তার উদ্ভব এবং বঙ্কিমচন্দ্রই সার্থক বাংলা1-উপন্তাস 
রচনার পথিকুৎ। আর, আধুনিক ছোটগন্পের প্রচলনও এদেশে খুব বেশী দিনের 
নয়। রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রতিভাই প্রকৃতপক্ষে বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্প 
রচনার সুচনা করে। অবশ্ঠ, এ-বিষয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দানও 
বিশেষভাবে স্মরণীয় । 


বাংলাসাহিত্যে উপন্তাস 
ও ছোটগল্পের উদ্ভব 


(ক) বক্ধিমচ্ত্র 


সুপন্তাসিক বস্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকীতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
একদিন বলেছিলেন--“বাংলা উপন্যাস-ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এখনও রাজ-রাজেশ্বর? | 
এই উক্তিকে উচ্ছ্াসপুর্ণ বলে মনে হ'লেও এতে সত্যের কোনো অপলাপ নেই। 
বঞ্কিমচন্ত্রের উপন্তানগুলি আজ চিরন্তন সাহিত্য বা] ক্লাসিক লিটারেচার'-এর পর্যায়ে 
গিয়ে পড়েছে । বাংলা উপন্তাস-সাহিত্যের যে ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রথম 
মিরর রাকা পাতাটি অধিকার ক'রে না থাকলেও, সেই ইতিহাসের 
কগাসাহিতো নববুগের কচনা! প্রথম দিককার বিরাট একটি অধ্যায় যে তাকে নিয়েই 
রচিত হয়েছে সে-কথা বলাই বাহুল্য । প্রমথনাথ শর্মার 

'নববাবু বিলাস”, কিংব প্যারীটাদ মিত্রের “আলালের ঘরের দুলাল” বাংলা উপন্তাপের 
ভিত্তি হয়তে। স্থাপন করেছে, কিন্তু সে-ভিত্তির ওপরে সে-কালের কোনে লেখক 
সৌধ রচনা করতে পারেননি । সে-কাজ করেছিলেন প্রতিভার বঙ্থিমচন্দ্র। 
প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বাংল1 কথাসাহিত্যে এক নবধুগের 
সুচনা হয়। তার মধ্যে একদিকে যেমন ছিল প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ধার, 
 অগ্কদদিকে তেমনি ছিল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব। তিনি উপন্যাস রচনার কত্ত 
পাশ্চাত্য সাহিত্যের ধার] প্রভাবাদ্িত হ'লেও নিজের মৌলিকতা কোথাও ক্ষ 


'উপস্াস € ছোটগল্প ৮৩ 


করেননি । উপন্তাস-রচনার রীতি তিনি হয়তো পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকেই সংগ্রহ 
করেছিলেন, কিন্তু তার রচল! সম্পূর্ণ মৌলিক এবং নিজস্ক ভাবসম্পদে তা সম্বদ্ধ। 
পাশ্চাত্য শিক্ষা! ও সভ্যতার সংঘাতে শিক্ষিত বাঙালীর চিত্ে সে-যুগে যেঅভিনব 
মনোভাবের স্থষ্টি হয়েছিল, বস্কিমচন্দ্র তা সাহিত্যের মধ) দিয়েই সজীব ক'রে রেখে 
গয়েছেন | বস্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রসবস্ত বাংলার নিজন্ব সম্পদ । 

বঙ্কিমচন্ত্রের সাহিত্যজীবন শুরু হয় কবিতা-রচনার মধ্য দিয়ে । “ললিতা ও 
মানস, গ্রস্থখানি তার উৎ্কুষ্ট কবিতা-সংকলন । কিন্তু, কর্কিতার মাধ্যম ত্যাগ ক'রে 
যেদিন তিনি নিজের সাহিত্য-গ্রতিভাকে বিকশিত করলে তার গগ্ভ-রচনার মধ্য 
দিয়ে সেধিন সকলে বিন্মযবোধ না ক'রে পারেনি । ইংরেক্টী ভাষা অবলম্বন ক'রে 
সর্বপ্রথম তিনি যে-উপন্তাসথানি রচনা! করেন তার নাম ২8101012185 ৬/161 1 
এই উপন্তাসের মধা দিয়ে তিনি যেভাবে বাঙালীর ' পারিবারিক সুখ-দুঃখের 
কথা প্রকাশ করেছিলেন এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে তা ছিল সম্পূর্ণ 
অভিনব। কথাশিল্পীক্ূপে বঙ্ষিমচন্দ্রের সম্ভাবনা যে প্রচুর, ২2100018755 1) 
পাড়ে সেকথা সকলেই উপলব্ধি করেছিলেন । কিন্তু, বিদেশী ভাষার মাধ্যমে 
উপন্যাস রচনা ক'রে তিনি মনের দিক থেকে বোধ হয় পুরোপুরি সন্তোষলাভ 
করতে পারেননি । সেইজন্যই পরে মাতৃ ভাষা বাংলাকেই তিনি তার রচনার বাহন 
ক'রে নিয়েছিলেন । সবচেয়ে আশ্চষের কথা এই যে, প্রথম দিকে বাংলাভাষার 
মাধ্যমে সার্থক রচনা সম্ভব কিনা সে-বিষয়ে তার মনে একটা সংশয়ের ভাব 
থাকলেও, তীর হাতে প'ডে সেই বাংলাভাষাই অভাবনীয়রূপে এশ্বর্যমপ্ডিত হয়েছিল। 
বাংলাগস্মের প্রকৃত উন্নতি শুরু হয় তাঁর সময় থেকেই! ১৮৬৫ শ্রী; অবে প্রকাশিত 
হয় তার প্রথম বাংলা উপন্যাস-_-“দুর্গেশনন্দিনী? | 

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্তাসকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়--(১) হতিহাসিক 
উপন্যাস এবং (২) সামাজিক উপন্যান। 'খীতিহ।সিক ঘটনা ও চরিত্রকে অবলম্বন 
ক'রে, সেই সঙ্গে নিজের কল্পনা মিশিয়ে, তিনি যে-সব উপন্যাস রচন1 করেন সেগুলি 
হ'লো-ছুর্ণেশনন্দিনী?, “মৃণালিনী”, চন্দ্রশেখর”, রোজপিংহ, “আনন্দঘঠ”, “দেবী 
চৌধুরানী+, 'সীতারাম”। এগুলির মধ্যে অবশ্ত একমাত্র “রাজসিংহ'-ই প্ররুত 
ধতিহাসিক উপন্াাস; কারণ এর মুখ্য চবিত্র যেমন এক এতিহাসিক ব্যক্তি, 
তেমনি বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশেও লেখক ইতিহাসেরই শরণাপন্ন হয়েছেন। কিন্ত, 
অন্যান্য উপন্যাসে ইতিহানিক বনু চরিত্রের সমাবেশ থাকলেও, ঘটনী-বিগ্কাসে ও 
চরিত্র-বিশ্লেষণে তিনি বহু ক্ষেত্রেই নিজম্ব কল্পনাশক্তির উপর নির্ভর করেছেন। 
দুর্শেশনন্দিনী'-উপন্াদ রচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্্র 
মোগল-পাঠান সংঘষের পটভূমিকা গ্রহণ করলেও, আগলে 
তিনি এতিহাসিক কোনো কাহিনী বর্ণনা করতে চাননি । তিনি চেয়েছিলেন 
বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে লরনারীর চিরস্তন প্রেমের মাধুর্য প্রকাশ করতে । এই 
উপগ্ঠাসের বলিষ্ঠ ও কবিস্তম্য় ভাষা, বন্ুবিচিত্র চবিত্রের সমাবেশ ও ঘটনা-সংস্থাপনের 


এতিহাঁসিক উপন্যাস 


ডঃ |  জ্লচনাশবিতান 


চাতুর্য বহ্নিমচন্দ্রের র€নাশক্তির প্রথম কৃতিত্ব প্রকাশ করে, এবং স্বভাবতই তিনি 
পাঠকচিত্ত জয় করেন । “যৃণালিনী”উপন্যাস রচিত হয় বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের 
পটভূমিকায়, এবং এই উপন্থাসের মধ্য দিয়েই বঙ্কিমচন্্র প্রথম দেশাত্মবোধ প্রচার 
করেছিলেন । মৃণালিনী-কে তিনি স্থগ্টি করেছেন ধের্য ও আত্মত্যাগের এক মুর্ত 
প্রতীকরূপে । 'চন্দ্রশেখর*-উপন্যাসে একদিকে যেমন ইংরেজের সঙ্গে বাংলার শেষ 
্বাধীন নবাৰ মীরকাশিমের সংগ্রাম ও তার পরিণতির কথা বণিত হয়েছে, অন্তদিকে 
তেমনি রূপ পেয়েছে বাঙালী মধ্যবিত্ত সংসারের এক বাস্তবধর্মী চিত্র। 'রাজসিংহ'-এ 
বঞ্ধিমচন্দ্র মোগল ও রাজপুতের শৌধবীর্ধের কথ! যেমন প্রকাশ করেছেন, তেমনি 
প্রচার কৰেছেন দেশগ্রীতি । এই দেশগ্রীতির পরিচয় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তীর 
*আনন্দমঠ'-এ। ছিয়াত্বরের মন্বস্তর ও সন্ন্যাসী-বিক্রোহের পটভূমিকায় রচিত তার 
এই উপন্তাসের মধ্য দিয়ে যে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের বাণী প্রচারিত হয়েছিল, 
স্বাধীনতা-আন্বোলনে সেই বাণী এদেশের যুবকবৃন্দকে বিশেষভাবে অন্ধপ্রাণিত করে । 
স্বদেশীযুগে ভারতবাসী এই উপন্যাসের “বন্দেমাতরম্?-সঙ্গীতকেই প্রধান জাতীয়- 
সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করেছিল। “দেবী চৌধুরানী' ও “সীতারাম' উপন্যাস ছু,টিতে 
ধর্ষনমণ্যাই প্রাধান্তলাভ করেছে, এবং ধর্মতত্বের ব্যাখ্যার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র দেশাত্ম- 
বোধেরও বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন । 
বস্কিমচন্দ্রের ষে-সকল গ্রন্থ সামাজিক উপন্যাসের পায়ে পড়ে সেগুলি হ'লো-_ 
“কপালকুগ্ডলা”, “বিষবৃক্ষ”, “ইন্দিরা, “যুগলাম্ধুরীয়”। “রাধারানী', “রজনী” ও 
চারা জারি “কুষ্ণকাস্তের উইল; | “কপালকুগুলা” (১৮৮৬ শ্রীঃ অঃ) 
উপন্থাসখানিই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ 
নিদর্শন। তার সৌন্দর্য-ৃষ্টির ক্ষমতা ও কল্পনার যে অপূর্ব বিকাশ এই উপন্যাসে 
রক্ষ্য করা যায় ত1 তুলনাহীন। আজন্ম অরণ্যে প্রতিপালিতা কপালকুগুলার 
মধ্যে যে মুক্তজীবনের রূপ গ'ড়ে ওঠে, সাংসারিক জীবনে এসেও নে তার আকর্ষণ 
ভূলতে পারে ন1 এবং তারই ফলে সমাজ-সংস্কার সব তুচ্ছ হয়ে যায় তার কাছে। 
কপালকুগুল।-র চরিত্র বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্ত্র যে মনস্তাত্বিক অভিজ্ঞতার 
পরিচয় দিয়েছেন তা অপূর্ব । এই উপন্যাসে ঘটন1-সংস্থাপলের যেমন চমৎকারিত্ 
আছে, তেমনি আছে কাব্যরসের মাধুর্য । যেখানে নায়িকার বর্ণনা, সমুদ্রের বর্ণনা, 
প্রকৃতির বর্ণনা--বহ্কিমচন্দ্র সেখানে যেন: এক অপ্রতিছন্থী কথাশিল্লী। 
“কপালকুগ্ডল-কে সামাজিক উপন্যাসরূপে চিহ্নিত না ক'রে কাব্যহ্যমামর্ডিত 
কাল্গনিক উপন্যাস বলাই অধিকতর যুক্কিসঙ্গত। সামাজিক উপন্যাস হিসাবে 
বন্ছিমচন্দ্রের “বিষবৃক্ষ+ ও 'রুষ্ণকাস্তের উইল'-ই সর্বাপেক্ষা লার্থক। সামাজিক সমস্যা 
ও চারিত্রিক নীতিধোধের প্রেরণায় এই উপন্তাস-ছু"টি রচিত হ্য়। ক্পজ মোহে 
বিভ্রান্ত হয়ে পুরুষ ব। নারী কিভাবে সাংসারিক ও ব্যক্তিগত বিপর্ধয় ডেকে আনতে 
পারে এই দুইটি উপগ্তাসেই বঙ্কিমচন্দ্র তা অপূর্ব লিপিকুশলতার লঙ্গে বর্ণন। করেছেন । 
বিভিন্ন চরিজ্রের মনস্তত্ব বি্গেযণেও তার গভীর অন্তঘূর্টির পরিচয় পাওয়া যায়) 


উপগ্কাস ও ছোটগল | ৮৪৫ 


“ইন্দিরা+-উপন্াসটি চরিত্র-প্রধান নয়, ঘটনা-প্রধান এবং সেখানে নায়িকার জবানীতেই 
সমগ্র কাহিনী বিবৃত হয়েছে । রচনার এই আঙ্গিকটি “রজনী”-তেও বর্তমান | “রজনী”, 
“ঘুগলাঙগুরীয়? ও “রাধারানী'-কে উপন্যাস ন! ব'লে বড়গল্প বলাই যুক্তিসঙ্গত । 

পাশ্চাত্য শিক্ষায় স্পপ্ডিত বঙ্কিষচন্দ্রের কোনে কোনে! উপন্যাসে পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের যে প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু, পাশ্চাত্য উপকরণকে 
তিনি নিজস্ব গ্রতিভায় শ্বকীয় ক'রে নিয়েছিলেন । বস্ধিমচন্দে উপন্তাসের রসবস্তব 
কোনো ক্ষেত্রেই বিদেশীয় ভাবে বিকৃত হয়ে ওঠেনি । |. বরিমচত্রোর রচনা নৈশিট 
নরনারীর প্রণয়-বৈচিত্র্য, সামাজিক নীতিবোধ ও? 
দেশপ্রেম তার বিভিন্ন উপন্াসের বৈশিষ্ট্য । নৈতিক সমস্ত্বী-বজিত কোনো উপগ্থাস 
বঙ্কিমচন্দ্রের নেই। এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন আদর্শবান | সে-আদর্শ ভারতের 
লনাতন হিন্দুধর্মের উপরেই প্রতিষিত। আধর্শবাদী £&লথখক হলেও, বঙ্ষিমচন্ত্র 
বন্ততান্ত্রিকতাকে কোথাও উপেক্ষা করেন নাই । তার বুটনায় তাই আদর্শবাদ ও 
বাস্তববাদের অপূর্ব সমন্বয় দেখতে পাওয়া] যায়। বঙ্ষিমন্দ্রের রচনার আর একটি 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'লেো৷ তার ভাষার মাধুর্ষ। রচনা-নৈপুণ্যে, উদ্ভাবনী-শক্তিতে, 
সৌন্দর্যস্থট্টিতে তিনি সত্য সত্যই বাংলাদেশের সাহিত্য-সম্াট. | 


(খ) রমেশচন্দ দত্ত 


বঙ্ছিমচন্দ্রের সাহিত্য-প্রেরশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে-যুগে আর ধারা উপগ্তাপ, বিশেষ 
করে এতিহাসিক উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার্দের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্তের 
নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য | কিন্তু, তার উপগ্ভাসে বন্কিমচন্ত্রের গ্রভাব অত্যন্ত 
বেশি। এই প্রভাব শুধু যে ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গির মধ্যে 
দেখতে পাওয়া] যায় তা নয়, বিভিন্ন চরিত্র-স্থত্ির মধ্যেও 7 
রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট খণী | উপন্যাস-রচনার ক্ষেত্রে 
তিনি মূলত বঞ্ধিমচন্দ্রের রচনাশৈলীর অনুকরণ করেছিলেন বলেই তার উপন্যাসে 
বক্ষিমচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । এই কারণেই তার উপন্তান তেমন 
শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি । কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে তিনি যে রচনা-নৈপুণ্যের 
পরিচয় দিয়েছেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত মূলত এঁতিহাসিক। 
এইজন্য তার এতিহাসিক উপন্তাসগুলিতে ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য যেমন বিশ্বস্তভাবে 
পরিবেশিত হয়েছে, সে তুঙ্গনায় তিনি এঁতিহাপসিক চরিত্রগুলিকে সাহিত্যের দিক: 
থেকে জীবন্ত ক'রে তুলতে পারেননি । অর্থাৎ, এঁতিহাপিক বিভিন্ন ঘটনা ও 
চরিত্রের সম্মিবেশে তিনি সুথপাঠ্য কাহিনী সৃষ্টি করেছেন সন্দেহ নাই, কিন্ত 
সাহিত্যের রঙ্সবিচারে সে-সব কাহিনী সার্থক উপন্যাসে পরিণত হ'তে পারেনি । 

রমেশচজ্্র দত্ত মোট ছয়খানি উপন্থাস রচনা করেন। তার মধ্যে চারখানি 
এঁতিহাসিক, আর ছু'খানি সামাজিক । এতিহাসিক উপন্যাসগুলি হ'লো-_“বঙ্গবিজেতা, 
€ ১৮৭৪ রী; অঃ); “মাধবীনকম্কণ (১৮৭৭ গ্রীঃ অঃ); “মহারাস্ী জীবন-প্রভাত" 


৮৬ রচন1-বিতান 


(১৮৭৮ গ্রীঃ অঃ) আর “রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা” (১৮৭৯ ঈঃ অঃ)। 'বন্ধবিজেতা'-ই 
রমেশচঞ্জের প্রথম উপন্যাস । আকবরের রাজত্বকালে বাংলাদেশে পাঠান-বিজ্রোহের 
পটভূমিকায় এই উপন্থাসটি রচিত হয়। এর মুখ্য চরিত্র 
তিহাসিক উপন্যাস রাজা টোডরমল । ঘটনার জটিলতার এই উপন্যাসের 
কোনে! চরিত্রই যথার্থভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি । রচনার এই ছূর্বলতা অবশ্থয 
লেখক অনেক পরিমাণেই ফাটিয়ে উঠেছেন তার পরবর্তী উপন্তাস “মাধবীকস্কণ'-এ। 
এই উপন্তাসটিকে এতিহাসিক ঘটনাবহুল পরিবেশে রচিত একটি পানিবারিক কাহিনী 
বলা যেতে পারে । সম্রাট, শাহজাহানের রাজত্বকালে তার পুত্রদের পারস্পরিক দ্বন্দের 
একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় এ-কাহিনীতে । কিন্তু এই উপন্তাসের নায়ক 
কোনে। মোগল রাজপুত্র নয়। এর নায়ক একজন বাঙালী যুবক নরেন্দ্রনাথ, আর 
নায়িকা হেমলতা | তাদের ভালোবাসাকে কেন্দ্র ক'রে কাহিনীর ঘটনাবলী বিভিন্ন 
খাতে আবতিত হয়েছে । নরেন্দ্রনাথ-ক্কেমলতাঞপ প্রণয়-কাহিনীটি রমেশচন্দ্রের 
রচনা-নৈপুণ্যে যেমন সার্থক হয়ে উঠেছে, তেমনি চরিত্র স্ট্টিতেও তিনি কিছুটা 
দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন | রমেশচন্দ্রের অন্য দুইথানি উপন্তাস,। অর্থাৎ “মহারাষ্ট্র 
জীবন-প্রভাত? ও “রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা'-র বেশির ভাগ অংশ জুড়ে আছে যথাক্রমে 
মারাঠা ও রাজপুতদের এতিহাসিক ঘটনাবলী | “মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত*কে যেমন 
মারাঠানায়ক শিবাজীর অভ্যুত্থানের ইতিহাস বল যায়, “রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা”কে 
তেমনি বলা যায় রান প্রতাপ তথা রাজপুতঙ্জাতির পতনের ইতিহাস। এই 
উপন্যাস ছু"টিতে রমেশচন্দ্র বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই মুখ্য চিত্রগুলিকে কূপ দিয়েছেন । 
কিন্ত, এতিহাপসিক কাহিনীকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে, লেখক উপন্যাসের বিভিন্ন ঘটন? 
ও প্রেমকাহিনীকে মানবিক অন্ভূতিতে প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে পারেননি । 
রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস ছুশটি হ'লো--নংসার? ও 'সমাজ' | পল্ীজীবনের 
পরিবেশে, তিনি এই ছু*টি উপন্যাসে সাধারণ মানুষের স্থখ-ছু,খ ও আশা-আকাজ্ষার 
যে ছবি একেছেন তার মধ্য দিয়ে তার সহান্ুভূতিসম্পন্ন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় 
পাওয়া যায়। 'সংসার'-উপন্যাসে তিনি নরনারীর প্রেমকে যেমন উচ্চ স্থান 
দিয়েছেন, তেমনি সমর্থন করেছেন বিধবা-বিবাহকে। 
সামাজিক উপন্যাস ৃ 
সমাজ'-উপন্তাসে একদিকে যেমন জাতিভেদ-সমন্তা 
আলোচিত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি আবার অসবর্ণ-বিবাহের বর্ণনাও দেখতে পাওয়। 
ষায়। এই ছু*টি উপন্যাসে রমেশচন্দ্র যেন সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । 
চরিত্র-্টির মধ্য দিয়ে তার অন্তদৃ্টির গভীরতা! প্রকাশ না পেলেও, সমাজ-চিজ্ন অঙ্কনে 
ভিনি যে যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন তা অন্বীকার করা যায় না। কোনে! 
কোনো ক্ষেত্রে তার রচনায় প্রশংসনীয় কবিত্ব-শক্তিরও পরিচয় পাওয়] যায়| 


"0১৮৪৮ শ্রী; অন কলকাতায় বমেণচন্দ্র দত্তের জন্ম হয়। আই. সি. এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি 
উচ্চ মরকায়ী কর্মচারীক্বপে কর্মদীবন শুরু করেন। উপন্যাস বাতীত তার খখেদের বঙ্গানুবাদ এবং 
400510145855 61 40015581378 এবং 51189286970 ০৫ 73988] উল্লেখযোগ্য রচনা! | ১৯৪৪ রি 
আনম তিনি পরলোকগমন করেন। ] | | 


উপজ্ঞাদ ও ছোটগলল ৮৪ 


[ এই প্রদঙ্গে রমেশচন্ত্র দত্তের সমকালীন ও তার পরবর্তী কয়েকজন উপন্তাসিকের 
নাম করণ যেতে পারে। রমেশচজ্দরের সমসাময়িক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
'্বর্ণলতা' নামে একথানি লামাঞ্জিক উপন্যাস রচন! ক'রে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। 
এই বাস্তবধর্মী উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তংকালীন বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের যে ছবি 
ফুটে উঠেছে তা করুণরসাত্মক। রমেশচন্ত্র ও তারকনাথের পরবর্তাু লেখকগণেক মধ্যে 
ধারা উপগ্ঠাস রচনা ক'রে অল্পবিষ্তর খ্যাতি অর্জন করেন কারা হলেন-ন্বর্ণকুমারী 
দেবী, দামোদর মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শান্তী, ইন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি | ] 


(গর) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 8৮ গল্পলেখক ও 
ওপন্তাসিক। এদেশের সাহিত্যে ছোটগল্প-রচনার যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথ একদিন 
স্থাপন করেছিলেন, প্রভাতকুমার সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হৃষ্ট্ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হন এবং ছোটগল্প রচয়িতা হিসাবে অল্পদিনের মধ্যেই কচুর খ্যাতিলাভ করেন। 
প্রাতাহিক জীবনের বহুবিচিন্র অন্ভূতিকে অবলম্বন ক'রে 
তিনি যে-সব ছোটগল্প রচনা করেন সাহিত্য স্থট্টি হিসাবে 
সেগুলি বিশেষ মূল্যবান। অনবদ্য ভঙ্গিতে, অনাবিল কৌতুকরসের মধ্য দিয়ে, তিনি 
মানুষের খণ্ড জীপ্নের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন । প্রভাতকুমারের 
গল্পে মানবজীবনের বিভিন্ন অসঙ্গতি সম্পর্কে যে হাস্তরসের অবতারণা লক্ষ্য কর! যায় 
পাঠকমমকে তা অনাবিল আনন্দে ভরিয়ে তোলে, কোথাও সে হান্যরসের মাধ্যমে 
মানুষকে আঘাত করবার চেষ্টা নেই। এইখানেই তিনি সাহিত্যিক হিসাবে অসামান্য 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন | তার কোনে! কোনে] গল্প যেমন কৌতুকরসে উপভোগ্য, 
তেমনি অনেক গল্প আবার করুণরসের স্গিগ্ধতায় অন্তরস্পর্শী। কৌতুকরসের দিক 
থেকে তার “গুতিজ্ঞাপূরণ', নিষিদ্ধ ফল", 'রসময়ীর রসিকতা”, “বিলাতফেরতের 
বিপদ', “মুক্তি, “পুনমূষিক" মাস্টার মশাই", যেমন উল্লেখযোগ্য, করুণরসের দিক 
থেকে তেমনি সার্থক তার 'আদরিণী”, “বাল্যবন্ধু, “মাতৃহার।,, “সতী প্রভৃতি গল্প । 
তার 'আদরিণী' গল্পটি বিশেষভাবে বরসোতীর্ণ। জয়রাম মোক্তারের গৃহপালিত 
একটি হাতিকে কেন্দ্র ক'রে তিনি যেভাবে মৃক পঞ্গুর সঙ্গে মানুষের হৃদয়ানুভূতিএ 
সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তা স্বভাবতই অন্তরকেস্পর্শ করে । জয়রাম মোক্তারের 
চরিত্র-চিত্রণেও লেখক অসামান্য শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন । 

প্রভাতকুমারের কয়েকখানি উপন্যাসও সে যুগে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 
যেমন--রত্ুদীপ”, 'নবীন মক্ক্যাপী", “সিন্মর কৌটা, “রমান্ুন্দরী' গুভৃতি। শেষোক্ত 
গ্রন্থখানিই তার প্রথম উপন্তাস। এই উপন্যাসে তিনি রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় 
দিলেও, মানবজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত বা উতান-পতনের 
যে ক্সপটি থাকলে পাঠকমনে তা গভীরভাবে রেখাপাত 
করে, সে-রূপের কোনো পরিচয় নেই। “সিন্দুর কৌটা'উপন্াসেও "জটিল মনন্তত্ব 
বিজ্েষণের চেয়ে ভ্রমণকাহিনীদ্ব বর্ণনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্ত, চরির-ন্হতির 


ছোঁটগঞ্প-রচনায় কৃতিত্ব 


বিভিন্ন উপন্যাস 


৮৮ ' সঁচনা-বিতান 
দিক থেকে তার 'নবীন সন্্যাসী” উপন্যাসখানি অপেক্ষাকৃত সার্থক । এই উপন্তাসে 
প্রভাতকুমার অনাবিল কৌতুকরপের হৃষ্টিতেও নিপুণতাব পরিচয় দিয়েছেন । 
ঘটনা-ঠবচিত্রে)র দিক থেকে তার 'রত্বদীপ' উপন্যাসথানি একসময় পাঠকমহলে 
বিশেষ একটা আলোডনের স্থঙ্টি করেছিল। এই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র-চিত্রণেও 
প্রভাতকুমার সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু উপন্যাসের চেয়ে তিনি ছোটগল্প-রচনাতেই 


অধিকতর শিল্পনৈপুণোর পরিচয় দিয়েছেন। 
[ প্রভাতকুমার সুখোপাধণয় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৩ ত্রীঃ অবে। ভার কর্মলীবন শুরু হয় একজন 
বারিস্টাররপে । তার ছোটগল্পের দু'টি নংকলন-গ্রন্থ “দেশী ও বিদেশী' এবং 'ফোড়নী' | ১৯১২ ত্বীঃ অব্ধে তার 


মৃত্যু হয়। | 


(ঘ) শরগ্চত্র 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্কিমচন্ত্র যেমন বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে গপন্তাসিক 
হিসাবে অপামান্য খ্যাতি অর্জন করেন, বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তেমনি খ্যাতি লাভ 
করেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । প্রকৃতপক্ষে বাংল উপন্যাস-সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্র আর 
শরতচন্দ্রের দানেই সর্বাপেক্ষ! সমুদ্ধ। শরতচন্ত্র যে-ভাবে 
বাংলার ঘরোয়া জীবনকে তাঁর বিভিন্ন রচনার ভিতর 
দিয়ে বাস্তবসম্মতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার পরবর্তী কোনো লেখকের পক্ষেই ঠিক 
সে-রকমটা সম্ভব হয়নি। নিষ়-মধ্যবিত্ত তথা দরিদ্র বাঙালীর ঘরোয়| জীবনের 
স্বথ-ছুঃখ ও আশা-আকাজ্ষার যে অন্তরঙ্গ রূপটি তার সাহিত্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে, তার 
মূলে রয়েছে তার সহান্ভতিগ্রবণ একটি শিল্পী মন। সমাজের অসহায়, দরিপ্র, 
নিপীভিত মানষের দুঃখ বেদনাকে তিনি যেন মর্মে মর্ষে অঙ্গুভব করেছেন এবং সেই 
কারণেই তীর সমস্ত দরদ গিয়ে পড়েছে তাদের উপর | বাঙালী পাঠকমহলে শরৎচন্ত 
তাই “দরদী কথাশিল্লী'-বূপে অভিনন্দিত । শরৎচন্দ্ের রচনার প্রধ/ন €ৈশিষ্ট্য হলো 
তার সহজ ও সাবলীল ভাষা, চিত্তম্পশী! কথোপকথনের ভঙ্গি, মানবমনের নিবিড় 
রহমত আবিষ্কারের চেষ্টাঃ বাস্তবধর্মী চরিত্র-চিত্রণ এবং সর্বোপরি অবজ্ঞাত, নিগীড়িত 
নরনারীর প্রতি তার সহাগ্ুভৃতি । শিশু ও কিশোর চরিরে মনস্বত্ব-বিশ্লেষণে এবং 
নারী-চরিত্র চিত্রণে তার অপামান্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়] যায়। রবীন্দ্যুগে সাহিত্য 
রচনা ক'রে শরৎচন্দ্র যেভাবে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুপন্তাসিকের মর্ধদালাভ করেন 
ত৷ লত্যই বিম্ময়কর। 

শর "চন্দ্রের প্রথম উপন্যাস “বন্ডদিদি' প্রকাশিত হয় ১৯১৩ খ্রীঃ অবে। এর আগে 
“মন্দির নামে তার একটি গল্প কোনে! একটি সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হক্ষে 
পুরস্কার লাভ করে। “বড়দিধি-কে অবশ্ঠ উপন্াস ন1 ব'লে বড়গল্প বলাই যুক্তিসঙ্গত | 
এলে যাই হোক্‌, এই 'বড়দিপিঃ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই শরৎচন্দ্র সাহিত্যের 
পরে প্রতিষ্ঠটালাভ করেন। তারপর, আর যেসব প্রকাশিত হয় সেগুলি হ'লো--- 
খলাজীলযাজ', 'অরজ্ণীয়া” “দেনা-পাওন।, “কালীমাথ, পরিধীতা') 'নি্ৃতি”, “হ্বাধী', 


শরগ্চমোর রচনা-১বশিষ্টা 


উপস্তাপ ও ছোটগল্প ৮৯ 


“মেজদি্ধি*, 'পণ্ডিতমশাই') “বিন্দুর ছেলে” “বিরাজ বৌ”, 'বৈকুণ্ের উইল", “বামুনের 
মেয়ে”, চন্দ্রনাথ, “দেবদাস, গগৃহদাহ', “চরিজহীন', শ্রীকান্ত, “বিপ্রদাস' “পথের 
দাবী?) *শেষপ্রশ্থ প্রভৃতি । উপন্যাপ হিসাবে শরৎচন্দ্রের 
পল্লীসমাজ?, 'অরন্ষণীয়'» “দেনা-পাওনা” “চরিত্রহীন', 
শ্রীকান্ত, 'গৃহদাহ', পথের দাবী” ও “শেধপ্রশ্ন-ই নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য । 
সামাজিক উত্পীড়নের বান্তবধর্মী চিত্র তিনি যেমন ক্লীকেছেন পলীপমাজ” ও 
'অরুক্ষণীয়া,-য়, সমাজের সেই নিপীড়নের ও স্বেচ্ছাচারিতার র্ণনা তেমনি স্থান পেয়েছে 
তাঁর আরও অনেক গল্লে ও উপগ্তাসে। প্রতিকূগ অবস্থার মধ্যে প'ড়েও চারিত্রিক 
দনতার বলে, একজন সামান্য নারী কিভাবে জীবন- সংখা জয়ী হ'তে পারে তার 
পরিচয় রয়েছে “দেনা-পাওনা”-উপন্যাসের নায়িকা অলকার ঠরিত্রে। এই উপস্ভাসের 
নায়ক জীবানন্দ তৎকালীন বঙ্গসমাজের অধঃপতিত এক জগ্লিদারের প্রতীকরূপে অস্কিত 
হ'লেও শরৎচন্দজ্রের রচনা-নৈপুণ্যে তার জীবনের গতিধার! (ভাবে পরিবতিত হয়েছে 
তা বিস্ময়ের উত্রেক করে । “চরিত্রহীন-উপন্যাসে' যে সমশ্যযর কথা আছে, সেই সমস্কা 
“গৃহদাহ” ও 'কান্ত'-উপগ্তাসেও লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, পারিবারিক কিংবা 
সামাজিক জীবনসম্মত প্রেম বড়, না সকল সংস্কারমুক্ত ম্বাভাবিক প্রেম বড়। শেষোক্ত 
শ্রেণীর প্রেম ও তার পরিণতির কথ! তিনি যেমন আবেগ ও উচ্দ্বাসের সঙ্গে বর্ণনা 
ক'রে মানবধর্মের সহজাত প্রতৃত্তিন্ন প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছেন, তাতে ক'রে তার 
সমাজবিরোধী কতকগুলি ভাব যেভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নিঃসন্দেহে তা দুঃসাহসের 
পরিচায়ক | কিন্তু, শরৎচন্দ্র যাকে সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন তাকে 
সুম্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে কোনোদিনই কুন্তিত হননি । শ্রীকান্ত'-উপন্যাসে ভ্রযণ- 
কাহিনীর যে আম্বাদ পাওয়া যায় সাহিত্যের দিক থেকে তা অভিনব | “পথের দ্াবী+- 
উপন্যাস ভারতের স্বদেশী-আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। দেশপ্রেম ও জাতীয়তা- 
বোধ সম্পর্কে বিভিন্ন তর্কবিতর্ক ও শরৎচন্দ্রের নিজস্ব অভিমত স্থুম্পষ্ট হয়ে উঠেছে 
এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। “শেষ প্রশ্না-উপন্তালটি তার পরিণত বয়সের একটি 
উল্লেখযোগ্য রচনা । আধুনিক সমাঞ্জের বিভিন্ন সমহ্যার কথা তিনি এই উপগ্ভাসে 
উপস্থাপিত করেছেন, কিন্ত তার সমাধানের কোনে পথনির্দেশ করেননি, সে-ভার 
তিনি অতি কৌশলে ছেড়ে দিয়েছেন পাঠকদের উপর । 

শরৎচন্দ্রের মানবগ্রীতিই তার বিভিন্ন উপন্যাসের ভিত্তি। মানুষকেই তিনি বড় 
ক'রে দেখেছেন, কাজটাকে নয়। পাপকে তিনি ঘ্বণা করলেও পাপীকে কখনও 
স্বণাভবে দুরে সরিয়ে দেননি । নরনারীর সহজাত ভালোবাসাকেই তিনি দিয়েছেন 
শ্রদ্ধার আনন, মনের যিলনকেই তিনি দেখেছেন বড় ক'রে, 
লৌকিক সংস্কার বা আচার-অঙ্ুষ্ঠানকে নয়। শরংচন্দ্রের ৮৪৯ চিজ চিত্রে 

ৎক্দের নৈপুণ্য 

পূর্ববর্তী পগ্তাপিকেরা প্রধানত সমাজের অভিজাত বা 
উচ্চবিতদের পারিবারিক কিংবা সামাজিক জীবনবৃত্তাস্তকেই উপন্তাসের উপন্গীব্য 
করেছিলেন । কিন্তু, শরৎ্চন্জ্রের বেশির ভাগ উপস্ঠাসের অবলম্বন হয়েছে সমাজের 


বড়গল্প ও উপন্তাদ 


০৬ রুনা বিতান 


নিষ্নবিত, দরিক্র ও সর্বহারার্দের জীবনকথা । বাঙালীর পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখ, 
আশা-আকাজ্া, প্রেম-গ্রতিহিংসা ইত্যাদির মর্মম্পর্শী রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন 
অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে । শরতচন্দ্রের গল্প ও উপন্যামে পুরুষ অপেক্ষা নারী-চরিত্রেরই 
প্রাধান্ত। তার সৃষ্ট নারীচরিভ্রগুলি একদিকে যেমন ন্েহময়ী ও মমতাময়ী, অন্তদদিকে 
তেমনি চারিত্রিক দৃঢ়তায় সমুজ্জল। ন্েহ-প্রীতির অপূর্ব বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় 
'মেজদদিদি'র উপন্যাসের হেমার্গিনী, “পল্লী-সমাজ'-এর বিশ্বেশ্বরী, “রামের স্থমতি”-র 
নারায়ণী, “বিন্দুর ছেলে”-র বিশ্বু প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে । প্রেমের ছন্দে যেসকল নারী- 
চরিজ্ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিকাশ লাভ করেছে তাদের মধ্যে উললেখযোগ্য--'চরিত্রহীন'এর 
সাবিত্রী, 'দেবদাস+-এ পার্বতী, “দত্তা,র বিজয়?, "শ্রীকান্ত র রাজলক্ষী গ্রভৃতি। 
কিশোর-চরিত্র-চিত্রণেও শরৎচন্দ্র বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তার বিভিন্ন 
রচনায় । যেমন-্রীন্কান্ত'-র শ্রীকান্ত ও ইন্ত্রনাথ, রামের স্থমতি”র রাম, 'দত্া'-র 
পরেশ প্রভৃতি । শরতচন্দ্রের বেশির ভাগ গরধান পুরুষ-চরিত্রই কিঞি২ আত্মভোল! 
প্রন্ততির | কয়েকটি ধূর্ত-চরিত্র সষ্টি করেও শরত্চন্দত্র তার রচনা-নৈপুণ্যের উজ্জ্বল 
স্বাক্ষর রেখেছেন তীর কয়েকটি উপন্থাসে । যেমন--পলী সমাজ'-এর বেশী ঘোষাল ও 
গ্রোবিন্দ গাঙ্গুলী, “দত্তা'-র রাপবিহারী, “বামুনের মেয়ে-র গোলক চাটুজ্জে প্রভৃতি । 

ছোটগল্প-রচনাতেও শরশ্ন্ত্র বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। “মহেশ” গল্পের 
বিষয়বস্তর সার্বজনীন আবেদনই গল্পটিকে বিশ্বসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের 
মর্ধাদা দিয়েছে । তার অন্যান্য ছোটগল্পের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য- পরেশ» 
“মামলার ফল”, 'হরিলগ্্রী”, 'রামের সুমতি”, “অনুরাধা”, “ছবি? প্রভৃতি । 

[ শরৎচন্ত্রের জন্ম হয় ১৮৭৬ খ্রীঃ অন্দে। তার পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলী-গ্েলার দেবানন্দপুর গ্রামে । 
ভাগপপুরে তিনি শিক্ষালাভ করেন । ভার কর্মজীবনের অনেক দিন কাটে প্রহ্মদেশে এবং পেখানে থেকেই 
'ভিনি সাহিত্য-রচনায় প্রবৃত্ত হন। ম্বদেশী-আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষাবে যুক্ত ছিলেন । 
ভার মৃত্যু হয়-_ ১৯৩৮ ্বীঃ অকে । ] 


অনুশীলনী 


১। উপন্তাস ও ছোটগল্পের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? বাংলা ছোটগল্প সম্পর্কে 
যাহা জান সংক্ষেপে লিখ । 

২। বাংলা-উপন্তাসের উদ্ভব কিভাবে হইয়াছে এবং উপন্যাস-দাহিত্যে 
বহ্নিমচন্ত্রের স্থান কোথায় তাহা বর্ণনা কর। বঙ্ষিমচন্দ্রকে 'সাহিত্যলআট 
কেন বলা হয় ? 

৩। ওঁপন্যাসিক হিসাবে রমেশচন্ত্র দত্তের পরিচয় দাও । 

৪। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ও উপন্যাস সম্পর্কে নিজের মতামত 

ব্যক্ত কর। . ূ 

শরৎচন্দ্রের রচনা-বৈশিষ্্য কী এবং বাংলাসাহিত্যে তার দান সম্বন্ধে 
আলোচনা কর। 


€ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ? কাব্য ও কবিতা 


ববিতার মাধ্যমেই বাংলাসাহিত্য্ের উদ্ভব হয় প্রায় একহাজার বছর আগে। 


্রী্টীয় ১০-ম শতাব্ধীর বৌদ্ধ গান ও ফ্োহ1 বা চর্যাপদাবলীর মধ্য দিয়ে যে কাব্যের 
ধারা প্রবাহিত হয় মধ্যযুগের মঙ্জলকাব্য, বৈষ্ণবপদাবলী : 
ও শাক্তপদ্াবলীই তার উন্নত বূপ। ১৮-শ শতাব্দীর ? ঝুগস্িক্ষণের কবি ভারতচ্ 
ঘিতীয়ার্ধে বাংলার জাতীয়-জীবনে দেখা যায় একটা বিপ্রষ্রেরে ভাব। পলাপী-যুদ্ধের 
সময় থেকে দেশের ধর্মে, কর্মে ও সাহিত্যে স্ুচিত হয় নবজাগিরণের স্পন্দন। ১৭৬৯ 
বঃ অবে কবি জ্জারতচন্দ্রের মৃত্যু বাংল] কাব্যসাহিত্যেষ্র ক্ষেত্রে একটি ম্মরণীয় 
তারিখ । কারণ, ভারতচন্ত্রকেই আমর! জানি পুরাতন ও ত্বাধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের 
কবি বালে। অন্তগামী ও উদস্বোন্মুখ ছুই যুগের কাব্/সাহিত্যের প্রধান প্রধান 
লক্ষণগুলি ভারতচন্ত্রে সথপরিস্ফুট । তিনি মঙ্গলকাব্য ( “অন্নপামঙ্গল” ) রঢচন1] করলেও 
সে-কাব্যে দেবমাহাত্য-প্রচা্ই মুখ্য উদ্দেশ্তরূপে দেখ! দেয়নি, মত্যমানবের মর্মকথাই 
সেখানে প্রাধান্থলাভ করেছে । ভারতচন্দ্রের লেখনীতে শিব-পার্ধতীর বিবাহ এবং 
তাদের যিলন-কলহমর গাহস্থ্য চিন্ত্রটি একাস্তভাবেই মানবীয় হয়ে উঠেছে। তাছাড়। 
ঈশ্বর পাটনীর উক্তির ( যথা  প্রণনিয়] পাটনী কহিছে জোড়হাতে। আমার সন্তান 
যেন থাকে দুধেভাতে ॥) ভিতর দিয়ে কবি জীবনকে কত নিবিড়ভাবে দেখেছেন 
তার স্বরূপত্ব আমর। সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। সেই কবি ভারতচন্দ্রের পর 
থেকেই বাংলা কাব্য ও কবিতার আধুনিক যুগের শুরু। 

ভারতচন্ত্রের পর প্রায় এক শতাববী ( অর্থাৎ ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দ পর্যস্ত ) ধ'রে চলেছে 
কবিয়ালদের মুগ। সাহিত্যে কবিগানের মূল্য নিতাস্ত অকিঞ্চিংকর নয়। কারণ, 
নবযুগের লক্ষণগুলি ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল তাদের 
গানে, ছড়ায়, পাচালিতে। ১৯-শ শতাব্দীর প্রথম 
ঘিকেই, আধুনিক যুগের চিন্তাধারার অন্যতম ধারক ও বাহক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
আবির্ভাব হয়। বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে কবি হিসাবে তার আসন যতটা সুপ্রতিঠিত 
নয়, সংবাদ-প্রভাকর+-এর সম্পাদক হিসাবে কিন্তু ততটাই স্প্রতিষ্ঠিত। এই 
সংবাদপত্র তথা সাময়িক-পত্রিকার মাধ্যমে আমরা আধুনিক যুগের অনেক শ্রেষ্ট 
রচয়িতার সন্ধান পাই। এ-কথ। অবশ্ সত্য যে, গুপ্তকবির সময়ে তার সমকক্ষ আর 
কোনে কবি ছিলেন না, ব্যক্গকবিতা! রচনায় তি'ন ছিলেন অপ্রতিঘন্ী। আধুনিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমর] হয়তো গুধ্ঠকবির প্রতি সুবিচার করতে পারব 
না, কিন্তু ছড়াজাতীয় কবিতায় তিনি যে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন 
বে-কথ স্বীকার করতেই হবে। ভারতচন্ত্রের রচনা-রীতিকে মূলত অনুসরণ করলেও, 
তার লঘু-রচনার মধ্যে নিজ্ন্ব একটা বৈশিষ্টযও স্প& হয়ে উঠেছিল। তারই সম- 


ঈশ্বরচন্দ্র গপ্ত 
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সামরিক কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কার ছন্দ-চাতুর্ধ দেখিয়ে সেকালে যথেষ্ট খ্যাতি 
অর্জন করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, খাঁটি দেশীয় ভাবধারার 
'শেষ কবি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার মত্ত হাওয়া তখন এদেশের ধর্ধে, কর্ষে ও সাহিত্যে 
বিশেষ চাঞ্চল্যের হৃষ্টি করেছিল । সেই চঞ্চলতার মধ্যে যে-সব কবি আবিভূতি হন, 
সেই মধুস্থদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল প্রতৃতির 
লাল বস্যোগাখার পূর্বেই কাব্য-সাহিত্যের আসরে দেখা দেন কবি বঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় । তার রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'লো এই যে, দীর্ঘত্রিপদদী ছন্দের 
তিনি পধাঙীণ পারিপাট্য প্রদর্শন করেছিলেন এবং বাংলাসাহিত্যে খাটি এঁতিহাসিক 
কাব্যরচনার তিনিই পথপ্রদর্শক । তার “পদ্মিনী-উপাখ্যান” (১৮৫৮ শ্রী; অঃ), 
কর্দদেবী' (১৮৬১ খ্রীঃ অঃ), শ্রিহ্ুন্দরী? (১৮৬৮ শ্রীঃ অঃ) ও “কাঞ্ী-কাবেরী' 
$€ ১৮৭৯ গ্রীঃ অঃ) উল্লেখযোগ) কাব্যগ্রন্থ । 


(ক) মধুসুদন 

আধুনিক-যুগের বাংলাপাহিত্যের আসরে বহুমূখী প্রতিভা নিয়ে আবিভূত 
হয়েছিলেন মাইকেল মধুহ্দন দত্ত | বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি এক 
নবযূগের প্রবর্তক । কবি হিসাবে তার আবির্ভাব কতকটা আকস্মিক, তাই বিস্ময়করও 
বটে। রঙ্গলালের পূর্বেই তিনি সাহিত্যের আাসরে 
০8৮ প্রাঃ ও অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু নাট্যকাররূপে ; কাব্যরচনায় 
তিনি মনোনিবেশ করেন কিছু পরে, রঙ্গলালের কবি-খ্যাত্তি 
তখন বিশেষভাবেই বিস্তারলাভ করেছে। খধুস্দন তার পূর্ববর্তী কোনে! কবির 
কাব্যরীতিকেই অনুসরণ করেননি, কাব্যরচনার ক্ষেত্রে তিনি চলেছেন সম্পূর্ণ এক 
ভিন্ন পথে । তীর কাব্য-রচনার মূলে একদিকে যেমন রয়েছে পাশ্চাত্য সাহিত্যের 
ভাবধারা ও আঙ্গিকের আদর্শ, অন্যদিকে বিষয়বস্ত তিনি সংগ্রহ করেছেন প্রাচীন 
ভারতের অমূল্য ভাবসম্পদ্‌ থেকেই । মধুস্ছদনকে তাই আমর! বলতে পাৰি প্রাচ্য 

ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয়ের কবি। 
অস্ত্যান্প্রাসহীন ( অমিতাক্ষর ) ছন্দের প্রবর্তন ক'রে মাইকেল মধুত্থ্দন বাংলা- 
কাবেঃর ক্ষেত্রে প্রচলিত রূপটাকেই দেন সম্পূর্ণ বলে। ১৮৫৯ খ্রীঃ অবে, অমিতাক্ষর 
€ বা অমিত্রাক্ষর ) ছন্দে রচিত তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ “তিলোত্বমাদস্ভব-কাব্য প্রকাশিত 
হয়। লম্পূর্ণ নতুন ছন্দে রচিত তার এই কাব্যখানি সে-যুগে অভূতপূর্ব সমাদর লাভ 
করে। তারপর একে একে প্রকাশিত হয় “মেঘনাদবধ- 
হয উহ ,. কাব্য (১৮৬১ শ্ীঃ অঃ), ্রজাঙন] কাব্য” (১৮৬১ প্রঃ 
অঃ ), বীরাঙ্গনা-কাব্য' (১৮৬২ খ্রীঃ অঃ) ও *্চতুর্দশপর্দী 
কধিতাবলী” (১৮৬২-৬৬ সী: অ:)। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময় মধুহদন পাশ্চাতা 
শিক্ষা ও ভাবধাত্রার প্রতি বিশেষভাবেই আকুষ্ট হন। ইংরেজী ভাষায় কাব্য-রচন! 


কার্য ও কবিতা ৯৩ 


ক'রে তিনি একজন প্রখ্যাত কবি হবেন, এই রকমের একট আকাঙ্কা গ্রথম থেকেই 
তার মনে বাসা বীধে। গ্রীষ্টধর্ষ গ্রহণের পর তিনি মনের আকাঙ্া পূর্ণ করতে, 
বিঙ্গাতে যান এবং ইংরেজ-সমাজে মিশে পাশ্চাত্য ভাবধার1 ও সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
ভাবে পরিচিত হন। তারপর দেশে ফিরে শিক্ষকতা-কার্ষে নিযুক্ত হয়ে মান্রাজে বেশ 
কিছুদিন অবস্থান করেন । এই সময় তার ইংরেজী কাব্য 08:15 [.2% প্রকাশিত 
হয়। দীর্ঘদিন বাদে কলকাতায় ফিরে এসে তিনি উপলগ্ধি করেন যে, বাংলাভাষাই 
তার কাব্]-প্রতিভা৷ বিকাশের উপযুক্ত বাহন । এই উপলগ্জির ফলেই সৃষ্ট হয় তার 
প্রথম বাংল! কাব্যগ্রস্ব--'তিলোতমাসভ্ভব'-কাব্য । এই কাব্যে তিনি ষে অমিতাক্ষর 
( ব1 অমিত্রাক্ষর ) ছন্দের প্রবর্তন করেন, আসলে তা টালান বর্ধিত-মাত্রার: 
পয়ার ছন্দ । যেমন-__ ৃ 

“ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিক_ 

অভ্রভেদী, দ্েব-আত্মা, ভীষণ-দর্শন্ঠ 

সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল ১৮, 
এই ছন্দের প্রধান গুণ হ'লে? এই যে, বক্তব্যবিষয়ে একট, শ্বচ্ছন্দ গতিবেগ সঞ্চারের' 
ক্ষমতা । মধুস্থদনের হাতে পড়ে বাংলা-কাব্য যে শুধু ছন্দের দিক থেকেই 
অভিনবত্তের ুষ্টি করল তা নয়, ভাবব্যগুক শব্খসম্ভারে, শব্দের ধ্বনি মধুর্ষে ও অলঙ্কার- 
প্রয়োগে তা অপুব এক স্ুষমায় মণ্ডিত' হ'লে] পুরাণের সুন্দ-উপ্ুন্দ কাহিনী 
অবলম্বন ক'রে মধুস্দন তার 'তিলোত্তমাসম্তব-কাব্য রচনা! করেন। এর পর তিনি 
ছন্দমিল যোগে ও গীতিকবিতার অপূর্ব স্থরে তার 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য, রচন1 করলেও, 
সেখানি প্রকাশিত হয় “মেঘনাদবধ-কাব্য'-এর পরে। “মেঘনাদবধ-কাব্য'-ই তার 
সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা এবং এই কাব্যই তাকে ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ও প্রকাশভর্গির, 
দিক থেকে বাংলাকাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ক'রে রেখেছে । পাশ্চাত্য 
“এপিক'-জাতীয় মহাকাব্যের আদর্শে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়। এই কাব্যের 
বিষয়স্ত তিনি সংগ্রহ করেন রামায়ণ থেকে, কিন্তু চরিত্র-কল্পনায় তিনি যে 
মৌলিকত্বের পরিচয় দেন তা যেমন অভিনব, তেমনি উচ্চ-প্রশংসার যোগ্য । 
মধুস্দন-অস্কিত রাবণ ও মেঘনাদ রাক্ষস নয়, মানবোচিত বিবিধ গুণসমন্বিত মানুষ । 
রাম, সীত1, সরম1, মন্দোদরী প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যেও তিনি দেবত! বা রাক্ষসের 
বিশেষ কোনো মৃতি কল্পনা না ক'রে তাদেরও একেছেন মানবিক গুণসম্পর ক'রে। 
মধুক্দনের রাবণ একদিকে যেমন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বীরপুরুষ, অন্যদিকে তেমনি 
তিনি পুত্রশোকে অধীর ন্মেছবৎসল পিতা । 'মেঘনাদবধ-কাব্য'-এ যুদ্ধের বর্ণনান্ষ- 
যেমন বীরয়স গ্রকটিত হয়েছে, তেমনি করুণরসের এক অপূর্ব ধার] সঞ্চারিত হয়েছে 
সরমার নিকট সীতার অতীত-নুখের বিবরণ প্রকাশে | 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য' মধুস্দনের 
আর একখানি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ । এই গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতার মধ্য দিয়ে 
বৈধব-পদ্দাবলীর ভাবধার]1 যে অপূর্ব ুষমায় আত্মপ্রকাশ করেছে, নিঃসন্দেহে তা উচ্চ. 
প্রশংলার দাবি রাখে । গীতিকবিতার সুর-মৃছন। ধ্বনিত হয়েছে প্রতিটি কবিতার ॥ 


টন | * স্টানাশবিতান 


অমিতাক্ষর ( বা অমিজ্রাক্ষর ) ছন্দে রচিত 'বীরাঙ্গনা-কাব্য'-এর মধ্যেও যেন গগীতি- 
কবিতার সেই স্ুরটি আপনা থেকে বেজে ওঠে । “বীরাক্গনা-কাব্য+ পন্ত্রাকারে রচিত 
কতকগুলি কবিতার সমষ্টি । এইসব পচ্ত্রর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বীর-রমলী তাদের প্রিয়- 
জনের উদ্দেশ্তে নিজেদের মনের বিচিত্রভাব প্রকাশ করেছেন। রাজবধূ আনার দৃর্ধ- 
তেজের যেমন পরিচয় পাওয়1 যায় “নীলধ্বজের প্রতি জনা”-কবিতায়, “ছুম্বাস্তের প্রতি 
শকুস্তলা” কবিতায় তেমনি শকুস্তলার প্রেম-মাধুর্ষের অপুর্ব প্রকাশ দেখতে পাই। 
বাংলাদাহিত্যে মধুস্থদনের আর একটি বিশেষ দান তার চতুর্দশপন্দী কবিতাবলী'। 
ইংরেজী সনেটের আদর্শে রচিত তাঁর এই চৌদ্দ-চরণে সম্পূর্ণ এক একটি কবিতার 
মধ্য দিয়ে কবি-মানসের যে বিচিত্র রূপটি প্রকাশিত হয়েছে তার যেন কোনো তুলনা 
নেই। কবি যখন ইউরোপের ভখর্পাই নগরে অবস্থান করছিলেন তখন এই 
কবিতাগুলি রচিত হয়। *“চতুদর্শপদদী কবিতাবলী'-র বিভিন্ন কবিতার মধ্য দিয়ে 
কবি স্বদেশানুরাগেরই পরিচয় দিয়েছেন। তার সেই অঙ্গরাগ শুধু যে বাংলাদেশের 
প্রতি তা নয়, সে অন্ররাগ প্রকাশিত হয়েছে বাংলাভাষার প্রতি, এদেশের প্রাচীন 
সাহিত্য, সাহিত্যিক, জ্ঞানী ও গুণীর প্রতি, নদ-নদী, নিসর্গ-প্রপ্কতি এবং উৎসব- 
অনুষ্ঠানের প্রতি । চতুর্দশপদী কবিতা হিসাবে তার “বঙ্গভাষা”, “অন্নপূর্ণার ঝাঁপি”, 
“কাশীরাম দান”, 'কত্তিবাস”, “বিদ্ভাসাগর+, “বিজয়া-দশমী' প্রভৃতি বিশেষ প্রসাদ- 
গুণসম্পন্ন | 


(খ) হেমচজ্ছ 


কবি রঙ্গলালের পর, ১৯-শ শতাব্দীর আর একজন: উল্লেখযোগ) কবি হলেন 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । মধুস্দনের কাব্যরীতি ও ভাবধারাকে সঞ্ীবিত ক'রে 
রাখবার জন্যই যেন তার আবির্ভাব । তিনি শুধু যে মধুস্দনের একাত্ত ভক্ত ছিলেন 
তাই নয়, মধুস্থছদনের ভাবশিস্তাও বটেন। হেমচন্ত্রের কাব্য ও কবিতার মধ্য দিয়ে 
একদিকে যেমন জাতীয়তাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি মেলে 
সামাজিক ও পারিবারিক বিপ্রবের চেতন । তার বেশির 

মধুন্দনের ভাঁবপিয় £ বিভিন্ন ভাগ রচনাই ছন্দ ও মিলের উপরে প্রতিষ্ঠিত; কোনো 
কাবা ও কবিতা কোনে] কবিতা আধার অযিতাক্ষর (ব1 অমিত্রাক্ষর) ছন্দে 
রচিত। ছাত্রজীবন থেকেই হেমচন্দ্র কবিতা রচন! করেন। তার প্রথম প্রকাশিত 
কাব্যগ্রন্থ 'চিস্তাতরঙ্জিনী” প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রীঃ অবে। তারপর একে একে 
প্রকাশিত হয়_-বীরবাহু-কাধ্য” ( ১৮৬৪ শ্রীঃ অঃ)) 'কবিতাবলী” ১ম খণ্ড ( ১৮৭ খ্রীঃ 
অঃ) বৃত্রসংহার' (১৮৭৫ শ্রী; অঃ); 'আশাকানন? (১৮৭৬ শ্রীঃ অঃ) ; “কবিতাবঙলী 
২য় খও (১৮৮০ শ্রীঃ অঃ), “ছায়াময়ী* (১৮৮০ খ্রীঃ অঃ); 'দশমহাবিদ্ধা, (১৮৮২ শ্রীঃ অঃ) 
বরবামিও-জুলিয়েত? (১৮৯৫ শ্বীঃ অব্)) “চিত্তবিকাশঃ (১৮৯৮ খীঃ অঃ) প্রভৃতি । 
'শহেমচেজার কাব্য ও কবিতার মধ্য দিয়ে সহজ প্রাণের যে সরল উদ্্বাস প্রকাশিত 
হযেছে, তৎকালীন কবিতা-পাঠকদের কাছে ত স্বাভাবিক কারণেই হৃদয়গ্রাহী হয়ে 


কাব্য ও ফধিতা! ৯৫ 
ওঠে । কবির দেশাতুবোধের প্রথম অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া! যায় তার 'বীরবাহু 
কাব্য/এ। এই কাব্যে কোনে পৌরাণিক বা এতিহাপিক কাহিনী বণিত হয়নি, কবি 
এখানে প্রাচীনকফালের দেশরক্ষাব্রতী হিন্দু বীরপুরুষদের বীরত্বের কথাই প্রকাশ করেছেন 
কল্পনার রঙ. মিশিয়ে । এই কাব্যের রচনা-বীতিতে কবি ভারতচন্ত্র ও রঙ্গলালের প্রভাব 
লক্ষ্য করা যায়। “কবিতাবলী'-র বিভিন্ন কবিতায় একদিকে যেমন গীত্তিকবিতার স্থরটি 

বেজে উঠেছে, অন্তদিকে তেমনি প্রকাশ পেয়েছে ভাষা ও ও ছন্দের উপর কবির দখল । 
এর পরে নাম করতে হয় তার 'বৃত্রসংহার'-কাব্যের | $ যুগধর্মে প্রভাবান্বিত মহা- 
কাব্যের আদর্শে হেমচন্দ্র তার “বৃত্রসংহার” রচন। করলে€, নানা কারণে তা সার্থকতা- 
লাভ করেনি । এই কাব্যে মাইকেলের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট । চরিক্র-স্থষ্টি এবং 
ঘটনা-বিষ্কাসের দিক থেকেও এই কাব্যের সর্দে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর অনেক মিল 
সহজেই ধর] পড়ে । কিন্তু তা সত্বেও, “বৃত্রসংহার'-কাব্যেঠযে মহাকাব্যোচিত একট? 
বিস্তৃত পরিবেশ ও গাস্টীর্য রক্ষিত হয়েছে সে-কথা অস্থীষ্কার করাযায় নাঁ। ক্ষেত্র 
বিশেষে ঘটনা, চরিত্র ও রসস্থষ্টির বৈচিত্র্য আছে । মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর (বা 
অমিতাক্ষর ) উভয় ছন্দেই কাবোর বিভিন্ন অংশ রচিত । ভাষা, ছন্দ ও ভাবের দিক 
থেকে 'দশমহাবিদ্যা”য় হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভার একট] পরিণত রূপ দেখ যায় । এই 
কাব্যে কবির কল্পনার বিশালতা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টির একট সমন্বয় সাধিত তয়েছে। 
কিন্ত কাব্যশষ্টি এখানে যেন গৌণ, ঘুখ্য হয়ে উঠেছে দার্শনিক তত্বালোচন]। 
ফলে, এই কাব্য জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি । জনপ্রিয়তার দিক থেকে তার 
“কবিতাবলী"র দেশাত্মবোধক বিভিন্ন কবিতাই উল্লেখযোগ্য । যেমন, তার, “জীবন- 
সঙ্গীত', 'যনুনীতটে", “ভার তভিক্ষ।?, ভার তপঙ্গীত" প্রভৃতি কবিতা । এক জায়গায় 
কবি যেমন বলেছে নণ-- 

“একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে, 

ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে, 

কর দুঢ পণ এ মহীমণ্ডলে 

তুলিতে আপন মহিম। ধ্বজ11” 
বাংলাদেশে জাতীয়-চেতনার উন্মেষে এই ধরনের কবিতা যে বিশেধ সাহায্য করেছিল 
তাতে কোনে! ভূল নেই । প্রক্কৃতির বর্ণনাতেও কবি জায়গায় জায়গায় বিশেষ কবিত্ব- 
শক্তির পরিচয় দিয়েছেন 

[ হুগলী জেলার গুলিট। গ্রামে ১৮৩৮ খ্রীঃ অন্ধের ১৩ই এপ্রিল হেমচঞ্জ্রের জন্ম হয়। বি. এ. পাস 

ক'রে তিনি প্রথমে শিক্ষকতার কাধে নিধুক্ত হন, পরে আইন-পরীক্ষ য় উত্তীর্ণ হয়ে হাইকোটে ওকালতি শুরু 
করেন। বৃদ্ধবয়সে কবি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে সম্পূণ অন্ধ হন। ১৯০৩ হীঃ অবোর ২৪-এ মে তীর স্ৃত্যু হয় ।] 


(গর) *বীনচজ্ 
বাংলালাহিত্যের আসরে হেমচত্দ্রের অত্যুদয়ের কিছুকাল পরেই কবি নবীনচন্্র 


সেনের আবির্ভাব। তার “পলাশীর যুদ্ধ' € ১৮৭৬ খ্রীঃ অঃ), 'রৈবতক+? (১৮৮৬ 
খ্রীঃ অঃ), “কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩ শ্ীঃ অঃ) ও প্রভাস ( ১৮৯৬ খখ্রঃ অঃ) 


3৬ ক্চনা-বিতান 


কাব্যগ্রন্থ । মহাকাব্য-রচনার বিরাট সম্ভাবনা! তার মধ্যে ছিল, কিন্তু শিল্প-নৈপুণ্যের 
অভাবে তা সার্থকত! লাভ ক্ধেনি। কৃষ্-চরিন্রেদ পরিকল্পনায় কবি অদ্ভুত উষ্ভাবনী 

শক্তির পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নাই, এবং মন্ুয্যাত্ের 
উদ্লেখযোগায কাবাগ্স্ জয়গানেও তার কাব্য মুখর । এই সব কারণেই নবীনমন্ত্ 
ও রচনা-বৈশিষ্টয 

বাংলা-কাব্যসাহিত্যে বিশেষ একটি স্থান অধিকার ক'রে 
আছেন । নবীনচন্ত্রের প্রথম কবিতা-সংকলন “অবকাশ ব্প্িণী'-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত 
হয় ১৮৭১ গ্রাঃ অবে এবং ১৮৭৮ খ্রীঃ অবে প্রকাশিত হয় উক্ত কবিতা-সংকঙ্গনের 
দ্বিতীয় থণ্ড। গীতিধর্মী এইসব কবিতার মধ্য দিয়ে কবির ভাবপ্রবণ মনের একট! 
পরিচয় পাওয়] যায়। কিন্তু, কবিতাগুলির অধিকাংশই তার প্রথম যুগের রচনা 
ব'লে লিপি-কুশলতা। তেমন প্রকাশ পায়নি । কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ “পলাশীর যুদ্ধ" 
কিন্ত তার রচনা-কতিত্বের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। স্বদেশের প্রতি কবির এঁকাস্তিক 
অঞ্ুরাগ এই কাব্যে যেন জলস্ত হয়ে উঠেছে । মোহনলালের আত্মত্যাগ ও জাগরণের 
বাণীর মধ্য দিয়ে কবি যে একদিন বাঙালীর চিত্ত গভীরভাবে স্পশ করেছিলেন 
সে-কথা অনম্বীকার্ধ। নবীনচন্দ্রের আখ্যানমূলক অন্যতম কাব্যগ্রন্থ হ'লো “রঙ্গমতী' 
(১৮৮ খ্রীঃ অঃ)। আখ্যানভাগে বীরেন্দ্র-কুন্থমিকার যে প্রেমকাহিনী বণিত 
হয়েছে তা সম্পূর্ণ ই কাল্পনিক। পার্বত্য চট্টগ্রামের সুন্দর একটি পরিবেশ রচিত 
হয়েছে এই কাব্যে, এবং করুণরনই প্রাধান্থলাভ করেছে । এর পর নবীনচন্দ্রের 
সর্বশ্রেষ্ঠ রচন কৃষ্ণলীলাবিষয়ক তিনখানি কাব্য__-'রৈবতক+, “কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস, 
এই কাব্য তিনখানিকে একত্র ক'রে বিচার করলে, একে মহাকাব্যেন্ন পর্যায়েই 
ফেলতে হয়। এতে একদিকে যেমন মনুযাত্বের পুর্ণাদর্শরপে শ্রীকষচের জীবনকাহিনী 
( “রৈবতক'-এ আগ্লীল।, “কুরুক্ষেত্র'-এ মধ্যলীল! এবং 'প্রভাস+এ অস্ত্যলীল। ) বণিত 
হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি বিরাট একটি দেশের ( ভারতবর্ষের) জাতীয় জীবনেরও 
কিছু কিছু পরিচয় আছে । এই কাব্যত্রয়ে রাজনীতি, সমাজনীতি ও গাহস্থ্যনীতির 
যেমন স্থান রয়েছে, তেমনি রয়েছে সদাঁবিবদমান দেশে একটা মহাজাতি গঠনের 
পরিকল্পনা । 'রেবতক+ থেকে শুরু ক'রে গ্রেভান”-এর শেষ পর্যন্ত কুষ্ণচরিজ্রের যে 
স্ুসঙ্গত ধারাবাহিকতা আছে তাই এই কাব্যতিনখানিকে একটি অখণ্ড কাব্যে 
পরিণত করেছে । মানবজীবনের চিরন্তন ধারার সঙ্গে তা যেন অভিন্ন । যেমন 
'বৈবতক”__লীলার জীবন, “কুরুক্ষেত্র'-_-কর্মের জীবন এবং প্প্রভাস+_বৈরাগ্যের 
জীবন। এই কাব্যত্রয়ের পটভূমিক] হ'লে! সমগ্র আর্ধলভ্যতা ও আর্ধ-অনার্ধ 
ঘর্ষ। নবীনচন্ত্রের শ্রীকষ্ণ হলেন ত্রান্ষণ বা তথাকথিত সমাজ-শাসক-বিরোধী, 
আব দুর্বাসা হলেন সেই সমাজ-শালকের প্রতীক-ত্রাঙ্ষণ । দুর্বাপার অভিশাপ, 
খুনে ০০৪ লহান্তে বলেছিলেন__ 
“নরের অনৃষ্ট 
ব্রাহ্মণের শাপাধীন হইত যগ্যপি 
আজি এ ভারতবর্ষ হইত শ্বাশান 1” 


কাব্য ও কবিতা ৯৭ 


শ্রী সন্ধে এই পরিকল্পনার অভিনবত্তেই নবীনচন্দ্রের কৃতিত্ব ওখ্যাতি। মহা- 
প্ররুষদের জীবনী অবলঘ্ধন করেও কবি অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন। সেগুলির 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য '্বীষ্ট”, “অমিতাভ, (বুদ্ধের জীবনী), 'অসুতাভ” (চৈতন্যের জীবনী)। 
কাবাকলার দ্বিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, নবীনচন্দ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবির 
অনেক গুণ ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল উচ্দ্াস-সং্যঘের অভাব, ও সুসঙ্গতিপৃর্ণ 
চিন্তাধারার দৈন্য। ভাবাবেগ ও উচ্ছাসের রাশকে সংযত করতে পারলে, কি 
হিসাবে নবীনচন্ত্র যে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দ্বিতে পারতেন ৫স-বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। অসংখ্য দোষক্রটি সত্বেও, মন্তস্যত্বের আদর্শ, ত্বদেশাঙগরাগ, গীতিকবিতার 
স্থরধর্ম, সর্বোপরি কবির কবিপ্রাণ-_তীর কাব্য ও কবিতার্কলীকে একটা অপূর্ব সুষমা 
দান করেছে। | 

[ নবীনচন্দ্র সেন ছিলেন চট্টগ্রীমের নয়াপাড়া-অঞ্চলের অধিবাদ । ১৮৪৭ খীঃ অবের ১*ই ফেব্রুজারি 
ভার জন্ম হয়। বি. এ পাস ক'রে প্রথমে তিনি শিক্ষকতার কার্যে নিযুন্র'হন, পরে ডেপুটি-ম্যাজিষ্টে ট-রূপে 
কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। তিনি মুলত কৰি হ'লেও গল্স-রচনাতেও, তার বিশেষ দক্ষতা ছিল। ঠার 
আত্মচরিত “আমার জীবন'ই তার প্রমাণ । ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দের ২৩-এ জানুআারি তিনি পরলে কগমন করেন । ] 


(ঘ) বিহ্বারীলাল 


পূর্বোন্ত কবিগণের ভাবধার] থেকে সম্পৃণ মুক্ত হয়ে, ১৯-শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
আর একজন শক্তিশালী কবির আবিভাব হয়। তিনি আর কেউ নন--কবি 
বিহারীলাল চক্রবর্তী । পাশ্চান্তয সাহিত্যের রোমান্টিক 


আধুনিক গীতিকবিতীর 
দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি বাংলাকাব্যে যে নৃতনত্বের সন্ধান নি রঃ উরি 
দেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতারচনার মধ্যেই হয় তার পূর্ণাঙ্গ উপরে প্রভাৰ 


বিকাশ । বিহারীলাল শবশিল্পী ছিলেন না, ভাষাতেও 
তাঁর যথেষ্ট শৈথিল্য ছিল এবং তার কাব্যের মর্ধকথাও সর্বত্র স্পষ্টতালাভ করেনি, 
তা সত্বেও তার কাব্যে ও কবিতায় কবি-অঙ্্ভূতির যে ন্বতঃস্ফৃ্ত প্রকাশ দেখতে 
পায়] যায়, তাই যেন তার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য । বিহারীলাল “অবোধবন্ধু' নামে 
একটি সাহিত্য-পত্ত্িকা সম্পাদন৷ করতেন। সেই পত্রিকাতেই ১৮৬৭ শ্রীঃ অবে তার 
নিসর্গ-সন্দর্শন”, “প্রেম-প্রবাহিনী” ও “বঙ্গন্ুন্দরী” এই তিনখানি কাব্যগ্রস্থের বু কবিতা 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এইসব কবিতার মাধ্যমে তিনি নিসর্গ- 
প্রকৃতির বর্ণনা দ্রিতে গিয়ে যে গীতিধর্মী কাব্যরীতির প্রবত্তন করেন তদ্বানীস্কন 
ংল! কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ নৃতন। বাংলার 'কাব্যনিকু্ণ যখন মধুস্থধন- 
হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের ম্বদ-মুর্জ-বীণার ধ্বনিতে মুখর, বিহারীলাল তখন এসে হঠাৎ 
যেন বাশের বাশির স্থুর শুনিয়ে চমক লাগালেন ।. অর্থাৎ, সাহিত্যক্ষেত্রে ষখন 
মহাকাব্য-রচনার ধারা চলছিল, সেই সময় গীতিকবিতা-রচনার একটা নতুন আদর্শ 
স্থাপন করলেন কবি বিহারীলাল। তার রচনার ভাব ও স্থরে প্রভাবিত হবে 
রবীন্রনাথ যে তার প্রথম বয়সে কবিতা-রচনান্ন প্রবৃত হয়েছিলেন সে-কথা কবিগুরু 
র. বি. ১খ--৩৬ 


৪৮ রচনাশবিতান 


নিজের মুখেই স্বীকার ক'রে গিয়েছেন। কাজেই আধুনিক যুগের বাংল] কাব্যসাহিত্যে 
বিহারীলালের যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে সে-কথ! বলাই বাহুল্য । আধুনিক 
গীতিকবিতার ( ইংরেজীতে যাকে বলা হয় “লিরিক” ) বিশেষ একট লক্ষণ এই ষে, 
বক্তব্যের সঙ্গে কবির নিজন্ব অনুভূতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে । বিহারীলালের 
কবিতায় এই বিশেষ লক্ষণটি আধিফার ক'রে বিশ্বয়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন 
ব'লেই রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন--“ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি ন।, 
কিন্ত আমি সেই প্রথম বাংলা-কবিতায় কবির নিজের স্থুর শুনিলাম |” 
“বলস্থন্দরী'-কাব্যের দ্বারাই কবি বিহারীলাল সর্বপ্রথম পাঠকচিত্ত আকর্ষণ করেন। 
দশটি পৃথক সর্গে এই কাব্য বিভক্ত হ'লেও, প্রত্যেকটি সর্গ-ই যেন এক একটি স্বয়ং 
নেভাতে সম্পূর্ণ পৃথক কবিতা । এই সকল কবিতার মধ্য দিয়ে 
কোথাও স্পষ্টভাবে, কোথাও বা অস্পষ্টরূপে কবির 
বন্ুবিচিত্র অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। এই অনুভূতির প্রকাশে সবখানেই যে 
শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়েছে তা নয়, কিন্তু কাব্যসৌন্মধ-হুষ্টির জন্য কবি যে একটা 
আত্মসমাহিত ভাব নিরে অগ্রসর হয়েছেন সে-কথা! বোঝ! যায়। তাছাড়া, প্রায় 
প্রত্যেকটি কবিতাতেই ফুটে উঠেছে ছন্দের একটা লালিত্য, অলঙ্কারযুক্ত ভাষা- 
প্রয়োগের একট] বিশেষত্ব । “বি্স্ুন্দরী”-র তৃতীয় সর্গ 'স্থরবালা'য় কবি লিখেছেন-_ 
“বিকশিত নীল কমল আনন 
বিলোচন নীল কমল হাসে, 
আলো করে নীল কমল বরণ 
পুরেছে ভূবন কমল বাসে । 
তুলি তুলি নীল কমল কলিক' 
ফু' দিয়ে ফুটায় অফুট দলে? 
হাসি হাসি নীল নলিনী বালিক। 
মালিক গীথিয়ে পরিছে গলে 1৮ 
এইভাবে 'ছন্দের মাধুর্ষে, লালিত্যে, ও আত্মসমাহিত ভাবের বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গিতে 
কবি বিহারীলাল একদিন যে নৃতন কাব্যধারার প্রবর্তন করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের 
রচনাতেই হয় তার পূর্ণ বিকাশ । “বঙ্গনন্দরী'র পরে, বিহারীলাল আরও কয়েকখানি 
কাব্য ও বিভিন্ন কবিতা রচন! করেন। কিন্তু, তিনি তার রচনা-নৈপুণ্যের শ্রেষ্ট 
নিদর্শন রেখেছেন একমাত্র “সারদামলল'-কাব্যই। এই কাব্যেই যে রবীন্দ্রনাথের 
উপর খিশেষ গ্রভাব বিস্তার করেছিল তার হুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে তার “বাশ্মীকি- 
তিভ1” নামক নাটযকাব্যে। “সারদামঙগল? কাব্যক্ূপে বিশেষভাবে চিহ্নিত হ'লেও, 
প্রকৃতপক্ষে একে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কবিতার সমষ্টি বলাই যুক্তিসঙ্গত । বিহারীল?লের 
“লায়দ1 কোনে! পৌরাণিক বা লৌকিক দেবতা নন, কবির কাছে তিনি বিশ্বব্যাপিনী 
এক রহম্ময়ী মায়ামূতি । “হদয়-প্রতিম।'-রূপে কবি তার আরাধন| করেছেন, “মানস- 
সুদারী'-রূপে তার ধ্যানে বিভোর হয়েছেন, কখনও আবার তাকে “সৌন্দ্ধময়ী'-রূপে 


কাব্য ও কবিত। ৯৯ 


কল্পনা ক'রে প্রেমের শুজ্রে একাস্ত আপনার ক'রে নিতে চেয়েছেন । এই “সারদা*ই 
তার কাব্যলঙ্্ী বা সরম্বতী এবং সমগ্র কাব্যে কবি তারই ধ্যানে আত্মসমাহিত। 
“সারদামঙ্গল'-এর বিভিন্ন কবিতা পাঠ ক'রে এই সত্যেই উপনীত হওয়া যায় যে, 
বিহারীলালের কবিতাবলীর প্রধান লক্ষণ হ'লো ভাব-বিভোরতা। তার কবিতা 
বস্ত-নির্ভর বা অবজেকটিভ, নয়, বরং তা অতিমাত্রায় সাবজেকটিভ, বা ব্যক্তি- 
সাপেক্ষ । তিনি বহিধিশ্বে তাকিয়েছেন, কিন্তু তার যথাযথ রূপকে গ্রহণ করেননি, 
বিশ্বস্ষ্টির অন্তরালে কী রহস্য আছে তারই ধ্যানে বিভোর হ্য়েছেন। তিনি 
বুঝেছেন যে, এই রহন্য আছে ব'লেই বিশ্বচরাচর এত সুন্দর । বিশ্বের অস্তনিহিত 
এই রহস্তকে তিনি স্পষ্ট ক'রে দেখতে বা বুঝতে চাননি এবং সম্ভবতো সেই কারণেই 
তা দেখতে বা বোঝাতেও পারেননি । এই দেখা যেন প্রদোষ-আলোকে পৃথিবীকে 
দেখার মতো, আলো-আধারে বোঝার মতো। কল্পনার মৌলিকতায়, ভাবের 
গভীরতায়, ক্ষেত্রবিশেষে বর্ণনা-নৈপুণ্যে বিহারীলাল যে কাব্যস্ষ্টি করেছেন, তার 
আগে আর কোনো কবির পক্ষে তা সম্ভব হয়নি | “স।রদামঙ্জল*-এর কবির বিশেষত 
এইথানেই । এই সারদা মঙ্গল? প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন--“সারদা- 
মঙ্গলে কবি যাহ1 গাহিতেছেন, তাহ! কান পাতিয়া শুনিলে একটি স্বর্গীয় সঙ্গীত- 
সধায় হৃদয় অভিষিক্ত ভইয়! উঠে 1” বিহারীলালের অন্থান্ত কাব্য ও কবিতার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য “সঙ্গীত-শতক', “বাউল-বিংশতি” “মায়াদেবী', 'শিরৎকাল”, ধুমকেতু", 
'দ্েববাণী*, “সাধের আসন" । শেষোক্ত গ্রন্থখানিই তার সর্বশেষ রচনা । 

[ কবি বিহারীলাল চক্রবতণ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩৫ শ্রীঃ অন্দে । কলকাতার সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ 
ক'রে তিনি তার কর্মজীবন হুক করেন । 'অবোধবন্ধু কার সম্পাদিত একখানি সাহিতা-পত্রিকী | ১৮৯৪ 
খঃ আবে তার মৃতু হয়। ] 

| উনবিংশ শতাব্দীর শেবভাগে সাহিত্যক্ষেত্রে পবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠালাভের পূর্ব 
পর্যস্ত আরও কয়েকজন কবি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
স্থরেন্্রনাথ মজুমদার, দীনেশচরণ বন্থ, যোগীন্দ্রনাথ বন্ধু, “গাবিন্দচন্্র দাস, গিরীন্দ- 
মোহিনী দাসী, অক্ষয়কুমার বড়াল। কিন্ত, প্রতিভার নবোন্সেষে তারা তেমন কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করতে পারেননি ব'লেই হয়তো পাঠকসমাজ আজ তাদের ভুলতে বসেছে । ] 
অনুশীলনী 
১। আধুনিক বুগের বাংলা কাব্যসাহিত্য কিভাবে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর 
হয় সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা কর । 
২। মাইকেল মধুস্দন দত্তের বিভিন্ন কাব্য-গ্রস্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া, কবির 
রচনা-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর । 
৩। কবি হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেনের প্রধান প্রধান কাব্যগ্রন্থের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 
৪ । বাংল1 কাব্যসাহিত্যে বিহারীলাল চক্রবর্তীর দান সম্পর্কে যাহা জান লিখ । 
€ 1 নিপ্ললিখিত কাব্য-গ্রস্থের বেশিষ্ট্য বর্ণনা কর £- 
(ক) মেঘনাদবধ-কাব্য; (খে) চতুর্দশপদী কবিতাবলী ; (গ) বৃত্র- 
সংহার$; (ঘ) সারদামঙ্গল। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ রবীন্দ্রনাথ 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলায় জাতীয় জীবনে নবজাগরণের যে বিরাট 


প্লাবন এসেছিল, সেই প্রাবনের উচ্ছ্বাসে দেখা গিয়েছিল প্রতিভা ও মনীষার প্রাচুর্য । 
উপন্তাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দ, বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র, দার্শনিক 
ব্রজেন্্রনাথ, মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, কেই প্রতিভ1 ও মনীধ। প্রাচুর্ষের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। 
আর, একা রবীন্দ্রনাথই যেন সেই অভিব্যক্তির পূর্ণবিকাশ । যে বিরাট প্রতিভা ও 
মনীষার অধিকারী "হয়ে তিনি সাহিত্যন্ষেত্রে আবিভূ্ত হয়েছিলেন তার প্রকৃত 
মুল্যায়ন বোধ করি আজও সম্ভব হয়নি । মহাকাব্য রচন] না করেও তিনি মহাকবি, 
ডার সমগ্র জীবনই একট] মহাকাব্য । রবীন্দ্রনাথ লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী । 
একথা বললে বোধ হয় অতুযুক্তি হয় ন। যে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার মতো দ্বিতীয় 
কোনে! ব্যক্তি আজ পরধন্ত জন্মগ্রহণ করেননি । 

সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজসেবা, রাষ্ট্রনীতি, এমন কোনে! দিক নেই যেখানে 
রবীন্দ্রনাথ তার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ না করেছেন । বর্তমান নিবন্ধে আমরা শুধু তার 
সাহিত্যের দিক নিয়েই আলোচনা করব। কারণ, বাংলাসাহিত্যের ইতিহাঁসই 
আমাদের আলোচ্য বিষয়। বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব 
যুগান্তকারী একট] ঘটনা। কারণ, তর বহুমুখী রচনাক খজ্জল্যে বাংলাসাহিত্যের 
সকল দ্সন্ধকার দুর হয়েছে, সুখকিরণের মতোই রবীন্দ্-সাহিত্য বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের করেছে পুষ্টিসাধন। একমাত্র ববীন্দ্র-সাহিত্যের জোরেই বাংলাসাহিত্য 
আজ বিশ্বের অন্ততম শ্রেষ্ট সাহিত্যে পরিণত হয়েছে । 

রবীন্দ্রনাথ যে উত্তরকালে একজন কবি হবেন তার আভাস তার ছেলেবেলাতেই 
পাওয়৷ গিয়েছিল । সাত-আট বছর বয়স থেকেই তিনি কবিতা রচন। শুরু করেন। 
ঠাকুরবাড়ির যে পরিবেশে তিনি মান হয়েছিলেন, সেই পরিবেশ তার প্রতিভা 
বিকাশে পক্ষে যে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশ্বপ্রকৃতির 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় ঘটে পিতা মহধি দেবেজ্্রনাথের সঙ্গে হিমালয়- 
ভ্রমণে গিয়ে। অনন্ত আকাশ, দিগস্তবিস্তূত উনুক্ত প্রান্তর, পাখির কুজন, নদীর 
কলোচ্ছাস, আলোছায়ার খেলা, নিস্-গ্রকৃতির বনুবিচিত্র বঙ এবং সর্বোপরি 
তুষারমৌলী হিমালফের ধ্যানগন্তীর ূপ, বালক কবির মনে সেদ্দিন গভীরভাবেই 
রেখাপাত করেছিল। বিচিত্র জেই অভিজ্ঞতা থেকে তার মনে যে কবিত্বের উন্মেষ 
হয়, ধীরে ধীরে তা পূর্ণবিকশিত হয়ে ওঠে ভারতীয় দর্শন-উপনিষদের মর্মবাণী 
অন্তরে অস্তরে উপলব্ধি ক'রে | প্রাচীন ভারতের স্থমহান্‌ সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধার! 
একদিকে যেমন তার চ্জিন্ব চিন্তাধারার উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল, 
অন্থদিকে তেমাঁন তিনি পাশ্চাত্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরবময় দ্িকগুলিকেও 
আতুস্থ বরে নিভের ভাবধারার পুষ্টিসাধন করেছিলেন। প্রাচ্য, ও পাশ্চাত্য 
ভাবধারার এক বিস্ময়কর সমন্বয় তাই জক্ষ্য করা যায় রবীক্জনাথের সাহিত্যে ও 


রবীজনাথ ১৩৯ 


জীবনে । রবীন্দ্-লাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হ'লে! তার বিশ্বজনীন আবেদন । 
আর, সেই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি বিশ্বকবিব্ধপে বিশ্ববন্দিত | 

রবীন্দ্রসাহিত্য বহুমুখী । একমাত্র মহাকাব্য ছাড়া, সাহিত্যের এমন কোনে দিক. 
নেই যেদিকে ববীন্ত্র-প্রতিভার দান-প্রাচুর্ধে ও শ্রেষ্ঠত্ব মহোজ্জল নয় । যুগধর্মের 
প্রভাবে পড়েই হয়তো তিনি কোনে। মহাকাব্য রচন1 কর্দেননি। কিন্তু মহাকাব্য 
রচনায় প্রবৃত্ত হ'লে তিনি যে বিস্ময়কর ও কালজয়ী ফোনে মহাকাব্য পৃথিবীকে 
উপহার দিয়ে যেতেন সে-বিষয়ে মনে কোনো সন্দেহ জাগে না। কবিতা, গান, 
ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ_-সাহিত্যের সকল দিকেন্ট্র তার যে অফুরন্ত দান, 
তারই এন্বরে বাংলাসাহিত্য আজ সর্বভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে সবাপেক্ষা সম্বদ্ধ। 


॥ রবীন্দ্র-সাহিত্যের সংক্ষিগত পরিউম় ॥ 


রবীন্দ্রনাথ যখন কিশোর, সেই সময় "তত্ববোধিনী-পত্রিকা,য় “অভিলাষ” নামে 
তার একটি সুদীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হর । সেইটিই তার সর্বপ্রথম মুদ্রিত কবিতা । 
তারপর একে একে তার কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যেমন--ভান্ুসিংহের 
পদ্দাবলী”, “সন্ধ্যাসজীত+, “প্রভাতসঙ্গীত”,, “ছবি ও গান”, “কড়ি ও কোমল?) 
“মানসী”, “সোনার তরী”, “চিত্র” “চেতালি', “কণিকা”, 
“কল্পন, 'কথা ও কাহিনী” 'ক্ষণিকা”, 'নৈবেছ্”, প্মরণ”। এডি 
“শিশু”, “উৎসর্গ”, “খেয়া গীতাঞ্জলি, "গীতিমাল্য”, 
গীতালি', 'বলাকা”, “শিশু ভোলানাথ', 'পূরবী', “বনবাণী,, “মহুয়া”, "পুনশ্চ? 
'শেষ সপ্তক+, “বীথিক?”, 'পত্রপুট?, ্ঠামলী+, 'গীতবিতান”, “লেখন”, 'খাপছাড়া”, 
“্ফুলিঙ্গ”, “ছড়ার ছবি”, “প্রান্তিক, “সেঁজুতি” “আকাশ-প্রদীপ?, 'নবজাতক+) “লানাই+, 
জন্মদিনে”, “রোগশয্যায়', শেষলেখ? প্রভৃতি । নব নব ভাবলহরীর সঙ্গে বহুবিচিত্র 
ছন্দের ও অলংকারের অপুর সংম্শ্রিণে রচিত তার কবিতা ও গান পৃথিবীর মানুষকে 
নিয়েছে সত্য, শিব ও সুন্দরের বাণী, সেই সঙ্গে দিয়েছে অমৃত-লোকের সন্ধান, উদ্্ধ 
করেছে বিশ্ধপ্রকৃতি ও মানবতার আরাধনায় আত্মস্থ হ'তে । প্রকৃতি ও মাহুষকে 
একা স্তভাবে ভালোবেসেছিলেন বলেই তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল-_ 
“মরিতে চাহি না এই স্থন্দর ভুবনে, 
মানবের মাঝে আমি বাচিবারে চাই। 
এই স্র্ধকরে এই পুম্পিত কাননে 
জীবন্ত হদয়-মাঝে যদি স্থান পাই ।” (“কড়ি ও কোমল? ) 
মানুষের স্থথ-ছুঃথ, আনন্দ-বেদন1, আশা-আকাজ্ষার বহুবিচিত্র রূপ রবীন্দ্রনাথের অজস্র 
কবিতায় যে আস্তরিক সহাহভূতির সঙ্গে বণিত হয়েছে বিশ্বসাহিত্যে তার কোনে! 
তুলনা নেই। ববীন্দ্রনাথ যেমন বিশ্বপ্রকৃতির বহন্ত সন্ধান করতে গিয়ে অসীম ও 
অরূপের মঙ্জোপলন্ধি ক'রে আনন্দে গেয়ে উঠেছেন-- 
“সীমার মাঝে, অলীম, তুমি বাজাও আপন সুর । 
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর । 


5০২ রচনা-বিতান 


কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে কত ছনেে, 

অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদরপুর ॥৮ (“গীতাগুলি' ) 
তেমনি আবার মানবতার লাঞ্চনায় অপমানে ব্যথিত হয়ে ক্ষু্ধকে বলেছেন__ 

“মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে, 

সম্মুখে দাডায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান, 

অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।” ( 'শ্লীতাঞ্জলি? ) 
প্রকৃতির রহশ্-চেতনা ও মানবতার বোধ রবীন্দ্রকাব্যসাহিত্যের প্রধান ছু"টি বৈশিষ্ট্য । 
রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে ভালোবেসে, প্রকৃতির সম্ভতান মান্ুষকেও ভালোবেসেছেন। 
তার সেই অন্তরাগ-মাধুর্েই তার সমগ্র কাব্যসাহিত্য শ্রীমপ্তিত। বিশ্বস্রষ্টার প্রতি তার 
প্রেম এবং ভক্তিও অপরিসীম । এই প্রেম ও ভক্তি এবং ভারতীয় সংস্কৃতির রূপ ও 
উপনিষদের দিব্যানুভূতিকে কবি এমন এক নতুন ভাষায়, নতুন ভঙ্গিতে ও নতুন ছন্দে 
রূপ দিয়েছিলেন, তার পূর্বে বা পরে আর কারও পক্ষে তা সম্ভব হয়নি । দেশপ্রেমের 
অপূর্ব অভিব্যক্তিও ফটে উঠেছে তার অজ কবিতায় ও গানে । রবীন্দ্রনাথের 
কবিতা ও গানের প্রভাব সমগ্র বাংলাসাহিত্যকে আজ এমনভাবে প্রভাবান্বিত ক'রে 
রেখেছে যে, রবীন্দ্রোত্তর কোনো কবি বা সাহিত্যিকের পক্ষেই সম্ভব হয়নি নতুন 
কোনো বাণী শোনানো । প্রক্কতি ও মানবমনের যে লীলাবৈচিজ্র্য রবীন্দ্রনাথের 
কবিতায় পাওয়1 যায়, তার অজশ্ন গানের মধ্যে দিয়েও ফুটে ওঠে সেই বিচিত্র 
ভাবমাধুর্ব। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো তার গানের বাণীও সর্বজনের, সর্বকালের 
পর্বদেশের ৷ রবীন্দ্রসঙ্গীতের অপূর্ব ভাষা ও ছন্দে, ভাব আর অনুভূতিতে তার নিজন্ব 
দুরের যে ইন্দ্রজাল স্থষ্ট হয়েছে, মানুষের মন তাতে স্বাভাবিকভাবেই মুগ্ধ ও অভিভূত 
হয়ে পডে। 

কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান যেমন অসামান্ত, কথা-সাহিত্যেও ঠিক তাই। 

ববীন্দ্র-পূর্ববতী যুগে বন্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বাংলাদেশে বিরাট এক আলোড়নের স্থষ্টি 
করেছিল সে-কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য রবীন্দ্রনাথের 
হাতে প'ডে বাংলা উপন্যাস-সহিত্যের প্রভূত উন্নতি 
সাপিত হয়েছে । বঙ্কিমীভাষার জটিলতা থেকে বাংলা- 
ভাষাকে তিনি যেমন মুক্ত করেছেন, তেমনি বাংলা-উপগ্তাসকে করেছেন বাচ্ডবধর্মী | 
রবীন্ত্রনাথ তার বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সমাজের অনেক জটিল সমশ্তার সমাধান 
এবং বহু সংশয়ের নিরাকরণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন । ভাবের দিক থেকে, ব্যঞ্জনাপূর্ণ 
ও রসসম্বদ্ধ ভাবার দিক থেকে, চবিত্র-স্ষ্টি ও নরনারীর মনস্তত্ব বিশ্লেষণের দিক 
থেকে উপন্যাস কিভাবে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে পরিণত হ'তে পারে বাংল তথা ভারতীয় 
সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই তার পর্প্রদর্শক। তার উপন্তাসগুলির মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য “বৌঠাকুরাণীর হাট” 'রাজধি”, গোরা”, “ঘরে বাইরে”, "চার অধ্যায়” 
“চোখের বালি', “নৌকাডুবি', যোগাযোগ”, €শষের কবিতা ', “ল্যাবরেটার' প্রভৃতি | 
প্রথম দু'টি উপন্তাসে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে অস্কসরণ করলেও তার আর সব উপন্তাসই 
লামাজিক। ঘটনা-বৈচিত্র্য ও মনম্তত্ব বিশ্লেষণের দিক থেকে “চোখের বালি' 


কথা-সাহিত্য ২ উপন্তাস, 
ছোটগল্প, রমারচনা, রসরচন। 


রবীজ্জনাথ ১৩৩, 


“নৌকাডুবি' যোগাযোগ” যেমন তীর অসাধারণ রচনা-নৈপুণ্য ও পাণ্ডিত্যের পরিচয়, 
দেয়) 'গোর1+, “ঘরে বাইরে? ও “চার-অধ্যার় তেমনি দেয় তার সামাজিক ও রাজনীতিক 
দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় । বাংলাসাহিত্যে আধুনিক ছোটগল্পের প্রচলন খুব বেশীদিনের 
নয়। রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রতিভাই সর্ধপ্রথম বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্পের 
বিরাট সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাকথা-সাহিত্যে তিনিই 
আধুনিক ও উচ্চাঙ্গের ছোটগল্পের পথপ্রদর্শক । তার বেশির ভাগ ছোটগল্পই লিরিক- 
ধর্মী। মানব-হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি কি চমৎকারভাবেই না ফুটে উঠেছে তার 
“গল্পগুচ্ছ'-এর প্রতিটি গল্পে । পরিবেশ-স্থষ্টির চমৎকারিত্ব এবং মনস্তত্ব-বিক্লেষণ রবীন্ত্ু- 
নাথের ছোটগল্পের আর ছু+টি বিশেষত্ব । 'ক্ষুধিত-পাষাণ'-এর পরিবেশ রচন1 এবং 
“নষ্টনীড়'-এর নায়ক-নায়িকার মনন্তত্ব-বিশ্লেষণ এককথায় স্কুলনাহীন সাহিত্যকৃতিত্ব। 
রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ছোটগল্প স্থান পেয়েছে তার কয়েকষ্রি সংকলন-গ্রস্থে। যেমন-- 
'গল্পগুচ্ছ', “তিনসঙ্গী', গল্পসল্প”, “সে? প্রভৃতি । তার কয়েকটি সর্বাঙ্গনুন্দর ছোটগল্প, 
হ,লো--রামকানাইয়ের নিরুদ্ধিতা+, ননষ্টশীড়”, ক্ষুধিত পাষাণ", “পোস্টমাস্টার”, 
“থোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন”, “মেঘ ও রৌদ্র” “ছুটি” “কঙ্কাল”, “দুরাশ।”, “কাবুলিওয়ালা”, 
“দেনা-পাওন!” প্রভৃতি । আধুনিককালে রম্যরচন! নামে একশ্রেণীর বর্ণনাত্মক ও. 
কবিত্বপূর্ণ যে-সব রচনা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, সেই জাতীয় রচনীরও স্থচনা করে ছিলেন, 
রবীন্দ্রনাথ । “লিপিকা”-ই তার উজ্জল নিদর্শন । আর, রসরচনায় তিনি যে অদ্বিতীয়, 
সে-কথ! বলাই বাহুল্য । তার 'ব্যঙ্গকৌতুক', “হাস্যকৌতুক" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতিটি, 
রচনাই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। 

বাংল! নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মাইকেল মধুস্দন, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 
দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির দান অপরিসীম । কিন্তু নাটক-রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে অনন্ত- 
সাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, সে-রকম প্রতিভার 
স্পর্শ সমগ্র বাংল নাট্য-সাহিত্যের কোথাও নেই । বিষয়- 
বৈচিত্রযে ও রচনা-নৈপুণ্যের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের 
নাটকাবলী বাংলাসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। বিশেষ ক'রে তার বপক-নাটক, 
গীতিনাটয ও নুতনাট্য । বূপক-নাটকের মধ্যে আছে “রক্তকরবী” 'ডভাকঘর, “রাজা +,, 
'মুক্তধার?”, শারদোতৎ্সব”, “ফাল্তনী”, “বাশরী+, “অচলায়তন, প্রতি । গীতিনাটেযর 
মধ্যে যেমন “বাল্ীকি-প্রতিভ1” ও “কালমুগয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য, নৃত্যনাট্যের মধ্যে 
তেমনি জনপ্রিয় তার “চিত্রার্গদ1+, "শ্টামা', 'নটার পুজা”, “গ্ডালিকা”। এই ধরনের 
ভাবসমুদ্ধ ও বিশেষ কবিত্তপূর্ণ নাটক-রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ রচনানৈপুণ্যের, 
পরিচয় দিয়েছেন, বিশ্বসাহিত্যেই তা ছুলভ। এই জাতীয় নাটকের দ্বার] বাংলা 
নাট্যশালার ইতিহাসেও রবীন্দ্রনাথ যে এক নৃতন ধারার প্রবর্তন ক'রে গিয়েছেন 
সে-কথা আজ শিক্ষিত ও রুচিশীল ব্যক্তিমাত্রেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। নির্ল' 
আনন্দ ও প্রচুর চিন্তার খোরাক জোগায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি নাটক। সাধারণ 
নাট্যশালায় ত্বার কয়েকটি ব্যঙ্গরসাত্মক ও কৌতুকরসাশ্রিত নাটক বিশেষ জনপ্রিয়তা 


নাট্য-সাহিত্য £ রূপক-নাট্যক, 
গীতিনাট্য ও কৌতুক-নাটক 


ন্হ রচনা-বিতান 


লাভ করেছে । যেমন-_“বৈকুণ্ঠের খাতা, “চিরকুমার সভা”, শেষরক্ষা+ | রবীন্দ্রনাথের 
“বিসর্জন” এতিহাসিক ঘটন! ও চরিত্র অবলগ্বনে রচিত একটা কাবাধ্মী নাটক। 
বাংল! গগ্ভাবা রবীন্দ্রনাথের হাতে পণ্ড়ে যে কতখানি উন্নত হয়েছে, আমরা 
তার পরিচয় পাই তার বিভিন্ন প্রবন্ধে, ভ্রমণকাহিনীতে ও পত্রাবলীতে | প্রবন্ধ- 
রচনায় তিনি একদিকে যেমন উন্নত রচনাশৈলীর পরিচয় 
প্রবন্ধ-মাহিত্য £ বিবিধ প্রবন্ধ, দিয়েছেন, অন্থদিকে তেষনি দিয়েছেন তার চিন্তাশীলতা ও 
09598 পাণ্ডিত্যের নিদর্শন । সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি, 
সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতি বু বিষয়ে তিনি অজন্ প্রবন্ধ রচনা ক'রে 
বাংলা-গগ্ঠসাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধতর ক'রে তুলেছেন । তার রাজনীতিক প্রবন্ধাবলী 
একসময় সমগ্র বিশ্বের চিস্তাশীল-জগতে বিরাট আলোডনের স্থষ্টি করেছিল। তার 
বিভিন্ন প্রবন্ধে তীর অপূর্ব দেখাত্ববোধ এবং মানব-মৈত্রীরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া 
যায়। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধপ্রস্থ হলো__স্ব্দেশ”, "সভ্যতার সংকট' 
সাহিত্য”, আধুনিক সাহিত্য” প্রাচীন সাহিত্য”, “বিচিত্র প্রবন্ধ”, “লোকসা হিত্য”, 
বাংল! শব্দতত্ব', 'বাংলাভাষ! পরিচয় প্রভৃতি । তার 'ুরোপ-প্রবাসীর পঞ্জ, যাত্রী” 
'জাপানযাত্রী', “পথের সঞ্চয়”, 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরী+, “রাশিয়ার চিঠি” প্রভৃতি 
ভ্রমণকাহিনীমূলক রচনাবলীও বাংলা-গগ্সাহিত্যকে প্রশ্র্ধমপ্তিত ক'রে তুলেছে। 
চিঠিপত্রও যে উচ্চাঙ্গের সাহিতো পরিণত হতে পারে রবীন্দ্রনাথের “ছিন্নপত্ত”, “পথে ও 
পথের প্রান্তে 'ভাম্ুসিংহের পত্রাবলী+ ও “চিঠিপত্র” ( কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত )-ই তার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাংল! জীবনী-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্থতি” একটি অমূল্য 


সংযোজন । 

[ রবীন্দ্রনাথ ১৮৬১ ঘ্রীঃ অবের ৭ই মে (বঙ্গাৰ ১২৬৮ সালের ২৫-এ বৈশাখ ) কলকাতার বিখ্যাত 
জোড়াসখকোর ঠাকুরপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কাটিয়েছিলেন তার নিজের 
হাঁতে-গড়। 'শাস্তিনিকেতন-ত্রন্মাচ্যাশ্রমে । রবীন্দ্রনাথের গ্রস্থসংখ্যা হবে তিনশ'র বেশি । ১৯১৩ প্রী;ঃ অবে 
'গীতীঞ্ললি' ( ইংরেজী-অন্ুুবাদ )-গ্রস্থের জন্য তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ-পুরস্কার “নোবেল-প্রাইজ' দ্বারা সম্মানিত হন। 
জালিয়ানওয়ালাবীগে দেশবাদীর উপর ইংরেজ-পুলিসের অবর্ণনীয় অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি 'নাইট' 
ভ্তার) উপাধি ত্যাগ ক'রে যেভাবে তার দেশপ্রেমের পরিচয় দেন, তা রীতিমত বিস্ময়কর ব্যাপার । 
“বিশ্বত।রতী'*বিশ্ববিগ্ভালয়' ও 'গ্রীনিকেতন সমাজ-সেবা-কেন্ত্র প্রতিষ্ঠা ভার জীবনের দু'টি অক্ষয় কীতি। 
১৯৪১ হী; অবের «ই অগস্ট (বঙ্গাব্ব ১৩৪৮ সালের ২২-এ শ্রাব্ণ ) তিনি পরলোকগমন করেন । ] 


অনুশীলনী 


১। সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় প্রদান কর। 
২। রবীন্দ্রনাথের দানে বাংলা-সাহিত্য সর্বাপেক্ষা সমুদ্ধ'-_এই উক্তির যথার্থতা 
প্রমাণ কর। 
'৩। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দান কী? 





[ ছিতীল্স শগু ] 
 প্রবন্ধাবলা 


ভামিকা 





প্রবন্ধ-রচনার মাধ্যমেই লেখক নিজের সুচিন্তিত চিন্তাধারা অন্যের নিকটে প্রকাশ 
করেন। এই রচনার মধ্য দিয়াই প্রকাশ পায় লেখকের চিস্তাধারার সারবত্বা, 
তাহার 'প্রকাশ-ভঙ্গির চাতুর্য ও ভাষার মাধুর্য। প্রবন্ধ-গ্নচনার কোনো হুনিরিষ 
নিয়ম নাই, থাকা সম্ভবও নয়। এ-বিষয়ে লেখকের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। একই 
বিষয়বন্ত বিভিন্ন লেখকের লেখনীতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকীশ করে । 
প্রবন্ধ-রচনায় ভাষা” একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহাতে সঙ্গেহ নাই । কারণ, মনের 
ভাব প্রকাশ করিতে ষে 'ভাষা"র সাহায্য লইতে হয় তাহ! যদি হাদয়গ্রাহী না হয় 
তাহা হইলে রচনার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে । ভাষার জটিলতায় যদি ভাবের গতিপথ 
রুদ্ধ হইয় যায়, তাহ হইলে লেখক কখনও পাঠকের সহান্তুতি লীভ করিতে পারিবেন 
না। সেক্ষেত্রে, পাঠক উক্ত রচনা বিরক্তির সহিত বর্জন করিয়া যাইবেন। কাজেই, 
প্রবন্ধের ভাষা হওয়! উচিত নহজ, অনাড়ম্বর ও যুক্তিপূর্ণ। ক্ষেত্রবিশেষে গ্রবন্ধকে 
অলম্কারমপ্ডিত কর] যাইতে পারে বটে, কিন্তু অনাবশ্যক অলঙ্কারে প্রবন্ধকে ভারাক্রাস্ত 
না করাই বাঞ্ছনীয়। শ্রুতিমধুর ও হৃদয়গ্রাহী শব্দ ও বাক্যের মাধ্যমে রচনা যাহাতে 
ভাবঘন ও রসমধুর হইয়া উঠে, সে-বিষয়ে যত্র লওয়! উচিত। ভাষাকে উন্নত ও 
শবসস্তারকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে খ্যাতিমান প্রবদ্ধকার ও সাহিত্যিকদের রচন1 বারন 
বার করিয়। পাঠ করিতে হয়। তবেই, শিক্ষার্থীদের নিকট ভাষার একট আদর্শ 
স্থাপিত হইতে পারে । 
অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, প্রবন্ধটি সাধুভাষায় রচিত হইবে, না চলিতভাষায় 
( কথ্যভাষায় ) রচিত হইবে? কিন্তু, এন্সপ প্রশ্নের কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। 
কারণ, প্রবন্ধের ভাষা! কী হইবে তাহা লেখকের নিজস্ব রুচি ও ইচ্ছার উপরেই নির্ভর 
করে। অনেকের ধারণা, গুকুগম্ভীর খিষয় হইলে তাহা সাধুভাবায় রচন1 করা উচিত 
এবং সাধারণ বর্ণনামূলক কোনে] বিষয় হইলে তাহা চলিতভাষায় রচন1 কর] যাইতে 
পারে। কিন্ত, এইরূপ ধারণ! নিতান্তই ভ্রমাত্ক। আসলে সাধুভাষা ও চলিত- 
ভাষার পার্থক্যট! ধাহাদের নিকট তেমন স্পষ্ট নয় তাহারাই এরূপ ধারণার বশবর্তী । 
সাধূভাবা ও চলিতভাষার স্বরূপত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোনো একটি প্রবন্ধে 
লিখিয়াছিলেন-_ 
“ূপকথায় বলে এক যে ছিল রাজা, তার ছিল ছুই রাণী-নুয়োরানী আর 
ছুয়োরানী ! তেমনি বাংলা বাক্যাধীপেরও আছে দুই রানী, একটাকে 
আদর ক'রে নাম দেওয] হয়েছে সাধুভাষা, আর একটাকে কথ্যভাষা, কেউ 
বলে চলিতভাষা। আমার কোনো কোনো লেখায় আমি বলেছি প্রাকৃত 
বাংলা । দাধুভাষা মাজাঘযা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা 


বন 
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৪ রচনা-বিতান 


অলঙ্কারে সাঙ্জধিয়ে তোলা । চলিতভাষার আটপৌরে সাক নিজের 
চরকায় কাটা স্থুতে। দিয়ে বোন1। অলঙ্কারের কথা যদি জিজ্ঞাসা করে! 
কালিদাসের একটা লাইন তুলে দিলে তার জবাব হবে--কবি বলেন, 
কিমিব হি মুধুরাণাং মগ্ডনং নাকৃতীনাম্বযার মাধুর্ব আছে সে যা পরে 
তাতেই তার শোভা ।*****সাধুভাষার সে চলিতভাষান্ প্রধান তফাতটা 
ক্রিয়াপদের চেহারার তফাত নিয়ে । “হচ্ছে” “করছে”-কে যর্দি জল-চল 
ক'রে নেওয়। যায় তাহ'লে জাত ঠেলাঠেলি অনেকটা পরিমাণে ঘোচে। 
“উতম্কের গুরুদক্ষিণা আনবার সময় তক্ষক বিস্ব ঘটিয়েছিল এইটে থেকেই 
সর্পবংশের ধ্বংসের উৎপাত্তি” এর ক্রিয়া ক+টাকে অল্প একটু যোচড় দিয়ে সাধু 
ভাষাবন ভঙ্গি দিলেই কালীপিংহের মহাভারতের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। 
“তার কাজে ও কথায় অসংগতি” মুখের ভাষাতেও এট বল] চলে, আবার 
এও বলা যায়, “তার কাজে কথায় মিল নেই।” “বাস্থকি ভীমকে আলিঙ্গন 
করলেন” এ-ক থাট? মুখের ভাষায় অশুচি হয় না, আবার “বান্থকি ভীমের 
সঙ্গে কোলাকুলি করলেন” এটাতেও বোধ হয় নিন্দের কারণ ঘটে না1” 
রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) প্রমুখ সাহিত্যরথীরাই প্রমাণ করিয়াছেন 
ষে, প্রবন্ধের যে-কোনো বিষয়বস্তরকেই চলিত বা কথ্যভাষায় রূপ দেওয়] যায়। আদলে 
ভাষার উপরে সম্পূর্ণ দখল থাকা চাই। 
যুগের পরিবর্তনে ভাষারও কত না পরিবর্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। বাংলা 
গণ্তের প্রথম যুগে ভাষা ছিল সংস্কৃতান্থগ । যেমন, রামমোহন, রামরাম বস্থ, মৃত্যুপয় 
বিষ্ভালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর প্রমুখ পণ্ডিতগণের ভাষা । বিষ্যাাগরীয় ভাষার 
নমুনা যেমন-_. | 
“লক্ষণ কোন উত্তর না দিয়া ঈষং হাপিয়! কহিলেন, দেবি! দেখুন, দেখুন, 
হর-শরাসন-ভঙ্গবার্তী-শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া, ক্ষত্রিয়-কুলাস্তকারী ভগবান 
ভূগুনন্দন আমাদিগের অযোধ্যাগমনপথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন, 
আবার এদ্দিকে, দেখুন, তুবনবিজয়ী আর্ধ তাহার দর্প পংহার করিবার 
নিমিত্ত শরাসনে শর-সন্ধান করিয়াছেন” (“লীতার বনবাস” ) 
এই ভাষায় সংস্কৃত বা তৎসম শব্ষের যেমন আধিক্য, তেমনি ইহ সংস্কত-ব্যাকরণ- 
সম্মত সন্ধি-সমাসের ভারে ভারাক্রান্ত । কিন্ত, বহুকাল পর্স্ত বিদ্যাসাগরের এই ভাষাই 
ছিল সাহিত্যের আদর্শ। 
প্রবন্ধকার হিসাবে একসময় ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ প্রতিষ্টালাভ 
করিয়াছিলেন। তিনিও সংস্কৃত-ব্যাকরণ-অনুসারী সাধুভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। 
ভবে, তাহার ভাষা তাহার পূর্বচ্ছরীগণের তুগ্গনায় অনেকখানি সরলতালাভি করিয়াছিল। 
থেসন- 
| “মানুষ পথ চলে কেমন করিয়া! ? একটি পা স্থির থাকে, অপরটি অগ্রসর 
হয়, আবার সেইটি স্থির হয়, পূর্বেরটি অগ্রব্ভী হত্ব । অতগ্রব গমনকূপ 
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একটি কার্ধের মধ্যে স্থিরভাব ও চলভাব ছুইটিই বিগ্ঘমান থাকে । জীবন- 
বহ্মের চগনেও এঁরপ হওয়া বিধেয় । প্রবৃত্তি-প্রভাবে অয়ন, নিবৃত্তি-প্রভাবে 
বিশ্রাম।” (“লামাজিক প্রবন্ধ” ) 
বাংলা-গঞ্ছে বিপ্লব ঘটাইলেন বঙ্গিমচন্দ্র। তিনিও সংস্কৃত-ব্যাফরণের অন্শানন 
কাটাইয়! উঠিতে পাবেন নাই সত্য, কিন্তু তাহার হাতে পড়িয়! বাংল] গন্ভ যেন এক 
নৃতন শ্রী লাভ করিল। বঞ্ষিমচন্দ্রের বর্ণনামূলক ভাষার মাধুদে পাঠকচিত্ত সহজেই 
আকৃষ্ট হইল। যেমন-- 
«সেই ললিতগিরিক্স পদতলে বির্পা-তীৰে পির শরীরমধ্যে হস্তিগুম্ফা 
নামে এক গুহা ছিল। গুহা বলিয়া, আবার ছিষ্া বলিতেছি কেন? পৰতের 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কি আবার লোপ পায়? কাল বিগ্র॥ হইলে সবই লোপ পায় । 
গুহাও আর নাই । ছাদ পড়িয়। গিয়াছে, স্তস্কসকল ভাগগিয়া গিয়াছে 
তলদেশে ঘাস গজাইতেছে। সর্বন্ই লোপ পাছইয়াছে, গুহাটার জন্ত দুঃখে 
কাজ কি ?” ( “সীতারাম”” ) 
“রাত্রি অনেক | চাদ মাথার উপরে । পূর্ণচন্ত্র নহে, আলো তত প্রখর 
নহে। এক অতি বিস্তীর্ণ প্রাস্তরের উপর মেই অন্ধকারের ছায়াবিশিষ্ট 
আলো! পড়িয়াছে.। সে আলোতে মাঠের এপার ওপার দেখা যাইতেছে 
না। মাঠে কি আছে, কে আছে, দেখা যাইতেছে না । মাঠ যেন অন্ত, 
জনশূন্য, ভয়ের আবাসস্থান বলিয়া বোধ হইতেছে ।” ( “কপালকুগডলা” ) 
বন্কিমচন্দ্রের এই জাতীয় গগ্ঠভাষা-ই উনবিংশ-শতকের শেবার্ধ পর্যন্ত বাংল সাধুভাষানর 
আধর্শ হিসাবে চলিয়াছে, এমন কি বিংশ-শতকের প্রথম দিকেও বঙ্কিমী-ভাষার প্রভাব 
অনেকের পক্ষে কাটাইয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। বস্ততপক্ষে বস্িমচন্দ্রই বাংল? 
গছ্যের একটা বলিষ্ঠ রূপ দিয়াছেন । তাহার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার গন্- 
রচনাতেও পডিয়াছে একথ। বলিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ কনা হইবে না। 
বঙ্গলাহিত্যে বঙ্িমচন্দ্রের দান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন-- 
“বুচনাবিশেষের সমালোচনা ভ্রাস্ত হইতে পারে--আজ আমাদিগের নিকট 
যাহ গ্রশংসিত কালক্রমে শিক্ষা, রুচি এবং অবস্থার পরিবর্তনে আমাদের 
উত্তরপুকুষের নিকট তাহ! নিন্দিত এবং উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু বঙ্ষিম 
বঙ্গভাষার ক্ষমতা! এবং বঙ্গসাহিত্যের সম্বদ্ধি বৃদ্ধি করিয়! দিয়াছেন; তিনি 
ভগীরথের ন্যায় সাধন1 করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ 
করিয়াছেন এবং সেই পুণ্য শ্রোত:স্পর্শে জড়ত্ব-শাপ মোচন করিয়া আমাদের 
প্রাচীন ভন্মবাঁশিকে সপ্তীবিত করিয়] তুলিয়াছেন ; ইহা কেবল সামফ়িক মত 
& নহে, একথা কোনে বিশেব তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, 
ইহা একটি এতিহাসিক সত্য |” (“আধুনিক সাহিত্য” ) 
যে-ভাবায় রবীজ্নাথ সাহিত্য-গুক্ক বঙ্গিমচন্ত্রের প্রতি অন্ধা নিবেধন করিয়াছেন তাহ! 
তো বঞ্ধিষমী ভাষাই । কিন্তু, ভাষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সংস্কারপন্থী । এ- 
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বিষয়ে তিনি বু পরীক্ষা-নিনীক্ষা করিয়াছেন । অধুনা, চলিতভাষা বা কথ্যভাষাক্বপে 
যে-ভাষা সাহিত্যে চলিতেছে, সে-ভাষাকে তিনিই সর্ধপ্রথম সাহিত্যে স্থান দিয়াছেন । 
এই ব্যাপারে প্রমথ চৌধুরী সম্পার্দিত “সবুজপত্র'-এর দানও অনেকখানি । প্রকৃতপক্ষে 
রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী-( বীরবল )-ই কথ্যভাষাকে সাহিত্যে দৃঢ়ভিত্তির উপরে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়! গ্রিয়াছেন । কয়েকটি দৃষ্টাত্ত দেওয়া যাইতেছে__ 
“কোঠাবাড়ির প্রধান মসল। ইট, তার পরে চুন স্থরকির নান! বাধন । ধ্বনি 
দিয়ে আটবাধা শবই ভাষার ইট, বাংলাম্ম তাকে বলি কথা । নানারকম 
শবচিহ্ছের গ্রন্থি দিয়ে এই কথাগুলোকে গেঁথে গেঁথে হয় ভাষা ।” 
('রবীন্দ্রনাথ---“বাংলাভাবা পরিচয়” ) 
“আমাদের রং কালো, তোমাদের রং সাদা । আমাদের বসন পাদা, 
তোমাদের বসন কালো । তোমর] শ্বেতাঙ্গ ঢেকে রাখো, আমরা কৃষ্দেহ 
খুলে রাখি । আমাদের আকাশ আগুন) তোমাদের আকাশ ধোয়11” 
(প্রমথ চৌধুরী-“বীরবলের খাতা |”) 
«সাহিত্যের উদ্দেশ সকলকে আনন্দ দেেওয়, কারো মনোরঞ্জন করা নয়। 
এ-ছু'য়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই 
লেখকের] নিজে খেল! না করে, পরের জন্য খেলনা তৈরি করতে বসেন। 
সমাজের মঙ্গল করতে গেলে সাহিত্য যে শ্বধমচ্যত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ 
বাঙ্গালা-দেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, 
দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের স্তাকড়ার পুতুল, নীতির 
টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক,_-এই সব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে 
গেছে ।” (প্রমথ চৌধুরী--“বীরবলের খাতা” ) 
বিদ্ভাসাগরীয় ভাষার তুলনায় ববীন্দ্রনীথ-বীরবলের এই ভাষ1 যে বহুলাংশে সহজ, 
সরল অথচ কাব্যস্থযমা-মণ্ডিত তাহ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু, যে-যুগে 
বিষ্ভাসাগর সাহিত্য-রচনা করিয়াছেন সে-যুগে তাহার রচিত বাংল1-গগ্যই ছিল সহজ- 
সরল। আবার, যে-যুগে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের আপরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে-যুগে 
তাহার ভাষাই অধিকতর আদরণীয় হইয়াছে । আধুনিক কালে আমরণ বিদ্যালাগর- 
বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাকে যেন এঁতিহাসিক যুগের ভাষাপর্যায়ে ফেলিয়াছি। আমাদের 
কাছে এখন আদশ হইয়াছে-_রবীন্দ্রনীথ, বীরবল, শরৎচন্দ্র গ্রভৃতির ভাষা । 
শরৎচন্ত্রের ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃতের প্রভাবমুক্ত। অথচ, চলিতভাষার 
ক্রিযাপদ-ব্যবহারেও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। অবশ্ঠ সংলাপের ক্ষেত্র ছাড়া । 
তাহার অধিকাংশ রচনাই সহজ, সরল, আড়ম্বরহীন সাধুভাবাঁ। যেমন__ 
“রসিক অগ্রসর হইয়া! আসিল। জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালবাস! দেয় নাই, 
অশনবসন দেয় নাই, কোন খোজখবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে.সে 
র্ শুধু একটু পায়ের ধূলা দিতে গিয়া কাদিয়া ফেলিল। রাখালের ম1 বলিল, 
০, এমন সতীলক্ষমী বামুন-কাম়্েতের ঘরে না জন্মে ও আমাদের ছুলের ঘরে 


ভূমিকা রণ 


জল্মাল কেন? এইবার ওর একটু গতি ক'রে ঘাও বাবা--ক্যাঙলার হাতের 

আগুনের লোভে ও যেন প্রাণট1 দিলে 1”  (শরতচন্দ্র--““অভাগীর স্বর্গ* ) 
প্রকৃতপক্ষে ভাব-প্রকাশের সারল্য, ভাষার উপরে দখল, স্ুপ্রযুক্ত শব্ধাবলীর নিভূল 
ব্যবহার, বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জশ্য রাখিয়া ভাষাব্র আলঙ্কারিকতা ইত্যাদি নানাবিধ 
গুণের উপরেই প্রবন্ছ-রচনার সাফল্য নির্ভর করে। বাহার] প্রবন্ধ-রচন1 সম্পর্কে 
এখনও অন্ুশীলন-কার্ধে ব্যাপৃত তাহাদের পক্ষে কতকগুল্লি সাধারণ বা প্রচলিত নিয়ম 
মানিয়] চল! প্রয়োজন। যেমন--(১) বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রথমেই কয়েকটি সংকেত- 
স্থত্র ঠিক করিয়া লইতে হইবে এবংঞ্ এক-একটি সং ক্েত- স্তর ধরিয়! মনের ভাব 
ভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে । 'এক-একটি অনুচ্ছেদে এক-একটি সংকেত-স্থত্র বিস্তৃতি" 
লাভ করিলে দেখিতে হইবে তাহাতে রচনার ধারাবাহিকতা বজায় আছে কি না। 
একটি অন্তচ্ছেদের ভাব অন্য অন্রচ্ছেদে প্রকাশিত হওয়া কখনই উচিত নহে। কারণ 
এরূপ ভাব-প্রকাশে রচগ্িতার চিন্তাধারার বিশৃঙ্খলতাই প্রকট হইয়] উঠে। (২) 
সাধারণত, প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে বিবয়বস্ত সম্পর্কে লেখকের একটা ভূমিকা এবং 
শেষ অনুচ্ছেদে তাহার একট] উপসংহার থাকে.। আর, মধ্যেকার অনুচ্ছেদগুলিতে 
থাকে বক্তব্য বিষয়ের ব্যাখ্যা । প্রবন্ধের আরম্ভ ও শেষ যাহাতে বিশিষ্টতালাভ করে 
সে-বিষয়েও লেখকের দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছন'য়। কারণ, আরঞুটি যদি সুন্দর হয় তাহা হইলে 
প্রবন্ধ-পাঠে স্বভাবতই পাঠকের একটা আগ্রহ জন্মে এবং সমাপ্তিটি যদি স্থন্দর হয় তাহ! 
হইলে পাঠকের মনে তৃপ্তির একট? আম্বাদ থাকিয়। যায় । অবশ্ঠ, মধ্যেকার অনুচ্ছেদ- 
গুলিও যাহাতে রচনা-চাতুর্ষে হৃদয়গ্রাহী হইয়1 উঠে, দেদিকেও লেখকের সতর্ক থাকা 
উচিত। (৩) রচনায় অকারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে নাই এবং ভাবের জটিলতা 
ও বক্তব্যের পুনরুত্তিও সর্বদ1 বর্জনীয় । কষ্ট-কল্লিত কোনে ভাবের অবতারণ? রচনার 
গৌরব নষ্ট করে। লেখকের ভাবের প্রকাশ হইবে সহজ ও সরল পথে, পাঠকের' 
চিত্তজয়ই হইবে তাহার প্রধান লক্ষ্য। মনে রাখিতে হইবে যে, অস্তঃসারশুন্য 
চটকদার কথার জাল বুনিয়1 পাঠককে আকর্ষণ করা গেলেও, তাহার চিত্তে রেখাপাত 
করা যায় না। (৪) রচনার মধ্যে বিষয়-বহিভূত অবাস্তর কোনে! কথার উল্লেখ 
করাও উচিত নয়। কিন্তু, বিষয়কে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যদি কোনে! বিষয়- 
বহিভূতি প্রসঙ্গের অবতারণ! করিতে হয়, তাহা হইলে উহা এমন কৌশলে করিতে 
হইবে যাহাতে একট! যুক্তি ও সঙ্গতি থাকে । (৫) রচনাকে শ্রীমপ্তিত করিবার 
জন্য কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে । ক্ষেত্রবিশেষে উদ্ধাতির সাহায্য ওয়া 
যেমন বাঞ্চনীয়, তেমনি আবার একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, উদ্ধৃতিগুলি যেন 
নিভূল ও প্রাসঙ্গিক হয়। অপ্রাসঙ্গিক ও ভূল উদ্ধৃতি যেমন রচনার কলহ্ুত্ববূপ, তেমনি 
একটি রচনায় অত্যধিক উদ্ধৃতি সংযোজন রচনার সৌনর্-হানিকর। একথাও মনে 
রাখিতে হইবে যে, কোনো প্রবন্ধকেই অনাবশ্তক দীর্ঘ করিতে নাই; প্রবন্ধের 
দৈর্ঘ্য বিষয়বস্তর গুরুত্বের উপরেই নির্ভরশীল। প্রবন্ধ যাহাতে গাড়বন্ধ, নিভুল্ি ও 
স্খপাঠ্য 'হয় সেদিকেই লেখকের লক্ষ্য থাকা উচিত। ক্ষেঅ্বিশেষে .রচনাকে 


&  ম্চনা-কিান 


অলঙ্কারমন্তিত করিতে পারিলে লেখকের রচনা-নৈপুণ্য প্রকাশ পাস তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্ত, অলঙ্কার-প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন না] করা পর্যন্ত সেই চেষ্টায় বিরত 
খাঁকাই বাঞ্ছনীয়। লেখকের ভাবের প্রকাশ যদি সহজ, স্বচ্ছন্দ ও যুক্তিপূর্ণ হয়, তাহা 
ইইলেই রচন] সার্থক হইবে ; অলঙ্কার-প্রয়োগ হইল-কি না হইল তাহা লইয়া কেহ 
মাথা ঘামাইবে না। (৬) লাধুভাষা অথবা চলিতভাবা ( কথ্যভাব1 )--ইহান্ ষে- 
কোনোটির সাহায্যেই প্রবন্ধ রচন1 কর] চলে; কিন্তু, যনে রাখিতে হইবে যে, 
কোনে। ক্ষেত্রেই সাধু ও চলিত ভাবার মিশ্রণ করা চলিবে না। এইরপ মিশ্রণ বা 
গুরুচণ্ডালী-দোষ অমার্জনীয় অপরাধ | ভাষাতে যাহাতে কোনে রূপ গ্রাম্যতা আদিয়! 
না পড়ে সেদিকেও লেখকের সতর্ক থাক! প্রয়োজন । 


ন্বাহলাতেস্পেল আংতু-তবজিজ্ঞ 


বিচ্বি এই বাংলা দেশ। খতু-চক্রের আবর্তনে প্রকৃতির এই লীলা-বৈচিত্র্য, 


তা যেমন স্পষ্ট হয়ে দেখ! যায় এদেশে, তেমন ক'রে ফুটে ওঠে না ভারতের অন্য 
ফোনো রাজ্যে । গ্রীষ্ম আসে তার রুদ্র মৃতি নিয়ে, ছড়িত্বে যায় তার উষ্ণ নিশ্বাস ; 
'তাপদগ্ধ বাংল! তখন তৃষ্তায় কাতর | তার সে-তৃফণা দূর করে “তৃষাহর।' শ্যামন্ধপা 
বর্ষা, দুঃসহ দহনক্রিষ্ট প্রাণে যেন নবজীবনের সঞ্চার করে; 
মিকাবড়খতুর পলির. সবুজের সমারোহ তখন বাংলার পল্রী-পরান্তরে। এপ 
'আবার অপরূপ হয়ে ওঠে শরতের আবির্ভাবে । বর্ধণ-ক্ষাস্ত যেঘমুক্ত নীলাকাশে তখন 
ছুটির আভাস, বঙ্গ-জননীর অজে তখন দ্ধ মধুর শিউলি-পদ্যের সৌরভ ; উৎসবের 
বাশি তখন প্রাণে প্রাণে আনন্দের শিহরণ জাগিয়ে তোলে। হেমন্তের আবির্ভাবে 
'আবার বাংলার রূপযায় বদূলে। সেআপসে কুয়াশার আবরণে তার মুখখানি ঢেকে 
ছড়িয়ে দেয় তার হিমেল-স্পর্শ ; ০সই স্পর্শেই সোনালী রূপ নিয়ে ঝলমল ক'রে ওঠে 
বাংলার পল্লী-প্রকৃতি । অনুজ্জল হেমস্ত আনে শশ্ত-সৌন্দ্যের উচ্ছলত' | সেই উচ্ছলতা 
আবার কান হয়ে আসে কঠিন শীতের পদক্ষেপে । “জীর্ণ জরার ছন্নরূপে' আগমন 
'্তার, নিম কপপতায় সে সকল আনন্দ-উচ্ছ্বাসের ক্রোধ করতে চায়, চতুর্দিকে 
যেন একে দিতে চায় একটা রিক্ততার প্রতিচ্ছবি । কিন্তু, সে-ছবি আবার ব্বপাস্তপ্িত 
ছয় খতুরাজ বসন্তের, জাদুস্পর্শে। “স্থলে জলে বনতলে' তখন নতুন ক'রে দোল্‌ 
আগে, পাতাবর] গাছের ডালে ভালে দেখ দেয় কিশলয়ের প্রাচুর্য, বিচিনতনদ্বর ফুলের 
"নারে তখন প্রকৃতির এক অপূর্ব শোভা । 
প্যাংলাদেশের খতুবৈচিত্র) বাংলার পল্ী-প্রকৃতিতে যেষন কারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, 
স্চমন কানে ধরা, পক্ষে না তার নগর-প্রকৃতিতে | তাই, বে খাতু-বৈচিত্যেয় রখ! 


বাংলাদেশের খতু-বৈচি র্‌ 


আমরা বঙ্গতে চাই, সে-বৈচিত্র্য প্রধানত বাংলার পলী-প্রকৃতিকেই কেন্্র ক'রেই। 
প্রথমেই বলতে হয় গ্রীত্ম-ধুতৃর কথা; কারণ, গ্রীক্ষ-খতু দিয়েই বাংলা-বর্ষের আস. 
খতৃ-বিভাগে যদিও বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসকে এদেশে গ্রীচ্ম- 
কাল ধ'লে অভিহিত করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তার ব্যাঞ্চি 
চৈত্রের মাঝামাঝি থেকে ভান্রের শেষ পর্যস্ত। অর্থাৎ, বাংলাদেশে গ্রীক্গের স্ুচন? 
বসস্তের শেষে, আর তার সমান্তি শরতের মধ্যভাগে । গ্রীদ্মের যে-মুত্তি আমাদের 
চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা যেমন শু, তেমনি কঠোর । রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-_. 
'দীত্রচক্ক' শীর্ণ সন্ন্যাসী”; যে-সন্ন্যাসীর "ধৃলায় ধূসর উডস্ীন পিঙ্গল জটাজাল', যার 
“তপ:ক্লিষ্ঠ তপ্ত ত।” গ্রীষ্মের আবির্তাবে বাংলার পন্বী-গ্রকৃতিতে নামে কঠোর 
একটা রক্ষতা। সর্ষের তাপ হয় অসহনীয়, নদীর জল যায় শুকিয়ে, খাল-বিল হয় 
জলশূহ্, তৃণশৃন্ মাঠ তখন যেন তৃষ্ণায় বিদীর্ণ হ'তে থাঙ্কে। গ্রীষ্মের সেই তাপদগ্ধ 
দিনগুলি সমস্ত গাণিলোকেই যেন একটা বিরক্তির ভাব এনে দেয়। মানুষেরা ঘর্মাক্ত 
দেহে দৈনন্দিন কাজ ক'রে যায় বটে, কিন্তু মনে মনে : প্রার্থনা করে গ্রীষ্মের ত্বরিত 
অবসান। কি পল্লী, কি নগর, সর্বত্রই--“প্রখর তপনতার্পে আকাশ তৃষায় কাপে, বায়ু 
করে হাহাকার” শ্রীম্মের জালাময় ছিপ্রহরের মৃহ্ত্গালি যেন মনে একট ভ্রাসের 
সার করে ; ঘরের বাইরে যেতে সাহসের অভাব ঘটে) পথচারীর] খু'জে বেড়ায় 
বমম্পতির ছায়া। পাখিরাও তখন আত্মগোপন ক'রে থাকতে চায় গাছের ভাঙ্গে 
ডালে, পত্রগুচ্ছের অন্তরালে । গৃহপালিত পশুরাও তখন শাস্ত দেহে নিরালা কোণে 
আশ্রয় নেয়, তাদের চোখে মুখে ফুটে ওঠে একটা বিবর্ণ বিষ্ন ভাব । কিন্ত, গ্রামের 
সন্ধ্যা যখন মৃছুমন্দ হাওয়া এনে প্রাণিলোকের ক্লান্তি দূর করতে সচেষ্ট হয়, সকলেই 
তখন হীফ ছেড়ে বীচে, বিষগনতার যধ্যে জাগে একটা জিদ্ধ শাস্তি। তাপদগ্ধ দিনের 
শেষে এমন সন্ধ্যা সকলের কাছেই পরম কাম্য ; যেমন কাম্য কালবৈশাখী ৷ ভয়াবহ 
মত্ত হাওয়ার রূপ নিয়ে তার আবির্ভাব ঘটলেও, গ্রীপ্মতাপজর্জর পৃথিবীর বুকে সেই তো 
আনে বৃষ্টির ধারা, লেই তে। উড়িয়ে নিয়ে যায় বায়ুমণ্ডলের সকল আবর্জনা, ভীষণতার 
মধ্যেও তখন যে তার একটা সৌন্দর্ধ ফুটে ওঠে। আর একটি সৌন্দর্য ফুটে ওঠে 
গ্রীষ্মের করম্পর্শে, ত1 হ'লো সরস ফলের অপূর্ব সম্ভার । গাছের ডালে ডালে বসন্ত যে 
দুল ফোটা, গ্রা্মেই তার পূর্ণতা ফুল থেকে হয় ফলের আবির্ভাব । বাংলাদেশের 
ফলের বাগানে বাগানে তখন দেখা দেয় আম-জাম-লিচু-কাঠালের প্রাচুর্য । 
শ্ীষ্মের পর আসে বর্ষা! বাংলাদেশে বর্যার যে রূপটি ফুটে ওঠে তার যেন কোনো 

তুলন1 নেই। বর্ষা্তৃতে বাংলার পল্ী-গ্রকৃতি যেন একট] বিচিত্র-ন্দর মহিমায় 
আত্মপ্রকাশ করে। কবির ভাষায়-_ 

“ঈহনশয়লে তগ্তধরণী পড়েছিল পিপাসার্তা। 

পাঠালে তাহারে ইন্জলোকের অস্ৃতবারির বাঙা। 

মাটিক্স কঠিন বাধা হ'লে! ক্ষীণ, দিকে দিকে হ'লো শী 

ন্-অস্থুর-য় পতাকার ধরাতল লঙ্গাকী-_” (রবীন্দ্রনাথ ) 


গ্রান্মখতু ও পল্লী-প্রক্কতি 


১৬ রছনা-বিতান 


সাধারণভাবে আষাঢ় ও শ্রাবণ এই ছুই মাসকে বর্যাকাল ব'লে চিহ্তিত. করা 
হ'লেও, বাংলাদেশে বর্ধাকালের ব্যাপি জ্যেষ্ঠের শেষাশেষি থেকে আশ্ষিনের 
মাঝামাঝি পর্যন্ত । এই সময়ে বাংলার আকাশের কূপ যেমন বদলে ধায়, প্রকৃতির 
পরিবেশেও তেমনি একটা বিরাট পরিবর্তন আসে। সারা আকাশে জলভরা 
কালোমেঘের ছুটোছুটি, কখনও বা সেই মেঘে মেঘে ঠোকাহুকি হয়ে বিহ্যৎ-স্ষুরণ, 
পরক্ষণেই আবার তার মত হুঙ্কার । তারপর যখন প্রবল ধারায় বর্ধার বারিধারা 
নেমে আসে মাটির বুকে, গ্রীম্মের তাপদক্ধ প্রকৃতিতে 
9 ও পরকৃতিরাজ্যে তখন যেন একটা উন্মাদনা জাগে । ধুলিধৃলর রুক্ষ মাটি 
যেন স্নান ক'রে দেহের গ্লানি দুর করে ; জলম্পর্শে মাটি 
ভেদ ক'রে উকি দেয় নব তৃণাঙ্কুর ; নবছূর্বাদলের শ্যামল শোভায়, পল্ী-প্রকৃতি যেন 
নতুন ক'রে সাজে । কেতকী, কদম, কামিনী, বেলা, মল্লিকা, জুই, গন্ধরাজ, টগর, 
রজনীগন্ধার সৌন্দর্য ও সৌগন্ধ তো এই বর্ধাকালেই। শ্বেত ও সুগন্ধি এই সব ফুলের 
অলঙ্কারেই বঙ্গজননী যেন অপরূপ] হয়ে ওঠেন। কবি ও ভাবুক চিত্তে বর্ধার এই 
প্রভাব যে কত গভীর আমরা তার পরিচয় পাই বিভিন্ন কবি ও সাহিতি)কদের 
রচনায়। ব্ববীন্দ্রনাথের মতই তখন যেন ভাবুক বাঙালীচিত্ত আনন্দে বলতে চায়-_ 
“হাদয় আমার নাচে বরে আজিকে ময়ুরের মত নাচে রে)” বর্ধার আবির্ভাবে বাংলার 
কষকদের মুখে হাদি ফোটে, মাঠে মাঠে তখন তারা ধান্ত-রোপণের কাজে ব্যস্ত হয়। 
নদীনালায় তখন শুরু হয় জল-কল্লোল, নদী-পথে যাতায়াত হয় স্থবিধাঃ কত ন1 বিচিত্র 
পাল তুলে যাত্রীবাহী ও মালবাহী নৌকা চলে। বাংলাদেশে ফলফুল ও মাছের 
প্রাচূর্যও বাড়ে এই সময় । শশ্যসম্পদে বাংলাকে সম্বন্ধ করবার জন্তেই যেন বর্ষার 
আবির্ভাব, আর সেই কারণে কধিপ্রধান এই অঞ্চলে তার এত সমাদর । কিন্ত, যে- 
বছর তাগুব-নৃত্যে ভয়াবহ প্লাবন আসে, সে বছর ভয়াত্ হয়ে ওঠে বাংলার নরনারী | 
তি বর্ষণে ও প্লাবনে শুধু যে শশ্তহানিই হয় তা নয়, কত বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যায়, 
কত মানুষ ও পশু প্রাণ হারায় | অতি বর্ষায় কি গ্রাম, কি শহর সর্বব্রই মানুষের 
লাঞ্ছনা ও অস্থৃবিধার সীম! থাকে না, জলে-কাদায় পথঘাট ক্রেদাক্ত ও দুর্গম হয়ে ওঠে, 
সেই সঙ্গে দেখা দেয় নানারকম অন্্খ-বিস্থ। বাংলাদেশে সুষম বর্ধা তাই যেমন 
সকলের অভিনন্দন লাভ করে, তেমনি আবার বিষম বর্ষা অভিশাপ কুড়িয়ে নিষ্কে 
যায়। বর্যাকালের এই আনন্দ-বিরহের মধ্য দ্রিয়েই বাঙালী তার কত-না উৎসব 
উদ্যাপন করে | আানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনোৎসব থেকে শুরু ক'রে 'বর্যামঙ্গল" 
অচ্ষ্ঠান, কালিদাস-মেঘদুতের ম্মরণোত্ব, বন-মহোত্সব,"মনসার ভাসান ; সেই সঙ্গে 
আরও কত পাল-পার্বণ। 
বাংলাদেশে বর্যাকালের ব্যাণ্ডি জ্যেষ্টের শেষ থেকে আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যস্ত 
; হ'লেও শ্রাবণের শেষ থেকেই হয় তার গভীবতার অবসান | খতুচক্রের আবর্তনের 
১ নিয়মানুসারে ভাত্ত্রের গোড়া থেকেই শারদলম্্মীর উজ্জল মুখখানি উকি-ঝুঁকি দিতে 
্ প্রাক হালৃকা মেঘের মধ্য দিয়ে শাদ1 কাশফুল আর শিউলি-ঝরানে। পথে পথে যেন 


বাংলাফেশের খাতু-বৈচিত্্য ১১ 


শোনা যায় তার নিঃশব্ধ সঞ্চরণ | ধীরে ধীরে এক সময় বর্ধাকে আড়াল ক'রে চোখের 
সামনে ভেসে ওঠে শারদ-শ্রী। উৎসব আর অবকাশের ছাড়পত্র নিয়েই যেন শরতের 
আবির্ভাব এদেশে । শিশির ভেজা ঘাসের স্পর্শে মিষ্টি- 

. বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ খতু শরৎ 
মধুর রৌ্রে, জ্যোত্না প্রাবিত রাত্রির স্থষমায় শরতের যে ও বাঁডানীর মানসপ্রকৃতি 
প্রশান্ত একটি রূপ ফুটে ওঠে, বাংলাদেশের পলীপ্রকৃতির 
মধ্যেই যেন তার পূর্ণ বিকাশ । শরৎ-খতুর আগমনে চতুর্দিকে যেন একটা প্রসন্নতার 
আমেজ লাগে । বিভিন্ন শারদোতসবের কথা স্মরণ ক'রে ছোট থেকে বড় সকলের মনই 
প্রকুল্প হয়ে ওঠে ; অবকাশের দিনগুলিকে আনন্দময় কক তোলবার কল্পনায় বিভোর 
হয় বাঙালী মন। বহুবিধ সমস্যার মধ্যেও বাঙালী এইক্সময় প্রফুল্ল হবার চেষ্টা করে, 
সাংসারিক অভাব-অনটনের মধোও আনতে চায় মানসিক প্রসন্নতা। এইখানেই 
বোধ করি বাঙালীর একটা ধিশিষ্ট রূপ ধর] পড়ে, যে-রর্পের মধ্যে খুজে পাওয়া যায় 
তার সহজাত সৌন্দধ-প্রীতি, উৎসব আনন্দের প্রতি আকর্ষণু। শরৎকালেই বাংলাদেশের 
শ্রেষ্ঠ ধমীয় উৎসব ছূর্গাপুজার অনুষ্ঠান হয়। শুধু ছুর্গাঞ্ুজা ফেন, বিশ্বকর্মা পৃজা, 
লক্্মীপূজা, কালীপুজা, দীপাবলী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া একের-_-পর এক পুজা-উত্সব। 
শরৎ-খতু তাই যেন বাঙালীর কাছে সব খতুর সের] বলেই অভিনন্দিত হয়। প্রকৃতির 
বহিরঙ্গের দপ-পরিবততনের সঙ্গে সঙ্গে এই সময় যেন বাঙালীর অন্তলেকে বিরাট 
একটা পরিবর্তন আসে । 

শরতের পরেই আসে হেমস্ত। সে হেমন্ত যেন শরতেরই পরিণত ভাবগমীর 
রূপ। শরতের উদ্্বাপ ও উচ্ছলত1 হেমস্তে আর দেখা যায় না, তার পরিধর্তে তার 
চেহারায় নেমে মাসে একটা প্রশান্ত গান্তীধ | হেমস্ত-লঙ্মীর সেই রূপস্জ্ার দিকে 
তাকিয়ে যেন মনে হয় মাতৃত্ব-গৌরবে সে ধন্যা । চতুর্দিকে 
শস্যের %চুর্য, পাকা ধানের সোনালী আভায় হেমস্তলক্ষ্মীর 
মুখখানি যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । মুখখানি তার কুয়াশার 
অবগ্তঠঠনে ঈষৎ ঢাকা পড়লেও নে ওজ্জল্য বিচ্ছুরিত হয় বাংলার পলী-পরিবেশে । 
হেমস্তে বিচিত্র ফুলসম্ভার নেই, কিন্তু সোনালী ধানের প্রাচুর্ধ আছে; হেমস্তে 
শীতের আভাস আছে বটে, কিন্ত শীতের জড়তা নেই । বাংলার পল্লীতে পল্লীতে 
তখন নবান্নের উৎসব, কষকের মুখে তখন আনন্দের রেখা । ধৈচিজ্রের দিক থেকে 
বাংলাদেশে তাই হেমস্ত-ধতুরও একটা বিশিষ্ট রূপ ধর] পড়ে। 

কাতিক-অগ্রহাক্সণের সেই হৈমন্তী রূপের পর বঙ্গজননীর সবধশরীরে নেমে আসে 
একটা উদ্দাস বিষপ্ুতা। হিমের তীব্রতা বাড়তে থাকে ক্রমশ, চতুর্দিকে দেখা দেয় 
রিক্ততার প্রতিচ্ছবি । খতুচক্রের আবর্তনে আসে জড়তা, প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে যেন 
নেষে আসে বার্ধক্য । শুফ-কঠিন একট রূপ নিয়ে হয় 
শীতের আবির্ভাব । নিপর্গ-প্রক্কৃতির দিকে তাকিয়ে দেখলে পিত্ত ঘাতোর পী-পরিবেপ 
মনে হয় সে যেন কোন তপন্থীর মুত্তি পরিগ্রহ ক'রে ধ্যানমগ্ন। গাছের পাতাগুলি 
ঝ'রে পড়ে একে একে, বিশু শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে বনম্পতির1 যেন হাহাকার 


হেমন্তের ভাবময় রূপ ও 
শস্তের প্রাচ্য 


১২ রচসধ-ফিতান 
করে উরধ্ব-আকাশে মুখ তুলে) শশ্মশূন্য মাঠে মাঠে তখন বিশ্লাট একটা শৃগ্বত1। 
শ্লীতের জড়তা দূর করতে সবাই তখন রোদে এসে বসে, সন্ধ্যার অন্ধকারে অগ্নিকুণ্ডের 
চারপাশে তখন দেখা যায় পলীবাসীদের সমাবেশ। উত্তরের হাওয়া এসে তখন 
কাপন ধরিয়ে দেয় প্রাণিজগতে | পৌষ ও মাঘ এই ছুই মাস ধ'রে শীত-খতুর যে 
তপন্যা তার সিদ্ধি যেন ফাল্গন-চেত্রে__ধতুরাজ বসস্তের প্রাণ-চাঞ্চল্যে। শীতের 
বহিরঙ্গে রিক্ততার রূপ ফুটলেও, অন্তরদ্গে সে রিক্ত, নিরাভরণ নয়। এই খতুতেই 
বাংলাদেশে দেখা যায় তরিতরকারি ও মতন্তের প্রতুলতা। নতুন গুড়ের সুমিষ্ট গন্ধে 
তখন পল্লী-পরিবেশ আমোদিত হয়ে ওঠে, পৌষ-পার্ধণ-উৎসবের আয়োজন দেখা 
যায়। বাংলাদেশে কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতের মতো শীতের তীব্রতা নেই; যেটুকু 
আছে তার ব্যাঞ্চিও কম সময়ের জন্য | 

ধীরে ধীরে শীত চ'লে যায় যেন চির-যৌবন বসঙ্বের নবজন্ম দরিয়ে। দক্ষিণ। 
বাতাসে ভর ক'রে ফাল্গুনী-বসস্ত আসে তার জয়-পতাকা! উড়িয়ে, প্রাণচেতনায় সজীব 
হয়ে উঠে নির্জীব নিপর্গগ্রকৃতি। গাছের ডালে ডালে দেখা দেয় কিশলয়ের সমারোহ, 
আতমুকুল-সৌগন্ধ্যে মৌমাছির] ছুটে আসে, কোকিলের কুহুতানে মুখর হয়ে উঠে 

চতুর্দিক। প্রকৃতি আবার বিচিত্র ফুলসস্তারে সঙ্জিত হয়, 

বাংলাদেশে বসস্তের অশোক-পলাশ-রঙ্গনের রক্তিমাভায় বাংলার গল্লী-প্রাস্তর 
অপূর্ব রী ধারণ কারে। কবির ভাষায় তখন যেন বলতে ইচ্ছে করে-__“আজি বসন্ত 
জাগ্রত দ্বারে, তব অবগ্ুঠিত কুষ্ঠিত জীবনে ক'রে না বিড়স্বিত তারে ।+ শ্রীপঞ্চমী 
বা সরশ্বতীপুজা আর দোলযাজ্রার মধ্য দিয়ে বসস্তোৎ্সবে মেতে ওঠে বাংলাদেশের 
নরনারী। কিন্ত, নববসস্তের যে আনন্দময় স্পর্শে চতুর্দিকে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়, 
শেষবসস্তে বা চৈত্রের দিনগুলিতে সে চঞ্চলতা আর খাকে না। চৈত্রের ধূলিবঞ্চ 
আর উষ্ণ বাতাসের মধ্য দিয়ে বসম্ত্ের ক্ষ্যাপামিতে ভয়ার্ত হয়ে ওঠে সকলেই । 
মহামারী বসস্ত যখন তার রুদ্র রূপ নিষে মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত ক'রে তোলে তখন 
ধতুরাজের প্রতি কেউ-ই আর প্রসন্ন থাকতে পারে না। তারপর “চৈত্রদিনের 
ঝরাপতার' পথ ধ'রে দে যখন আবার গ্রীষ্মতুকে নিয়ে আসে তখন স্বভাবতই 
প্রাণিজগৎ শঙ্কাকুল হয়ে ওঠে। 

বাংলাদেশে ছয়টি খতু এতই স্পষ্ট যে, কোনে খতুকে চিনে নিতে কারও কষ্ট 
হয় না। এদেশের ধতু-বৈচিত্র্য তাই এদেশের অধিবাসীদের মনে মনে সুগভীর 

একটা ছাপ রেখে যায়| তুর এই প্রভাব তাই পড়ে 

৪ দেশবাসীর মানস-প্রকৃতিতে, তার সাংসারিক জীবনে, 
: অধ্যাত্ব-সাধনায়, কাব্যে, সাহিত্যে, উৎসব-অনুষ্ঠানে বা সংস্কৃতিতে । বাঙালী- 
জীবনের বহুবিচিত্রতাকে যেন যড়খতুর এই লীঙলা-বৈচিত্র্যই নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলেছে। 


হপাত্েশ্পেন্র সলামাক্তিক্ক শু 

বাংলাদেশের সমীজ-জীবনে উৎসব আগেও ছিল, এখনও আছে। আর, 
ভবিষ্কতেও যে থাকবে তা বলাই বাহুল্য । কারণ, উৎ্সবা্দির মধ্য দিয়েই মানুষ 
নিজের একাকীত্ব দুর ক'রে অপর মান্থষের সংস্পর্শে আসে, পরস্পর একাত্ম হবার 
সুযোগ পায়। আর সেই স্থুযোগেই গড়ে ওঠে মানুষের 
সমাজ-জীবন । এই সমাজ-জীবনকে সর্বাঙ্গস্থন্দর ও আনন্দ- 
ময় ক'রে তুলতে যেমন পৃথিবীর যে-কোনো! দেশের অধিবার্সীরা সচেষ্ট, বাংলাদেশের 
অধিবাসীরাও তেমনি । বাঙালীর সমাজ-জীবনে তাই উত্ধববা্দির বিশেষ একট! মূল্য 
আছে। এই সব উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বাঙালীর গড) তা ও সংস্কৃতির পূর্ণ 
পরিচয় পাওয়' যায়। 

বাংলাদেশে বারে মাসে তের পার্বণ ব'লে একট? কথ! আছে। সেই কথাতেই 
বোঝা যায় বাঙালী উৎসব-প্রবণ জাতি । একসময় বাংলাদেশের সমাভ-জীবন ছিল 
দৃঢভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। সে-সময় বাঙালীর সমস্যাও যেমন ব্যাপক ছিল না, 
তেমনি বর্তমানকালের মতো! এমন অর্থসংকটের সম্মণথীনও 
সে হয়নি। বংশ-কৌলীন্ত বা জাতিভেদপ্রথা হয়তো 
অতীতের সমাজ-জীবনে আধিপত্য বিস্তার করেছে, কিন্তু 
আধুনিক কালের মতো সম্পদ্‌-কৌলীন্য সে-সময় জাতির জীবনে ফাটল স্থষ্টি করতে 
পারেনি । বিতবান্‌ জমিদারবাড়িতে সেকালে যে-সব উৎসব হত তাতে দরিদ্র- 
জনসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকত । সমাজের কাউকে বাদ দিয়ে বিশ্তবানের 
সে-সময় কোনো। উৎসব-অনুষ্ঠান করতেন ন1। এই সব উৎসব-অন্ুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই 
বাঙালী এতকাল ধ'রে পরিচিত-অপরি চিত, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলের সান্রিধ্যে 
এসেছে, পরম্পরের গ্রীতি-ভালোবাসা ও আশীর্বাদের স্পর্শ পেয়েছে । প্রীচীন বাংলায় 
বিভিন্ন সামাজিক উৎসবে যে ব্বতঃস্কৃতত আনন্দ ও আস্তরিকতা ছিল, আবুনিক বাংলার 
সমাজ-জীবনের বহুবিচিত্র উৎসবে কিন্তু সেই স্বতঃক্ফৃতি ও আন্তরিকতার অভাধি 
দেখতে পাই। যুগের পরিবর্তনে, শিক্ষা ও রুচির পরিবর্তনে, এদেশের সমাজ-জীবন 
আৰ পূর্বের মতো দৃঢ়-সজ্ঘবদ্ধ নয়। সংঙ্কার-বশে বাঙালীরা আজও' হয়তো সামাজিক 
উৎসবগুলিকে পরিহার করতে পারেনি, কিন্তু সেই উতসবগুলিতে আর আগেকার 
মতে! যেন মানুষের অভ্তরের অস্তস্তলের সাড়া নেই। আগেকার উৎসবািতে 
মানুষের যে পারস্পরিক হৃগ্তার পরিচয় পাওয়া! যেত, এখনকার উৎসব-অনুষ্ঠানে 
যেন তার বিশেষ অভাব। আধুনিককালে সার্বজনীন উতৎসব-এর নামে যে-সব 
আনন্দাহুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে তাতে আস্তরিকতার চেয়ে আড়ম্বরটাই 
বেশী, প্রতিযোগিতার ভাবটাই যেন প্রকট । এ-যুগের বেশির ভাগ সামাজিক 
উৎসবই যেন ব্যক্তিবিশেষ বা গোরষ্ঠীবিশেষের সম্পদ্‌-কৌলীন্তের বহিঃপ্রকাশ । 


১৪ 


ভুমিক। 


সেকাল ও একালের 
উৎসবে পরিবর্তন 


১৪ . রচনা-বিতান 


ংলাদেশের সামাজিক উৎসবগুলি প্রধানত খতু, ধর্ম ও এীতিহাকে কেন্দ্র কারে 
অনুষ্ঠিত হয়। ধতুচক্রের আবর্তনে বাংলার বহিঃপ্রক্কতিতে যে বিচিত্র ভাবের সৃষ্ট 
হয় তার প্রভাব পড়ে বাঙালীর অন্তর-প্রকৃতিতে | বিচিত্র 


[এুশ 
উঠ সেই ভাবের প্রভাবেই বাঙালী খতু-উৎসবে মেতে ওঠে। 
ব্ধারন্তের প্রথম দিন থেকে শুরু ক'রে বর্ষশেষের শেষদিনটি 


পর্যন্ত খতুর বন্দনাগানে তাই মুখর হয়ে ওঠে বাংলার আকাশ-বাতাস-_বাংলার 
পল্লীপ্রান্তর ৷ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় গ্রীগ্থকে আহ্বান জানিয়ে বাঙালী গেয়ে উঠে_ 


«এসো, এসো) এসে, হে বৈশাখ ! 
তাপনিশ্বাসবায়ে মুমুুরে দাও উড়ায়ে 
বংসরের আবর্জন। দূর হয়ে যাক। 
যাক্‌ পুরাতন স্মৃতি, যাক্‌ ভুলে যাওয়1 গীতি, 
£ অশ্রবাম্প স্থদ্বরে মিলাক ॥” 


পহেলা বৈশাখ আমাদের নববর্ষের প্রথম দিন। এই দিনটিতে আমরণ আজকাল 
বিদেশীদের অন্তকরণে গ্রীতিসন্মেলনের আয়োজন ক'রে পরস্পরের মধ্যে সম্ভাষণ 
বিনিময় করি । কিন্তু, চিরাচরিত প্রথায় পরিচালিত বাঙালীর ব্যবসায়-গ্রতিষ্ঠানগুলি 
যে হালখাতা”-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, তাই যেন বাংলাদেশের বর্যারস্তের প্রথম 
সামাজিক উৎসব। পল্লীগ্রামে এই দিনটিতে এখনও বাস্তদেবতা ও গো-পুজার প্রচলন 
আছে। গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা । বর্ধী-বন্দনায় কবিকঠে তখন ধ্বনিত হয়-_- 


“এসো শ্যামল স্ন্দর 
আনো তব তাপহর] তৃষাহরা সঙ্গসুধা। 
বিরহিণী চাহিয়া! আছে আকাশে ॥” 


বর্যামঙ্গল'-উৎসবে বাংলার আধুনিক সমাজ-জীবন এখন মুখর । আর, চিরাচরিত 
প্রথায় বাংলার কোনো কোনো পল্লী-অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় “মনলাপূজা” বা “মনসার 
ভাদান। পন্ীর সমাজ-জীবনে এই জাতীয় উত্সবের একট? সার্থকতা আছে বৈকি! 
কারণ, বর্যাকালেই বাংলার পল্লী-অঞ্চল হয় সর্পসন্ধুল; আর সর্পদেবত। মনসার পুজা 
ক'রেই বাংলার পল্পীবাসী চায় নিঃশঙ্কচিত্তে বর্ষাঞ্ততু অতিক্রম করতে। খতুচক্রের 
ভূতীয় আবর্তনে যখন শরতের আবির্ভাব হয়, বাংলাদেশে তখন উৎসবের অস্ত নাই। 
শারদলক্ীর বন্দনা-গানে তখন যেন আমরা বলতে চাই 
“আমরণ বেধেছি কাশের গুচ্ছ, আমর। গেঁথেছি শেফালিমাল! 
নবীন-ধানের মপ্জরী দিয়ে সাজায়ে এনেছি ভালা। 
এসো গো শারদলক্্ী, তোমার শুভ্র মেঘের রথে, 
এসে! নির্ধল নীল-পথে 
এমোৌ ধৌত স্টামল আলো-ঝলমল বনগ্রি-পর্বতে-_ 
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতর্দল শীতল-শিশির ঢাল1।৮ 


বাংলাদেশের সামাজিক উৎসব ১৫ 


শারদোৎসবের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা । কিন্ত, সে উৎসবকে খতু-উৎসবের পর্যায়ে ন! 
ফেলে ধর্মীয় উৎসবের অস্ততুক্ত করাই যুক্তিপঙ্গত। ধরতৃ-উৎসব হিসানে বরং 'ভাছু 
উৎসব” ব1 “ভাছুলি ব্রত”কে গণ্য করা যেতে পারে বাঙালীর সামাজিক উ২্বের 
অঙ্গরূপে | খতু-উৎসব হিসাবে যে-উৎসবটি বাংলার পল্লীসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ 
করেছে সেটি হ'লে! “নবান্ন । সেই “নবান্ন'-উৎ্সব অনুষ্ঠিত হয় হেমস্ত-ধাতৃতে, 
সোনালী পরিপক্ক ধানে যখন কৃষক ও গৃহস্থের গোল! ভরে ওঠে । হেমস্ত-লঙ্গমীর 
প্রতি কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাপ্তুত অন্তরে তখন যেন গেয়ে উঠতে ইচ্ছ1 করে-_ 
“ধরার আচল ভ'রে দিলে প্রচুর সোনার ধানে । 
দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ পুর্ণ তোমার দানে । 
আপন দানের আড়ালেতে রইলে কেন আসন পেতে, 
আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন ক'রে রাখা ।” 
তারপর পৌষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে হয় শীতের আবির্ভাব । শরীত-খতুর পৃথিবী- 
পরিক্রম1 চলে মাঘ মাস ধ'রে । পল্লীর সমাজ-জীবনে তখন দেখ দেয় “পৌধ-পার্বণ+-এর 
উত্সব, 'মাঘম গুল*-এর অনুষ্ঠান । বাংলার সাংস্কৃতিক-জীবনে শাস্তিনিকেতনের “পৌষ- 
উতসব'-ও আজ একটি বিশেষ ধতৃ-উতসব হিসাবে সমাদর লাভ করেছে । শীত-খতুর 
বন্দন-গানে শাস্তিনিকেতনের মেঠোপথ তথন এই ব'লে মুখর হয়-_ 
“পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আর রে চলে, আয় আয় আয়, 
ডাল] যে তার ভরেছে আজ পাকা ফপলে, 
মরি হায় হায় হায় |” 
তারপর আসে বসম্তভ। বিচিত্র পুষ্পপস্ভারে তখন চতুর্দিক উদ্ভীসিত হয়ে ওঠে। 
বিসন্তোৎসব*+এ মেতে ওঠে বাংলার নরনারী | সে-উৎসবের পুর্ণ-বিকাশ যেন হয় 
“দোল? বা 'হোলি'র লাল রডে। উৎসবমত্ত কে তখন ধ্বনিত হয়-_ 
“ওরে গৃহবাসী, খোল্‌, বার খোল্‌ লাগল যে দোল। 
স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল । 
খোল্‌ দ্বার খোল্‌ ॥” 
এই বসস্তের শেষদিনটিতেই বর্ষশেষ । আর, সেদিনটিও বাঙালীর এক উত্সবের দিন। 
যদিও “চৈত্র-সংক্রান্তি-র সেই “গাজন'উৎসব কোনো খাতু-উৎসব নয়, কিন্তু খাতুচক্রের 
আবত্ঁনের সঙ্গে তারও যেন একটা যোগ আছে। 
ধর্মকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের বেশির ভাগ সামাজিক-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে 
আসছে স্ুপ্রাচীনকাল থেকে । বিভিন্ন খতুর সঙ্গে সামঞ্রন্ত রেখেই এই সব ধর্মীয়- 
উতদবের আয়োজন । এইজাতীয় উৎসবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নর 
বা প্রধান উৎসব-_ছুর্গাপূজা, ষে পুজার নামে সারা! ্ সপ 
পৃথিবীর বাঙালী-চিত্র আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। 
বাংলাদেশে এই মহিষাস্ত্রমর্দিনী-ছুর্গার পুজা প্রচলিত হয় প্রান সাড়ে তিনশ” বছর 
আঁগে। তাহেরপুবের রাজা কংসনারায়ণ ধাংলাদেশে এই দুর্গোৎ্সবের গ্রবর্তক। 
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১৬ রচনাবিতান 


প্রকৃতপক্ষে এতবড় সামাজিক-উৎসব বাংলাদেশে আর দ্বিতীয় নাই। এই পৃজা- 
উৎসবকে কেন্দ্র ক'রেই বাঙালী-সমাজ বছরে অন্তত একবার পরস্পরের নিকট তম 
সান্লিধ্যে আসবার চেষ্টা করে। তিনদিন ধ'রে চলে মহামায়ার পুজা, চতুর্থ দিনে 
ইয় তার বিসর্জন | বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষাদের স্থর বেজে উঠলেও সেই 
বিজয়াদশমীতে হিন্দু-বাঙালী আত্মপর ভেদাভেদ ভূলে সকলের সঙ্গে নতুন করে 
প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে আলিঙ্গন, প্রণাম ও আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে । বাংলা 
দেশে শ্ররীহূর্গার যে-মূত্তি পরিকল্পিত হয় তার মধ্যেও যেন ফুটে ওঠে বাঙালী- 
সমাজের একট! প্রতিচ্ছবি | মা দুর্গা যেন বাংলাদেশেরই এক বিবাহিতা কন্যা! । 
বছরে মাত্র একবার তিনি যেন শ্বশুরালয় থেকে পিতৃগৃহে আপবার সুযোগ পান। 
তাও মাত্র তিনদিনের জন্য । সঙ্গে করে তাই নিয়ে আসেন পুত্র-কন্তাদের | স্বপ্প- 
অবকাশ-যাপনের মেয়াদ শেষ হলেই আবার বিদায় নেন-_-বাপ-মা, ভাই-বোন 
সকলকে কীাদিয়ে। বাঙ্গালীর এই ভাবকল্পনার মধো যেন জেহকাতর বাঙালীর 
স্বাভাবিক রূপটি ফুটে ওঠে। দুর্গা-কে একদিকে সে মহামায়৷ আছ্যাশক্তিরূপে পৃজা 
করে, অন্যদিকে বিসর্জনের দিন তার মনে হয় সে যেন নিজের আদরিণী কন্ঠ ও 
নাতি-নাতংলীদের বিদায় দিয়ে এল। বাঙালীর অধ্যাত্ম-জীবন ও ভাবজীবনের 
সুন্দর একটি সমন্বয় যেন সাধিত হয় এই দুর্গোত্মবকে কেন্দ্র ক'রে । দুর্গাপূজার পর 
আসে ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহালম্দ্রীর পৃজা-উৎ্সব। বাংলাদেশের শহরে 
গ্রামে প্রায় প্রতিটি হিন্দুগৃুহই সেদিন লক্ষ্মীদেবীর আরাধনায় আনন্দ-উতসবে মেতে 
ওঠে। ঘরে ঘরে মাঙ্গলিক আলিম্পনা, সেই আলিম্পনার মধ্যে লক্ষ্মীর পাদম্পর্শস্চক 
পায়ের ছাপ, সম্পদের প্রতীক ধানের ছড়া । কেউ লক্ষ্মীর পটে, কেউ-ব! লক্ীমৃত্ি- 
চিত্রিত মাটির সরায়, কেউ-ব1 কলাগাছের খোলে পরিপূর্ণ ধানে, কেউ-বা আবার 
লক্ষমী-প্রতিমায় ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর রূপ কল্পনা ক'রে নিয়ে পূজা করেন। এই 
পুজা প্রধানত বঙ্গ-পুরনারীদেরই পূজা । সেদিন তার! মনে মনে মহালক্ীর কাছে 
সংসারের কল্যাণ, স্বামীপুত্র-পরিজন সকলের কল্যাণ এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের 
কল্যাণ কামন1 করেন। বাংলাদেশের দমাজ-জীবনে তাই লক্মীপূজার বিশেষ একটা 
আবেদন আছে । কোজাগরী শান্বদ-পুণিমার হয় লক্ষমীপূজ, তার একপক্ষ পরে 
অমাবস্যার নিশীথ রাত্রে আবার হয় কালীপুজ বা শ্তামাপুজা। বাঙালী আবার 
আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠে, মহাশক্তির আরাধনায় সম্মিলিত হয় গ্রাম ও শহরের 
হিন্দু নরনারী। যে মহাশক্তি এই জড় বিশ্বের অন্তর[লে বর্তমান, তারই আধ্যাত্মিক 
প্রতীকরূপে মহাকালীর আরাধন1 করে বাঙালী । শাক্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পুজা 
সীমাবদ্ধ হ'লেও, এই পুক্জায় যোগদান করে হিন্দুধর্মের সকল-সম্প্রধায়ের লোক। 
মাতৃন্বর্ূপিনী মহাকালীর আশীর্বাদ যেন সকলের কাছেই কাম্য । এই পুজাকে কেন্্র 
ক'রেই দীপান্ধিতা বা দীপাবলী-উৎসব। ঘরে ঘরে সেদিন আলোকমালার অপূর্ব 
সজ্জা, আতসবাজি পোড়ানোর ধুম । দীপাবলীর আলোকে মানুষ যেন চায় অস্তর- 
বাহিরের সকল কালিমা অপসারিত করতে, বাদি-পোড়ানোর মধ্য দিয়ে কামন! 


বাংলাদেশের সামাজিক উৎসব ১৭ 


করে আন্ুরিক-প্রবৃত্তিকে পরাভূত করতে | হিন্দু-বাঁডালীর আর একটি স্মরণীয় ধর্মীয় 
অনুষ্ঠান তথা সামাঞ্ছিক উৎসব হলো জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর আরাধনা! 
মাঘ বা ফান্তন মাসের শ্রীপঞ্চমী-তিথিতে বাঙালী হিন্দুর ঘরে ঘরে, শিক্ষানিকেতনে, 
ও সাংস্কৃতিক প্রতিঠানে হয় বাগ.দেবী সরশ্বতীর পূজার আয়োজন । তারপর আসে 
বসস্ত-খতুর শ্রেষ্ঠ উৎসব দোলযাত্রা বা হোলি। বসন্ত-ধতৃর সঙ্গে তার যেন একট ভাব- 
গত লামগ্ুশ্তও আছে । শ্রীকষ্ের দোলযাত্রার মর্কথ1 যেন-_-মনে মনে প্রীতি ও প্রেমের 
পরশ দাও বুলিয়ে, সবাইকে একই রঙে দাও রাঙিয়ে, আপনার ক'রে নাও সকলকে । 
আবিরে-কুঙ্কুমে মানুষের ঝিমিয়ে-পড়া প্রাণসন্তাকে উজ্জীবিত করাই যেন এই 
উত্সবের প্রধান উদ্দেশ্টা। আরও কত উত্সব, ছোট-্মড় কত-না! পাল-পার্বণ 
তিথিতে তিথিতে অন্ষ্ঠিত হয়ে চলেছে বাঙালী হিন্দু-সঞ্জীজে। যেমন-_রথযাত্রা) 
ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাস-পৃণিমার উৎসব, বিশ্বকর্মা পূজা, কান্তিক পুজা, জগদ্ধাত্রী- 
পূজা, বাসন্তী পূজা । তবে বাঙালী-সমাজে এইসব উৎদবেক্র আবেদন পূর্বোক্ত প্রধান 
প্রধান পৃজা-উৎসবের মতো সার্বজনীন নয় । 

হিন্দুদের পুজা-উৎসবগুলি বাদ দিলে অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের যে-সব উতৎসব- 
অনুষ্ঠান বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে সাড়া আনে সেগুলির 
মধ্যে আছে মুসলমানদের 'ঈদ-উল্-ফিতর্? বা “ঈদ” 
“মহরম”, 'শবে-বরাত” 7; বৌদ্ধদের “বুদ্ধ-পৃর্ণিমাউৎসব ; নদের “পরেশনাথ'- 
আরাধনা; খ্রীষ্টানদের “বড়দিন” । 

সামাজিক উৎসব হিসাবে আর এক শ্রেণীর উৎসব-অন্ুষ্ঠান পলিত হয় এদেশে । 
সেগুলির উদ্ভব হয়েছে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ তথা এঁতিহাকে কেন্দ্র ক'রে । যেমন, 
বাঙালী হিন্দুর *বিবাহ”-অনুষ্ঠান। ধনী-দরিদ্র-নিবিশেষে সকলেই এই অনুষ্ঠানের 
উপর গুরুত্ব আরোপ করে, আর সেই কারণেই হয় বিশেষ উৎসবের আয়োজন । এই 
উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সমাবেশ 
ঘটে বাঙালীব ঘরে ঘরে । আত্মীয়তার সম্প্রসারণও ঘটে এতিহমুলক সামাদ্িক উৎসব 
এই “বিবাহ*-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে । তারপর আছে “ভ্রাতৃদ্িতীয়া বা 'ভাইফোটার 
উতৎলব। জন্ম ও মৃত্যুকে স্মরণ ক'রে বাঙালী তার এতিহোর বশে আরও ছুটি অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করে । তা হলো “অন্নপ্রাশন' আর শশ্রাদ্ধানুষ্ঠান” । এতেও বাঙালীর ঘরে 
আত্মীয়-ত্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবের নিমন্ত্রণ হয়। পারস্পরিক আনন্দ ও 
সমবেদন! প্রকাশের মধ্য দিয়েই বাঙালী তার সমাজ-জীবনে বেঁচে থাকে । ব্যক্তিগত 
আনন্দ ও দুঃখকে বাঙালী যেন সমবেতভাবে উপলব্ধি ক'রে তৃপ্ত হ'তে চায়। 

বাংলাদেশের এই বহুবিচিত্র সামাজিক উৎসবের ধারায় মাঝে মাঝে আজ যে- 
পরিবর্তন বা রূপান্তর লক্ষ্য করি, তার মূলে রয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষা বা সভ্যতার 
প্রভাব। বাঙালীর সমাজচেতনা আজ যেন লুগ্ধ হ'তে 
চলেছে; নানাকারণে বাঙালী যেন আজ আত্মকেন্দ্রিক 
হয়ে উঠেছে । তার ফলে, বাঙালীর উৎসবগুলিতে আজ আর প্রাণের সাড়া নেই, 


অন্ান্ত ধর্মীয় উৎসব 


উপসংহার 


০ 


উড 


১৮ কচরবিতভান 


পৃজানুষ্ঠানগুলিতে নেই অধ্যাত্মভাবের প্রকাশ--আছে শুধু জীকজমক আর বিত- 
গরিমার বহিঃপ্রকাশ । অথচ সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানগুলির মধ্যেই নিহিত রয়েছে 
আমাদের আদর্শ-প্রতিষ্ঠার বীজ। আজ আমর] যে সমাজতন্ত্র গ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখি, 


তার অঙ্কুর তো এইসব উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই উকি দিচ্ছে। আমাদের উচিত 


সেই সত্যকে উপলব্ধি করা; আর, সেই সঙ্গে স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা বিস্জন 
দিয়ে সকল উৎসবে সকলের সঙ্গে যোগ দিয়ে সেগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তোল! । 


সাশ্িহিলজ্ছেল কুভীল্রম্পি্ন 


বাংলাদেশ শিল্পকলার দেশ। চারুশিল্পই হোক আর কারুশিল্পই হোক, এদিক 
থেকে সার ভারতবর্ষে বাংলাদেশের একটা স্বাতন্ত্র বা কৌলীন্ক আছে। দেশ 
ভাগ হয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হ'লেও, এ-রাজ্যের সেই কৌলীন্ত এখনও বজায় আছে । 
ভুমিকা পশ্চিমবঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে যে-কুটারশিল্প বংশপরম্পরায় 
বিকাশলাভ করেছে, তার খ্যাতি আজও অক্লান, সেইটুকুই 
যেন তার গৌরব। পল্লী-বাংলার আর্থনীতিক বনিয়াদ তু ক'রে তুলতে কুটার- 
শিল্পের সহযোগিত1 যে কতখানি কার্ধকরী হ'তে পারে দেশের লোক আজ তা! স্পষ্টই 
উপলব্ধি করতে পারছে। 
পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ লোকই বাঁস করে গ্রামে । তাদের প্রধান উপজীবিক' 
কষি ও কুটারশিল্প। কোনে ক্ষেত্রে আবার ছুটোই। কুটারশিল্প যাদের পেশা, 
অধিকাংশক্ষেত্রেই তাদের নাআছে তেমন কোনো কারখানা, নাআছে 
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কোনে। সাজ-সরঞ্জাম। কারখানা 
ধু হি বলতে তাদের সেই কুঁড়েঘর, নয়তো টিনের কোনো 
ছাউনি; আর সাজসরঞ্জাম বলতে নিজেদেরই হাতেগড়া 
দেশী বস্ত্রপাতি। লোকবল বলতে নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্া, কিংবা পরিবারের অন্ত 
কোনে আত্মীয়-স্বজন । কারিগরী বিদ্যায় সকলেই কিন্ত গুণী। কাজ করতে করতে 
তারা যে শুধু বংশের ধার! বজায় রেখে চলে তা নয়? দক্ষ থেকে সুদক্ষ হয়ে ওঠে। 
যুগনরুচির সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে নিত্য নতুন নকশায়, নতুন নতুন ছাচে তাদের 
হাতেগড়া জিনিস উপহার দেয়। “কারিগর” ব'লে আমরা তাদের স্বতন্ত্র ক'রে 
রাখলেও, তারা “শিলী”__জাতশিল্পী | 
বছর পঞ্চাশ-যাট আগেও এদেশের গ্রামগ্ুলি ছিল হ্বনির্ভর, কৃষি ও শিল্পের মধ্যে 
ছিল একট! সঙ্গতি বা পারম্পরিক সহযোগিতা । এক একটি শিল্পকে অবলম্বন 
কয়ে তধন এক একটি বিশেষ শিল্প-সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। যেমন--তস্তববায় বা 
তাঁতী, শৃত্রধর ব1 ছুতোর, কর্মকার বা কামার, চর্মকার, মালাকার, কীপান্রী, শীখারী 


পশ্চিষব্জের কুটীর শিল্প : ১৯ 


প্রভৃতি । পুক্তবাক্রমে তার। নিজের নিজের শিল্পকে অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন পণ্যন্্রব্য 
উৎপাদন করত। সেকালের পঙ্লী-অঞ্চলে বিশেষত নিয়বিত্ত লোকেদের মধ্যে অর্থের 
মাধ্যমে কেনাবেচার তেমন চল ছিল না। কৃষক ও 
গ্রামীণ-শিল্পীর1 তখন পরম্পরের মধ্যে খাগ্যশস্ত ও শিল্প- 
পণ্যের বিনিময় করত | কীাচামালেবরু জন্যও তখন কানি- 
গরদের ছুশ্চি্তা ছিল না, তাদের সে-চাহিদা কৃষকেরাই নানাভাবে পূরণ ক'রে দিত। 
দৈননান প্রয়োজনের জন্য তখন সাধারণ গ্রামবাসীর বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকবার 
প্রয়োজন হ'ত না। তাতীর কাছ থেকে আপত পরনের কাপড়, বিনিময়ে তাতী পেত 
আহাধ-লামগ্রী--যেমন, চাল, ডাল, মসল1। কলুর বাড়ি থেকে আসত তেল, বিনিময়ে 
কলু হয়তে1 নিয়ে যেত কামারের কামারশালা থেকে দ1 বাঁকাটারি । কাসারী জোগাত 
কাসার বাসন-কোসন, মেয়েদের হাতে শাখা পরাত শাগ্রারীরা। এইভাবে তাদের 
সহযোগিতামূলক শ্রমবিভাগে দেশের পল্পী-অঞ্চলে তখন অর্থের একটা সমতা ছিল ; 
এখনকার মতো! আধিক জীবন তখন অসচ্ছলতার পথ ধ'য়ে এগিয়ে যায়নি | 

এদেশের কুটীরশিল্প প্রথম ধাকৃকা খেল যন্ত্রশিপ্লের কাছ থেকে । যন্ত্রের দৌলতে 
উৎপাদনের পরিমাণ গেল বেডে, উৎপাদিত প্রতিটি শিল্পব্রব্যে এল সমতা; সময় 
গেল সংক্ষিপ্ত হয়ে, কম সময়ে বেশী জিনিস যন্ত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে আসতে লাগল। 
তাছাড়া হাতেগড়া জিনিসের তুলনায় কলে তৈরী জিনিসের দামটাও হলো কম। 
কলের সঙ্গে পাল] দিয়ে মানুষের একজোড়। হাত আর পেরে উঠল না। পশ্চিমবঙজের 
অনেক কুটারশিল্প এইভাবে ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যায়। 
পল্লীর কারিগরের! তখন জাত-ব্যবস1! ছেড়ে মাঠে গিয়ে 
লাঙল ধরে, নয়তো অন্তজ রুজি-রোজগারের চেষ্টা দেখে । 
ফলে পল্লীর আর্থনীতিক জীবনে একট] বিপর্যয় দেখা যায়। পাশ্চাত্য দেশে শিল্প- 
বিপ্লবের শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে, আর এদেশে তার প্রতিক্রিয়! দেখা যায় পরবর্তী 
শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে । বিদেশী শিল্পদ্রব্যের অবাধ আমদানিতে দেশীয় 
শিল্পগুলি গেল কোণঠাসা হয়ে ; বহু ক্ষেত্রেই আবার সেগুলি প্রতিযোগিতার চাপে 
পড়ে লুপ্ত হয়ে গেল। দেশের কুটারশিল্পের জায়গায় মাথা উচু ক'রে ফ্রাড়াল বৃহদায়তন 
নত্রশিল্পগুলি। এইভাবেই দেশের বহু কুটারশিল্প হয় গেল লুপ্ত হয়ে, নয়তো বা আধ- 
মরার মতো অবহেলিত পলীর কোণে বসে ধু'কতে লাগল। 

য্ত্রশিল্পের অবাধ গ্রসারকে মহাত্মা! গান্ধী কিন্ত স্থনজরে দেখতে পারেননি । কারণ, 
তিনি জানতেন ভারতের আত্মা নগর-সভ্যতার বিলাস-প্রাচুর্ষের মধ্যে বিরাজ করে 
নাঃ তার ঠাঁই পল্লীর অস্তরেই । কৃবি-প্রধান ভারতের পলীগ্রামকে যদি আবার 
বাচাতে হয়, তাহ'লে অবলুপ্ত কুটীরশিল্পগুলিকে পুনরুদ্ধার করতে হবে । কারণ, দেশের 
সেইসব শিল্প লুগ্ত হওয়ায় এবং 'অন্যদিকে জনসংখ্যার হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
ঘ্লেশের জমির উপর খুব বেশী চাপ পড়ছে । তাতে ক'রে আর্থনীতিক-সমস্তাও যেন 
ধারে ধীষ্বে ক্বটিল হয়ে উঠছে। কুটার-শিল্লের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দেশের মানুষ 


অধ-শতাব্বী আগেকার 
অবস্থা! 


যন্্রশিলের আবির্ভাবে 
বুটীরশিল্লের অবনতি 


ও বচনাবিতান 


যাতে 'সচেতন হয়ে ওঠে, সেইজন্তই তিনি ঘরে ঘরে “চরক।” ফাটার আহ্বান 
জানিয়েছিলেন । “চরকা" আসলে কুটীরশিল্প তথা আত্মনির্ভরতারই প্রতীক। 
গাহ্ঈীজীর সেই আহ্বানে আশানুরূপ সাডাই পাওয়া 

দন প্রয়াজনীয়তা গিয়েছিল । স্বদেশী যুগে আবার কুটীর শিল্পজাত ভরবে 

গলন্ধি ও তার পুনরুদ্ধার ও 

প্রতি দেশের মানুষ" সশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আর 

একটি বিশেষ কারণে প্রাক্‌-ম্বাধীনতার যুগ পধন্ত ভারতের কোনো রাজ্যেই 
ব্যাপকভাবে বিভিন্ন কুটারশিক্পের প্রসারলাভ ঘটেনি । তদানীন্তন -বিদেশী সরকারের 
সহানুভূতির অভাবই সেই কারণ। কিন্তু, অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে দেশ স্বাধীন 
হবার পর। বড় বড় কলকারখানার পাশেও যে ছোট ছোট কারিগরী-কারখানার 
ঠাই হ'তে পারে, অর্থ।ৎ একই সঙ্গে ভারী ভারী যন্ত্রশিল্প ও কুটারশিল্প যে অনায়াসে 
চলতে পারে দেশের চিস্তানায়কেরা সেকথা বুঝতে পারলেন জাপান ও জার্মানীর 
ৃষ্টাত্ত থেকে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের লময় এ ছুটি দেশের ছোট ছোট শিল্প-সংস্থা বড় বড় 
কলকারখানার সঙ্গে পাল্লা দ্রিয়ে যেভাবে অপর্যাপ্ত শিল্পপণ্য উত্পাদন ক'রে দেশের 
চাহিদা মিটিয়েছে তা! বিল্ম়কর | চেষ্টা করলে আমাদের দেশেও যে তা অসম্ভব নয় 
দেশের জাতীয়-সরকার তা স্বীকার ক'রে নিয়ে কুটারশিল্লের পুনরুদ্ধার, তার উন্নয়ন ও 
ফুটারশিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের প্রসারের দ্রিকে মন দিলেন । দেশের লোকও আজ এগিয়ে 
এসেছে এই ব্যাপারে | গ্রামীণ শিল্পের আবার দর বাড়ছে, তার কদর করছে দেশের 
মান্তব। কুটীরশিল্পের সবচেয়ে বড় গুণ হলো তার বিশেষ একট? শ্বাতন্ত্্য ও বৈচিত্র্য, 
যে ম্বাত?য ও বৈচিত্র্য যস্তশিল্পজাত পণ্যদ্রব্যে মেলে না, মেল! সম্ভবও নয়। শিল্পরুচি- 
সম্পন্ন মান্ধষের কাছে কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যের তাই যেন একট বিশেষ আকর্ষণ আছে। 
মোটামুটি হিসাব ক'রে দেখা গেছে, পশ্চিমবঙ্গে আজকাল প্রায় দশলক্ষ লোক 
কুটারশিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন-শিল্লে নিযুক্ত আছে ।- বছরে প্রায় সাড়ে চুয়াল্লিশ কোটি টাক! 
দামের জিনিসপত্র তৈরি হয় তাদের হাত দিয়ে। পশ্চিমবজের কুটীরশিল্পের কথা 
বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় তাতশিল্লের কথ|। এখানকার তাতশিল্লের প্রধান 
কেন্দ্র হ'লে! শাস্তিপুর, ফরাস ডাঙা, রাজবলহাট, ধনেখালি, শ্রীনিকেতন গ্রভৃতি। 
তাছাড়া, মুশিদাবাদ-বহরমণুর, বাকুড়া-বিষুপুর আর মালদহে যে-সব রেশমী কাপড়- 
চোপড় তৈরি হয়, তাও হয় তাতে । তাঁতের তৈরী জিনিসপত্রের চাহিদ1 যে 
আগেকার তুলনায় অনেক বেডেছে সে-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। 
মুশিদাবাদ-পিন্ক ও বিষুপুরের তসর-গরদের খ্যাতি. আজ শুধু ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ 
নয়, বিদ্ধেশের বাজারেও এসব জিনিসের. কদর বাড়ছে । হাতির-দাতের জিনিস 
পশ্চিমবঙ্গের আর একটি প্রাচীন কুটারশিল্প। গ্রামীণ 
শিল্পের দক্ষতা যে কতখানি উতকর্ষতালাভ করতে পারে, 
ছুক্কারুকার্ধসমদ্বিত এইসব শৌধীন জিনিসই তার প্রকুষ্ট 
প্রমাণ। সাউথ কেন্সিংটন মিউজিয়ামে মুশিদাবাদের যে-সব হাতির দাতের জিনিস 
সযত্্রে সংরক্ষিত আছে, বিদেশী বহু শিল্প-সমালোচকের কাছে সেগুলি শিল্পকলার 


পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কুটার- 
শিল্পের পরি5য় 


পশ্চিমবঙ্গের কুটীর শিল্প ২১ 


চিরযোতরুই নিদর্শন বলে স্বীকৃতিলাভ করেছে । কৃষ্ণনগরের মুংশিরও পশ্চিমবঙ্গের 
আর একটি গৌরবের জিনিস । দেড়শ” বছরের ওপর এই শিল্পের খ্যাতি শুধু যে 
ভারতবর্ষেই সীমিত আছে তা নয়, সে-খ্যাতি ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। 
বিভিন্ন আস্তজণাতিক মেলায় পশ্চিমবাংলার মাটির পুতুল, মূতি ও মডেল অগণিত 
দর্শক ও সমালোচকবৃন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় অভিনন্দিত হয়েছে । কুমারটুলীর 
মৃৎশিল্প এবং বীাকুড়া-বিষু্পুর অঞ্চলের পোড়ামাটির জিনিলপত্রের কথাও উল্লেখ করা! 
যেতে পারে এই প্রসঞ্গে। পশ্চিমবাংলার অন্যান্য কুটীরশিগের মধ্যে রয়েছে হাতে- 
তৈরা কাগজ, চামড়ার জিনিসপত্র, পেতল, তামা, কাসার বাসন-কোসন, ছুরি-কাচি- 
তালাচাবি, বাশের ও বেতের রকমারি জিনিস) মাদুর+শিল্প, শঙ্খ-শিল্প, কাষ্ট-শিল্প, 
বোতাম ও চিরুনি-শিল্প প্রভৃতি । এই জাতীয় বিভিন্ন কু্ারশিল্পে, যে-সব কাচামালের 
প্রয়োজন তারও খুব অভাব নেই, এদেশে । উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা! ও তত্বাবধানের 
ব্যবস্থা থাকলে এইসব শিল্প যে দৃঢ়ভিত্তির উপরে প্রতিঠিত হ'তে পারে সেকথাও 
'অনম্বীকার্য। 

জাতীয়-নরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও তত্বাবধানে আজ দেশের লুগ্ুপ্রায় বহু কুটীর- 
শিল্পের যে পুনরুদ্ধার হয়েছে আমর তা' প্রত্যক্ষ করছি । কিন্তু এখনও অনেক কিছু 
করবার আছে ; এই শিল্পের সম্প্রসারণে যেসব বাধ! ও 
অস্থবিধা আছে সেগুলিকে যত তাড়াতাড়ি দূর করা যায় 
ততই মঙ্গল। প্রথমত, দেশের কারিগরের] যে বম 
'অসহনীয় দুঃখ দারিপ্র্যময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে দিন কাটায়, সেই পরিবেশের উন্নতি 
কর] দরকার । কারণ, আধিক অসচ্ছলতা শিল্পমনের একট প্রধান অন্তরায় । 
দ্বিতীয়ত, যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের দেশের কারিগরের] যাতে কারিগরি 
বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা পায় এবং বিদেশের কারিগরি বিষয়ক বিভিন্ন সংবাদ রাখতে 
পারে তারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন | দেশের এ্রতিহথকে বজায় রেখেও যাতে 
আমাদের দেশের কুটীরশিল্পীর1 যুগোপযোগী পণ্যব্রব্য উৎপাদনে উৎসাহী হয় সে- 
রকমের শিক্ষাব্যবস্থাও চাই । কারণ, মানুষের রুচি পরিবর্তনশীল, সেই পরিবর্তনের 
দিকে লক্ষ্য রেখেই কারিগরদের কাজ করে যেতে হবে, না হলে তাদের পরিশ্রম 
ব্যর্থতার সম্মুখীন হ'তে বাধ্য। কুটীরশিল্পে সাধারণত বেশী মূলধনের প্রয়োজন হক্ব 
না) আর নিজেদের বাড়িতে ব'সেই পরিবারের অগান্য সকলের সাহায্য নিয়েই 
কারিগরের] নানারকমের জিনিসপত্র তরি করতে পারেন । কিন্তু, আমাদের দেশের 
আর্থনীতিক দুরবস্থার দরুন কলের পক্ষে সব সময় প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ 
করা সম্ভব হয় না। ফলে, তাদের শরণ নিতে হয় মহাজন কিংবা মধ্যবর্তী 
ব্যবসায়ীদের, যাদের চক্রান্তে পড়ে হিতে বিপরীত হয়। কুটীরশিল্পীর! যাতে মূলধন 
ও কাচামালের ব্যাপারে এ শ্রেণীর অর্থগৃপ্, লোকদের খগ্পরে ন1] পড়ে সেদিকে 
সরকারের লক্ষ্য রাখ! প্রয়োজন । সমবায়-লমিতির মাধামে অথবা ব্যক্তিগতভাষেই 
তারা যাতে প্রয়োজন মতো অর্থপাহায্য কিংবা ধণ পেতে পারে বর্তমানে তার ব্যবস্থা 


কুটারশিল্পের ভিত্তি দৃঢ 
করতে কী কর! দরকার 


১৬২ বচনা"-বিতান 


হয়েছে পন্দেহ নেই । কিন্তু, এই ব্যাপারে উপযুক্ত ক্ষেত্রে সরকারী বিধিনিষেধ শিখিল 
করবারও অবকাশ আছে । যে-ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী খণ দিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া 
যাবে মনে হবে, সে-ক্ষেত্রে তারও ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া কুটার শিল্পীদের 
তৈরী পণ্যদ্্রব্য যাতে সাধারণ বাজারে ন্যায্য মূল্যে বিক্রীত হয়, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি 
রাখা গ্রয়োজন | সখের কথা এই যে, সরকার এজন্য যে-সব সমবার-বিক্রয়-সমিতি 
গঠন করেছেন সেগুলির মাধ্যমে শিল্পীর! আজকাল তাদের তৈরী জিনিসপত্র বিক্রয়ের 
অনেক ন্ববিধা পাচ্ছেন । বিক্রয়-ব্যবস্থার উপরেই তো] উৎপাদনের সমস্ত সাফল্য 
নির্ভর করে। এ-বিষয়ে দেশবাসীর পূর্ণ সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতাও একাস্ত 
আবশ্যক । জাপান-জার্মানী গ্রভৃতি দেশে কুটীরশিল্পের প্রসারের জন্য আজকাল 
যেমন ছোটখাটে1 কলকারখান। স্থাপিত হয়েছে, এদেশেও ক্রমশ তার প্রবর্তন কর 
প্রয়োজন । কারণ, তাতে করে উৎপাদনের পরিমাণ যেমন বাড়বে, জিনিসপত্রের 
দ্র কমানে| তেমনি সম্ভব হবে| | 

অনেকের মনেই এ-প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, কুটীরশিল্প কি বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে? আপাতদৃষ্টিতে হয়তো মনে হবে যে, তা সম্ভব নয়। 
কিন্তু, এ-কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, আমাদের দেশের অর্থ নীতি মূলত 
কষির উপরেই নির্ভরশীল। এদেশের অধিকাংশ লোকই কৃষক। কিন্তু, সেইসব 
কৃষক সার] বছর ধ'রে কৃষিকাজে নিযুক্ত থাকে না। তাদের সেই অবসর সময়ে 
তারা যদি কুটারশিল্লের কাজে ব্যাপৃত হয়, তাহ'লে একদিকে তার যেমন বাড়তি 
আয়ের পথ খুঁজে পাবে, অন্যদিকে তেমনি উৎপাদিত শিল্পত্রব্যের পরিমাণও বৃদ্ধি 
পাবে। বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে উত্পাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি কর। সহজ তাতে সন্দেহ 
নেই, কিন্ত একই বিষয়ে বৈচিত্র্য স্বষ্টি করার ক্ষমত1 তার 
সীমাবদ্ধ। সেদিক থেকে কুটারশিল্পই মানুষের বহুবিচিজ্ঞ 
রুচির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে এবং তার চাহিদা মেটাতেও সক্ষম । পশ্চিম- 
বঙ্গের আর্থনীতিক অবস্থার উন্নতি প্রধানত নির্ভর করছে তার গ্রামীণ আর্থনীতিক 
উন্নতির উপরেই । সেই গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতিবিধান করতে হ'লে কুটীর শিল্পের 
উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ অত্যাবস্তক। এবিষয়ে আজ দেশের সরকার ও জনসাধারণের 
মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ও অকু একট সহযোগিতার প্রয়োজন হয়ে পডেছে। 


উপসংহার 


স্পশ্পিমন্বচ্তেল্ল ক্ন্নি ও ক্র 


পশ্চিমবঙ্গ একটি কষিগ্রধান রাজ্য । যেমন ছিল অবিভক্ত -বঙ্গের কৃষিগ্রধান 
ববপ, দেশ ভাগ হয়েও পশ্চিমবঙ্গের সে-্ধপের কোনে! পরিব্তন ঘটেনি । দেশে 
ক্ষজাকাবগানার সংখ্য। হয়তে। বেড়েছে, ষন্ত্রশিল্পে হয়তো আগের চেয়ে অনেক বেশী, 


পশ্চিমবঙ্গের কুষি ও ক্লুষক | ২৩ 


শ্রমিক নিযুক্ত হয়েছে, কিন্ত কষি এখনও বাঙালীর আর্থনীতিক জীবনের ভিত্তি । 
দেশের শতকরা সত্তর ভাগ লোক এখনও কৃধির উপরেই নির্ভরশীল,_ত। সে প্রত্যক্ষ- 
ভাবেই হোক, আর পরোক্ষভাবেই হোক। অর্থাৎ, 
কষিপ্রধান সমগ্র ভারতের যা অবস্থা) পশ্চিমবঙ্গেরও প্রায় 
তাই। কর্মনিযুক্ততার দিক থেকে কৃষি যেমন সার ভারতের মোট জনসংখ্যার 
শতকর] যাট জনের কাজ যোগায়, পশ্চিমবঙ্গে সেখানে শতকরা সাতান্ন জনের কিছু 
বেশি কৃষিকর্মে নিযুক্ত । তফাত শুধু এইটুকু । পশ্চিমবঙ্গে আবাদী জমির পরিমাণ 
এককোটি তের লক্ষ একরের ওপর এবং আবাদযোগ্য যে অনাবাদী ও পতিত জমি 
এ-রাজ্যে পণ্ড়ে রয়েছে তার পরিমাণও বড় কম নয়, প্রায় সাতাশ লক্ষ একর । 
একথ1 বললে তাই অত্যুক্তি হয় না যে, কৃবিব্যবস্থার নতি ও অবনতির সঙ্গেই: 
পশ্চিমবঙ্গবাসীর ভাগ্য অনেকখানি জড়িত। 

বর্তমানকালে পশ্চিমবঙ্গে কষি যেন একট। সমন্তা, হয়ে দাড়িয়েছে । অথচ,. 
পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও দেশবাসী এমন অবস্থার সন্মুধীন হয়নি। তখন কৃষি- 
উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াবার কোনো প্রয়োজনীয়তা কেউ অনুভব করেননি |" 
কারণ, অর্ধ-শতক আগেকার সেই বাংলাদেশে যে-পরিমাণ খাদ্যশস্য উত্পাদিত ই*ত,. 
তাতে আভ্যন্তরীণ চাহিদ1 পুরোপুরি মিটিয়েও, অন্ত প্রদেশকে কিছু উদ্বৃত্ত থাদ্যশশ্তয 
সরবরাহ করখ যেত.। বলা বাহুল্য, খাছযশস্ত বলতে এখানে আমরণ প্রধানত ধানের 
কথাই বলছি। কারণ, বাঙালীর প্রধান খাছ্যই হলো ভাত । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবার 
সময় থেকেই বাঙালীর সে ভাতে টান পড়েছে, চালের চোরাকারবার হয়েছে, দেশে 
মন্বস্তর পর্যস্ত ঘটেছে । বাধ্য হয়ে দেশে তখন খাচ্চদ্রব্যের রেশন-গ্রথা প্রবর্তিত 
করতে হয়। কিন্তু সে-রেশন ব্যবস্থা এখন উঠে গেলেও অর্ধ-শতাবী পূর্বেকার, 
চালের দাম আর কমলো না, দেশের অধিকাংশ লোককে কৃষি ও বর্তমান সমন্তা, 
এখনও সরকার-নিয়ন্ত্রিত স্যায্যমূল্যের দোকান "থেকে 
অপেক্ষাকৃত স্থবিধা দরে চাল-আট সংগ্রহ করতে হয়। রেশনের দৌলতে বাঙালী 
আজ গমজাত খাছাদ্রব্যেও কিছু-না-কিছু অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে; কিন্তু অধিকাংশ 
বাঙালী-পরিবারে চাল না! হ'লে আজও চলে না! অনেকের মতে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি 
আজ একটা সমস্যায় পরিণত হবার প্রধান কারণ জনসংখ্যা-বৃদ্ধি। অর্ধ-শতাব্দী 
পূর্বেকার বাংলাদেশে কৃষির উপর লোকসংখ্যার এমন চাপ পড়েনি । তাছাড়া, 
তখনকার দিনে কধি ও গ্রামীণ শিল্পের মধ্যে একটা পারস্পরিক সহযোগিতা ছিল 
ব'লে আর্থনীতিক বিষয়ে একটা সমতাও ছিল। গ্রামীণ শিল্পের অবনতির ফলে, 
সে-সমতাও ক্রমে নষ্ট হয়ে যায়। তারপর আসে যুদ্ধ; সবশেষে দেশবিভাগের 
আঘাত। বাংলাদেশের ষে ছুই“তৃতীয়াংশ নিয়ে পূর্বপাকিস্তান গঠিত হ'লো প্রধানত, 
সেই পূর্ব-বঙ্গের কয়েকটি জেলাতেই ছিল কৃষির প্রাধান্য । খুলন1-বরিশাল-দিনাজপুর 
জেলাই ছিল অবিভক্ত বাংলাদেশের খাগ্শশ্ত-উৎ্পাদনের প্রধান কেন্দ্র। এই বিভিন্ন 
কারথে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ব্যবস্থায় যে ভাঙন ধরে তার জের এখনও চলেছে। 


ভূমিকা 


২৪ রচমা-বিতান 


আগেই বলা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার শতকর। সাতান্ন ভাগ 
কৃষিজীবী, অর্থাৎ কৃষির সঙ্গে যার! প্রত্যক্ষভাবে জড়িত । অক্ষিজীবী হয়েও আবার 
শতকর1 প্রায় ১২৭৯ ভাগ লোক কৃষির উপরে নির্ভর করে থাকে পরোক্ষভাবে । 
পশ্চিমবজের কৃষিজীবীদ্দের ভাগ কব! যায় চারটি পৃথক 
পু ইনি শ্রেণীতে । যেমন--(১) যেসব জমির মালিক নিজের 
কৃষিকাজ করে না, অথচ জমির উপন্বত্ব ভোগ করে; 
(২) জমির মালিকানান্বত্ব-বিশিষ্ট কৃষিজীবী ; (৩) ভূমিহীন কষক ; আর, (৪) সাধারণ 
কৃষি-মজুর। সংখ্যার দিক থেকে অবশ্ঠ মালিকানান্বত্ব-বিশিষ্ট কৃষিজীবীর সংখ্যাই 
সবচেয়ে বেশি | তাদের সংখ্যা_আশিলক্ষ তেইশ হাজারের কিছু বেশি। কিন্তু, 
ভূমিহীন কৃষক ও সাধারণ কৃষি-মজুরের সংখ্যাও বড কম নয়। এই দুই শ্রেণীর কৃষি- 
জীবীর সংখ্যা হবে পূর্বোক্ত শ্রেণীর কৃষিজীবীর প্রায় অধধেক। আর, জমির মালিক 
হয়েও যাঁরা নিজেরা কৃষিকর্মে নিযুক্ত নয়, সংখ্যায় তার] প্রায় দেড়লাখ । এই 
চারশ্রেণীর কৃষকদের মধ্যে ভূমিহীন কষক ও সাধারণ কৃষি-মজুরের আধিক অবস্থাই 
সবচেয়ে খারাপ |: কারণ, কৃষির সাফল্যের উপরেই ভূমিহীন কষকের আধিক 
সচ্ছলতা নির্ভর করে। বর্গা-প্রথা অনুসারে তারা অন্যের জমি কর্ষণ করে এবং 
ভাতে ফসল ফলায়, শর্ত থাকে ফসলের অধেক জমির মালিককে দিতে হবে ফসল 
কাটার সময়। যে-বছর ভালে! ফপল হয় না, সে-বছর জমির মালিক ও বর্গাদারের 
€ বা ভূমিহীন কৃষক) ভাগে যে ফসল আসে তাতে উভয়ের ক্ষতি হ'লেও ক্ষতির 
আঘাতটা বর্গাদাব্েরই বেশি লাগে | কারণ, প্রকৃতপক্ষে সেই কৃষক, তারই 
পরিশ্রমে জমি কধিত হয়, ফলল ফলে । ' জমির মালিককে তো কায়িক কোনে! 
পরিশ্রম করতে হয় না, সে শুধু ভূরিহীন-কৃষক-বর্গাদারের পরিশ্রমজাত ফসলের 
উপর প্রথান্গযায়ী অধেক ভাগ বসায়। আমাদের দেশের ক্ষেত-মজুর বা কৃষি- 
মজুরদের অবস্থাও বড় শোচনীয় । তাদের পারিশ্রমিক বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নির্ভর 
করে জমির মালিকদের মজির উপর । যে পরিমাণ তার্দের পরিশ্রম করতে হয় 
ঘদন্ূপাতে তার! যে পারিশ্রমিক পায় না! তা বলাই বাহুল্য । সাম্প্রতিককালে 
'অবশ্য রাজ্যসরকার এই সব কৃষি মজুরদের পারিশ্রমিকের সর্বনিয় একট] হার বেঁধে 
দিয়েছেন, কিন্তু সর্বজর তা কার্ধকরী হচ্ছে কিনা সেবিষয়ে পর্যবেক্ষণ করার মতো 
লোকবল সরকারের হাতে নেই। এদেশে শুধু কৃষির উপরে নির্ভর করে যারা দিন 
কাটায়, তাদের জীবনযাত্রার মান যে কত নিচে সে-কথ! চিন্তা করলে বিস্ময়ের 
আর অন্ত থাকে না। পশ্চিমবঙ্গের একজন কৃষি-মজুরের বাধিক আয় গড়ে মাল্ত 
পয়তাল্লিশ টাকা, অর্থাৎ মাসে পৌনে চার টাকার মতে? তার আয় হয় ক্ষেতমজুরি 
করে । ফলে, দারিত্র্য তার নিত্যসঙ্গী। আর, দারিত্র্যের সেই ছিদ্তরপথ ধরেই 
নানাবিধ রোগ এসে তাকে জর্জরিত ক'রে তোলে । তখন নিষ্ুর নিয়তির হাতে 
নিঙষেকে দযর্পণ কর] ছাড়া তার আর গত্যস্তর থাকে ন1। 
 পশ্চিমবজের কৃষক-সম্প্রধায়ের আধিক অবনতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেকগুলি 
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কারণ। প্রথম এদেশের কৃষি-ব্যবস্থা এখনও বহুক্ষেত্রেই অতি-পুরাতন প্রথাকে 
অন্থ্‌সরণ ক'রে চলেছে । অশিক্ষিত কৃষকেরা বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক চাষ-পদ্ধতিকে 
মেনে নিতে হয় কুষ্ঠিত, নয়তো চিরাচরিত সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে পারে না। ফলে, 
খাছাশস্তের উৎপাদন-বুদ্ধির দ্রিকেও তাদের তেমন একট গরজ দেখ! যায় না। তারা 
অল্লেই সন্ত, কোনে! কোনে ক্ষেত্রে শ্রমবিমুখও বটে। দ্বিতীয়ত এদেশের ভূমি- 
ব্যবস্থার মধ্যেই বিরাট একটা গলদ রয়ে গেছে । বহু ক্লষকের জমিই খণ্ড খণ্ড 
ভাবে এখানে-ওখানে ছড়ানো; এক লপ্তে বিস্তৃত জমি নাথাকার দরুন যাস্ত্রিক- 
চাষ-অবাদের মস্ত অসুবিধা । তাছাড়া, এরকমের খণ্ড খণ্ড জমি থাকায় জমিরও 
অপচয়। তৃতীয়ত ভূমি-ব্যবস্থা-সংক্াত্ত আইনের জটিলক্ঞা এবং এতকালের জমিদারী 
প্রথাও এদেশের কৃষক সম্প্রদায়কে নানাভাবে আথিক অসচ্ছলতার পথে ঠেলে 
দিয়েছে । মধ্যস্বত্বভোগীদের চক্রান্তে প'ড়ে এতকাল কৃষকেরা নানাভাবে শুধু 
নিগৃহীতই হয়ে এসেছে, নিজেদের পরিশ্রমের ফল অর্ধেক9 
ভোগ করতে পারেনি । সাম্প্রতিককালে জমিদারী প্রথার 
উচ্ছেদ হওয়ায় হয়তে1 তারা অদূর ভবিষ্যতে নিজেদের 
অবস্থার আশানুরূপ পরিবর্তন ঘটাতে পারবে । এদেশের কষকদের আধিক অবনতির 
আর একটি কারণ গ্রাম্য-মহাজনদের কবলে পড়ে খণগ্রস্ত হওয়া এবং মামলা- 
মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়া। চড়া সুদে মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে 
আধিক অভাব দুর করতে গিয়ে তার! ক্রমশ অধিকতর দ্রারি্র্যের মধ্যে গিয়ে পড়ে 
এবং অশিক্ষা ও সহজাত কতকগুলি প্রবৃত্তির বশে মামলা-মকদদম! করতে গিয়ে 
দুর্দশার চরম সীমায় গিয়ে পৌছায়। প্রাকৃতিক দৈব-ছুবিপাক, সেচের অস্ুবিধা, 
উন্নতশ্রেণীর বীজ ও সারের অভাব ইত্যাদি কারণেও এদেশের কৃষি-ব্যবস্থা অনেক 
ক্ষেত্রেই ব্যাহত ; আর তারই ফলভোগ করে কৃষকেরা | 

পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উন্নয়ন ও সেই সঙ্গে কষকদের আধিক-জীবনের উন্নতিসাধনের 
জন্য রাজ্যসরকার বহুরকম পরীক্ষা ও নিরীক্ষার কাজ চালিয়ে সম্প্রতি যেভাবে বিভিন্ন 
পরিকল্পন1 কার্ধকরী ক'রে তুলতে সচেষ্ঠ হয়েছেন নিঃসন্দেহে তা প্রশংসনীয়.। 
তুলক্রটির জন্য হয়ুতে কোনে কোনে ক্ষেত্রে কাজ ব্যাহত হয়, কিন্তু সকলের সক্রিয় 
সহযোগিতা থাকলে মহৎ উদ্দেশ্য কখনও ব্যর্থ হ'তে পারে না। এতকাল ধরে 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষকশ্রেণী যেভাবে জমিদার তথা মধ্যস্বত্ব- 
ভোগীদের কবলে পণ্ড়ে শোষিত ও নিগৃহীত হয়েছে এ 
জমিদারী-প্রথা-উচ্ছেদ যেন তার প্রায়শ্চিত্ৃন্বদপ | রাজ্য- 
সরকার জমিদারী-প্রথার বিলোপ-সাধন ক'রে এদেশের কষি ও কৃষকের অবস্থার মধ্যে 
যে পরিবর্তনের সুচন1! করেছেন, ভবিষ্ততে একদিন ত! “বৈপ্লবিক পরিবর্তন'-রূপেই 
অভিনন্দিত হবে। কারণ, দরিপ্র রায়ত, ভাগচাষী বা বর্গাধার এবং ভূমিহীন 
কষকেরাই হবে এখন জমির মালিক, সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হবে নিকটতর । 
তাছাড়া, নতুন ব্যবস্থায় কৃষকদের খণ্ডিত জমি একত্র করবার যেমন পরিকল্পনা আছে, 


কৃষক-সম্প্রদায়ের আর্থিক 
অবনতি ও তার কারণ 
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তেমনি কৃষি-সমবায়ের মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক পদ্ধতিতে চাঁষ-আবাদের 
কুযোগন্হবিধাও এদেশের কৃষকেরা পাবে । জমি যাতে অকৃুষকদের হাতে ন1 পড়ে, 
জমি-পুনর্বন্টনের কাজ যাতে সুষ্নভাবে সম্পন্ন হয় সেদিকে যর্দি সরকারের দৃষ্টি সজাগ ও 
সতর্ক থাকে তাহ'লে অভীপ্দিত সুফল একদিন পাওয়া যাবেই । কৃষকেরা যাতে 
ক্লষিকাজের জন্য আর মহাজনদের দ্বারস্থ না হয় সেজন্ঠ “সমবায়-খণদান-সষিতি” বহু 
আগেই এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? তাছাভা, খণ-সালিসী-বোর্ড গঠন ক'রে পূর্ববর্তী 
প্রাদেশিক-সরকার এদেশের কৃষকদের যথেষ্ট উপকার ক'রে গেছেন । কষি-ব্যবস্থার 
উন্নতির জন্য সরকারের দিক থেকে আব যে-সব উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে তার মধ্যে 
আছে-ছোট-বড় সেচ-পরিকল্পনা, রাসাঁয়নিক সার ও উন্নত শ্রেণীর শশ্যবীজ সরবরাহের 
ব্যবস্থা, বীজ-প্রবর্ধক কৃষিকেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষকদের হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা) 
পশু-সম্পদের উন্নয়ন, ফসলের অপচয় নিবারণ, কীটপতঙ্গ ও নানারকম রোগের হাত 
থেকে শস্তসম্পদ্ রক্ষণ প্রভৃতি । কৃষকদের অশিক্ষা ও কু-সংস্কার যাতে দুর হয়, আধুনিক 
৪ বৈজ্ঞানিক চাষপদ্ধতিতে এদেশের কষক সম্প্রদায় যাতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে সেজন্ 
কষি-গবেষণাগার ও কষি-মহাবিদ্যালয় স্থাপন ক'রেও দেশের জাতীয়-সরকার প্রভূত 
উপকার-সাধন করবার চেষ্টা করছেন | কৃষিজীবীদ্দের এখন উচিত এই সব স্থযোগ- 
স্থবিধার অংশ গ্রহণ করা । 
ভারতের প্রথম পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনায় কৃষি ও পল্লীর উন্নতিবিধাঁনের উপরেই 
সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনায় শিল্প-উন্নয়নের 
দিকে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া ভ'লেও কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নমূলক কাজগুলি উপেক্ষিত 
হয়নি । গত দশবছরের এই চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গের কষি ও কৃষকের অবস্থার কতখানি 
পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এপপ্রশ্ন ্বভাবতই মনে জাগতে পারে । লক্ষ লক্ষ টাকা 
খরচ হওয়াটাই বড় কথা নয়, আসল উদ্দেশ কতট। সাফল্য- 
গজ ক. মণ্ডিত হয়েছে সেইটাই বড় কথা। একথা আজ অন্বীকার 
করবার উপায় নেই যে, পশ্চিমবঙ্গে গত দশ বছরে খাগ্- 
শীশ্য-উত্পাদনের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে । কয়েকটি জেলায় ত1 আশাতিরিক্ত 
বৃদ্ধি পেয়েছে ময়ুরাক্ষী-পরিকল্পনার সেচবব্যবস্থার মাধ্যমে । কংসাবতী-পরিকল্পনার 
কাজ শেষ হ'লে আরও কয়েকটি জেলার চাষ-আবাদের কাজে সেচের আরও স্থযোগ- 
স্থবিধ। পাওয়া যাবে । চব্বিশ-পরগন। জেলাব্প সোনারপুর-আবাপাচ অঞ্চলে যেভাবে 
বিশ্তীর্ণ জলাভূমি পুনরুদ্ধার ক'রে ফসল ফলানে! হয়েছে নিঃসন্দেহে তা কৃষি-ব্যবস্থার়ই 
উন্নতি । সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের [বভিন্ন বরকে আজ যথাযথ সার 
 লরববাহ ক'রে কষকদের জমির .উর্বরাশক্তি বাড়াবার কাজে সহায়তা কর! হচ্ছে। 
কষকের আজ উন্নত শ্রেণীর শশ্যবীজ ও সেচ-ব্যবস্থার সুবিধাও পাচ্ছে। 
এদেশের পল্পী-অঞ্চলে আজ যেন একটা নবজাগরণের আভাস দেখা যাচ্ছে, 
কধির'উন্নতিসাধনে রুষকের1 আজ যেন নতুন উৎসাহে ও উদ্ধমে কাজ করতে বদ্ধ- 
পরিকর | 


পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও কৃষক ২৭ 


পশ্চিমবজের কৃষি ও কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য আরও একটি কাজ করা! 
দরকার | সেটি হ'লো শিল্পের সম্প্রসারণ,-_-ত1 সে বৃহৎ শিল্পই হোক আর কুটারশিল্প 
বা ক্ষুদ্বায়তন শিল্পই হোক। কারণ, শিল্পের যত প্রসার হবে, জমির উপরে বেকার 
অনসাধারণের চাপ ততই কম আসবে, আর কৃষকেরাও তাদের অবসর সময়ে 
কুটিবশিল্প জাতীয় ক্ষুত্রায়তনশিল্পের মাধ্যমে পরিপূরক 
আয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে । বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-ব্যবস্থা 
সম্পর্কে এদেশের কৃষকেরা যাতে সচেতন হয়ে ওঠে, সেঞ্জহ্া বিভিন্ন কৃষি-গ্রদর্শনী ও 
যথোপযুক্ত প্রচারের ব্যবস্থাও বাঞ্ছনীয় | কৃষিব্যবস্থার অধ্বনতিতে শুধু যে কৃষকেরাই 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়, তার প্রতিক্রিয়া দেশের সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। একথা আমাদের 
ভূললে চলবে না যে, কবি ও কৃষকের অবস্থার উন্নতি ন' হ' লে পশ্চিমবঙ্গের সর্বাঙগীণ 
উন্নতি কখনই সম্ভব নয় । | 


উপসংহার 


সশ্িমিজ্ঞ্লে এন্টি ০ুললা! 
পশ্চিমবঙ্গের পনেরটি জেলার মধ্যে মালদ্হ-জেলার বিশেষ একটা স্থান আছে, 


বিশেষ ক'রে বাংলার গৌরবময় অতীত ইতিহাসের দিক থেকে । বাঙালী জাতির 
বহু অতীত ্থতি জড়িয়ে আছে এই জেলার ইতিহাসের সঙ্গে । এঁতিহাসিক গৌড়ের 
গৌরবময় ইতিহাসের অনেক অধ্যায়ই রচিত হয়েছিল 
মালদহ জেলায় ; বর্তমান মালদহ শহর বা] ইংরেজবাজারের ভুমিকা 
কয়েক মাইলের মধ্যে আজও ফাডিয়ে আছে গৌডের ধ্বংসাবশেষ, বাংলাদেশের 
অতীত রাজধানীর বহু পুরাকীতি। গোঁড়ের পথ ধঃরেই আধ-সভ্যতা তার মননশীল 
ধারা নিয়ে জীবনধর্মী আর্ধেতর সংস্কৃতির পীঠস্থান এই বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল। 
উত্তরে বিহারের পুণিয়াজেল! আর পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম-দিনাজপুর, দক্ষিণে 
মুশিদাবাদ, পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তান, আর পশ্চিমে মুশিদাবাদ, সখওতাল পরগন ও 
পুণিয়ার অংশ বিশেষ__এই সীমারেখার মধ্যে বর্তমান মালদহ-জেলার অবস্থিতি'। 
নামেই জেলা, আসলে একটি মহকুমা মাত্র । কারণ দ্বিতীয় কোনে! মহকুমা নেই 
এখানে । আরুতনে মাত্র ১,৩৯২ বর্গমাইল, আর লোকসংখ্যা ন'লাখ সশইন্িশ 
হাজারের কিছু বেশি । আর্য ও আর্ষেতর সভ্যতার চিহ্ন এখনও লক্ষ্য কর] যাবে এই 
জেলার জাতি-বিস্তাসে । যেমন-_মগধাশ্রয়ী মৈথিল ব্রাহ্মণ, আর আর্ধেতর ভোটবর্ম 
রাজবংশী, কোচ, পালিয়া- অথবা ভ্রাবিড়গোতীয় স1ওতাল, ওগুরাও প্রভৃতি আদিবাসী । 
জাতিগত এই ঝুগ্মপ্রভাব এখানকার কথ্যভাষাতেও লক্ষ্য 
করা যায়। মাঁলদহবাপী শিক্ষিতজনের কথ্যভাষার সুরে সীমা, আয়তন, জননংখা! ও 
কেমন যেন একট? দ্বেহাতী টান, অথচ শুনতে খারাপ হিডিননিন 
লাগে না। বিচিত্র অধিবাসীর বাস এই মালদহ জেলায় । জেলার উত্তর, পূব আনন 
পশ্চিমাঞ্চলে যেমন হিন্দর সংখ্যা বেশি, তেমনি সুসলগানেরা সংখ্যাধিকো ভূতভিয়ে 


২৬ বচনাবিতাঁন 


তেমনি কষি-সমবায়ের মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের 
স্বযোগশ্সুবিধাও এদেশের কষকেরা পাবে । জমি যাতে অরুষকদের হাতে না পে, 
জমি-পুনর্বন্টনের কাজ যাতে সুষ্ভাবে সম্পন্ন হয় সেদিকে যদি সরকারের দৃষ্টি সজাগ ও 
সতর্ক থাকে তাহলে অভীপ্সিত সুফল একদিন পাওয়া বাবেই । কৃষকেরা যাতে 
কষিকাজের জন্ত আর মহাজনদের দ্বারস্থ না হয় সেজন্ট “সমবায়-খণদান-সযমিতি+ বহু 
আগেই এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? তাছাডা, খিণ-সালিসী-বোর্ড' গঠন ক'রে পূর্ববর্তী 
প্রাদেশিক-সরবার এদেশের কষকদের যথেষ্ট উপকার ক'রে গেছেন । কৃষি-ব্যবস্থার 
উন্নতির জন্য সরকারের দিক থেকে আর যে-সব উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে তার মধ্যে 
আছে- ছোট-বড সেচ-পরিকল্পন, রাসায়নিক সার ও উন্নত শ্রেণীর শশ্যবীজ সরবরাহের 
ব্যবস্থা, বীজ-প্রবর্ধক কৃষিকেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষকদের হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা, 
পশু-সম্পদের উন্নয়ন, ফসলের অপচয় নিবারণ, কীটপতঙ্গ ও নানারকম রোগের হাত 
থেকে শস্তসম্পদ রক্ষা প্রভৃতি । কৃষকদের অশিক্ষা ও কু-সংস্কার যাতে দূর হয়, আধুনিক 
ও বৈজ্ঞানিক চাষপদ্ধতিতে এদেশের কৃষক সম্প্রদায় যাতে অভ্যন্ত হয়ে ওঠে সেজন্য 
কষি-গবেষণাগার ও কৃষি-মহাবিগ্ভালয় স্থাপন ক'রেও দেশের জাতীয়-সরকার প্রভূত 
উপকার-সাধন করবার চেষ্টা করছেন । কৃষিজীবীদের এখন উচিত এই সব হযোগ- 
স্থবিধার অংশ গ্রহণ কর] । 
ভারতের প্রথম পঞ্চবাধষিক-পরিকল্পনায় কৃষি ও পল্লীর উন্নতিবিধানের উপরেই 

সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ কর] হয়েছিল । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনায় শিল্প-উন্নয়নের 
দিকে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া! হ'লেও কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নমূলক কাজগুলি উপেক্ষিত 
হয়নি । গত দশবছরের এই চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও কৃষকের অবস্থার কতখানি 
পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এ-প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগতে পারে । লক্ষ লক্ষ টাকা 

থরচ হওয়াটাই বড কথা নয়, আসল উদ্দেশ্ত কতট] সাফল্য- 
পঞ্ষযাধিক-পরিক্না়  মণ্তিত হয়েছে সেইটাই বড় কথা । একথা আজ অস্বীকার 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও কৃষক 

করবার উপায় নেই যে, পশ্চিমবঙ্গে গত দশ বছরে খাছ্- 
শীশ্ত-উৎপাদনের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে । কয়েকটি জেলায় তা! আশাতি রিক্ত 
বুদ্ধি পেয়েছে মযুরাক্ষী-পরিকল্পনার সেচ-ব্যবস্থার মাধ্যমে । কংসাবতী-পৰিকল্পনার 
কাজ শেষ হ'লে আরও কয়েকটি জেলার চাষ-আবাদের কাজে সেচের আরও স্থযোগ- 
স্থবিধ পাওয়া যাবে । চব্বিশ-পরগনা জেলার সোনারপুর-আরাপীচ অঞ্চলে যেভাবে 
বিস্তীর্ণ জলাভূমি পুনরুদ্ধার ক'রে ফসল ফলানে! হয়েছে নিঃসন্দেহে তা কৃবি-ব্যবস্থারই 
উন্নতি। সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের [বভিন্ন ব্লকে আজ যথাযথ সার 
সরবরাহ ক'রে কৃষকদের জমির ভর্বরাশক্তি বাড়াবার কাজে সহায়তা কর] হচ্ছে। 
কষকেরা আজ উন্নত শ্রেণীর শশ্যবীজ ও সেচ-ব্যবস্থার সুবিধাও পাচ্ছে। 
এদেশের পল্লী-অঞ্চলে আজ যেন একট নবজাগরণের আভাস দেখা যাচ্ছে, 
কির উন্নতিসাধনে কষকেরা আজ ষেন নতুন উৎসাহে ও উদ্যমে কাজ করতে বদ্ধ- 
পরিকর । 


পশ্চিমবঙ্গের কষি ও কৃষক ২৭ 


পশ্চিমবঙ্গের কষি ও কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য আরও একটি কাজ করা 
দরকার | সেটি ভ'লে! শিল্পের সম্প্রপারণ,--তা। সে বৃহৎ শিল্পই হোক আর কুটারশিল্প 
বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পই হোক । কারণ, শিল্পের যত প্রসার হবে, জমির উপরে বেকার 
পনসাধারণের চাপ ততই কম আদ্বে, আর কষকেরাও তাদের অবসর সময়ে 
কুটিরশিল্প জাতীয় ক্ষুদ্বা়তনশিল্পের মাধ্যমে পরিপূরক 
আয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে । বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-ব্যবস্থা 
সম্পর্কে এদেশের কৃষকেরা যাতে সচেতন হয়ে ওঠে, সেজন্য বিভিন্ন কৃষি-প্রদর্শনী ও 
যথোপযুক্ত প্রচারের ব্যবস্থাও বাঞ্ছনীয় । কৃবিব্যবস্থার অবনতিতে শুধু যে কুষকেরাই 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়, তার প্রতিক্রিয়া দেশের সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। একথা আমাদের 
ভুললে চলবে ন যে, কষি ও কৃষকের অবস্থার উন্নতি না হ'লে পশ্চিমবঙ্গের সর্বাঙ্গীণ 
উন্নতি কথনই সম্ভব নয়। 


উপসংহার 


সশ্িম্বজ্ছ্ক্ে একক ভি ০শলা 

পাশ্চিমবর্দের পনেরটি জেলার মধ্যে মালদহ-জেলাক্ বিশেষ একটা স্থান আছে, 
বিশেষ ক'রে বাংলার গৌরবময় অতীত ইতিষাসের দিক থেকে । বাঙালী জাতির 
বহু অতীত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই জেলার ইতিহাসের সঙ্গে। এঁতিহাসিক গৌডের 
গৌরবময় ইতিহাসের অনেক অধ্যায়ই রচিত হয়েছিল 
মালদহ জেলায়; বর্তমান মালদহ শহর বা! ইংরেজবাজারের ভূমিকা 
কয়েক মাইলের মধ্যে আজও দ্রাভিয়ে আছে গৌডের ধ্বংসাবশেষ, বাংলাদেশের 
অতীত ব্রাজধানীর বছ পুরাকীতি। গৌডের পথ ধ'রেই আধ-সভ্যত1 তার মননশীল 
ধা নিয়ে জীবনধমী আধষেতর সংস্কৃতির গীঠস্থান এই বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল। 

উত্তরে বিহারের পুণিয়াজেলা আর পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম-দিনাজপুর, দক্ষিণে 
মুশিদাবাদ, পূর্বে পূর্ব-পাকিভান, আর পশ্চিমে মুশিদাবাদ, সখওতাল পরগনা ও 
পৃণিয়ার অংশ বিশেষ_এই সীমারেখার মধ্যে বর্তমান মালদহ-জেলার অবস্থিতি'। 
নামেই জেলা, আসলে একটি মহকুমা মাত্র। কারণ, দ্বিতীয় কোনে? মহকুমা নেই 
এখানে । আয়তনে মাত্র ১,৩৯২ বর্গমাইল, আর লোকসংখ্যা ন'লাখ সশইন্রিশ 
হাজারের কিছু বেশি । আর্য ও আর্ধেতর সভ্যতার চিহ্ন এখনও লক্ষ্য করা যাবে এই 
জেলার জাতি-বিন্তাসে । যেমন-_মগধাশ্রয়ী মৈথিল ব্রাহ্মণ, আর আর্ষেতর ভোটবর্মী 
রাজবংশী, কোচ, পালিয়া-অথবা ভ্রাবিডগোষ্ীয় সীওতাল, ওরাও প্রভৃতি আদিবাসী । 
জাতিগত এই যুগ্মপ্রভাব এখানকার কথ্যভাষাতেও লক্ষ্য 
করা যায় । মালদহবাসী শিক্ষিতজনের কথ্যভাষার সুরে 
কেমন যেন একট দেহাতী টান, অথচ শুনতে খারাপ 
লাগে না। বিচিত্র অধিবাশীর বাস এই মালদহ জেলায় । জেলার উত্তর, পূব আন 
পশ্চিমাঞ্চলে যেমন হক্ব সংখ্যা বেশি, তেষনি যঘসলমানেলা সংখ্যাদিক্যে ছত্ডিতে 


সীমা, আয়তন, জনসংখ্যা! ও 
লোক-বৈচিন্ত্য 


২৮ .. স্বচনাবিতান 


আছে দক্ষিণাঞ্চলে । হিন্দুদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাঙালী আছে, তেমনি 
আছে মৈথিল ব্রাঙ্ধণ। মুসলমানদের মধ্যে আবার দুশ্রেণীর লোক রয়েছে । একদল 
হলো সুঙ্ি-সম্্রদায়ের মুসলমান, অন্ধদল হানিফী-সম্প্রদায়ভূক্ত শেরশাবাদিয়া। লোকে 
বলে, শেরশাবাদিয়! মুললমানের! শের শাহের সৈম্তবংশোডূত। আর্দিবাসী সীওতাল, 
গুরাও, মুণ্ডা, ম: এদের সম্মিলিত সংখ্যাও বড় কম নয়। সাশওতালদের সংখ্যাই 
বাহাত্ুর হাজারের উপর | তাছাড়া, পালিয়া, রাজবংশী, গণেশ, চাইমগুল, ধাচমণ্ডল 
শ্রেণীর বহু লোক মালদহ জেলার জনবসতিতে বৈচিত্র্য এনেছে । ব্যবসায়ের স্ুত্ 
ধ'রে বহু অ-বাঙালী, বিশেষ ক'রে রাজস্থানের অনেকে এখানে এসে বসবাস করছে 
কয়েক পুরুষ ধ'রে। 
মালদহ-জেলার প্রাক্কৃতিক পরিবেশ শুধু স্রন্দর-ই নয়, বৈচিত্র্যময় বল! যায় তাকে । 
মহানন্দ। নদীটি যেন এ-জেলার মেখলাম্বব্ধপ | উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত এই নদীটি সমগ্র 
জেলাটিকে প্রায় সমাঁন দু'ভাগে ভাগ ক'রে দিয়েছে মহানন্দার পূর্বদিককার অঞ্চলকে 
বল! হয় “বরিন্দ”-এলাক1, আর পশ্চিমদিককার অঞ্চল “তাল ও “দিয়ারা” নামেই 
পরিচিত । গঙ্গার অন্যতম শাখা কালিন্দী আবার মহানন্দার 
প্রাকৃতিক পরিবেশ, ৃ ৃ 
উঃ তা পশ্চিম-তীরবর্তী অঞ্চলকে ছিথগ্ডিত করেছে । “তাল-অঞ্চল 
কালিন্দীর উত্তরে, আর দক্ষিণে “দিয়ার?,এলাক1। “তাল' 
ও “দিয়ারা”য় যেমন চোথে পড়বে স্ববিস্তৃত শ্তামল সমতলভূমি, “বরিন্দ,-এলাকায় 
তেমনি চোখের সামনে ভেসে উঠবে বন্ধুর গৈরিক প্রান্তর । জেলার দক্ষিণাঞ্চলই 
সবচেয়ে উর্বরা এবং প্রকৃতির অকৃপণ দানে এশ্ব্ষময়ী। আতকুঞ্জ ষেমন মালদহের 
শোভ। ও সম্পদ্‌ বৃদ্ধি করেছে, তেমনি তুতি, শিমুল, পলাশ, লাক্ষা-র ঝোপঝাড়, 
বট, পাকুড়, শাল ও নিমের বন এ-জ্লোন্র প্রায় সর্বত্র । “বরিন্দ*এলাকার অংশ- 
বিশেষ তে! ঘন-জঙ্গলে পূর্ণ, আর, সেই সব জঙ্গলে চিতাবাঘ, বুনো হরিণ .ও শৃকরের 
প্রায়ই দেখা মেলে । এ-জেলার জলাভূমি ও বিল-অঞ্চলেও শিকারীদের শিকার 
মেলে-_বিচিত্র সব পাখি, যেমন-_লালশর, চখ!, শিলি, রাঙাখুরিয়া, বনমোরগ ও 
কবুতর । প্রধানত মহানন্দা ও কালিন্দীর জলে পুষ্ট হলেও, পতিতপাবনী গঙ্গার 
ম্েহস্পর্শ লেগেছে এজেলার পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে । তাছাড়া মহানন্দা থেকে 
বেরিয়ে এসেছে পুনর্ভব1 ও টাঙ্গন, গা! থেকে যেমন উৎসারিত হয়েছে কালিন্দী, 
পাগল1 ও ভাগীরথীর শ্রোতধার1। এরই ফলে মালদহের মাটিতে আছে সবুজের 
আস্তরণ, সরস মাটির বুকে আছে বিচিত্র ফলমূল ও শশ্তপভ্তার। এ-জেলার জল-হাওয়! 
মোটামুটি স্বাস্থ্যকর, বিশেষ ক'রে হেমন্ত, শীত, বসন্তে । বৃষ্টিধারার মধ্যেও আছে 
সামগ্রন্ত, অর্থাৎ বর্ষণের আধিক্য যেমন নেই, তেমনি তার কার্পণ্যেরও অভাব । এ- 
জেলার জনম্থাস্থ্য সবচেয়ে ভালো “দিয়ার।,-অঞ্চলে। 
বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান আধিপত্যের যুগে বহুকাল পরধস্ত বাংলাদেশের রাজধানী 
ছিল 'গৌড়'-এ। গৌড়ের গৌরবময় বহু স্থৃতি এখনও ছড়িয়ে আছে জেলার সদর-শহর 
ইংয়েজবাজারের দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে | অষ্টম শতকে গৌড়ের খ্যাতি সুদূর 


পশ্চিমবঙ্গের একটি জেল! ২৯ 


পঞ্তাব-কাশ্মীর পর্যস্ত বিস্তৃত হয়। অনেকের মতে গৌডাধিপতি জয়ন্তই ইতিহাঁস- 
প্রপিদ্ধ রাজা আদিশুর,_যে-আদিশুর ব্রা্মণ্যধর্ের কৌলীন্য বজায় রাখতে কান্যকুজ 
থেকে পাচজন কুলীন ব্রাহ্মণসস্তানকে এদেশে আনিয়ে 
ছিলেন । শুরবংশের এগারজন রাজ গোড়ে রাজত্ব করবার 
পর অষ্টম শতকের শেবৰিকে বৌদ্ধধর্শীবলম্বী পাল-রাজাদের 
আধিপত্য বিস্তৃত হয় গৌডে। ৌডের শ্রীবৃদ্ধির মূলেও ছিলেন সেই পালরাজার1। 
তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা! স্মরণীয় হলেন--ধর্জপালদেন ও গোপালদেব । শোর্ধে, বীর্ষে 
সেকালের বাঙালীর যে কত বড় ছিল ধর্মপালদেবের ইতিহাদই তার উজ্জ্বল প্রমাণ 
বাহুবলে তিনি প্রায় গোটা আধাবত্তই জয় ক'রে নিয়েছিলেন,তীার প্রাধান্ৰা শ্বীকুত 
হয়েছিল সুদূর পঞ্জাব-কান্দাহার পর্বন্ত। এই ধর্শপালই জামালগঞ্জে কাছে পাহাভ- 
পুরে সোমপুর মহাবিহার* ও ভাগলপুরের কাছে “বিক্রযশিল] মহাবিশার” স্থাপন 
রেন। মুঙ্গের ও নালন্দায় প্রাপ্ত তাশশামন থেকে জানা যায় যে, হিমালয় থেকে 
সেতুবন্ধ, আর পূর্ব-সমুদ্র থেকে পশ্চিম-সমুদ্র পর্যন্ত ধশ্নপাল-পুত্র দেবপালদেবের বাজ্য 
বিস্তৃত ছিল । এই ছুই রাজার রাজত্বকালেই দেশীয় শিল্পকল1 ও ভাখধষেরও বিশেষ 
উন্নতি ঘটে । ছুঃখের বিষয়, পাল-রাজাদের রাজধানী সেই সুপ্রাচীন গৌডের আঙ্গ 
আর কোনো চিহ্ন-ই অবশিষ্ট নেই ; বৌদ্ধযুগের পর গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন সেন-বংশীয় হিন্ু-রাজার ধাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন বল্লাল 
সেন ও লক্ষ্মণ সেন। লক্ষ্মণ সেনের আমলে গৌড় তথা সারা বাংলাদেশে আবার নতুন 
ক'রে শ্রীলাভ করে, সাহিত্য ও শিল্পকলায় হয় তার বিস্ময়কর উন্নতি | ৫সন-রাজাদের 
কিছু কিছু স্মৃতি এখনও অস্পষ্টভাবে বিরাজ করছে মালদহ-জেলার মাটিতে । সেন- 
রাজাদের পর গৌডের যে ইতিহাস তা দুসলমান-আমলের বাদশাহী ব।জত্বেরই 
ইতিহাস । সে-আমলে গৌড, পাওুয়া ও আদিনায় তার যে কীতি স্থাপন ক'রে যান, 
আজকের গৌড-অঞ্চলে গিয়ে আমরা তারই ভগ্নাবশেষ প্রত্যক্ষ করি। সেই সব 
গুরাকীতির সামনে গিয়ে ডালে আজও আমাদের শরীরে যেন বিম্ময়ের রোমাঞ্চ 
জাগে। গৌড়ের সিংহাসনে পাঠান-মোগল উভয় সম্প্রদায়ের মুসলমনেরাই উপবেশন 
ক'রে গিয়েছেন । হোসেন-শাহী বংশের যে-সব সুলতান গোৌড়ে রাজত্ব করেছেন 
তাদের মধ্যে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্‌-ই হলেন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ । ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের 
ভয়াবহ ম্যালেরিয়ার আক্রমণে গৌড়-নগর শ্মশানে পৰ্িণত হয় এবং সেই থেকেই 
গৌড় ক্রমশ বাস্তবের ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে ইতিহাসের পাতায় আত্মগোপন করে । 
সুপ্রাচীন গৌড়ে যে-সব ভগ্নাবশেষ আজও মহাকালের চক্রাস্ত উপেক্ষা ক'রে টিকে 
আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুসলমান আমলের বড় সোনামসজিদ ব। 
বারছুয়ারী, দখল্-দরওয়ীজ1, হাবেলি খাস, ফিরোজমিনার, লুকোচুরি-দরওয়াজ1, কদম- 
রঙ্ছল, ঘুম্টি-দর্ওয়াজা, চিক! মসজিদ, তাতিপাড়া মসজিদ, লোটন মসজিদ, ছোট 
সোনামসজিদ, একডাল! দুর্গ প্রভৃতি । রামকেলিতে আছে শ্রীচৈতন্-শিষ্য বূপ- 
সনাতনের স্মৃতিবিজড়িত রূপসাগর দীঘি, মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি, শ্যামকুণ্ড, আদিনায় 


রব. বি. ২খ--১৫ 


অতীত-গৌরব ও 
পুবাবী'ত 


৩০ বচনা-বিতান 


রয়েছে স্থবিখ্যাত আদিনা-মসজিদ, আর পাও্য়াতে দেখা যাবে বড় দর্গ!, ছোট দর্গা, 
কুতুবশাহী মসজিদঃ এক-লাখী মসজিদ, সেলামী দবৃওয়াজ। প্রভৃতি । বাস্তবিদ্যাব 
বিশ্ময়কর মিদর্শন হলো গোৌঁড়ের বারছুয়ারী বা ধড় সোনামসজিদ । একসময় এটি 
বাদশাহী দপ্ুরখানা ছিল ব'লে অনেকের ধারণা । নানারকমের কারুকাধখচিত 
দখল্-দরওয়াজাটিই একসময়ে ছিল গোঁড়ের প্রধান প্রবেশদ্বার । এই তোরণপণে 
নাকি ভিনটি বড বড় হাতি সওয়ার নিযে অনারাসেই যাতায়াত করত । গৌডের 
ফিরোজ-মিনারটিও বিশেষ ক'রে ধেখবার মতে | চুরাশি ফুট উচু এই বিজয়ন্তত্তের 
ভিতরে ভিরার ধাপ-বিশিষ্ট ঘোরানো সিডি আছে। স্থাপত্য ও ভাঙ্গয শিল্পের দিক 
থেকে এই দব মিনার, প্রাসাদ ও মসজিদ যে বাঙালী স্থপতি ও ভাঙ্করদের অপুন 
দক্ষতারই পরিচম্ন বহন ক'রে আসছে তা বলাই বাহুল্য | 
অবিভক্ত বাংলায় মালদহ-জেলার যে বিস্তৃতি ছিল, ব্যাড ক্রিফ, সাহেবের কলমের 
এক শোৌচায় তা কিছুট! সংকুচিত হয়ে এসেছে । পুবতন মালদহ-জেলার পাঁচটি 
থানা চ'লে গিয়েছে পূর্ব-পাকিস্তানে। এখন যে দশটি থানা নিয়ে জেলার অস্তি৯ 
তা হ'লো--ইংরেজবাঁজার, মালদহ, কালিয়াচক, হবিবপুর, বাতুয়া, মানিকচক, খরবা, 
হরিশ্ন্দ্রপুর, গার্জোল আর বামনগোলা। সর্বর-শহর ইংরেজবাজার জেলার 
কেন্দ্রবিশ্তে অবস্থিত । ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্ট-ইগ্ডিয়া কোম্পানির সাহেবর! পুরনো 
মালদহ-শহব থেকে এইখানে তীার্দের কুি উঠিয়ে আনেন। তাদের দেই পুরনে 
কুঠিবডিতেই এখন ঠাই পেয়েছে জেলার সদব-দগ্তরখানা ও আদালত | রেশমের 
আকধণেই একদিন ঘেমন ইংরেজ বণিকেরা ইংরেজ- 
7 ন্ট বাজারের মাটিতে শেকড গেড়ে বসেছিলেন, তেমনি 
০8 ওলন্দাজ ও ফরাসী ব্যবসায়ীরাও এখানে এসে বে* 
কিছুদিন চুটিয়ে ব্যবসায় ক'রে গিয়েছেন। মালদহ-জেলার খ্যাতি প্রধানত তিনটি 
জিনিসের জন্য-_গোৌড-পাগুয়াআ।দিনার পুরাকীতি, রেশমশিল্প ও আমের ব্যবসায় । 
এই সঙ্গে আরও একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখযোগ্য ; তা হলো-_মালদহের স্বিখ্যাত 
লোকসঙ্গীত গম্ভীর" । মালদভের আম শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা ভারতেই 
স্থপরিচিত। শুধু ফজলী আমই নয়, গোপালভোগ, বৃন্দাবন, ল্যাঙড়া, কিষেণভোগ, 
ক্ষীরসাপাতি প্রভৃতি বহুবিচিত্র সুমিষ্ট আমের ব্যাপক চাষ হয় এই জেলায়। প্রতি 
চার বৎসর অন্তর মালদহে ষেন আমের প্লাবন আসে । আমের কথা বাদ দিলে, 
এই জেলার অন্তান্ত কষিজাত সম্পদের মধ্যে রয়েছে রকমারি ধান, গম, যব, ছোলা, 
ডাল, তিসি, তিল, সরষে, আখ ও আলু। প্রতি একরে এজেলায় তিনশ” মণের 
উপরে আখ হয়। তাছাড়া, গমের উৎপাদন-প্রতিযোগিতাতে এ-জেল1 কয়েক 
বছর সার? পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। কৃধিলক্ষমী মালদহ-জেলাকে 
নানাভাবে স্সমুদ্ধ করলেও শিক্পলক্ষমী কিন্তু এবিষয়ে কিছুটা কার্পণ্য দেখিয়েছেন । 
বড়রকমের কোনো শিল্পসংস্থা নেই এজেলায়। তবে, কুটারশিল্পের দিক থকে, 
বিশেষ ক'রে রেশমশিল্পে মালদহ-জেলার খ্যাতি অনেকদিনের । বর্তমানে কাচা 


পশ্চিমবঙ্গের একটি শিল্পকেন্্র ৩১ 


রেশম উত্পাদন করাই হ'লো মালদহের প্রধান কুটীরশিল্প । সরকার থেকে পিয়াস- 
বাড়িতে যে নারশশারি খোলা হয়েছে, সেখানে উন্নত জাতের রেশমকীট উৎপাদিত 
হয়। কালিয়াচক ও ইংরেজধাজার থানাই হ'লো জেলার প্রধান রেশমশিল্প-কেন্্র। 
তসর, গরদ ও মুগা জাতীয় কিছু কিছু রেশমবস্ত্রও ঠতরি করে মালদহের রেশম- 
ভাতীরাঁ। আজকাল এই জেলায় প্রতি বছর গডে প্রায় তিনলাখ চল্িশহাজার 
পাউওড কাচা রেশম উৎপাদিত হয়| টাকার অঙ্কে তার দাম ভবে এককোটি টাকার 
কিছু বেশি । লোক-সংস্কৃতির দিক থেকে মালদহ-অঞ্চণের গভীর1-গানেরও বিশেষ 
একটা মুল; আছে। পসমাজ-খংক্কারের দিক ঠেকে এর প্রভাব বড কম নয়। 
গভীরা'-র সহজ ভাষ।-ও সরল সুরে স্বভাবভউ সাধারণ লোকের মন আকৃষ্ট হয়) এবং 
সঙ্গীতের বাণী থেকে যে শিক্ষা তারা পায়, পরেক্ষিভাবে তাই "ভাগের টেনে নিয়ে 
ধায় সংস্কারের পথে । শিবের গাজনই ভূ'লো “গভীর” গানের প্রধান উৎস। 
আধুনিককালেন লোক্ণীতিকারদের হাতে শ'ড়ে গানের সেই 'প্রাচীন ব্ূপটি অনেক- 
খানি বদলে গেলেও, মূল শিবস্ততি এখনও সব গানের প্রধান অঙ্গ । বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রেই এখন দেশের রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও সামাজিক বাপারের ঢন্পীতি ও 
অন্যায়কে শ্লেষ কবেই গিস্তীর1-গান রচিত হয় । এই সব গান অনেক ক্ষেত্রে আবার 
কবিগানের মতো মুখে-মুখেও রচিত হয়ে থাকে । গম্তারা" গান প্রধানত দ্ৃ'রকমের- 
'্বদেশী” ও 'আলকাপ্‌ । চারণকবি মুকুন্দদাসেরু জাভীপ-ভাবোদ্দীপক গানের মতোই 
একসঙ্গে ছু'তিন ঘণ্টা ধারে চলে শ্বিদেশীগন্ভীরা' | আর, গ্রামাঞ্চলের কষকশ্রেণীর 
মধ্যেই বেশী গ্রচলন 'আলকাপ্-গণ্ভীর1-র | 

দেশ স্বাধীন ভবার পর থেকে মালদহ. জেলায় যে-সব ভম্নয়নমূলক কাজ কর! 
হয়েছে, তাতে ক'রে পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চলের কৃষি, ্দনন্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তাঘাট, কু্টীর- 
শিল্প প্রভৃতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটলেও, এই জেলার 
কল্যাণশ্রী ফুটিয়ে তুলতে হ'লে আরও অনেক উদ্ভাম ও 
প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে । বিশেষ ক'রে শিল্প-বাণিজ্যের সম্প্রনারণ ঘটলে এই জেলার 
সম্পদ যেমন বাড়বে, স্থানীয় অধিবাসীর্দেরও তেমনি আঘিক জীবনে সচ্ছলতা আসবে । 
মালদহ-জেলার বিভিন্ন পুরাকীতি স্-সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা কর! বিশেষ দরকার | কারণ, 
ধতিহাদিক এইসব স্বৃতিচিহনই বাঙালী জাতির গৌরবোজ্জল অতীতের সাক্ষী । 


উপসংহার 


স্শশ্িমনবক্ষেল্রে এক ডি শিশরুনক্েত্ুত্র 


ভারতবর্ষ আজ যে শিল্পসমুদ্ধির পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে, তাত 
সচনা হয় উনবিংশ শতকের প্রারস্তে। কিন্ত, কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পন] অলসারে 
সেই প্রারস্তিক কাজ শুরু হয়নি। বিভ্তশীলী ব্যবসায়ীরা নিজের স্যোগ-সথবিধা 


রি প্চন1-বিতান 


মতে! দেশের এখানে-ওখানে বিভিন্ন পণ্যদ্রধ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্তে বিভিন্ন শিল্প- 
স্থা গ'ড়ে তুলেছেন। তারই ফলে কলকাতার আশেপাশে দেখা দিয়েছে পাটজাত 
দ্রব্য উৎপাদনের কল-কারখানা ; বোম্বাই-আমেদাবাদ 
ভূমিকা অঞ্চলে গ'ড়ে উঠেছে কাপড়-তৈরির বড বড় মিল, 
কানপুর-এলাকায় স্থাপিত হয়েছে তেলের কারখানা, জামসেদপুর পরিণত হয়েছে 
ইম্পাত-নগরীতে । ভারতে শিল্প-সম্প্রসরণের ব্যাপক চেষ্টা দেখা দেয় বিংশ 
শতাব্দীতে-_প্রথন বিশ্বযুদ্ধের আর্থনীতিক প্রতিক্রিয়ার ফলম্বরূপ | কিন্তু, দেশকে 
শিল্পসম্দ্ধ ক'রে তোলবার যে স্ুচিস্তিত পরিকল্পন! ইংরেজ-রাজত্বে তার অভাঁদ 
ছিল। সুখের কথা এই যে, দ্রেশ স্বাধীন হবার পর থেকে, দেশের জাতীয়-সরকার 
বিভিন্ন রাজ্যে নানাশ্রেণীর বুহদায়তন যন্ত্রশিল্প সংস্থা স্থাপন ক'রে সমগ্র দেশের 
আর্থনীতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় করবার কাজে দৃঢসংকল্প। শিল্প-সন্প্রসারণের মধ্য দিয়ে 
দেশের জাতীয় আয় যেমন বৃদ্ধি পায়, দেশবাসীর কর্ধসংস্থানের স্থযোগও তেমনি 
সম্প্রসারিত হয় । 
পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শিল্পাঞ্চল, বলতে এতকাল কলকাতা, হাওড়া, আসানসোল, 
খড়গপুরকেই বোঝাত। চা-শিল্পের দিক থেকে অবশ্ঠ দাজিলিং-জলপাইগুড়িকেও 
শিল্পাঞ্চলের অন্তভূক্ত করা যায়। কলকাতা-হাওভাঃ 
0058 শিল্পাঞ্চল যেমন প্রধান পাটশিল্পকে কেন্দ্র কারে গণডে 
উঠেছে, আসানমোলের শিল্পাঞ্চল তেমনি কয়লা আর লোৌহশিল্পের জন্য বিখ্যাত । 
আর খড়গপুরে শিল্পাঞ্চলের সম্বদ্ধি ঘটেছে পেলগাডির যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামতি- 
কাজকে কেন্দ্র ক'রে । আর যে-সব শিল্পকে অবলম্বন ক"রে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা 
কর্মমুখর হয়ে উঠেছে তার মধ্যে রয়েছে কাগজ, দিয়াশলাই, চিনি, কাচ, চীনেমাটি, 
ভেষজন্রব্য, সাধনদ্রব্য, বাস্তবিগ্যান্ব যন্থপাঁতি, কাপড়, তেল, গোলাবারুদ, সাইকেল, 
মোটরগাডি, রেল-ইগ্রিন প্রভৃতি! ভারত-সরকারের উদ্যোগে সান্প্রতিককালে 
আসানসোলের নিকটবর্তী চিভবরঞ্নে স্থাপিত হয়েছে রেল-ইঞ্রিন-নিষ্জাণের বিরাট 
কারখানা, চিত্তরগুনের নিকটবতা রূপনারায়ণপুরে সম্প্রসারিত হয়েছে টেলিগ্রাফ- 
টেলিফোনের তার তৈরির ফ্যাক্টরি, আর আসানসোলের নিকটবর্তী ছুর্গাপুরে আজ 
গ”ডে উঠছে ভারতের অন্ততম বৃহৎ ইম্পাতশিল্প-কেন্দর | 
পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সম্প্রদারণের যে-ভূমিক] আজ দুর্গাপুর গ্রহণ করেছে তা যেদিন 
সফলতায় মণ্ডিত হবে, সেদিন আর ছুর্গাপুরকে অতীতের পটভূমিকায় চেনা যাবে 
না; বর্ধমান-জেলার এক অপরিচিত ও অবহেলিত জরঙ্গলাকীর্ণ পজী-অঞ্চল দুর্গাপুর 
সেদিন শিল্পমহানগরীর বর্পোজল রূপ নিয়ে ফুটে উঠবে সকলের দৃষ্টিসম্মুথে। 
দুর্গাপুরকে শিল্পাঞ্চলে পরিণত করবার মূলে রয়েছে এই জায়গার অনেকগুলি 
স্থবিধা। প্রথমতঃ) ইস্পাত-শিল্পলের জন্য যে-সব কাচামাল প্রয়োজন সে-নবই রয়েছে 
এই জায়গার আশেপাশে, -বিশেষত আপাশসোল-অঞ্চলের কয়লা-খনিগুলি বিহারের 
লৌহখনি ও চুনাপাথর দুর্গাপুর থেকে খুব বেশি দূরে নয়। দ্বিতীয়ত, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ 


পশ্চিমবঙ্গের একটি শিল্পকেন্ত্র ৩৩ 


রোড. ও ইস্টার্ন রেলওয়ের প্রধান রেলপথ চ'লে গিয়েছে এই জায়গার কোল ঘেষে। 

দামোদর-উপত্যকা-পরিকল্পনার অন্তর্গত দুর্গাপুর পেতু-বাধটিও এখানে অবস্থিত । 
তার ফলে, মাল-সরবরাহ ও লোক-চলাচলেরও রয়েছে বিশেষ স্থবিধা । এই সব 
কারণে, ভারতের কেন্দ্রীয়-সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্য-সরকার দুর্গাপুরকে বেছে নিয়ে 

ছিলেন তাদের পরিকল্পিত কয়েকটি শিন-মংস্থা স্থ।পনের জন্য | কেন্দ্রীর-সরকারের 
উদ্ভোগে ইম্পাত-কারখান।টি প্রতিগ্িত হবার আগেই দুর্গাপুরে রাজ্য-সরকার- 
পরিচালিত একটি “কোক-ওভেন প্র্যান্ট” বা কোকচুি 

স্থাপিত হয়। সেই কোকচুলিতে একদিকে যেমন কোঁক- রা 
চয়লা উৎপাদিত হচ্ছে, তেমনি সেই কয়লার কাবন-ক্রিয়া-  কারখান৷ স্থাপন 
সঞ্ধাত যে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে অদুর-ভবিধুতে তা সুবিস্তৃত 

পাইপের সাহায্যে কলকাতায় আনা হবে । সেই গ্যাস পেলে কলকাতার বাসিন্দারা কম 
খরচে ত' গৃহস্থালীর কাজে লাগাতে পারবেন । তাছাডা, ছোট ছোট কল-কারখানার 
ও অফিপবাড়ির কাজেও এই গ্যাস সুবিধাজনক হবে । কয়লার উগ্নের পরিবর্তে 
এই গ্যাস ব্যবহার করতে পারলে শহরখাপারা একদিকে যেমন নানা ঝাষেলার 
হাত থেকে রেহাই পাবেন, অন্যদিকে তেমনি অস্বস্তিকর ধোয়ার হাত থেকেও রক্ষা 
পাবেন তারা । পশ্চিমবঙ্--সরকার-পরিচালিত ছুগাপুরের কোকচুলি-কারখানায় 
উপজাত শিল্পদ্রব্য হিসাবে আর যে-সব জিনিস পাওয়] যাচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে 
আলকাতরা', স্তাপথলিন, বেঞ্জিন, টোলিটন, জাইলিন প্রভৃতি । তাছাড়া, কষিকাজের 
একটি মুল্যবান সার অর্থ।ৎ সালফেট অব. আমোনিয়াও উৎপাদিত হচ্ছে এই 
কারখানাতে । কিন্তু, বহুমুখী এই শিল্পকারখানাকে বিরাঁটত্বের দিক থেকে মান" করে 
দিয়েছে, ভারত-সরকার পরিচালিত দেশের অন্যতম বৃহৎ ইস্পাত-কারথানাটি | 
১৯৫৬-সালের প্রথম দিকে যখন হাজার হাজার শ্রমিক দশকোটি ঘনফুট মাটি কেটে 
এ সমান ক'রে সেই কারখানা স্থাপনের জন্য জমি তরি করছিল সেদিন হয়তো 
স্থানীয় অধিবাশীর1 কল্পনাও করতে পারেননি যে, দ্ুর্গাপুরের কী বিরাট পরিবর্তন 
যটতে যাচ্ছে; সেদিন কে জানত যে, মাত্র চার বছরের মধ্যেই নিবিড় জঙ্গল ও 
অনমতল শশ্তক্ষেত্রে ভব্বা দুর্গাপুরের সেই বিস্তীর্ণ ভূমি শিল্পবৈভবে গরীয়ান হয়ে 
উঠবে । ইম্পাত-কারখানার ভিত্তি রচনার জন্য গ্রামের পর গ্রাম ছেড়ে দিতে 
হয়েছে, কত-না বাস্ত-ভিটে ত্যাগ করে গিয়েছে স্থানীয় জনসাধারণ, প্রাণের চেয়েও 
প্রিয় ক্ষেত-খামারের মায়া কাটিয়েছে কষকের1| স্থানীয় গ্রামবাসীর1 সেদিন ইম্পাত- 
শিল্প-কারখানার উগ্চোক্তাদের সঙ্গে যে সহযোগিতা করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের ইম্পাত- 
নগরীর আদি ইতিহাসে তার মূল্য অনেকখানি । গ্রামবাসীদের মনে সেদিন এই ভরসা 
ও সাত্বনা ছিল যে, একদিন দুর্গাপুর-শিল্পকেন্ত্রই আনবে স্থানীয় অঞ্চলের সামাজিক ও 
আথিক জীবনে নতুন ধশ্বর্ষের সম্ভাবনা, যার ফলে শ্রধু তারাই নয় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের 
অধিবাসীই হবে উপকৃত | পারম্পরিক সেই সহযোগিতার মধ্য দিয়েই পশ্চিমবঙ্গের 
একটি প্রাচীন গ্রাম আজ বিরাট এক শিল্প-কেন্দ্রের দপ নিয়ে নবজন্ম লাভ করেছে । 


৩৪ রচনা-ধিতান 


“দুর্গাপুর স্টীল-প্রোজেক্ট বাঁ “ছুর্গাপুরের ইম্পাতশিল্প-পরিকল্পনা'টিকে বাস্তবে 
রূপায়িত করবার গুরু দায়িত্ব নিয়েছেন তেরটি বিখ্যাত ব্রিটিশ-কোম্পানির সমবায়ে 
গঠিত “ক্ষন? বা 'ইপ্ডিয়ান স্টাল কন্স উ্রীকশন কোম্পানি 

ইস্পাত কারণানার পরিচ্ম. অব ব্রিটেন।” একশ” আটত্রিশ কোটি টাকার এই ইস্পাত 
এগ কারখানার নির্মাণকাধ যেদিন সম্পূর্ণ হবে, সেদিন যে এটি 
ভারতের নব-উন্মেষিত শিল্প-এতিহ্ে ব্রিটিশ অবদানের সাক্ষ্য বহন করবে তা বলাই 
বাহুল্য । দুর্গাপুরের এই ইম্পাত-কাপখানার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ ইতিমধ্যেই 
সমাঞ্চ হখেছে ; এখন চলছে ত্তীঞ্জ পধায়ের কাজ, যে কাজ শেষ হবে ১৯৬১ সালে। 
আর, চতুর্থ পধায়ের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে ইম্পাত-কারখানাটি যেদিন পূর্ণাঙ্গ রূপ নেবে, 
“ইন্ষন"-এর নিমণণকাজও সাঙ্গ হবে সেদিন । ভারতীয় পরিচালকদের হাতে 
কারখানাটিকে তুলে দিয়ে সেদিন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞরা! বিদায় নেবেন বন্ধুর মতোই। 
১৯৫৯-সালের নভেম্বর মাসে দুর্গাপুর ইম্পাত-কারখানাত্র একনঘ্বর কোকচুল্লিতি 
প্রজ্লিত হবার পর, প্রথম লৌহপিগড উত্পাদিত হয় এখানে । এই কোকচুির 
আনষ্টানিক উদ্বোধন করেন ভারতের রাগ্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্প্রসাদ । তারপর থেকেই 
কারখানার বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ দ্রতগতিতে এগিয়ে চলেছে । প্রথম চুলিটি থেকে 
এখন প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় ০৩ হাজার টন লৌহপিগ্ড পাওয়া যাচ্ছে । ইম্পাত 
তৈরির ব্যবস্থা যতদিন পা সম্পূর্ণ তর ততধিন এইপব লৌহপিগ্ড যাতে না অব্যবহৃত 
থাকে সেজন্য কিছু কিছু লৌহ বাইরের কাপথানায়, কিছু কিছু দেশের অন্যান্ত ইস্পাত- 
তৈরির কাবখানায় বিক্রি করারও ব্যবস্থা হরেছে। আর, কিছু অংশ রপ্তানি করা হর 
বিদেশে । এই কোকচুলির সঙ্গেই রয়েছে অন্যান্ত উপজাত-শিল্পের কারখানা। 
সেগুলিতেও কাজ চলছে আংশিকভাবে । আপাতত, আামোনিয়া সালফেট ও 
পিচ সিরোসোট উৎপাদন করা হচ্ছে এই কারখানায় । তাছাডা, সাল্‌ফিউরিপ, 
আযাসিড. উৎপাদনের কারখানাটিও চালু হয়েছে ইতিমধ্যে। উৎপাদিত সেই 
আপিডের বিক্রয়ও শুরু হরেছে বাইপ্রের ক্রেতাদের কাছে । এই বূকম আপন 
কয়েকটি কোকচুল্ি ও উপজাতশিল্পের কারখানা নিষে যেদিন পৰিকল্পনা মতে; 
পূর্ণোছ্ধমে কাজ চলবে, মেদিন থেকেই এই শিল্পকেন্দ্ের গুরুত্ব সকলে বিস্ময় ও 
আনন্দের সঙ্দে উপলব্ধি করতে পারবেন । ছুর্গাপুরের এই শিল্পকেন্দরে ইতিমধ্যেই ধে 
কয়লা-ধোতাগারটি স্থাপিত হয়েছে জাতীর স্বার্থের দ্রিক থেকে তার গুরুত্বও 
অনেকখানি । দ্বিতীয় পধায়ে যে-সব কাজ সমাঞ্ক হয়েছে, ভার মধো রয়েছে ইস্পাত- 
উৎপাদনের কারখানা ও অন্যান্ত সহযোগী কারখানা! ব্যাপকভাবে ইস্পাত- 
উৎপাদনের যে বিভিন্ন পর্যার আছে সেগুলি সম্পুণ হতে আরও কিছুদিন হয়তো সময় 
লাগবে । কিন্ত, ১৯৬০ সালের এপ্রিল ম।সে যেদিন এখানে প্রথম ইস্পাত উত্পাদিত 
হলো, সেদিনকার- ক্সাফল্যে উদ্দীপ্ত অসংখ্য শিল্প-শ্রমিকদের মনে এই আশাই 
জেগেছিল যে, সম্পূর্ণতাব দিন আর বেশী দূরে নয়। ছূর্গাপুর নির্মাণকার্ষের দ্বিতীয় 
পর্যায়ে স্থাপিত রোলিংমিলের সংলগ্র জায়গাটিতে যে জিপার-নির্মীণযন্ত্র বসানো 


পশ্চিমবঙ্গের একটি শিল্পকেন্দ ৩৫ 


হয়েছে তা থেকে প্রতি বছর প্রায় ষাট হাজার টন ওজনের ইম্পাত-জিপার তৈরি 
হবে, যে-ক্্িপার ভারতের রেলপথের জন্য বিশেষ প্রয়োজন । তৃতীয় পধায়ের 
কাজ যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তাতে ১৯৬১-পালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই এই 
কারখানায় একই সঙ্গে লৌহপিগ্ড ও ইম্পাত তৈরির কাঁজ চলে পুরোদমে, আর সেই 
সঙ্গেই সম্প্রসারিত হয় কারখানার অগ্যান্য প্রয়োজনীয় বিভাগ । চতুর্থ পষায়ের কাজের 
মধ্যে প্রধানত রেলওয়ে হুইল ও আযাক্সেল কারখানা সম্পূণ করবার দিকেই গুকত্ব 
আরোপ করা হয়েছে । এইভাবে অদূর ভবিযাতে যেদিন “দুর্গাপুর স্টীল প্রোজেক্ট 
ূর্ণার্গ ৰপ নিষে আত্মপ্রকা*, কবে সেধিন ভারতের শিল্প-ইতিহাসে একটি উজ্জল 
অধ্যার সংযোজিত হবে । পশ্চিমবঙ্গের এই শিল্পকেন্টি সেদিন নতুন করে ভারতের 
সমৃদ্ধি রচনা করলে | 

ছুগাপুরের শিলকেখ্টি আজ করমুখর । কমসংস্থানের যে ব্যাপক স্থযোগ- 
সুবিধা এখানে রয়েছে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্পের বেকার-সমস্তা সমাধানে তা 
বিশেষভাবেই গুরুত্বপৃণ | কর্মসংস্থানের সঙ্গে অঙ্গে 
বিভিন্ন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গ'ডে তোলবারও প্রচুর সন্তাবন। 
রয়েছে এখানে | দুর্গাপুরে ইতিমপ্যেই যে অসংখ্য কমী 
বিভিন্ন শ্রেণীর কাজে নিণুক্ত হয়েছে তার মধ্যে একদিকে যেমন আছে অদক্ষ শিল্প- 
শ্রমিক, তেমনি আছে দক্ষ শ্রমজীবী, ও বিশেষজ্ঞ কমীর]| কায়িক শ্রমিক থেকে 
শুরু কারে অসংখ্য ইঞ্জিনিখার, কপার ভাইজার, অগান।ইজার, কেরানী, অফিসার, 
ইস্পাত-কারখানায় কাজ ক'রে চলেছেন ' হাজার হাজার ভারতীয় যুবক আজ 
তুরগপুশ্ের গিল্পকেন্দ্রে এপে নতুন জীবন আরম্ভ করেছেন । প্রথমে বিভিন্ন বিষয়ে 
শিক্ষাগ্রহণ কারে শিক্ষানবিস হিসাবে এইসব ভরুণ কমী ভাতেকলমে জরিপের 
কাজে নামেন, তারপর অঙিজ্ঞতালাভ ক'রে বিডিন্ন স্থায়ী কাজে নিধুক্ত হবার সুযোগ 
পাঁন তারা । তাদের পাপ্রিশ্রমিকও বেডে যায ঠাদের পাপদশিতার সঙ্গে সঙ্গে। 
'ইন্কন'-কোম্পানি অসংখ্য ভারতীয় যুনককে কারিগরী শিক্ষা নিপুণ করে তুলতে ও 
নানাভাবে সাহায্য করছেন । অনেক তরুণ শিক্ষানবিসকে আবার বিলেতের 
ইম্পাত-কারখানাগুলিতে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্যও পাঠানে! হচ্ছে । কিন্ত, একট] 
প্রথধ আজ অনেকের মনেই উঠেছে যে, যে-সব কমী ছুগাপুর-শিল্পকেন্দ্রে কাজ পাচ্ছেন 
তাদ্দের মধ্যে বাঙাল'র সংখ্যা কম কেন? বাগালীর মধ্যে কি ক্দক্ষ লোকের 
অভাব? না, কর্ম-নিধুক্তিন্ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষমহলে একটা পক্ষপাতিত্বের ঘনোভাব 
আছে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কারণ, কর্পপ্রার্থীদের বক্তব্য যেরকম, 
অগ্তদ্রিকে কর্তৃপক্ষমহলের উত্তর তার বিপরীত । কায়িক পরিশ্রমে বাঙালী তরুণদের 
যে একট সহজাত ওঁদাসীন্ত আছে সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাদের 
এই গুদাসীন্তের সুযোগ নিয়ে যদ্রি তাদের জায়গায় অন্যান্য রাজ্যের লোকের? এসে 
কাজ নেন, তাহ'লে সে দোধট। কার? তবে যে-সব কাজে বাঙালীর দক্ষতা আছে, 
যে-সব কাজে তাদেরই অগ্রাধিকার দেওয়! উচিত। কারণ, যে-রাজ্যে যে 


৪গ।পুর শিপকেন্দে কর্ম, 
সংস্থানর হযোগ-বিধা 


৩৬ রচন1-বিতাম 


শিল্প-সংস্থ। গড়ে ওঠে, তাতে যদি স্থানীয় লোকেদের কমসংস্থানের স্থযোগ-সুবিধা 
না পাওয়] যায় তাহ'লে তীব্র অসস্তোষের স্ষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক । স্থানীয় বিভিন্ন 
ব্যবসায়-গ্রতিষ্ঠানেও বাঙালী কর্মপ্রার্থীর৷ যাতে কর্ধে নিযুক্ত হবার অগ্রাধিকার লাভ 
করেন, সেধিকেও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাখা উচিত। তাছাড়া, ছুর্গাপুরের এই শিল্পকেন্দে 
বাঙালীদের বিভিন্ন ব্যবসায় যাতে সম্প্রসারিত হয়, সেদ্দিকেও বাঙালী ব্যবসায়ীদের 
লক্ষ্য রাথা কর্তব্য | কারণ, তা না হ'লে, তাদেরই এদাসীন্তের স্থযোগ নিয়ে যখন 
পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে অন্য রাজের ব্যবসায়ীর] তাদের কারবারের ভিত স্বদৃঢ় কারে 
তুলবেন, তখন 'প্রাদেশিকতার চিগির তুলে আন্দোলন করবার ন1 থাকবে কোনো 
যুক্তি, না থাকবে কেনো সার্থকতা । 

দুর্গাপুরের বিভিন্ন শিল্পকারখানায় কর্ধনিরত অসংখ্য কমী ও পরিচালকদের 
বাশস্থান-নিগাণের সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট নগরীর কূপ ধারণ করছে ছুর্গাপুর | সারি 
সারি অসংখ্য বাসভবন, বিদ্যুৎ ও জলমরবরাহের আধুনিক 
উপসংহার ব্যবস্থা, প্রশস্ত সড়ক, খেলাধূলার মাঠ ও পার্ক, চিকিৎসালয়, 
শিক্ষানিকেতন, যানবাহন, দোকানপাট, হাটবাজার, ডাকঘর--এক কথায় নগর- 
জীবনের অত্যাবশ্ক সমস্ত ব্যবস্থাই মম্পূর্ণতালাভ করছে ক্রমশ । আশা করা! যায়, 
এইভাবেই একদিন পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম শিল্পকেন্্র দুর্গাপুর ভারতের অবশ্ঠ-দ্রষ্টব্য 
অন্যতম শিল্পনগরাীতে পরিণত হয়ে দ্বেশবিদেশের দুষ্টি আকর্ষণ করবে । 
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স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য হ'লে! কল্যাণরাষ্র গড়ে তোলা । অর্থাৎ এমন ব্যবস্থার 
প্রবর্তন করা যাতে সমাজের সকল স্তরের মানব পরিপৃণ আত্মবিকাশের স্থযোগ 
পায়। জাতিধর্ম ও ধশী-দরিন্র নিবিশেষে যদি দেশের 
সকল মানষ এই আত্মবিকাশের স্থযোগ-স্থবিধাগুলি লাভ 
করতে পারে তবেই একদিন লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পৌছান সম্ভব হবে। “সমাজতান্ত্রিক 
ধখচের সমাজব্যবস্থা” গ'ড়ে তোলার যে স্বপ্ন অনেকে দেখেন, সে-ম্বপ্পকে বাস্তবে 
রূপায়িত ক'রে তোল খুব যে অসম্ভব, তা নয় । কারণ, আমাদের চোখের সামনেই 
পৃথিবীর কয়েকটি দেশ নিজেদের পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে সেইরকম সমাজব্যবস্থা 
গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন । এব্যাপারে একদিকে যেমন চাই স্থপরিকল্পিত 
অর্থনীতি, অন্যদিকে তেমনি চাই দেশাত্মবোধ । “সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা' 
বলতে বোঝায় দেশবাসীর উপার্জন ও সম্পদের মধ্যে অধিকতর সমতাবিধান । 
গণতান্ত্রিক রাষ্্রাদর্শকে অক্ষুপ্ন রেখেই আমর] চাই এই আধিক সমতাবিধানের 
সংকল্পকে সফল ক'রে তুলতে । অনেকের মতে হয়তো! তা সম্ভব নয়; কারণ, যে-সব 


ভূমিকা 


পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি ৩৭ 


দেশে তা সম্ভব হয়েছে সে-সব দেশে গণতান্ত্রিকতার পথ ধ'রে সেআধিক সযক্ত। 
আসেনি, এসেছে রাষ্ট্রশক্তির চাপে কিংবা অন্তভাবে । কিন্ত, ভারতবর্ষ কোনোমতেই 
তার গণতান্ত্রিক বাষ্ট্রীদর্শ ক্ষুণ্ন করতে সম্মত নয়। ধার! ব্যবসায়ী কিংবা শিল্পপতি, 
অথব। বুত্তিজীবী, তারা যাতে ব্যক্তিগত লাভের উর্ধ্বে ব্যট্টি ও সমাজের লাভকে 
স্থান দেন সেইরকম কোনো পরিবেশ সৃষ্টি করাই এখন বাঞ্ছনীয় । সেই সঙ্গে 
প্রয়োজন হবে দেশের লভ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে বিনিয়োগ ক'রে দেশকে অতি দ্রুত 
শিল্প-ব্ূপায়ণের পথে অগ্রসর করা । সর্বাঙ্গীণ জনকল্যাণের এই আদর্শকে বাস্তব কূপ 
দিতেই প্রয়োজন হয়েছে পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনাগুলির । ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের 
মতো পশ্চিমবঙ্গও ইতিমধ্যে ছু"টি পঞ্চবাধিক-পরিকল্পন!র নির্ধারিত কর্মসুচি অনুসারে 
কাজ ক'রে স্রফল লাভ করেছে, অর্থাৎ কল্যাণের পথেই হয়েছে তার অগ্রগতি । 
সর্বভারতীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতেই পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাষিক- 
পরিকল্পনার কর্মস্থচি রচিত হয়। সেই কর্মস্থচির প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল জাতীয়- 
জীবনের মান-উন্নয়ন ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের 
আঘিক সমতা-বিধান। প্রথম পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনার 
কাজ শুরু হয় ১৯৫১-সালের এপ্রিল মাপ থেকে এবং সেই 
কাজের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৫৬-সালের ৩১-এ মার্চ । প্রথম এই পরিকল্পনার কর্মস্থচিতে 
সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় কৃষিব্যবস্থার উন্নয়ন তথ! খাগ্যশস্ত-বুদ্ধির উপর । 
কবিব্যবস্থার উন্নতি-কল্পে বিভিন্ন সেচ-পরিকল্পনাকেও কাধকরী ক'রে তোলার ব্যবস্থ। 
হয়। কারণ, কাঁষর সঙ্গে সেচব্যবস্থার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভীবেই জড়িত। দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনীর কাজ শুরু হয় ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল। সময়স্থচি অনুযায়ী 
সে-কাজের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৬১-সালের ৩১-এ মার্চ । দ্বিতীয় এই পাচ পছরের 
কর্মনচিতে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয় শিল্প-সন্প্রপারণ ও কর্মসংস্থাপনের উপর । 
কারণ, শুধু খাগ্যশস্তের প্রাচুষ থাকলেই চলে না, দেশের আর্থনীতিক ভিত্তিও স্থদৃঢ় করা 
প্রয়োজন । আর, সেই কারণে শিল্পের প্রসার যেমন চাই, তেমনি চাই বেকার 
লোকদের দেশের বিভিন্ন কঙ্জসংস্থায় নিয়োগের ব্যবস্থা । শিল্পের প্রসার হ'লেই 
কমহীন মানুষদের কর্মসংস্থানের পথও হয় স্থগম ও স্থপ্রশস্ত । প্রথম পঞ্চবাধিক- 
পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মসুচি বূপায়ণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের আধিক ব্যয়-বরাদ্দ ধার্য হয় 
৭২২৫ কোটি ট।ক1) তার মধ্যে কেক্দ্রীয়-সরকার দিরেছিলেন ৩০*৬০ কোটি টাকা 
এবং বাকী টাকা সংগ্রহ করেন রাজ্যসরকার । সমগ্র আথিক বরাদ্দের শতকর] 
৩৮৫০ অংশই ব্যয়িত হয় কৃষিব্যবস্থার উন্নতি, সেচ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও বিদ্যুৎ-শক্তির 
উত্পাদনের কাজে । বাকী টাকা খরচ হয় শিল্প, পরিবহণ ও যোগাযোগ এবং 
সমাজসেবার বিভিন্ন কাজে । সমাজসেবার কর্মস্থচির মধ্যেই ছিল চিকিৎসা ও 
জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ও প্রপার, আদিবাসী-কল্যাণ, উদ্বাস্ত- 
পুনর্বাসন প্রভৃতি । পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনার আধিক ব্যয়-বরাদ্দ 
ধার্য হয় ১৫৩৭০ কোটি টাকা । এই টাকার বৃহত্তম অংশ ব্যয়িত হয়েছে শিল্প- 
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সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থানের কাজে | কৃষি, সেচ, শিক্ষা, চিকিৎসা] ও জনস্বাস্থ্য, 
বাসগৃহ-নির্মাণ প্রভৃতি কাজে যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়েছে সবক্ষেত্রে তা পর্যাপ্ত 
না হ'লেও প্রচুর | 
প্রথম পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনায় কষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ কর] হয়েছিল । 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনা-কালে কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনে সেই গুরুত্বের যে 
বিডির কিছু হানি হয়েছে এ-কথা বলা চলে না। কারণ, 
রূপাঁর়ণে সাফলোর কূপ সামগ্রিভাবে বিচার ক'রে দেখলে দেখা যাবে যে, বিগত 
এই দশবছরে দেশের খাছ্যশস্তের ঘাটতি-পৃরণের স্বাভাবিক 
ব্যবস্থা হিসাবে শন্তেত্পাদন বুদ্ধির দিকেই কঝৌকট। ছিল অল্লবিস্তর সমান । ১৯৫৭- 
৫৮ সালের বুষ্টির স্বল্নত] ও ১৯৫৯-সালের বন্যায় দেশে যে-রকম খাগ্ভশন্তের ঘাটতি 
দেখ! যায়, সে-ঘাটতি পূরণের উপায় হিসাবে খাগ্শশ্য-বৃ্ির ব্যবস্থা না ক'রে কোনো 
উপায় ছিল নাঁ। সুখের কথা এই যে, খাছ্াশন্য-বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ এখন অনেকটা 
আত্মনির্ভর | কিন্ত ক্রমবর্ধম।ন জনসংখ/।র তুলনায় পশ্চিমধর্দে কধিজমির আয়তন 
শীমাবদ্ধ ব'লে এখনও আভ্যস্তপীণ চাহিদ। পুরোপুরি মেটানে। সম্ভবপর নয়। তাছাডা, 
দৈবছৃবিপাকে শশ্তহানি তো আছেই । কিন্তু, এ-সব সত্বেও পশ্চিমবঙ্গে গত দশবছরে 
কৃষিবিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হর়েছে। প্রাকৃ-স্বাধীনতা যুগের তৃলনায় এখন 
এদেশের জমিতে ফসল ফলছে অনেক বেশী পরিমাণে এবং বহুরকম-পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
ফলে কৃষিব্যবস্থাব্রও উন্নতি হয়েছে আশাপ্রদ । গ্রামের কষকরদের মধ্যে উন্নতজাতের' 
বীজ ও রাসায়নিক সার সরবরাহ করায় শল্তোত্পাদনে তাদের পরিশ্রম হয়েছে 
সার্থক । উন্নতধরনের কুষিপদ্ধতি প্রদর্শনের জন্য একমাত্র ১৯৫৯-সালেই এই রাজ্যের 
বিভিন্ন জেলায় এক হাজার প্রদর্শন-খামার খোলা হয়। তাছাডা অনেক জায়গায় 
বীজ-খামার “প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কষকের1 আগেকার চেয়ে এখন অনেক বেশী সুবিধা 
পাচ্ছে । ২৪-পরগনা জেলার সোন।রপুর-আডপাচ অঞ্চলে যেভাবে তেইশ হাজার 
একর জলমগ্ন ভূমি পুনরুদ্ধার ক'রে তাতে ফপল ফলানো হয়েছে, নিঃসন্দেহে তা! 
কষিব্যবস্থার উন্নতির পরিচায়ক | ময়ুরাক্ষী সেচ-পরিকল্মনার ফলে শস্তের যে অতিরিক্ত 
ফলন হয়েছে তাও বিশেষ উলেখযোগা । হিসেব কারে দেখা গেছে যে, এই 
পরিকল্পনীর ফলে বীরভূম, মুশিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার কষিজমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি 
পেয়েছে, প্রতি একরে প্রায় তের মণ পঁচিশ সের ক'রে অতিরিক্ত ধান ফলেছে। 
তাছাডা দোফসলী জমিতে শীতকালে গম, আলু আর সরষের চাষও বাডানেো গেছে 
সেচের স্থবিধা পাওয়ায় । দামোদর উপত/যকা-পরিকল্পনার সাহায্যেও পশ্চিমবঙ্গের 
অঞ্চলবিশেষের কষকের। বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে । ময়ুরাম্ষীর মতো কংসাবতী- 
নদদীতেও যে-বহুমুখী-নদীবাধ-পরিকল্পন1 কারকরী ক'রে তোলার চেষ্টা চলেছে 
সফল হ'লে বাকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় খারিপ-শস্তের আট লক্ষ একর জমিতে এবং 
রবিশস্তের দেড়লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা কর] সম্ভব হবে। তাছাড়া, 
গত দশ বছরে যে-সব ক্ষুদ্র ক্ষুত্র সেচ-পরিকল্পনা1 কাধকরী ক'রে তোল। হয়েছে, 


পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি ৩৯ 


তার স্ুফলও লাভ করেছে এই রাজ্যের কষকসম্প্রদদায়। পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার' 
বিভিন্ন কর্ধস্থচির সাহায্যে অন্থান্ঠ। যে-সব ক্ষেত্রে অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলির 
মধ্যে উল্লেখষোগ্য-ট১) বিছ্যুতৎ্-শক্তির উত্পাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি; (২) পরিবহণ ও 
ঘোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নয়ন; (৩) কল্যাণী উপনগর স্থাপন, বাসগৃহ-সমস্তার 
সমাধানকল্পে নিম ও মধ্য আয়ভোগীদের খণদান ও শ্রমিকদের জন্য বাসগৃহ নিধাণ ; 
(৪) জলনিকাশ ক'রে পতিত-জমির পুনরুদ্ধার ; (৫) বনসম্প্রমারণ ও বনসম্পদ- 
বৃদ্ধির উদ্যোগ ; (৬) পল্লী ও শহর অঞ্চলে শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার, প্রাপ্তবয়্সদের 
শিক্ষাদান, সামাজিক-শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন ; (৭) ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ, পঞ্ী-এলাকাষ 
চিকিৎ্সা-ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসার; (৮) হবিণ্ঘ।টা ছুপ্ধ-উপনিবেশের সম্প্রসারণ; 
(৯) পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার প্রবর্তন; (১০) সমবায়-সমিতিগুলির ব্যাপক উন্নতিসাধশ ; 
(১১) কুটিরশ্ল্ি সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা , (১২) উদ্বান্ত্র-পুনর্বাসন-সমস্তার 
আংশিক সমাধান; (১৩) ছুর্গাপুরে কোকচল্লি স্থাপন করে কোক-কয়লা ও গ্যাসের 
উতৎ্পাদন-প্রচেষ্টা, সেই সঙ্গে বিভিন্ন উপজাত-শিল্লের প্রচলন ; এবং (১৪) সমাজ- 
উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে পলী-এলাকার বন্ুমুখী উন্নতিসপাধন। বর্ধমানে একটি, 
সাধারণ বিশ্ববি্ভালয় ও কল্যাণীতে একটি কৃষি-বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপন ক'রে রাজ্যসরকার 
শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রগতিস্ৃলভ মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন । বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 
জন্মশতবাধিকী উপলক্ষে কবির পৈতৃক বাসভবনে 'টেগোর ইউনিভাপিটি' নামে যে 
নতুন একটি বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপিত হয়েছে তার স্থফলও দেশের লোক ভোগ 
করবে একদিন । পশ্চিমবঙ্শের বেকার্র-সমন্তা সমাধানের চেষ্টা উল্লেখযোগ্যভাবে 
সাফল্যমগ্ডিত না হ'লেও, বিভিন্ন শিল্লের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য কর্নহীন ব্যক্তিকর 
যে কর্মসংস্থা'পনের স্যোগ-স্থবিধা ঘটেছে তাও অস্বীকার করা খায় নী। চিতুরপ্রন- 
রেলখানায়, রাইর পরিবহণ-সংস্থায় এবং দুর্গাপুর শিল্পকেক্ত্রে গত কয়েক বছরের মধ্যে 
কয়েক হাজার বাঙালী যুবকের চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে । 

এই সকল উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা সত্ডেও যখন দেখি আর্থনীতিক সংকটের কালো ছাঁয়! 
দেশের আকাশ থেকে অপনারিত হয়নি, ছুঃখ, পধারিদ্র্য ও ধনবৈষম্র অভিশাপে 
পশ্চিমবঙ্গের অগণিত জনসাধারণ শিপী/ডিত, আশাবাদী 
মন তখন স্বভাবতই ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে । দেশের খা গ্ভশস্ত- 
উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও বাজার-দ্র কেন কমে না, 
শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণ সবেও দেশের ছাত্র- 
সমাজের অধীত বিদ্যার মান কেন অবনতির দিকে যায় এবং ছাত্র-সমাজে দেখ! যায় 
একট ক্রম-বর্ধমান উচ্ছুঙ্ঘলতার মনোভাব, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেও কেন আজ 
পধস্ত উদ্ধান্তদের সুষ্ঠ পুনবাসনের ব্যবস্থা হয়নি, কিংব] জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়া 
সত্বেও কেন সাধারণ লোকের সচ্ছলতা আসছে নাএসব প্রশ্ন ম্বভাবতই মনে 
মনে জাগতে পারে । পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা কী কা 
এবং দূর করবার উপায়ই বাঁ কী, সে বিষয়ে আজ চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই গভীর, 


পশ্চিমবঙ্গর বিভি। 
শে অগপতির 


প্র: »বন্ধকত] 


চু রচনাঁবিতান 


ভাবে ভেবে দেখবার সময় এসেছে । পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কর্নসংস্থায় অসংখ্য অবাঙালী 
কর্মে নিযুক্ত থাকায় বাঙালীদের কর্মসংকুলানে ব্যাঘাত ঘটছে ও এই রাজ্যের অর্থ অন্ত 
রাজ্যে চ'লে যাচ্ছে বলেও একটা অভিযোগ প্রায়ই শোন যায় । কিন্তু, ভারতের 
বিভিন্ন রাজেযও কি বাঙালীর! বিভিন্ন কমে নিযুক্ত নেই? মূল গলদগুলিকে এড়িয়ে 
যদি আমর এইভাবে প্রার্দেশিকতার সংকীর্ মনোভাবে আচ্ছন্ন হই, তাহ'লে 
'অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পদে পদ্েই যে বিড়দ্বিত হব সে-কথা চিন্ত1 ক'রেও দেখি 
না। এর উপরে রাজনীতিক বাগ জালে বিভ্রান্ত হয়ে যদি পরস্পরের প্রতি দোষারোপ 
করেই চলি, তাহ'লে আমাদের লক্ষ্যপথে পৌছান কখনও সম্ভব হবে না। দেশের 
সকল স্তরের মানুষ যদি আজ দেশাত্মবোধে উদ্দ্ধ হ'য়ে পারস্পরিক নিন্দাবাদ ও 
'দ্লাদ্দলি বিসর্জন দিয়ে পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্ণস্থচিকে বাস্তব রূপ দেবার কাজে 
আত্মনিয়োগ করে, তাহ'লে ক্রি-বিচ্যুতির মধ্য দিয়েও পশ্চিমবঙ্গ একদিন তার 
সাধনায় সিঘিলাভ করবেই । 

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের যে উন্নতি বা 
'অগ্রগতি হয়েছে তাকে আজ সামগ্রিক ভাবেই গ্রহণ করতে হবে । কেননা, ব্যক্তিগত 
জীবনে সেই উন্নতির প্রভাব সব ক্ষেত্রে অনুভব করা সম্ভব 
নম্ন। কিন্ত, এমন দিনও আসবে যখন দেশের প্রতিটি মানুষ 
ব্যক্তিগতভাবেই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের প্রতিক্রিয়া! উপলব্ধি করতে পারবে। 
সামনেই রয়েছে আমাদের তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার বৃহত্তর কর্মস্থচি-_-সেই 
কর্মস্থচিকে সফল ক'রে তোলার চেষ্টাই হবে এখন আমাদের প্রধান জাতীয় ক্ব্য । 


'উপসংহার 


শস্পিমিচ্ছেল্প ন্মসম্পাদ 


(প্া]চীন ভারতে মানুষের বসতি ছিল অরণ্য-পরিবেশ। বৃক্ষরাজি-পরিবেষ্টিত 
'তপোবনভূমিতেই ভারতীয় সভ্যতার জন্ম ও বিকাশ । কিন্তু কালের পরিবতনে সেই 
সঙ্গে সভ্যতার বিবর্তনে এদেশের মান্ছষ অরণ্য-পরিবেশকে. 
মনে করলে অন্ধকারাচ্ছন্ন । তাকে অপররচ্ছন্ন জ্ঞান ক'রে 
মানুষ চ'লে এল তরুহীন উধরতার মধ্যে, নতুন নতুন উপনিবেশ রচন1] করলে 
বনাঞ্চল নষ্ট ক'রে। শ্ধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই এইভাবে নগর-সভ্যতা 
'গঠড়ে উঠেছে, অরণ্য-জীবনের লেহাশীর্বাদকে অভিশাপ মনে ক'রে মানুষ যদৃচ্ছভাবে 
'বনভূমির মুলোচ্ছেদ করেছে । অথচ, যে-কোনো! দেশের পক্ষেই যে একট! নিপিষ্ট 
"আয়তনের বনভূমি থাক একাস্তই বাঞ্ছনীয় আধুনিক জগতের মানুষ সেই সত্যকে যেন 
'শ্থেচ্ছায় বিশ্বৃত হয়েছিল। আজ তার সে-ভূল ভেডেছে, মান আজ অভিজ্ঞতার মধ্য 
দিয়েই বুঝতে পেয়েছে যে, বনলম্পদহীনতা, কিংবা বনসম্পদেন্ন অপ্রতুলতা, দেশের 


লভূমিক1 


পশ্চিমবঙ্গের বনসম্পদ ৪ ১. 


উপর কিরূপ মারাত্মক প্রতিক্রিয়াই না সৃষ্টি করতে পারে । বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের 
মতো গ্রীষ্ষ-প্রধান ও কৃষিনির্ভর দেশে বনসম্পদ্দ যে অপরিহার্ধ সম্পদ সে-সত্যকে 
এতদিন পরে যেন আমর] নতুন ক'রে উপলব্ধি করছি । ১৯৫০ সাল থেকে তাই 
সারা ভারতে চলেছে বনমহোৎ্সবের অনুষ্ঠান, যে-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষ, 
আজ সচেতন হ'য়ে উঠছে বৃক্ষরাজি ও অবণ্যাদির গুরুত্বপূর্ণ সজনী ভূমিকা সম্পর্কে । 

জাতীয় জীবনে বনসম্পদের প্রয়োজনীয়ত] বহুমুখা। যে-দেশে বন নেই, সে-দেশে 
মানুষ বাস করতে পারে না| বৃক্ষলতাহীন বা যুকাময় মরুভূমি মনুষ্য-বাসের অযোগ্য | 
পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী যেমন দ্রেশের প্রয়োজনীয় অঙ্গ, বনও তেমনি । যে-দেশে 
পর্যাপ্ত বন আছে সে-দেশের মাঁটিও হয় সরস ও উর্বর] 
কারণ, গাছের শিকড়, লতাগুল্ম, মাটির নিচেকার কীর্ট- 
পতঙ্গাদির ছোট ছোট বামস্থান, মাটির উপরকার পচ] বা 
আধপচা ঝরাপাতার স্তর বৃষ্টির জলকে শুষে সঞ্চয় ক'রে রাখে । এই সঞ্চিত জলকণাই 
সারা বছর পরে মাটির নিচে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে, নদ্ী-নালায় চলেছে প্রবাহিত 
হয়ে। বনের এই পরোক্ষ দ্রানেই দেশের মাটি হয় নরম, আবহাওয়া হয় শীতল, 
প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখা দেয় নয়নাভিরাম একটা শ্যামলিমা। ভূমির ক্ষয়-নিবারণে 
এবং বন্তা। প্রতিরোধেও বনের অপ্রত্যক্ষ শক্তিও বিস্ময়কর । আর, প্রত্যক্ষভাবে বন 
থেকে আমর] পাই ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র তৈরির জন্ প্রয়োজনীয় কাঠ, জ্বালানির 
কাঠ, তাছাড়া ব্যবহারিক জীবনের আরও কত অমূল্য সম্পদ, যেমন-_কাগজ-তৈরির 
বাশ, দিয়াশলাই তৈরির প্রয়োজনীয় কাচামাল, গ্লাইউড, রবার, তাবপিন তেল, মধু, 
ধৃপ, গঁদ, রজন, লাক্ষা, বিডি-তৈরির পাতা, ওষুধ-তৈরির অত্যাবশ্তক বিভিন্ন গাছ- 
গাছড়া, লতা-গুল্-শিকড় প্রভৃতি । তাছাডা, বনের পশুপাখি ও ফলমূল--সেও তো 
জীবজগতের অমূল্য সম্পদ্‌। জাতীয় জীবনে বনসম্পদের গুরুত্ব যে কতখানি এসব 
থেকেই তা বোঝ] যায়। 

পশ্চিমবঙ্গের বনসম্পদ-সম্পফিত আলোচনার পটভূমিকায় সমগ্র ভারতের বন- 
সম্পদের সংক্ষিপ্ত একট পরিচয় লাভ করাও আমাদের প্রয়োজন | বর্তমানে ভারতের 
মোট ভূ-ভাগ্ের মাত্র ২২'৩ শতাংশ বনাঞ্চল। আর, পি 
ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা ৩৬ কোটি ২০ লক্ষের ভিত্তিতে নর রা 
জনপ্রতি গড়ে বনের আয়তন হ'লে! ০৫ একরের মতো । 
অর্থাৎ, প্রয়োজনের তুলনায় বনভূমির অপ্রতুলতা রয়েছে গোটা দেশ জুড়েই । ১৯৬১- 
সালের লোকগণনায় দেখা গেল যে, দেশের লোকসংখ্যা আরও প্রায় সাত কোটির মতো 
বেড়েছে । কাজেই, সেই বর্ধিত লোকসংখ্যার তুলনায় দেশের বনভূমির আয়তনের 
পরিমাপ যে আরও কমে গেল সে-কথা বলাই বাহুল্য । পশ্চিমবঙগও বন ও বনজাত 
দরব্যসম্ভারে একটি ঘাটতি এলাকা । এই রাজ্যের আক্বতন যেখানে ৩৩,১৭৭ বর্গমাইল, 
সেখানে তার বনাঞ্চলের আয়তন হলো মাত্র ৪,৪০০ বর্গমাইল; অর্থাৎ রাজ্যের 
মোট আয়তনের ১৩৪ শতাংশ। আর, বর্তমান জনসংখ্যার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে 


জাতীয় জীবনে রনসম্পদের 
গুরুত্ব 


৪২ রচনা-বি তান 


মাথাপিছু গড়ে বনের আয়তন হলো ***৬ একর | আঞ্চলিক দিক থেকে পশ্চিমবজের 
বনভূমিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যাক্স, যেমন--(১) উত্তরাঞ্চলিক, 
(২) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলিক, ও (৩) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলিক বনভূমি । সবচেয়ে মূল্যবান 
বনাঞ্চল বলতে উত্তরাঞ্চলিক বনগুলিকেই বোঝায় । এ-সব বন ছভিয়ে রয়েছে 
দাঁজিলিউ, জলপাইগুডি, ও কোচবিহার জেলার বিভিন্নাংশে । বড বড ও মূল্যবান 
শালগাছ প্রচুর জন্মায় উত্তরাঞ্চলের এই সব বনে । এই শালগাছের কাঠ যেমন শক্ত, 
তেমনি মজবুত । রেলপথের ক্লিপার ও ঘরবাডি-তৈরির কাজে এই শালকাঠ বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । আধিক দিক থেকে মুল্যবান আর যে-সব গাছ উত্তরাঞ্চলের সমতল- 
বনভূমিতে মেলে, তা হলো জারুল, চিলুনি, শিশু, খয়ের, কাইজল, দেবদার, 
মালাগিরি প্রভৃতি । আর পার্বত্য-বনভূমিতে দেখা যায় ওআলনাট, বার্চ, মেপল্‌ 
প্রভৃতি মূল্যবান কাঠের গাছ। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চপিক বনভূমি বলতে ধরা হয় মালদহ 
ও পশ্চিম-দ্রিনাজপুর জেলার বিভিন্ন বন। এ-সব বনের বেশির ভাগই আম, জাম, 
কাঠালের বন। কিন্তু, বিস্তৃতি ও আথিক দিক থেকে গঙ্গা-্রন্মপুত্র-উপত্যকার এই 
সব বন তত গুরুত্বপৃণ নয়। আধিক দিক থেকে যতটা না হোক আয়তনের দিক 
থেকে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলিক বনাঞ্চল কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য | কারণ) 
পশ্চিমবঙ্গের মোট ৪,৪০০ ব্শমাইল পরিমিত বন-এলাকার ৭৬ ভাগই অধিকার 
ক'রে রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলিক ব! মেদিনীপুর, বাকুডা, বীরভূম, বর্ধমান ও পুরুলিয়া 
জেলার বন। কিন্তু, এই সব জেলার বন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনুন্নত | এ-সব বন থেকে 
সাধারণত জালানি, গোলপাতা, বিডিপাতা, মধু প্রতি ছাড1 বিশেষ প্রয়োজনীয় 
বনজাত ভ্রব্য আর কিছু পাওয়া যায় না। পৃশ্চিমবঙ্গের এই প্রধান তিনটি বনাঞ্চল 
থেকে উল্লেখযোগ্য বাধিক বনজাত-দ্রব্য পাওয়া যায়-_-৭২,১৪,০০০ ঘনফুট কাঠ; 
৪৪৫,০০০ টন জালানি; ৪,০০০ টন কাঠ-কয়লা; ৬,০০০ মণ মধু ও ১,০০০ মণ মোম। 
পশ্চিমবঙ্গে বনভূমির অপ্রতুলতা আজ একটা সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে । অন্থায়ভাবে 
জ্বালানি সংগ্রহ ও অসঙ্গতভাবে চাষ-আবাদের জন্য দাজিলিও জেলার পার্যত্য-অঞ্চলের 
অনেক বন নষ্ট হয়েছে । আর তারই ফলে সেখানে মাঝে মাঝেই ভূমিক্ষরণ হয়, 
পাহাড়ে ধ্বব নামে; যার ফলে পথঘাট, বাড়িঘর বিনষ্ট হয়, যানবাহন-চলাচলে 
ব্যাঘাত ঘটে, এমন কি প্রাণহানির সংবাদ পর্যন্ত পাওয়া যায়। শুধু যে এতেই 
বিপদ কেটে যায় তা নয়, বিপদ আসে অন্য পথ দিয়ে, নতুন রূপ ধ'রে । গাছপালা 
উৎপাটিত হ'লে শুধু মাটির পক্ষে সম্ভব নয় বর্ধার জলধারাকে অন্তরে সঞ্চয় ক'রে রাখা, 
তখন বর্ধার জল পার্বত্য-পথ বেয়ে সবেগে নেমে আসে সমতলভূমির দিকে, ক্ষীণকায়া 
বনভসির অগ্রতুলতা নদীগুলিকে স্ফীত ক'রে প্রাবনের বিভীষিক1 স্ঙি করে। 
ও তার সমন্া ... এই কারণেই উত্তরবঙের নদীগুলিতে আজকাল প্রায়ই 
বন্া দেখ! দেয় । পশ্চিমবঙ্গের সমুর্দোপকুলবর্তা অঞ্চলেও 

বনভূষির স্বল্পতা লক্ষ্য করা যায়। তার ফলে আজকাল প্রায়ই সুন্দরবন-এলাকায় 
বন্যার দরুন প্রচুর শশ্তহানি ঘটে । বন্যা-প্রতিরোধে ঘন-বনভূমির শক্তি অপরিসীম । 


পশ্চিমবঙ্গের বনসম্পদ ৪৩ 


অথচ, সে-শক্তি কাজে লাগছে ন। বনাঞ্চল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুন । হ্ন্দরবনের 
যে-অংশ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পড়েছে তাতে ১১৬০০ বর্গমাইলেরও কিছু বেশী বন আছে 
সত্য, কিন্ত আগে এই এলাকাতেই বতমানের তুলনায় অনেক বেশী বন ছিল, আর 
তার গভীরতাও ছিল অধিক। সে-সময় সমুত্রের জলোচ্ছাস ও ঝডবুষ্টির বিরুদ্ধে 
প্রবল প্রতিরোধ-ক্ষমতা দেখিয়েছে সুন্দরবন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে হ্বন্দরবনের 
বহু এলাক জরঙ্গলমুক্ত ক'রে তাতে থাগ্ঠ-শশ্ত-উৎপাদনের জন্য চাষ-আবাদ করায় তার 
সে প্রতিরোধ-শক্তি আজ অত্যন্ত ছুর্বল। ফলে, পঁ এলাকায় কষি ও কুষকেরা আজ 
বিশেষ সমশ্যার সম্মুখীন | সমুদ্র-সৈকত যেখানে বিস্তৃত, পেখানে গাছপালা ন1 থাকলে 
সমুদ্রের বাতাস আনু এক সমস্যার স্থষ্টি করে। সমুব্রের বাতাস সৈকতের বালিকণা 
উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বিরাট বিরাট বালিয়াড়ির স্ষ্টি করে এবং পরে সেই বালিয়াড়ির 
বালি উড়ে গিয়ে আরও ভিতরের দিকে বাড়িঘর ও জমিজমা আবৃত ক'রে ফেলে, 
ক্ষতির পরিমাণ ক্রমশ আরও বেডে যাঁয়। মোদনীপুর জেলার সমুদ্রতীরবত্তী 
জনপদ এইভাবে বহুবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । সবচেয়ে বেশী বিপদের কারণ হয়েছে 
পশ্চিমবঙ্গের ধক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লাল-কাকুরে-মাটি এলাকায়,অথাৎ, মেদিনীপুর, 
বাকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার বিশেষ বিশেষ অংশে । ক্রমাগত 
ভূমিক্ষরণের ফলে সেখানকার জমির উবরতা-শক্তি যাচ্ছে কমে; আর, অনাবৃষ্টির ফলে 
সব এলাকায় ভালো চাষ-আবাদও যেমন হচ্ছে না, তেমনি আবার অল্লবৃষ্টিতেই 
অগভীর নদীগুলি দুকুল ছাপিয়ে উঠে প্রাবনের স্ষ্টি করছে। দীর্ঘকাল ধরে 
বনজঙ্গলের উপর যদৃচ্ছা অত্যাচার ও অমনোযোগের ফলে রাঁ-অঞ্চলে আজ এইসব 
সংকট দেখা দিয়েছে । কৃষির উন্নতির জন্য আজ যেমন বিভিন্ন সেচ-বাধের 
প্রয়োজনীয়তা সবাই অনুভব করছেন), তেমনি ক'রে যদি বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও 
সম্প্রপারণের কথা ভাবতেন তাহ'লে অনেক সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত। 
শন্যোতৎপাদনের অন্ভুহাতে বেপরোয়াভাবে বনজর্গল পরিষ্কার করায় কৃষিজমি হয়তো 
পাওয়া গেছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জলের অভাবে সেগুলি আজ পরিত্যক্ত | 
কৃষির সঙ্গে জঙ্গলের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বিশেষ ক'রে গ্রীক্গ্রধান দেশে অরণ্য যে কৃষির 
সহায়ক, সেই সত্যকে ভুলে আমর আজ নিজেদের কত ক্ষতিই ন1 ক'রে বসেছি।” 
এই ক্ষতি বিশেষ ক'রে হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে । যুদ্ধের চাহিদা 
মেটাতে গিয়ে, সেই সঙ্গে নতুন নতুন জনপদ স্ষ্টি ও সম্প্রসারণের ফলে শুধু ভারতের 
নয় পৃথিবার বিভিন্নাংশের বনভূমির অপ্রতৃলতা প্রকট হয়ে উঠেছে । 
বনভূমির হ্বল্পতাজনিত বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে বিশ্ব-বনসংস্থা' আজ পৃথিবীর 
সর্বত্র বনজঙ্গল সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের কাজে মনোযোগ দিয়েছেন । ভারত-সরকারও 
আজ বনজঙ্গল উন্নয়নের ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহশীল । জারা 
প্রথমত, সমুক্রোপকুলবর্তী বনসমূহের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সম্প্রসারণের বাবস্থা 
দ্বিতীয়ত, অত্যাবশ্যক আয়তনের কৃত্রিম বন স্থজন ও 
ধরক্ষণের কাজ পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনার অস্তভূত্ত ক'রে তাকে কার্ধকরী করে তোলার 


৪৪ রচনা-বিতান 
চেষ্টা করছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্নাংশেও আজ সেই নীতি অনুসারে কাজ চলেছে। 
মেদিনীপুর জেলার জুনপুট ও দীঘার সমৃদ্র-সৈকতে যেমন কৃত্রিম ঝাউবন স্থষ্টি কর! 
হচ্ছে, রাঢ-অঞ্চলের লাল-কাকুরে-মাটি এলাকাতেও তেমনি কৃত্রিম বন স্জন ও 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে । সংরক্ষিত বনাঞ্চলে যাতে না কেউ বেপরোয়াভাবে 
গ্রাছপালা কাটতে পারে তার জন্তে উপযুক্ত ব্যবস্থাও অবলম্বন করেছেন রাজ্য- 
সরকার । উত্তরবঙ্গের ও সুন্দরবনের বনভূমি যাতে আরও প্রসার লাভ করে, 
বনম্পদে পশ্চিমবঙ্গ যাতে সম্মদ্ধ হয়--সেজন্ত নানাভাবে আজ চেষ্টা চলেছে । 

পশ্চিমবঙ্গের বনভূমি পশ্চিমবর্পের অমূল্য সম্পদ । ভূমিরক্ষণ ও বন্যা-প্রতিরোধে 
বনভূমির অত্যাশ্মষ শক্তির কথা চিন্তা ক'রে কৃষির উন্নতিতে তার অমূল্য সহায়তার 
কথা মনে রেখে দেশের লোক যদি আজ সমবেতভাবে 
বনভূমি সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের চেষ্টা করে, তাহ'লে সে- 
সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাবে । আর, তারই ফলে দেশের লোক অধিক পরিমাণে 
পাবে বনজাতদ্রব্য-সন্ভার, কৃষির হবে উন্নতি,-দেশের আর্থনীতিক সমস্যাও 
অনেকাংশে দুর হবে । 


উপসংহার 


সশ্িমিঙ্ছেল্র মাধ্যনিক-শ্শিক্ষাব্যস্ছ। 


প্রত্যেক দেশেই শিক্ষার বিভিন্ন স্তর আছে । আমাদের দেশে যেমন বিদ্যালয়ের 
শিক্ষার প্রথম চার ব। পাচ বছরকে সাধারণত প্রাথমিক স্তর বল! হয়; আর তার 
ৃ পরের ছয় বা সাত বছরকে বল! হয় মাধ্যমিক স্তর। 
8 শিক্ষার বনিয়াদ পাকা ক'রে তুলতে যেমন প্রাথমিক 
স্তরের গুরুত্ব, মাধ্যমিক স্তরের গুরুত্ব তেমনি তার বিকাশে । 

প্রাথমিক-শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হ'লে দেশের সর্বসাধারণ উপকৃত হয়, কিন্তু মাধ্যমিক- 
শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি না হ'লে দেশে নেতৃস্থানীয় লোক তৈরি হয় না। দেশের 
প্রকৃত নাগরিক হয়ে দেশকে অভিষ্ট পথে পরিচালিত করবার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য 
দেশের ভাবীকালের মানুষদের উপযুক্ত ক'রে তুলতে পারা যায় প্রধানত উন্নতধরনের 
মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থার মাধ/মেই । তাই তে। দ্বেখতে পাই শ্বাধীনোত্তর ভারতবষে 
মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিসাধনে কত-ন1] পরিবর্তন, কত-না উৎসাহ ও উদ্যম । 
দেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরেই ভারতসরকার দেশী ও বিদেশী শিক্ষাবিদ্দের 
নিয়ে একটি মাধ্যমিক-শিক্ষা-কমিশন গঠন করেন । আগে এদেশের এক এক প্রদেশে 
এক এক রকমের শিক্ষানীতি অনুসারে মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হ'ত। 
কোনে। কোনে? প্রদেশের শিক্ষানীতির মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে একট] সামঞ্জস্য খুঁজে 
পাওয়া গেলেও সমগ্র ভারতের মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থাঁ একই নীতি অন্লুসরণ ক'রে 


পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থা ৪৫ 


চলত না। তাছাড়া, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় 
এদেশের শিক্ষাধারার মধ্যে অনেক ক্রটিবিচ্যতিও ছিল। দ্রেশের সেই মাধ্যমিক- 
শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজবার জন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন তাই অনেকগুলি 
স্বপারিশ করেন । বলা বাহুল্য, এই সুপারিশ করতে গিয়ে তার] যেমন শিক্ষাধারার 
উন্নতির কথা চিন্তা করেছেন, তেমনি ভেবে দেখেছেন দেশের সমাজনীতি ও 
অর্থনীতি । কারণ, দেশের সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতির কাঠাযোকে বাদ দিয়ে 
কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থাই সুনিদিষ্ট পথ ধ'রে অগ্রসর হ'তে পারে না। ভারতের 
অন্যান্ত অঙ্গরাজ্যের মতো! পশ্চিমব্ঙেও আজ মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশনের সেই 
স্থপারিশগুলি অনুসরণ ক'রে নতুন ধরনের মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াপত্তন 
হয়েছে । আর স্থথের কথা এই যে, নতুন ধরনের এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করার 
ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গই এ পর্যন্ত অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সবচেয়ে অগ্রগামী | 
মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসারের জন্য পশ্চিমবর্গ তথা সমগ্র ভারতে 
বওমানে যে সংগ্কারমূলক কর্মসুচি অন্তম্তত হচ্ছে তার বিশেষ ছু"টি দিক আছে। 
বিদেশী শাসনের ফলে এবং অনেকাংশে আমাদের জাতীয়-চরিত্রের সাময়িক দুর্বলতার 
জন্গ গত কয়েক শতাব্দীর মধো যখন আমাদের দেশে মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থার 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেনি, তখন সুদীর্ঘ এই সময়ের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চান্তযে 
অনেক দেশে মাধ্যমিক-শিক্ষার নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে । সেই পরীক্ষা 
নিপীক্ষার স্ুফলগুলি এদেশের শিকাব্যবস্থার অন্তনুক্তি ক'রে নেওয়াই হলো 
ব$মান শিক্ষাঁক্্ন্থচির প্রথম দিক । অর্থাৎ, শিক্ষার ব্যাপারে আমরা যেখানে 
ফতটুকু পিছিয়ে পড়েছি পেখানে ততটুব এগিয়ে অগ্াহদের সঙ্গে সমান হবার 
চেষ্টা । দ্বিতীয় দিক হ'লো অন্যান্থা দেশে যেমন এখনও নতুনতর পরাক্ষা-নিরীক্ষার 
কাজ চলেছে, সে-ধরশের পবীক্ষা-গিরীক্গা আমাদের দেশেও 
চালিয়ে যেতে হবে| কারণ, তা না হ'লে আবার 
আমাদের পিছিয়ে পডঢার সম্ভাবনা । যে নতুন টিন্তাধারা 
গ কয়েক শতাব্দী ধ'বে বিভিন দেশের শিক্ষা-ব্যবন্থাকে প্রভাবিত করেছে সংক্ষেপে 
তা হলো এই £ এমন একসময় ছিল যখন মনে করা হত জ্ঞানী, গুণী ও মনীষীদের 
চিন্তা এবং মননের ফলে জ্ঞানের যে ভাগার মান্তবের আয়ত্তে এসেছে তাকে “যেন 
তেন প্রকারেণ' শিক্ষার্থীদের মগজে ঢুকিয়ে দেওয়াই শিক্ষক তথা শিক্ষাবিদ্দের 
একমান্ত কত্তব্য। কিন্তু, মানুষের মনস্তত্ব ও শিক্ষানীতি সম্পর্কে নানা গবেষণার 
ফলে এই কথাই স-প্রমাণিত $য়েছে যে, মানুষ জন্ম থেকেই শিক্ষালাভ করবার একট! 
সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে । জোর ক'রে শিক্ষার্থীদের মগজে জ্ঞান ঢুকিয়ে 
দেবার চেষ্টা না ক'রে তাদের সামনে যদি জ্ঞান-আহরণের উপযুক্ত নতুন নতুন 
পরিবেশ রচনা ক'রে দেওয়া! যায়, তাহ'লেই শিক্ষার্থীরা সহজাত প্রবৃত্তিবশে জ্ঞান 
আহরণ করতে পারে । আর, সেই পথেই শিক্ষাদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণতরভাবে 
সিদ্ধহয়। আমাদের দেশে এতকাল ধ'রে পুধিগত বিগ্ভার উপরেই জোর 
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দেওয়া! হ'ত সবচেয়ে বেশী, আর সে-বিদ্যা আম্বত্ত করতে হ'ত ছকে বীধা একট 
নিয়মে । শিক্ষারীতির একটি সংকীর্ণ খাচার মধ্যে ছাত্রদের জোর ক'রে ঢুকিয়ে 
তোতাপাখির মতে! এক ধরনের গতানুগতিক বুলি শিখিয়ে দেওয়াকেই মনে 
করণ হত” উপযুক্ত শিক্ষাদান! অথচ, আমাদের পারিপাশ্বিক নিসর্গ-প্রক্কতির মধ্যে, 
টৈনন্দিন কর্মপ্রচেই্ট] ও জীবন-ধারণের বিচিত্র পরিমগুলের মধ্যে শিশ্ষা-গ্রহণের যে 
কত উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দিতে আমরা ষেন একরকম ভুলেই 
গিয়েছিলাম । কিন্তু, সেই সবের প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে সেগুলিকে 
তাদের জীবনের মধ্যে গ্রহ্ণীয় ক'রে তোলাই হ'লে! প্রকৃত শি্ষী। রবীন্দ্রনাথ 
ঠিক এই কারণেই তার “তোতাকাহিনী নামক গল্পে ইংরেজ-আমলের শিক্ষ- 
পদ্ধতিকে গ্রচ্ছন্নভাবে অথচ অতি কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন এবং সেই শিক্ষা- 
পদ্ধতির অসঙ্গতিকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন । তিনি নিজে তার 
শাস্তিনিকেতন-বিছ্যাশ্রমে তাই কোনোদিন ইংরেজ-আমলের শিক্ষাপদ্ধতিকে বরদাস্ত 
করতে পারেননি, শাস্তিনিকেতনের শিক্ষাধারাকে তিনি রূপ দিয়েছিলেন তাব 
নিজস্ব পদ্ধতিতে । শক্ষালাভের উপযুক্ত পরিবেশ-রচনায় মান্ষের জ্ঞান এবং 
কর্মের সকল দিকেই, সেইসন্গে মানুষের পারিপাস্থিক প্রকৃতির সকল উপাদান ও 
রূপকেই যে কাজে লাগানে। যায়, রবীন্দ্রনাথ তার শাস্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় 
সেই চেষ্টাই করেছিলেন । ম্বাধীন ভারতের শিক্গীব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ 
মনীষী ও বিদেশের বহু চিন্তাশীল শিক্ষাবিদের নানারকম পরীক্ষা! ও প্রচেষ্টালব 
সুফলকে অস্তভূক্ত ক'রে নেওয়া! হয়েছে । এতদিনকার প্রচলিত শিক্ষাধারার সঙ্গে 
যারা পরিচিত, সেইরকম বহু শিগক ও অভিভাবকের কাছে হয়তো এই পরিবর্তন 
অপ্রত্যাশিত, এন কি নিজেদের কর্শধার! ও চিন্তাধারার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে 
করে তারা এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থাকে সাদরে গ্রহণ করতে পারবেন না, কিন্তূ 
অভ্যাদের ফলে এই শিক্ষাব্যবস্থাই যে একদিন সকলের কাছে সমাদৃত হবে সে-বিষয়ে 
সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই । 
শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশ রচনা ক'রে দেওয়াই আজকাল শিক্ষক ও 
শিক্ষাবিদ্দের প্রধান কর্তব্য--এই সত্যকে মেনে নেওয়ার ফলে একথাও সংশ্লিষ্ট 
সকলে উপলব্ধি করেছেন যে, শিক্ষার রীতি ও প্রকৃতি সকল ছাত্রের ক্ষেত্রে ঠিক 
একই ধরনের হ'তে পারে না। একজন ছাত্র যে-রকম পরিবেশের মধ্য থেকে 
মনের খোরাক আহর৭ করে বিকশিত হয়ে ওঠে, অন্য 
ডি জনের মনোবিকাশের অন্থকুল পরিবেশ তা থেকে সম্পূর্ণ 
পৃথক হ'তে পারে এবং হয়েও থাকে । কাজেই, একই 
বিষ্কালয়ে বিভিন্ন গ্রকারের আয়োজন থাকা দরকার । আগে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থার 
মধ্যে সব ছাত্রকেই-গুজে দেবার চেষ্টা করা হ'ত; তাতে যারা নিজেদের খাপ 
খাইয়ে নিতে পারলে তারা পা হয়ে গেল, যার পারল না তারা রইল পণ্ড়ে। 
:সেই্ই সব বিফলকাম ছাত্রদের ভবিষ্যৎ যেত নষ্ট হয়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার। 


পশ্চিমবজের মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থা ৪৭ 


“অপদার্থ, নাম নিয়ে সকলের কাছ থেকে অনাদর ও অবহেলাই কুড়িয়ে বেড়াত। 
কিন্তু, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা একমুখী নয়, এখনকার মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়ে 
বহুমুখী পরিবেশ রচনার আয়োজন হয়েছে । এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের নামকরণ করা 
হয়েছে “মাপ্টিপার্পাস স্কুল” বা “সবার্থগাধক বিগ্ভালয়*। এখানে শিক্ষালাভের 
যে বহুমুখী আয়োজন কর হয়েছে তাকে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে কয়েকটি 
বিষয়গোষ্ঠাতে | যেমন-- ১) হিউম্যানিটিজ বা কফলাবিষয়ক-গোষ্ঠী ; (২) সায়েন্স 
বা বিঞ্ঞানবিষয়ক-গোষ্ঠী ২ (৩) টেকনিক্যাল বা যন্ত্রবিছ্যা-বিষয়ক-গোঠী * (৪) কমা 
বা বাণিজ্যবিষয়ক-গোষ্ঠী; (৫) এগ্রিকালচার।ল ব। কৃষিবিষয়ক-গো্ী ; (৬) হোম- 
সায়েন্স বা গাহৃস্থ্যবিজ্ঞান-বিষয়ক-গোষ্ঠী ; এবং '৭) ফাইন আটস বা চারুকলা- 
বিষয়ক-গোষ্ঠী। বিছ্বালয়ের অষ্টম মানের পাঠক্রম শেষ কারে শিক্ষাবীরা তাদের 
নিজ নিজ রুচি-প্রবণত! অনুসারে এই বিষণ-গোঠীর যেকোনে। একটিকে অবলম্বন 
করে মাধামিক-শিক্ষার উচ্চতর ক্ষেত্রে গ্রবেশ করতে পারে এবং গেই নিদিষ্ট বিষয়ের 
মন্ুশীলন দ্বার নিজেদের মনকে বিকশিত করতে পারে ॥ পশ্চিমবর্ের উচ্চ-বিদ্যালয়- 
গুলিতে এই বিভিন্ন বিষয়-গোঠিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের যে ব্যাপক ব্যবস্থা 
হয়েছে তাই হ'লো এ-দেশের মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থার বূপাস্তর ও উন্নয়নের 
মূল কথা। 
শিক্ষাব্যবস্থার এই রূপান্তরে শিক্ষার্থীরা কি ::ব উপকৃত হবে সে-প্রশ্ন অনেকের 
মনে উঠতে পারে । সাধারণত যে পরিবেশে শিশু জন্মগ্রহণ করে বা যে-পরিবেশে 
তার শৈশব অতিবাহিত হয়, তার একট! প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই মনের মধ্যে 
দাগ কাটে একজন শিক্ষকের বা সাহিত্যিকের ছেলে পরিবেশ অন্্যায়ী ইতিহাস, 
ভূগোল, অঙ্ক বা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তেমনি একজন ইঞ্চিনিয়ারের ছেলের 
আকর্ষণ থাকে যন্ত্র-বিজ্ঞানের প্রতি, কিংবা একজন চিন্রশিল্পীর ছেলেকে হয়তো 
ধেখা যায় ছোটবেলা! থেকেই রঙ-তুলি নিয়ে নাড়াচাড়া 
করতে । পরিবেশ অন্ুযারী এক একজন ছেলের ব] মেয়ের ৪৮5 রি 
ৃ শক্ষার্গীদের মনোবিকাশে 
নিদিষ্ট কোনে বিষয়ের প্রতি এই যে প্রবণতা তা সহায়তা 
নিতান্তই স্বাভাবিক । অবশ্ত, ক্ষেত্রবিশেষে যে এর 
ব্যতিক্রম হয় না তা নয়, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই হলো সাধারণ নিয়ম। 
কাজেই, চিত্রশিপীর ছেলে যদ্দি চারুকল। বিষয়ে আগ্রহ্শীল হয় এবং যদি দেখা যায় 
শিক্ষার উচ্চতর ক্ষেত্রে গিয়ে সে এ বিষয়েই নিজেকে বিকশিত করতে পারবে, 
তাহ'লে তাকে বিজ্ঞান বা বাণিজ্য-বিষয়ক পাঠক্রম অধ্যয়ন করবার অযথা পরিশ্রমের 
মধ্যে না ফেলাই যুক্তিসঙ্গত । অবশ্য, ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে যে-সব বিষয় 
খুব বেশী জড়িত বা সাধারণ যে-বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রত্যেক ছাত্রেরই মোটামুটি 
একট] জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, বিদপালয়ের অষ্টম মান পর্সস্ত সে সেই বিষরগুলি 
পড়বার স্থযোগ পাবে । কিন্তু, যেশ্শিষয়ের সাহাযো সে নিজেকে অধিকতর 
বিকশিত ক'রে তুলতে পারবে কেবলমাত্র সেই বিষয় সম্পকেই সে পড়াশোনা 
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করবে নবম মান থেকে একাদশ মান পর্যস্ত। নির্দিষ্ট বিষয়ে শুধু পুথিগত বিগ্যাই 
নয়, হাতে-কলমে জ্ঞানার্জনও সে করতে পারবে নতুন শিক্ষাব্যবস্থায়। পশ্চিমবঙ্গের 
প্রায় ১,৮০০ উচ্চ-বিদ্যালয়ের মধ্যে, ১৯৬ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত, ৫২৫টি 
বিগ্কালয়ে এই নতুন ব্যবস্থা প্রবতিত হয়েছে । পলী-অঞ্চলের শিক্ষানিকেতনগুলিতে 
যেমন কবি-বিজ্ঞান শিক্ষা! দেবার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছে, তেমনি শিল্পাঞ্চলের 
বিছ্যালয়গুলিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কারিগরী বিদ্যার উপর । বালিকা- 
বিছ্যালয়গুলিতে তেমনি স্বাভাবিক কারণেই গাহ্‌স্থ্য-বিজ্ঞান পড়াবার বিশেষ ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। 

কিন্তু, এই বিভিন্ন বিষয়গোষ্টীকে কেউ যদি ব্যবহারিক শিক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা 
ব'লে মনে করেন তাহ'লে ভুল হবে। কারণ, উচ্চতর মাধ্যমিক-বিদ্ভালয়ের এই 
বিশেষ শিক্ষাধার] শিক্ষার্থীদের নিিষ্ট কোনে! বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানার্জনের সোপান 
মাত্র, ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী জ্ঞানলাভ করতে হলে শিক্ষার্থীদ্দের আরও 
অগ্রসর হ'তে হবে সাতক বা ক্দাতকোতর পধায়ের বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করতে 
হবে তাদের । অনেকের কাছে হয়তে। মনে হবে যে, শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে যি 
ছাত্ররা বিশেষ কোনে। বিষয়-গোষ্ঠা অবলম্বন ক'রে পড়াশোনা করে, তাহলে 
তাদের মন একপেশে হ'য়ে যাবে, তাদের নৃদ্ধিবৃত্তিও বিকাশের স্থুযোগ হারাবে । 
কিন্তু সে-আশঙ্কা অমূলক | কারণ, যে-বিষয় নিয়েই 
ছেলেমেয়ের পড়াশোনা করুক না কেন, সকল ছেলের 
পক্ষেই অবশ্টপাঠ্য কতক্গুালবধয় আছে। যেমন, 
কারিগরি-বিগ্া একটি । কাঠের কাজই হোক, ম।টির কাজই হোক ধ। ভাতের কাজই 
হোক, কোনো-নাকোনো একটি হাতের কাজ শেখাগ উপবুক্ত বিষয় তাকে গ্রহণ 
করতে হবে। তাতে কারে শিক্ষার্থীরা বৈচিত্ের সন্ধান থখমন পাবে, তেমনি বুঝতে 
শিখবে কায্িকপরিশ্রমের মযাদা । এইভাবে কথিজীবীদের ছেলেরা একই সঙ্গে বিভিন্ 
বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান এবং কবি-বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানল।ভ ক'রে পিতৃপিতামহদের 
জীবিকাকে আধুনিক ভিত্তিতে গু্খতিষ্ঠিত করবার স্যে।গ পাখে। একই সঙ্গে 
য্দি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত উচ্চবিদ্যালয়গুলিতে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন কর] যেত 
তাহ'লেই ভালো হ'ত সবদিক থেকে । কিন্তু, সে-কাজে অর্থের প্রয়োজন যেমন বেশি, 
সময়েরও তেমনি প্রয়োজন । বঙ্ম।নে তাই ধাপে ধাপে এই পংক্কারকাধ চলেছে। 
তবে, সরকারী শিক্ষাবিভাগ এই আশা পোষণ করেন যে, ১৯৬১ সালের মধে) 
পশ্চিমবঙ্গের গ্রতাোক থানাঅঞ্লে অন্তত একটি ক'রে উচ্চতর মাধ্যমিক তথা 
সবাথসাধক বিদ্যালয় স্থাপিত হবে । 

পশ্চিমবঙ্গের এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থা এ-পর্যস্ত কতদূর পাফল্যলাভ করেছে তা 
বিচার-সাপেক্ষ। কারণ, কতকগুলি মূল-ক্রটি বা অভাব এখনও রয়ে গেছে। যে 
পাঠক্রম অনুসারে উচ্চতর এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই তার 
উপযুত্ত শিক্ষকের অভাব, গ্রন্থের অভাব, সাঁজসরঞ্জামেরও অভাব । শিক্ষক-শিক্ষণের 


রূপান্তরিত শিক্গাবাবস্তায 
বৈচিও্র। 


পশ্চিমবঙ্গে সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পন' ৪৯ 


উপযুক্ত ব্যবস্থা হ'লে হয়তো শিক্ষক পাওয়1 যাবে, কিন্তু বর্তমান আথিক-সংকটের 
দিনে যদি তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা না থাকে তাহ'লে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 
শিক্ষকের অভাব চিরদিনই থাকবে | পল্লী-এলাকায় অনেক ূ 

ক্ষেত্রে হয়তো ছাত্রাবাসের স্থব্যস্থাই করা হয়েছে, কিন্ত ৭ 
সেই সব ছাজাবাসে যারা থাকবে তাদের অভিশাখবদের বিঢাতি ও ছাত্রসমাজ 
পক্ষে ছাত্রাবাসের ব্যয়ণহন কর! সম্ভবপর লে কিনা সে- 

কথাও ভেবে দেখা দরকার | সবার উপরে, শিক্ষার যে পাঠন্ছচি নির্ধারিত হয়েছে তার 
জন গ্রন্থপাঠের অত্যধিক চাপ যদি কমানো না যায়, তাহ'লে মূল উদ্দেস্ঠ যে বহুলাংশেই 
ধাহত হবে সেকথা বলাই বাহুল্য । মাধ্যমিক-শিক্ষাব্যবস্থার নতুন পদ্ধতিকে 
যদি সাফল্যঘণ্তিত ক'রে তুলতে হয়, তাহলে এসখ ক্রটি-বিচ্যুতি যেমন দূর করতে 
হবে, তেমনি করতে হবে জটিল পরীক্ষা-পদ্ধতির পরিধর্তন। শিক্ষার্থীদের বিছ্বার্জনের 
সঠিক মূল্যায়ন করতে হ'লে তাদের সার! বছরের অুশীলন যাঁচাই করাই যথেষ্ট, 
তার বদলে যদি শুধু বাধিক পরীক্ষার ফলাফলের উপরে নির্ভর করা হয় তাহ'লে 
সঠিক মূল্যায়ন যেমন হয় না, শিক্ষার্থীদের প্রতি তেমনি অবিচারও করা হয়। 
বর্তমানে আর একটি বিপদ দেখা যাচ্ছে, তা হ'লে! ছাত্রপমাজের উচ্ছৃঙখলতা এবং 
পডাশোন] সম্পর্কে তাদের একট] অনাসক্তির ভাব। এমন পরিবেশ আজ সৃষ্টি 
করতে হবে য|তে ক'রে দেশের ছাত্রসমাজ এই সব দেব ও ছুূর্বলত। পরিহার ক'রে 
ছাত্রজীবনকে তপন্যার জীবনরূপে গ্রহণ করতে পারে, অহেতুক রাজনীতিক মতব।দ ও 
আমোদ-প্রমোদের মোহে পড়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে। 


শপস্লিমন্ঙ্কে সম্ভ্ি-উলক্রন্ন সভিককলন্ছা 


ভার্তবর্ধ একটি গ্রামকেন্দ্রিক দেশ নগরজীবনের নানাবিধ স্ুযোগ-ম্থবিধা 


ও স্বাচ্ছন্দের আকর্ষণে পল্লী-অঞ্চল ত্যাগ ক'রে শহরাঞ্চলের দিকে জনসমাগম 
বৃদ্ধি পেলেও, মোট জনসংখ্যার শতকর] প্রায় আশি ভাগ এখনও গ্রামাঞ্চলে 
বসবাস করে। গ্রামাঞ্চলের সেই বৃহৎ মানবসমাজের সবাজীণ উন্নতিবিধানের 
লক্ষ্য নিয়েই সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পন] ব। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার স্ুত্রপাত। জাতির 
জনক মহাতআ্বা গান্ধীও একদিন ভারতের অগণিত দরিভ্র গ্রামবাসীর সর্বাঙ্গীণ 
কল্যাণসাধনের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন | সে-কথা স্মরণ ভুনিকা_ সমা-উনন 
রেখে, ১৯৫২-সালের ২রা অক্টোবর তাঁর জন্মতিথিতে ারিকনার জট 
সারা ভারতে সমস্রি-উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে কাজ শুরু 

করে দেওয়া হয়। ভারতের উপেক্ষিত পলী-অঞ্চলকে প্রাণচঞ্চল ও অগণিত 
জনসাধারণের জীবন স্থখময় ও স্বাচ্ছন্বযপূর্ণ ক'রে তোলার এমন মহৎ উদেন্য নিয়ে 


৫০ রচনা-বিতান 


ইতিপূর্বে আর কখনও এমন পরিকল্পনা বচিত হয়নি । গ্রামজীবনের মূল সমন্যাগুলিকে 
বেছে নিয়ে একদিকে সরকারী উদ্ধম ও আধিক সাহায্য, অন্যদিকে গ্রামবাসীদের 
সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিয়োগ ক'রে সেই সব সমস্তার সমাধানই হলো এই পরিকল্পনার 
লক্ষ্য । ভারত-সরকারের এই শুভ-প্রচেষ্টায় মাফিন-সরকারের দ্ানও বিশেষভাবে 
স্মরণীয় । কারণ, এই পরিকল্পনার কর্মস্থচিকে ধাস্তবে বূপায়িত ক'রে তোলার কাজে 
মাফিন-সরকার গোড়া থেকেই যেমন বিশেষ আথিক সাহায্য দিয়ে আসছেন, তেমনি 
সহযোগিতা করছেন তাদের বিশেষজ্ঞদের এদেশে পাঠিয়ে দিয়ে । 

সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা! অনুসারে সার? ভারতে যেদিন প্রথম কাজ শুরু হয়, 
১৯৫২-মালের সেই ২র। অক্টোবর পশ্চিমবঙ্জেও সেই কাজের হয় সুত্রপাত ॥ প্রথম 
উদ্যোগে এই রাজ্যে আটটি এলাকণ বখ আটটি 'ব্রক? বেছে নেওয়] ভয়, এবং সেই 
সব রকের অধীনে প্রায় দেভ হাজার গ্রামের ৫ ৭৩ লক্ষ অধিবাসীদের সবাঙ্গীণ 
উন্নতিবিধানের কাজ শুরু করেন সরকারী কর্পচারীর] । 
তাদের সেই কাজে সভায়তা করতে এগিয়ে আসেন 
পলীবাসীরাও, নতুন আশা ও উত্সাহ নিয়ে। প্রথম যে 
আটটি ব্লক স্থাপিত হয় তা হ'লো--২৪-পরগনার বারুইপুর ব্লক, বর্ধমানের শক্তিগড 
ও গুসকরা ব্লক, বীরভূমের আহমদপুর, মহম্মদবাজার ও নলহাটী ব্লক, মেদিনীপুরের 
ঝাড়গ্রাম ব্লক, আর নদিয়ার ফুলিয়] ব্লক । ক্রমে ক্রমে রাজ্যের প্রত্যেক জেলাতেই 
ব্রক স্থাপিত হয় এবং একই করশ্স্থচি অনুসারে প্রত্যেক ব্লকে গ্রামজীবনের 
উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজ চলতে থাকে। ১৯৬০-সালের এপ্রিল মালের মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৩৫টি সমষ্ি-উন্নয়ন ব্লক স্বাপিত হয়, এবং মোট ১৭১৩৬৫টি গ্রাম 
ও ৯৩ লক্ষ ৬৩ হাজার লোক এই পক্জিকল্পনার আওতায় আসে । আশা করা যায়, 
তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা-কালের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গ্রাম সমষ্টি-উন্নয়ন 
পরিকল্পনার অন্ততুক্তি হবে, এমন কোনো গ্রাম থাকবে না যেখানকার বাসিন্দার1 এর 
স্থযোগ-স্বিধাগুলি না পাবেন । সেই সুযোগ-সুবিধা বলতে প্রধানত কৃষির উন্নতি, 
সেচব্যবস্থা, জলনিকাশ, বিছ্যুৎ-সরবরাহ, পানীয় জলের অভাব মোচন, কুটার শিল্প 
তথ ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, শিক্ষালাভের স্থবন্দোবস্ত, চিকিৎসা ব্যবস্থার 
প্রসার, উপযুক্ত গৃহনিষ্মাণ, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতি । 
গ্রামই যখন দেশের ভিত্তি, তখন যাতে সেই ভিত্তি সুদৃঢ় হয়, তার উপর স্ুখ- 
ত্বাচ্ছন্দ্যের ইমারত গ'ডে উঠতে পারে সেই লক্ষ্য সম্মথে রেখেই কাজ চলেছে বছরের 
পর বছর । 

পশ্চিমবঙ্গকে যদি “সমস্যাসম্কুল রাজ্য' ব'লে অভিহিত করা হয়, তাহ'লে অসঙ্গত 
হয় না। কারণ, সমস্তা এর একটি বা দু'টি নয়. অসংখ্য । প্রধান সমস্তা রাজ্যের 
আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্য । বঙ্গবিভাগের ফলে পশ্চিমবলের আয়তন 
যে-হারে সঞ্কচিত হয়েছে, সে-হারে তার লোকসংখ্যা হ্রাস পায়নি । পশ্চিমবঙ্গে 
প্রতি বর্গমাইলে ৭০০"২ জন লোকের বপতি | তাছাড়া এই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার 


পশ্চিমবঙ্গে সমষ্টি-উন্নয়ন 
পরিকল্পনা ও তার কর্মসুচি 


পশ্চিমবঙ্গে সমি-উন্নষয়ন পরিকল্লন। ৫১ 


শতকরণ1 ২৫ জন যেখানে ১১৪টি শহরে বাস করে, যেখানে শতকরা ৭৫ জন বাস করে 
৩৫,০৬৩টি গ্রামে | গ্রামাঞ্চলে অত্যধিক জনবসতির ফলে জমির উপরে যেমন তার 
চাপ পডেছে, তেমনি বু ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হয়ে 
পশ্চিম্বঙ্গের গ্রামসমাঁজের 
পড়েছে বিস্তৃত কষিজমি । তাছাডা পলী-অঞ্চলে ভাগচাষী ভিডি ভী রানে 
ও কৃবিমভুরের সংখ্যাধিক্য ঘটায় গ্রামীণ অর্থনীতিতেও পরিবল্পনার গুরুত্ 
একট] সংকট দেখা দিয়েছে । অতি অল্প জমিতে অধিক 
লোকের নির্ভরতার সমস্যার সঙ্গে আবার নতুন একটি সমস্যার উদ্ভব হয়েছে-_তা 
হ*লো! পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বান্থদেব আগমন । এযা!ৎ চল্লিশ লক্ষেরও বেশি উদ্বাস্ত 
এসেছে পশ্চিমবঙ্গে, আর তার অধিকাংশই হলো! রুষিজীবী। বঙ্গবিভাগ শুধু যে 
উদ্বান্ত-সমস্তা রই স্ষ্টি করেছে তা! নয়, সেই সর্দে আর্থনীত্িক বিপধয়ও ডেকে এনেছে 
_বিশেষ ক'রে প্রধান অর্থকরী ফসল পাটের ব্যাপারে । দেশ-বিভীগের আগে 
পাট-উতপাদনের প্রধান ক্ষেত্রগুলি ছিল পূর্ববঙ্গে, আর পাটজাত-দ্রব্য-প্রস্ততের 
অধিকাংশ চটকলগুলিই ছিল পশ্চিমবঙ্গে__হাঁওডা থেকে চুটূডা পর্যন্ত হুগলি নদীর 
ছুই তীরে । দেশ-বিভাগের ফলে দেখা গেল, পূর্ববঙ্গে (বা পূর্বপাকিস্তানে ) উৎপন্ন 
পাট পূর্ববঙ্গে সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হয় না, হবার কোনো সুযোগও নেই ৫সথানে _ছু'একটি 
চটকল ছাড়া; অন্যদিকে পাটের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের চটকলগুলি গুরুতর সমন্যার 
সম্মুখীন । উৎ্পাদন-ক্ষমত1 ও কাচামাল-সরবরাহের এই অসাম্য পশ্চিমবঙ্গের খাছ্য- 
সমশ্তাকে আরও তীব্রতর ক'রে তোলে, কেনন1 চাধীর1 নগদ টাকার আশায় খাছাশস্য 
উৎপাদনের জমিতে আরও বেশি ক'রে পাটচাষ শুরু করে। এর উপরে আছে 
অতিবুষ্টি ও অনাবৃষ্টির সমস্ত | অতিবুষ্টির ফলে এদেশের নদনদীগুলি যেমন ধ্বংসাত্মক 
বন্যার শ্ষ্টি ক'রে ফসল নষ্ট করে, অন্যদিকে তেমনি অনাবুষ্টির ফলে চাষ-আবাদ 
নই হয়ে যায়, কিংবা বিদ্বিত হয় । জলনিকাশ, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও জলসেচের প্রয়োজনীয় 
বাবস্থাগুলির অভাবে পশ্চিমবঙ্গের কষকদের ভাগা তাই এতকাল বর্ধার জলের 
কম-বেশির উপরেই নির্ভর করত। এই সব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই পশ্চিমবঙ্গে 
সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনণ গ্রহণ কর1 হয় । 
পশ্চিমবর্গে এই পরিকল্পনার বিভিন্ন কার্স্থচি কতদূর সাফল্যমগ্ডিত হয়েছে বা 
হয়নি সে-তর্ক না তুলে, আমরা যদি স্মরণ রাখি যে, কয়েক শতাব্দী ধ'রে এদেশের 
পল্লী-অঞ্চলের জীবনযাত্রা-প্রণালী অপরিবতিতই রয়েছে এবং সেই সঙ্গে যদি এ 
কথাও মনে রাখি যে, কী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই উন্নয়নস্চি গ্রহণ করা হয়েছে 
তাঁহ'লে সমষ্টি-উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্য অকিঞ্চিংকর ব'লে মনে হবে ন।| যে- 
সমস্ত লক্ষ্য নিয়ে ও যে সামাজিক আদর্শের ভিত্তিতে এই পরিকহনা রচিত হয়েছে এবং 
যেমন ব্যাপকভাবে তার বাস্তব-রূপায়নের কাজ চলেছে-তার সবই সাফল্যের 
গ্োতক । কিন্ত, আমর] যদি এই কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌছে 
না থাকি, এবং কার্ষক্ষেত্রে যদি দেখ! যায় যে, আমাদের কিছু-সংখ্যক কর্মী স্মস্টি- 
উন্নয়ন পরিকল্পনার মর্ম অনুধাবন করতে পারেননি তাহ'লে আমাদের হতাশ হবারও 


রং রচনা-বিতান 


কোনো কারণ নেই বা আত্মপক্ষ সমর্থনেরও কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। কেননা, 
উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতা, সেই সঙ্গে সকলের লমবেত চেষ্টা ছাড়া, রাতারাতি কোনে! 
পরিবর্তন ঘটানো! সম্ভব নয়। নানাদিকে নান! ক্রটি- 
১5 বিচ্যুতি থাকা সত্বেও একথা আমাদের শ্বীকার করতেই 
হবে যে, পল্লীগ্রামের জনসাধারণের মধ্যে আজ সমষ্টি- 
উন্নয়নের বিভিন্ন কার্ধহ্ুচি বিশেষ একটা সাড়া জাগিয়ে তুলেছে । গ্রামসেবক ও 
গ্রামসেবিকাদের সংস্পর্শে এসে পলীবাসীর] আজ আত্মনির্ভর হ'তে যেমন শিখেছে, 
তেমনি নিজেদের অভাব-অহ্থবিধ1গুলি দূর করতে সরকারী সাহায্য দাবি করছে। 
সমষ্টি-উন্নরনের মধ্য দিয়েই যে ব্যক্তিগত উন্নয়ন সম্ভব সে সত কে তার] যেন আজ 
নতুন করে উপলব্ধি করতে পেরেছে । কৃ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তার আজ তাই 
ভালো বীজ চায়, রাসায়নিক সার গ্রহণ করে, জলনিকাশ ও জলসেচের স্থুবিধাগুলি 
পাবার জন্যে সরকারী কর্মচারীদের শরণাপন্ন হয়। অশিক্ষিত বা নিরক্ষর কৃষকের! 
আজ যখন নিজেদের মধ্যে আযাম্নোনিয়াম সালফেট ও স্থপারফসফেটের গুণাগ্তণ নিয়ে 
আলোচনা করে; কিংবা যখন তাদের দেখা যায় গ্যামাক্সিনের সাহায্যে গাছপালা 
রক্ষা করছে, তখন কি এই কথাই মনে হয় ন1 যে, কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য আধুনিক 
ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়গুলি গ্রহণ করতে তারা সচেতন । তাদ্দের এই সচেতনতাবোধ 
তো! উন্নয়ন-পরিকল্পনার মাধ্যমেই এসেছে । কৃষি, জনশিক্ষা, স্বাস্থ্য, পশুরক্ষা, 
ক্ুদ্রশিল্প, যোগাযোগ-ব্)বস্থ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় আজ 
যে কল্যাণকর পরিব্তন দেখ? দিয়েছে তা প্রধানত সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাপক 
কার্যস্থচি অবলম্বন করেই সম্ভবপর হয়েছে । বিভিন্ন সমবায়-সমিতি গঠন ক'রেও 
গ্রামবাসীরা আজ নানাভাবে উপকৃত । বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, নিজেদের 
অস্থবিধাগুলি যাতে নিজেরাই দূর করতে পারে, সেজন্য গ্রামবাসীর] টাদা তুলেছে, 
যাদের পক্ষে টাদ। দেওয়া] সম্ভব হয়নি তার কাঁচামাল দিয়ে কিংবা শ্রমদান ক”রে 
নিজেদের পরিকল্পনাগুলিকে সার্থক করেছে । পল্লীবানীদের মধ্যে আজ যখন এই 
আত্মনির্ভরতাবোধ জন্মেছে তখন আর নৈরাশ্ঠের কোনো কারণ নেই । 
এ-কথ1 অবশ্য সত্য যে, সমষ্রি-উন্নরন পরিকল্পনার মাধ্যমে আমর) এই কয়েক 
বছরের মধ্যে পল্লীমাজের যতখানি উন্নতি বা পরিবর্তন আশা করেছিলাম তা 
ঠা দাদার হয়নি । প্রথমত এর জন্য দায়ী বহুদিনের পুরাঁনো। 
প্রতিষকত। ও সেগুলিকে. সরকারী প্রশাসন-ব্যবস্থা। এখনও 'লালফিতা'-র 
অপসারণ করিবার উপায় মহিমায় অনেক কর্মস্চির বাস্তব-বূপায়ণে অযথা! বিলদ্গ 
ঘটে। প্রশাসনিক নতুন রীতি প্রবর্তন ক'রে সমস্ত 
কাঁজকে ত্বরান্বিত করাই আজ সরকারের লক্ষ্য হওয়! উচিত । দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা 
বা হুর্বলতা হচ্ছে বাহা উন্নতির উপর লক্ষ্য এবং কর্মীদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার 
অভাব। ব্রক-অফিস থেকে মাসে কত বেশী লোক কত বেশী রাসাগনিক সার নিচ্ছে, 
কিংবা কত বেশী বিষ্ভালয়-ভবন ব' স্বাস্থ্াকেন্ত্র নিমিত হ'লো তার পরিসংখ্যান দিয়ে 
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পল্লীসমাজের উন্নতি বোঝানো যায় না, কারণ সেটা বাহিক উন্নতি ব পরিবর্তনের 
লক্ষণ মাত্র । আসল উন্নতির কূপ তখনই ফুটে .উঠবে যখন দেখা যাঁবে রাসায়নিক 
সারে ও উন্নত বীজের সাহায্যে কষকেরা শন্তোৎ্পাদনের পরিমাণ অনেক গুণ 
বাড়িয়েছে, কিংবা নতুন বিদ্ভাভবনে গ্রামের ছেলেমেয়েরা নিয়মিতভাবে পডাশুন! 
ক'রে শিক্ষার স্থযোগগুলি পুর্ণভাবে গ্রহণ করছে, অথবা পল্লীর জনস্বাস্থ্যরক্ষায় 
স্বস্থ্যকেন্দ্রগুলি নিয়মিতভাবে কাজ ক'রে চলেছে । কর্মীদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার 
অভাব দূর করতে হ'লে চাই উপযুক্ত শিক্ষণব্যবস্থা, যে-ব্যবস্থায় তার শিক্ষা পাবে 
পললীবামীদের সমপর্যারতুক্ত হয়ে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবার উৎসাহ । 
সরকারী কর্মচারীরা যেখানে কৌলীন্ত-মনোভাব বিস্জন দিয়ে কাজ করতে পারেন 
সেখানেই তাদের সাফল্য দেখা যায় । সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সার্থক ক'রে 
তুলতে হ'লে শুধু সরকার-নিযুক্ত কর্মচারীদের কর্মপ্রচেষ্টার উপরে নির্ভর ক'রে থাকলে 
চলে না, এ ব্যাপারে সর্বসাধারণের পূর্ণ সহযোগি তাও বিশেষভাবে কাম্য । আমাদের 
মধ্যে যারা সমষ্টি-উন্নয়ন কর্ণস্থচির বিরুদ্ধে হামেশাই সমালোচনা ক'রে থাকেন, 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা সেই কর্মস্থচির দোষক্রটি দূর করবার কোনে উপায় নির্দেশ 
করেন না। কিন্ত, নিছক বিরুদ্ধ-সমালোচনায় আসল কোনে! কাজ হয় না, নিজেদের 
মধ্যে শুধু তিক্ততাই বাড়ে । সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গি সব সময়ে সংগঠনমূলক হওয়া 
বাঞ্চনীয়। সমট্রি-উন্নয়ন সম্পর্কে ধাঁদের দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতা আছে, তারাই 
জানেন যে, সমষ্রি-উন্নয়নের কাজ ধীরে ধীরে চলে । সর্বোদয়-আন্দোলনের অন্যতম 
নেতা জয়প্রকাঁশ নারায়ণ এক জায়গায় বলেছেন-_+দ্রত সমষ্টি-উন্নয়নের কাজ চলবে 
ব'লে ধারা আশা করেন, বাস্তবের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। সমষ্টি- 
উন্নয়নের সার কথা হলো সবসাধারণের সম্মিলিত উদ্যোগে চালাবার একট মনোভাব 
স্থটি। এই মনোভাব যেখানে স্থষ্টি হয় সেখানে সমষ্টি-উন্নয়নের কাজ দ্রুতগতিতেই 
অগ্রসর হ'তে পারে । কিন্তু, আমাদের দেশে এই মনোভাবেরই অভাব । এই 
মনোভাব -স্থ্টির জন্য প্রয়োজন সময়, কর্মনিপুণতা৷ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি ।” 

কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার ফলে জান যায় যে, সমবেত প্রচেষ্টা চালাবার 
মনোভাব সৃষ্টি করবার অন্যতম উপার হৃ'লো উন্নযনক্থচি-রচনা ও সেগুলিকে বাস্তবে 
বূপায়িত করবার ভার সরকারী আঁওত থেকে সরিয়ে নিয়ে বে-পরকারী গ্রামবাসীদের 
উপরেই স্বস্ত করা । আর, সেই উদ্দেশ্টেই গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ বা পঞ্চায়েতী 
রাজ্যের স্যষ্টি। প্রথমদিকে সমষ্টি-পরিকল্পনার কর্মস্থচিতে জনগণের সহযোগিতা - 
লাভের উপায় হিসাবে পঞ্চায়েতী-রাজের কল্পনা করা হয়। পঞ্চায়েতী রাজ ও উপদংহার 
পরে, তার রাজনীতিক তাৎ্পর্যও উপলব্ধি করেন দেশের 
নেতার1। পঞ্চায়েতী-রাজ-ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার ও সমষ্টি-উন্নয়নস্থচির মধ্যে 
একট অত্যাবশ্তক সংযোগ থাকে। শেষ পর্বস্ত জনগণের মধ্যেই সার্বভৌমত্ব 
নিহিত--এই নীতি যেখানে সমধিত হয় সেখানে সশ্মিলিত-উদ্যোগ চালাবার 
মনোভাব স্থঙি হ'তেও দেরি হয় না। পল্লীসমাজের জনসাধারণ এবং গ্রাম-পঞ্চায়েত 


€ সর্বনিম শ্বায়ভ্ূশাসন-প্রতিষ্ঠান ) থেকে লোকসভ1 পর্বস্ত তাদেরই নির্বাচিত প্রতি- 
নিধিদের মধ্যে যে যোগাযোগ, তার দ্বারাই আজ ভারতের সর্বত্র জাতীয় নীতি 
ও জাতীয় পরিকল্পনার এক্য সাধিত হচ্ছে । সমষ্টি-উইদন স্থচির মাধ্যমে দেশবাসী 
আজ যেমন প্রশাসনিক 'এীক্য ও উন্নয়নের সাধারণ ধশখচ পেয়েছে, পঞ্চায়েতী রাজ্যের 
ফলে তেমনি পেয়েছে গ্রাম-উন্নয়ন-উক ও জেলা পর্ায়ে একই ধরনের উন্নয়ন-কাজের 
পরিকল্পনার সুযোগ । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার শেষদিকে পলী-পর্যায়ে উন্নয়নস্মুচি- 
রচন! এবং বূপায়ণের যথেষ্ট দায়িত্ব অধিকাংশ রাজ্যেই গ্রাম-পঞ্চায়েতদের হাতে ন্বস্ত 
করা হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের যেখানেই ব্ক্-পর্চােত-সমিতি গঠিত হয়েছে, সেখানেই 
সমষ্টি-উন্নয়নস্থচি-রচন1 ও রূপায়ণ নিয়ন্ত্রণের ভার সেই সব সমিতির উপর ছেডে দেওয়া 
হয়েছে । বহু ক্ষেত্রে পঞ্লার জনসাধারণ নগদ অর্থ দয়ে, শ্রমদাঁন ক'রে ও অন্যান্ভাবে 
উন্নক্নহ্থচি রূপায়ণের জন্য যে রকম উংপাভ দেখিয়েছেন, তা থেকেই বোবা যায়, 
ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গের পল্লীসমাজেও দ্রুত একটা পরিবর্তন 
আসছে-যে-পরিবর্তনের ফলে অদূর ভবিষাতে আমর উন্নত সমাজ-জীবনের সুন্দর 
একটি রূপ দেখতে পাব। সেই আশাতেই আক পক্থীবাংলার লক্ষ লক্ষ নরনারী 
উন্নয়ন-কর্মস্থচির বুহৎ যজ্জে আত্মনিয়োগ করেছে। 
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প্ুরাকীতির মধ্য দিয়েই দেশের অতীত জ্ভাতা ও সংস্কৃতির চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে বর্তমানকালের মানুষদের কাছে। পুরাঁকীতিগুলি যেন অতীতের সাক্ষী,_ 
গৌরবময় অ'তীত ইতিহাসের ধারক ও বাহক । রোমের 
কুসিকা বিভিন্ন ধ্বংসাঁবশেষের মধ্য দিয়ে আজকের মানুষ যেমন 
গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির পবিচয় পায়, মিশরের পিরাষিডগুলি যেমন মিশরের 
প্রাচীন গৌরবের জয় ঘোষণ] করে, ভারক্ষের অজন্তা-ইলোরার গিরি গুহাগুলি, তার 
অপংখ্য দুর্গ, প্রাসাদ, মন্দির এবং মসজিদও তেমনি ভারতের হিন্দুৎ বৌদ্ধ ও মুসলমান 
সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে । সম্রাট, শাহজাহানের “তাজমহল” মহাকালের 
জ্কুটি উপেক্ষা ক'রে আজও ভারতীয় ভান্বর্ধশিল্লের গৌরবগাথা প্রচার ক'রে চলেছে, 
আকর্ষণ করছে লার! পৃথিবীর মানতষকে | 
অতীতের যে-কোনো! কীন্তিকেই পুরাকীতি নামে অভিহিত করা গেলেও, 
সাধারণভাবে পুরাকীতি বলতে আমরা “এনসিয়েণ্ট মনুমেন্ট'-গুলিকেই বুঝি । 
ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের প্রাচীন অট্রালিকা, মন্দির, 
মসজিদ, তুর্গ, প্তস্ত প্রভৃতির সংখা অনেক কম। তার প্রধান কারণ, বাংলাদেশে 
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বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইট ব1 পোডামাটির কাজ হয়েছে, পাথরের ব্যবহার এদেশে 
ব্যাপকতা লাভ করেনি । প্রাকৃতিক বিরূপ আবহাওয়া ও দুর্যোগের কবল থেকে 
আত্মরক্ষা করবার যে শক্তি পাথরের থাকে, সে-শক্তি দেখা 
যায় না ইট বা? পোড়ামাটির মধ্যে । তাই পাথরের তৈরী 
গ্রাসাদ-দুর্গ-মন্রির যেমন স্ুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয় অন্য 
কোনে। উপাদানে তৈরা অষ্রালিক] সে স্থায়িত্বের অধিকারী হয় নাঁ। ছিতীয় কারণ, 
ইংরেজ রাজত্বে ভারতের প্রত্রতত্ব-বিভাগ অন্যান্য প্রদেশের পুরাকীন্তিগুলিকে বক্ষ 
করবার জন্য যে যত্ব নিয়েছিলেন, সে-তুলনায় কোনে যত্ব-ই নেননি বাংলাদেশের' 
ক্ষেত্রে। এঁতিহাসিক গুরুত্বের দ্রিক থেকে বাংলাদেশের প্রার্ঠীন কীতিস্তস্তগুলি সম্ভবতো 
এ বিভাগের যথেষ্ট মনোযোগও আকর্ষণ করতে পাবেনি | কিন্ত, প্রাদেশিক সরকারও 
যর্দি এবিষয়ে কিছুট1 আগ্রহ দেখাতেন, তাহ'লে হয়তো বাংলাদেশের অতীত 
ইতিহাসের বহু কীতিস্তস্ত অবহেলা-অনাদরে নষ্ট হয়ে যেত না। অবশ্য, এ-বিষয়ে 
বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও কিছুটা দ্বায়িত্ব ছিল। তারা ষদি সংঘবদ্ধভাবে 
সরকারী ওদাসীন্যের প্রতিবাদ করতেন তাহ'লে হয়তো বাংলাদেশের পুরাকীতিগুলির 
রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা হ'ত--অনাদরে অবহেলায় সেগুলি এমন শোচনীয় 
অবস্থার মধ্যে থাকত না। পশ্চিমবঙ্গে এখনও যে-সব প্রাচীন কীন্তিস্তস্ত দাড়িয়ে 
আছে তার অধিকাংশ জঙ্গলাকীর্ণ, সেগুপির কাছে গিয়ে পৌছুবারও উপযুক্ত 
রাস্তাঘাটের একান্ত অভাব । আশার কথা এই যে, দেশ স্বাধীন হবার পর এবিষয়ে 
জাতীয়-সরকারের দৃষ্টি সজাগ হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত পুরাকী তিগুলিকে 
রক্ষা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করছেন রাজ্য-সরকার । সম্প্রতি একটি প্রত্বুতত্ব-বিভাগও, 
স্থাপিত হয়েছে রাজ্য-সরকারের অধীনে । 

পশ্চিমবঙ্গের এতিহাসিক কীতিত্তস্তগুলির মধ্যে মালদহ জেলার গোৌড়ে অবস্থিত 
প্রাচীন প্রাসাদ, মসজিদ ও মিলার এবং বাকুড়া জেলার বিধুপুরে অবস্থিত মন্দিরগুলিই 
প্রধান। মালদহ জেলার সদর-শহর ইংরেজবাজার থেকে বাংলার বৌদ্ধ, হিন্দু ও 
মুসলমান যুগের রাজধানী গৌভ মাইলদশেক দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। গড়ের 
শেষ সীমানা! অবশ্ত ইংরেজবাজার-শহর থেকে চৌদ্দ মাইলেরও বেশি। বরাবর 
পাকা রাস্তা হয়েছে এখন । আর, প্রয়োজনীয় যানবাহনও 
পাওয়। যায় সেই প্রাচীন রাজধানীটি দেখে আসবার জন্য | 
বন্যার হাত থেকে বাজধানীটিকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্টে যে-যুগে যে বাধ দেওয়। 
হয়েছিল তা এখনও বর্তমান । এটি দেখে সাডে সাত মাইল আর প্রস্থে প্রার 
ছু'মাইল। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালরাজাদের সময় থেকেই (অর্থাৎ, গ্রীষ্টীয় অষ্টম 
শতাব্দীতে ) গৌড়নগরের ইতিহাস আরম্ভ । তারপর, দ্বাদশ শতকের গোড়ার দিকে 
হিন্দুধর্সাবলম্বী সেনরাজাদের রাজত্ব শুরু হয় গৌড়ে। সেনবংশের সেই আধিপত্য 
নষ্ট হয়ে যায় একশ+ বছরের মধ্যেই । তারপর ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে গৌড়ে 
প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলমান রাজত্ব । প্রথমে পাঠান, পরে মোগলেরা আসে এদেশে । 


পশ্চিমবঙ্গের পুগাকীত- 
সমুহের স্বল্পতা 


গোৌড়ের প্রাচীন কী তিস্তস্ত' 


€৬ রচনা-বিতান 


তাদের আধিপত্য চলে যোড়শ শতাব্দীর বষ্টদশক পরধযস্ত। ১৫৬৪ খ্রীঃ অবে 
বাংলাদেশের এতিহাসিক রাজধানী গৌড়নগর পরিত্যক্ত হয়। সেই থেকে অতীতের 
স্মতিচিহগুলিকে কোনরকমে বুকে আকডে ধ'রে জনহীন এক বিরাট প্রাস্তরের মধ্যে 
ধ্লাঁড়িয়ে রয়েছে গৌড। গোৌড়ের পুরাকীতিগুলির মধ্যে “বিড সোনামসজিদ? বা 
“বারদুয়ারী'-কেই অনেকে গৌডের সর্বোৎকৃষ্ট অট্রলিক ব'লে বর্ণনা করেন। ছোট 
ছোট ইট আর পাথরের খিলান দিয়ে তৈরী এই প্রাচীন মসজিদটি লম্বায় ১৮* ফট, 
আর চওডায় ৮* ফুট। অনেকের ধারণা, একসময় এটি বাদশাহের দগপ্তরখানা হিসেবে 
ব্যবহত ₹'ত। “দখল দরওয়াজা' বা “বাইশগজী” একটি প্রাচীন ফটকও দেখবার 
মতো। এটি একসময় গৌড়-ছুর্গের প্রধান প্রবেশদ্বার ছিল! এর প্রাচীরগাত্রে 
যে-সব কারুকাজ দেখ] যায়, তা দুসলিন-স্থাপত্যশিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন | আর 
একটি ভ্রষ্টব্য কীতিস্তস্ত হলে! 'ফিরোজ মিনার” । ইটের তৈরী এই মিনার বা 
স্তভটি ৮৪ ফুট উচু, আর এর ভিতরে রয়েছে ৭৩-ধাঁপবিশিষ্ট ঘোরানো সিডি। 
কেউ বলেন এটি একটি বিজয়ন্তস্ত, কেউ বলেন সংকেত-স্থান. আবার কেউ বলেন 
চেরাগদানি। সে যাই হোক, প্রায় সাড়ে পাচশ' বছর আগেকার তৈরী এই 
মিনারের উপর থেকে গৌডের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ ও রাজমহলের গিরি শ্রেণীর ধূসর 
শোভা নিরীক্ষণ করা যায় । গোৌডের অন্যান্য পুরাকীত্তির মধ্যে রয়েছে__হাবেলি 
খাস ( বা রাজপ্রাসাদ ), লুকোচুরি-দরওয়াজা। কদম-রস্থল মসজিদ, ঘুমটি-দরওয়াজা, 
চিকা মসজিদ, তাঁতীপাড়। মসজিদ, চামকাটি মসজিদ) লোটন মসজিদ, ছোটসোন। 
মসজিদ, সাগরদীঘি, কাচাগড়, লোহাগভ, একডালা-ছুর্গ, গৌড়েশ্বরীর মন্দির প্রভৃতি । 
গোড়বঙ্গের অন্যতম রাজধানী পাওুয়াতেও অনেক মসজিদ ও প্রাসাদের- ধ্বংসাবশেষ 
চোখে পড়ে। সেগুলির মধ্যে বিশেষ উলেখযোগ্য আদিনা মসজিদ, একলাখী 
মসজিদ, ও কুতুব আলমের দরগা । গৌড়-পাওুয়ার এই সব কীত্স্তস্তে সেকালের 
ভাঙ্কর ও স্থপতিরা তাদের শিল্প-নৈপুণ্যের যে নিদর্শন রেখে গেছে-তা অত্যাশ্চর্য না 
হ'লেও অকিঞ্চিংকর নয়। কোনো! কোনো মসজিদে হিন্দু-আমলের ইট-পাঁথরও যেমন 
পাওয়া যায়, তেমনি লক্ষ্য করা যায় হিন্দু-স্থাপত্য শিল্পের গ্রভাব । 
মালদহ জেলার গৌড় অঞ্চলে যেমন মুসলমান-আমলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প- 
কলার বহু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে, বাকুড়া জেলার বিঞু্পুর অঞ্চলেও তেমনি ছড়িয়ে 
বিফপুরের পুরাকীর্তি রয়েছে হিন্দু ম্পরাজাদের আমলে নি্িত বহু মন্দির দুর্গ ও 
প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ | বার হাম্িরের রাজত্বকালে বিষুপুরের 
অধিকাংশ হিন্দুই বৈষ্ণবধর্ধ গ্রহণ করে। বিঞুপুরের বিভিন্ন মন্দিরে তাই পুরাণ- 
ভাগবত-বণিত বিভিন্ন কাহিনীর শিল্পরূপ দেখিতে পাওয়া যায় । অবশ্ঠ, রাজ। 
হাদ্িরের আমলের ম্বৃতিচিহ্ন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আজ অবলুপ্ত। এখন যে-সব 
কীতিস্তস্ত চোখে পড়ে তার অধিকাংশই রাজ রঘুনাথ সিংহ ও তীর পুত্র বীর সিংহের 
আমলের । তীদ্দের রাজত্বকালেই বিষুপুরের শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভাক্বর্য উন্নতির 
রম সীমায় পৌছায় । বিধুপুরের অধিকাংশ মন্দির ও দীঘি (বাধ নামে পরিচিত ) 


পশ্চিমবঙ্গের পুরাকী্ি ৫ 


বঘুনাথ সিংহের শাসনকালে ( ১৭-শ শতকের প্রথমভাগে ) নিমিত হয়। জোড়বাংলা, 
হাম রায়, ও মদনগোপালের মন্দির বিষুপুরের অসংখ্য মন্দিরের মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ' জোড়বাংলার গঠনরীতি যেমন অভিনব, এই মন্দিরগাত্রের 
কারুকাজগুলিও তেমনি চিত্তাকর্ষক । ছুটি মন্দির পরস্পর-সংলগ্ন বলে এর নাম হয়েছে 
জোড়বাংলা ; আন্র, এর গঠনরীতিতে রয়েছে বাকুডা-অঞ্চলের প্রচণিত পর্ণকুটীরেরই 
প্রভাব । কালো পাথরের সুবুহৎ পঞ্চরত্ব-মন্দির, যা এখন মদনগোপালের মন্দির 
নামেই বিখ্যাত, সেরকমের ঝড় পঞ্চরত্ব-মন্দির বাংলাদেশে আর দ্বিতীয় নেই। এই 
শ্রেণীর মন্দির পঞ্চচুড়াবিশিষ্ট ব'লেই বোধ হয় পঞ্চরত্র-মন্বির নামে পরিচিত। রঘুনাথ 
সিংহের পৌত্র দুর্গন সিংহের অক্ষয় কীতি মধনমোইন-মন্দির । এই মন্দিরের বিভিন্ন 
দেওয়ালে যে-সব পৌরাণিক চরিত্র উৎকীণ আছে, সেগুলি বাঙালী ভাস্করদের অপূর্ব 
শিল্পনৈপুণ্যেরই পরিচয় বহন করছে । মন্সরাজাদের আমলে বিষুপুরের ছুর্গ ছিল 
সুরক্ষিত ও ছুর্ভেচ্চ । সেই ছুরগের কয়েকটি প্রবেশদ্বার ব তোরণ এবং এঁতিহাসিক 
দলমাদল কামান এখনও রয়েছে বিষুপুরে | খিখুপপুরের সমীজ-জীবনে বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন ধর্সের ভাবধার1 যে অন্তপ্রবেশ করেছিল তার পরিচয় আমরা পাই বিভি্ 
মন্দিরের গঠনরীতিতে ও ভাঙ্কষে । ছ্বারকেশ্বর-তীরবতা শ্ঠামচাদের মন্দিরে যেমন 
জৈনধর্ধের প্রভাব পরিলক্ষিত হর, তেমনি সারেশ্বরের শিব-মন্দিরে দেখতে পাওয়। যায় 
শৈবধযের প্রভাব । শেষোক্ত এই মন্দিরটি বহু প্রাচীন এবং উত্কলীয় ভান্গধ রীতিতে 
নিমিত। শাক্ত এবং বৌদ্ধ ধর্মেরও প্রভাব লক্ষ্য করা যায় কয়েকটি মন্রিঞ্র গঠনে ও 
ভাক্ষর্ষে। বিষুপুরের গ্রাচীন কীতিস্তস্তগুলির মধ্যে যেমন ইট-পাথর ব্যবহৃত হয়েছে, 
তেমনি পোড়ামাটির কারুকাজও রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। পোড়ামাটির কারুকাজ 
শুধু বাকুড়া-বিষুপুর অঞ্চলেই দেখতে পাওয়া যায় না, রাট-বঙ্গের অনেক জায়গাতেই 
তার সাক্ষ্য মেলে । বিষুপুর-অঞ্চলের অন্যান্য পুরাকীতিক মধ্যে বিখ্যাত- _বৈষ্ণবযুগের 
বিখ্যাত রাপমঞ্চ, ল'লগভ, গুমগড, পাথর দরজা ( দুর্গতোরণ ), লালবাধ প্রভৃতি | 
আরও বহু প্রাচীন কীতিস্তস্তের সাক্ষাৎ পাওয়1 যায় পশ্চিমবর্জের বিভিন্ন জেলায় । 
কিন্ত, প্রাচীনত্তের দিক থেকে সেগুলির গুরুত্ব অনেক কম । মুসলমান-আমলের অনেক- 
গুলি কীতিস্তস্ত ও ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যাবে হুগলি ও সুশিদাবাদ 
জেলার বিভিন্ন এলাকায় । হুগলি জেলার পাতুয়ায় যেমন 
রয়েছে পাচতল] একটি মিনার, যার গঠনরী তিতে দিল্রীব নাত পুরাকীনতি 
কুতবমিনারের সাদৃশ্ত আছে অনেকখানি । আর মুশিদাবাদে যে-সব প্রাসাদ, মসজিদ ও 
কবর রয়েছে তার বেশির ভাগই আলীবদী-সিরাজদৌল্লার স্মৃতি বহন করছে। হিন্দু 
স্বাপত্য ও ভাত্বর্ষের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হুগপি জেলার গড়-মান্দারণ, মহানাদ, 
চণ্ডীতলা, চু চুড়া, ্বারবাসিনী, বংশবাটা প্রভৃতি জায়গায় গেলে দেখতে পাওয়া ষাবে। 
নবদ্বীপ অঞ্চলে তেমনি দেখতে পাওয়া যাবে বৈষ্ণবযুগের অনেক স্বতিচিহ। আবার 
পশ্চিম-দিনাজপুরের বাণগড়-এলাকায় যেমন বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
বহু রংস্ত উদ্ঘাটিত হয়েছে, সাম্প্রতিক কালের খননকার্ষের ফলে তেমনি ২৪-পরগন, 


থ৮ রচনা-বিতান 


জেলার চন্দ্রকেতুগড় বাংলাদেশের অতীত গৌরবের বিস্ময়কর একটি অধ্যায় আমাদের 
চোখের সামনে তুলে ধরেছে। প্রাচীন আমলের বনু মুর্তি ও তৈজসপত্রও পাওয়া 
গেছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় । ভারতীয় সংগ্রহশাল।য়, কলিকাত! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে এবং কয়েকটি ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে 
সেগুলি। ইতিহাসে আগ্রহশীল ব্যক্তির এইসব পুরাকীতি থেকেই তাদের গবেষণা. 
কাধের মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ ক'রে থাকেন। 

ভারতের অন্যান্ত রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীতিসমূহ সংখ্যায় কম হলেও 
নগণ্য নয়। বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকেও সেগুলির বিশেষ 
একটা গুরুত্ব ও তাৎপধ আছে । সেই কারণেই, এই সব পুরাকীত্তির উপধুক্ত 
রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা! থাক। একান্তই প্রয়োজন । পশ্চিম- 
বর্গের সরকারী প্রত্বতত্ব-বিভাগ যদি এবিষয়ে তৎপর না 
হন তাহ'লে অধিকাংশই যে ক্রমশ ধ্বংসাবশেষ থেকে ধূলিকণায় পরিণত হবে তা 
বলা-ই বাহুল্য । রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত বাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কীতিস্তস্ত ও 
ধবংসাবশেষের পরিচয়লিপি প্রণয়ন করাও বিশেষ প্রয়োজন । কারণ, পরিচয়লিপির 
মধ্যেই বিষয়বস্তবর গুরুত্ব নিহিত থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন পুরাকীতি পরিদর্শনে যাতে 
দেশবাপীর আগ্রহ জন্মে, সেওস্য উপযুক্ত রাস্তাঘাট ও যানবাহনের ব্যবস্থা থাকাও 
একান্ত প্রয়োজন । নতুন ক'রে খননকার্ধও চালাতে হবে দেশের বিভিন্ন জায়গায়, 
কারণ, কে বলতে পারে বাংলার ভূমিগর্ভ থেকে একদিন বনু প্রাচীন আরও এমন সব 
জিনিস উঠবে ন1 যেগুলির মধ্যে থাকবে ভারতীয় সভ্যতার বিস্ময়কর নিদর্শন | 


উপসংহার 


এশ্্ি্লভেক্ল পহকগাতেভ-ল্যবক্ 


পঞ্চায়েতী-রাজ ও পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা এক জিনিস নয়। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট 
পার্থক্য আছে। পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার অর্থ স্থানীয় অসামবিক প্রশাপন-ব্যাপারে পল্লী- 
পঞ্চায়েতের অধিকতর ভূমিকা গ্রহণ। আর পঞ্চায়েতী-রাজের অর্থ গ্রামসভা থেকে 
ল্লোকসভা পধস্ত জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান- 
সমূহকে উন্নয়নমূলক সকল কাজের জঙ্ ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ। কিছুদিন আগে 
পযস্তও পঞ্চায়েত ও অন্থান্ত প্রকার স্থানীয় স্বায়তশাসন- 

ভূমিকা__পঞ্চায়েতী-রাজ প্রতিষ্ঠানকে জনগণের স্বায়ত্তশালনযূলক প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা 
0125 সব্রকার্ী এজেন্সী ব'লে বিবেচনা করা হ'ত। ফলে, 
সেগুলি জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত না। সমাষ্ট-উন্নয়নস্থচির রূপায়ণে লব্ধ 
অভিজ্ঞতা থেকেই বোবা যায় যে, কেবলমাত্র স্থসংগঠিত ও সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্থানীর 
শাসন-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা গণসহযোগিত। পাওয়। যেতে পারে । এইভাবেই পঞ্চায়েতী- 


পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা ৫৯ 


রাজের ধারণা ্ষ্ট হয়। যাতে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
স্থানীয় নীতি নির্ধারণ করতে পারে এবং স্থানীয় সবসাধারণের প্রয়োজন ও ইচ্ছার 
নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য হয়, সেজন্য পঞ্চায়েতী-রাজে জনগণের দ্বার নির্বাচিত 
গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সশ্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় । পঞ্চায়েতী-রাজের 
আদর্শ অনুসারে স্থানীয় কতৃপক্ষ শুধু যে পরিকল্পনা রচনা করেন তাই নয়, তার। 
সমষ্টির মূল প্রয়োজনের সর্পে সঙ্গতি রেখে তাদের উন্নয়নস্চি বূপায়িত করেন। শেষ 
পর্যন্ত জনগণের মধ্যেই সাবভৌম্ত্ব নিহিত-_-এই নীতির মধ্যেই রয়েছে স্থানীয় 
সরকার ও সমষ্টি-উন্নয়নস্থচির মূল। ক্ষুদ্র পলা-সমাজের জনগণ এবং গ্রামসভা থেকে 
লোকসভা পর্যন্ত তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে যোগাযোগ তা দ্বার? জাতীয় নীতি ও 
জাতীয় পরিকল্পনার এঁক্য পাধিত হর । জেলা-পরিষদে বিধান-পরিষদ ও লোকসভার 
সদস্যদের প্রতিনিধি যাওয়ায়, জেলা-পরিখদ বাজ্য-বিধানসভা ও সংসদের মধ্যে 
স্থাপিত হয় ঘনিষ্ট যোগাবোগ । পঞ্চায়েতী-রাজের এই দিক থেকে পুবতন স্থানীর- 
স্বাযত্তশাসন প্রতিষ্ঠান ( অথাৎ, ডিস্টিক্ট বোড ও লোকাল-বোড ) এবং পল্পী-ভারতে 
যে নতুন ধরনের প্রতিষ্ঠান ( পল্ী-পঞ্চায়েত ) স্থাপিত হচ্ছে এ ছু'ষের মধ্যেকার মূল 
পার্থক্য বোঝ যায়। সমষ্টি-উন্নয়নস্থচির মাধ্যমে দেশ যেমন প্রশাসনিক এক্য ও 
উন্নয়নের সাধারণ ধাচ পেয়েছে, পঞ্চায়েতী-রাজের ফলে তেমনি পেয়েছে পলী, 
সমষ্টি-উন্নয়ন ব্লক ও জেল। পধায়ে একই ধরনের সংগঠন-মূলক কাজের পরিকল্পনা ও 
রূপায়ণের সুযোগ । সমগ্র দেশে পঞ্চায়েতী-রাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্তেই পঞ্চায়েত- 
ব্যবস্থার স্থত্রপাত। আর, সারা ভারতে যাতে একই ধরনের পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা 
প্রবন্তিত হয়, কোথাও ইউনিয়ন-বোর্, কোথাও তালুক-বোর্ড, কোথাও পলী-পঞ্চায়েত 
এরকমের বিভিন্ন পলী-শাসন-প্রতিষ্ঠান না থাকে, সেজন্া ভারতীয় সংসদ যে আইন 
প্রণয়ন করেন তার ফলে আজ একই ধরনের পঞ্চাঝ়ে ত-ব্যবস্থ1! প্রতিষিত হতে চলেছে 
পল্লী-ভাবরতের সর্বত্র । 


পশ্চিমবঙ্গের পলী-অঞ্চলে জনগণের বিধিবদ্ধ প্রকৃত শ্বায়ত্তশাপন-প্রতিষ্টান গঠনেবু 
উদ্দেস্তে ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে “পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত বিল, পাস হয় এবং 
১৯৫৭-পালের জানু আ!র মাসে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ 
করলে সেই বিল পরিণত হয় আইনে । সেই আইন পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত- 
অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞক্লে পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা ০০ 
প্রবতনের কাজ চলেছে । পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার প্রয়োজন ও গুরুত্ব বিখেচনার পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার স্থির করেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক-পরিকপ্পনা কালের মধোই পশ্চিমবজের 
প্রতিটি গ্রামে “গ্রাম-পঞ্চায়েত” গঠন করতে হবে । তদন্তথায়ী প্রায় বিশ হাজার "গ্রাম- 
প্ায়েত” ও তিন হাজার তিন শ* 'অঞ্চল-পঞ্চায়েত” গঠিত হবার কথা । কিন্তু, ১৯৬০- 
সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মাত্র তিন হাজার পাচণ” একানব্বইটি গ্রাম-পঞ্চায়েত ও 
ইশ ছিক্বাত্তরটি অঞ্চল-পঞ্চায়ে ত গঠিত হয়েছে । আশা করা যায়, ১৯৬৬৪ সালের 
মার্চ মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ তার পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা সম্পফিত লক্ষ্যে গিয়ে পৌছুবে। 


রচনা-বিতান 


পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার সর্বপ্রথম কাজ হ'লে প্রত্যেক গ্রামে একটি করে গ্রামসভা" 
গঠন কর]। গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে রাজ্য-বিধানসভার ভোটার- 
তালিকায় যাদের নাম থাকবে তাদের গ্রতোকেই 

৬6 গ্রামসভাঞ্জর নভ্য হবেন । ধরা যাক, কোনে! এলাকায় 
এইভাবে কয়েকটি গ্রামসভ1 গঠিত হ'লো। তখন সংলগ্র 

বিভিন্ন গ্রামসভার সভযদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হবে একটি গ্রাম-পঞ্চায়েত। একটি 
গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভ্যসংখ্যা হবে কমপক্ষে নয়জন আর উধ্বপক্ষে পনের জন। গ্রাম- 
সভার সভ্যেরা নিজেদের মধ্য থেকেই গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভ্য নিবাচিত করবনে। 
নির্বাচনের সৃবিধার জন্য গ্রত্যেক গ্রামসভার এলাকা কয়েকটি নিবাচনক্ষেত্রে বিভক্ত 
করা হয়েছে এবং নির্বাচনের আগে প্রত্যেক নিরাচনক্ষেত্রের স্থানীয় সীমান। 
ঘোষণা ক'রে দেওয়া হয় সরকারের স্বারভ্তশাননবিভাগের পক্ষ থেকে । কোন্‌ 
নির্বাচনক্ষেত্রে কতজন সভ্য নির্বচিত হবেন তাও পূর্বে ঘোষণা করা হয় । নির্বাচন- 
প্রার্থীকে কোনো রকম ফী জম দিতে হয় ন1, আর ভোটারের গোপন ব্যালট 
প্রথায় ভোট দেন । নিবাচিত গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভযরা তখন নিজেদের মধ্য থেকে 
একজন অধ্যক্ষ ও উপাধ,ক্ষ নির্বাচন করেন। গ্রাম-পর্চাধেতির সভায় সভাপতি 
করেন সেই অধ্যক্ষ বা তাত্র অশ্পস্থিতিতে উপাধ্যর্শ । গআমমভার কাজও চলে 
তাদের সভাপতিত্বে। গ্রাম-পঞ্চারেতের অধঃক্ষ ও উপাধানদের কাধকাল চা 
বৎসর | অর্থাৎ, চার ব্সর পরে নতুন ক'রে আবার নির্বাচন হবে। পঞ্চায়েত- 
ব্যবস্থার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর যেমন গ্রামসভ1 ও গ্রাম-পর্চায়েত, তেমনি তার তৃতীয় 
স্তর হলো 'অঞ্চল-পঞ্চায়েত'। কয়েকটি সংলগ্ন গ্রাম-পঞ্চায়েত নিরে একটি অঞ্চল- 
পঞ্চায়েত গঠিত হয়। প্রতোক গ্রাম-পঞ্গায়েতের সভ্যেরা সংঙ্লিষ্ট অঞ্চল-পঞ্চয়েতের 
সর্ঘন্য নির্বাচন করেন । অর্থাৎ, গ্রামসভভা থেকে গ্রাম-পঞ্চায়েত এবং গ্রাম-পঞ্চায়েত 
থেকে অঞ্চল-পঞ্চায়েতের উদ্ভব। প্রত্যেক গ্রামসভার প্রতি আড়াইশ” জন সভ্যপিছু 
একজন প্রতিনিধিকে গ্রাম-পঞ্চায়েতের মাধ্যমে অঞ্চল-পঞ্চায়েতের সন্তরূপে পির্বাচিত 
করা হয়। অঞ্চল-পঞ্ধায়েতের নির্বাচনও হয় ব্যালট-প্রথায়, এবং অঞ্চল-পঞ্চায়েতের 
সদশ্তেরা তাদের মধ) থেকে প্রধান ও উপ-্প্রধান নির্বাচন করেন । অঞ্চল-পঞ্চায়েতের 
সভায় সেই প্রধান বা ঠার অন্রুপস্থিতিতে উপ-প্রধান সভাপতিত্ব করেন । এই প্রসঙ্গে 
বলা যেতে পারে যে. পূর্বেকার ইউনিয়ন-বোর্ডগুলিই বর্তমানে অঞ্চল-পঞ্চায়েতের বূপ 
নিচ্ছে। পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার এই ত্রিমুখী কাঠামে1 বিচার করলে দেখ যায় যে, এর সঙ্গে 
ংসদীয় গঠনরীত্ির একট1 মিল আছে । জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে 
যেমন প্রথমে গঠিত হয় বিধানসভ1 এবং বিধানসভার নিদিষ্ট সদস্যদের ভোটে যেমন 
বিধান-পরিষদের অধিকাংশ সদস্ত নিরাচিত হন, তেমনি জনগণের দ্বারা গঠিত 
গ্রামসভার সভ্যর] গ্রাম-পঞ্চায়েত ও অঞ্চল-পঞ্চায়েত গঠনের অধিকারী । গণতান্ত্রিক 
নিয়মে সুষ্ট এই পঞ্চায়েত-ব্যবস্থাকে তাই স্বায়ভশাসনমূলক-ব্যবস্থার ভিত্তি বলা যায়। 
আগে ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে যেমন স্থানীয় ছোটখাটে1 বিবাদ-বিসংবাদ নিষ্পত্তির 
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জন্য ইউনিয়ন-বেঞ্চ ও ইউনিয়ন-কোর্ট গঠিত হস্ত, নতুন ব্যবস্থায় সেরকম ছুটি 
ভাগ নেই। স্থানীয় বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এখন ন্যায়-পঞ্চায়েত”-এর উদ্ভব 
হয়েছে । রাজ্য-সরকারের অনুমতি নিয়ে এখন অঞ্চল-পঞ্চায়েত তার অস্তভূক্তি 
গ্রামসভাগুলির মধ্য থেকে পাচজন সভ্যকে নিরাচিত করে একটি ন্যায়-পঞ্চায়েত 
গঠন করতে পারেন । অর্থাৎ, এই পীচজনই হবেন ন্যায় পঞ্চায়েত বা পলী-আদ্দালতের 
বিচারক । 

গ্রাম-পঞ্চায়েত স্থাপনের মূল উদ্দেশ্ট হ'লো গ্রামাঞ্চলের যাবতীয় উন্নয়নমূলক 
কাজ যাতে গ্রামবাসীরা নিজেরাই করতে পারেন তার স্থযোগ দেওয়া । এতে 
ক'রে একদিকে যেমন আত্মসচেতনত্তার বোধ জন্মে, তেমনি অন্যদিকে স্যষ্টি হয় 
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিভ্ডিতে সমষ্টি-উন্নয়নের আগ্রহ । পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত- 
আইনে গ্রাম-পঞ্ধায়েতের বহুবিধ কাজের উল্লেখ কর? হয়েছে; যেমন--পানীয় 
জল সরবরাহ, জল নিষ্কাশন, গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ময়ল1-আবর্জন। 
অপসারণ, বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন; টাচান্য্রারেল্রা 
প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট তৈরি ও তার মেরামতের ব্যবস্থা; : ও ন্তায়-পঞচায়েতের কার্যাবলী 
পুকুর ও সেচখাল ইত্যাদি খনন ও সংরক্ষণ; পতিত জমি 
পুনরুদ্ধার ক'রে তাতে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা ; বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য হ্েচ্ছা- 
সেবক লংগ্রহ ; প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও সংরক্ষণ; প্রস্ততিসদন ও শিশুমঙ্গলকেন্ত্র 
স্থাপন ও পরিচালনার ব্যবস্থা ; রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা ক'রে চলাচলের স্থুবিধ! ক'রে 
দেওয়া; গনাদি পশুর চিকিৎসা ও উন্নতি গ্রভৃতি। এ-সব ছাড1 আরও কতকগ্তলি 
বিশেষ কাজের ভার রাজ্যসরক।র গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপরে হ্যান্ড করতে পারবেন 
এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় অর্থও গ্রাম-পর্ধায়েতকে দেওয়া হবে । জনন্বাস্থা রক্ষা ব। 
উন্নতির জগ প্রাথমিক যে-সব কাজ, গ্রাম-পঞ্চায়েত তা নিজেদের খরচেই করবেন | 
মহামারী নিরোধের জন্ গ্রাম-পঞ্চায়েতের জরুরী কতকগুলি ক্ষমত1 থাকবে । সেই 
ক্ষমতা অনুসারে অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ কোনো বিজ্ঞপ্তি না দিয়েই দূষিত জলাশয় থেকে 
ওল নেওয় বন্ধ ক'রে দিতে পারবেন । গ্রাম-পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজ পরিচালনার 
জন্য দরকার হ'লে, সরকারের অনুমতি নিয়ে, কমচারী নিয়োগ করাও চলবে । তবে 
প্রশাসনিক-ব্যবস্থার এবং অর্থাদি আদায় ও বণ্টনের অধিকতর ক্ষমত] অর্পণ করা হয়েছে 
অঞ্চল-পঞ্চায়েতের উপর । পঞ্চায়েত-আইন অনুসারে অঞ্চল-পঞ্চায়েতের একটি 
অর্থভাগ্ডার থাকবে । সেই অর্থভাগ্ডারে জম পডবে সরকারী অর্থসাহায্য ; ট্যাক্স, ফী 
ব] কর ধার্য ক'রে যে-টাকা আদায় হবে তা; আর, চাদা, দান ও অন্তান্য সাহায্য । 
চৌকিদার-দফাদার সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও আছে অঞ্চল পঞ্চায়েতের । প্রত্যেক 
অঞ্চল-পঞ্চায়েতে সরকার-নিযুক্ত একজন সচিব বা সেক্রেটারি রাখার ব্যবস্থা হয়েছে 
কাঙ্গকম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য । সেই সচিব ও চৌকিদার-দফাদারের বেত ন 
আসবে সরকার থেকে । তাছাড়া, বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যও সরকার গ্রতেক্য 
অঞ্চল-পঞ্চায়েতকে অর্থনাহায্য করবেন । গ্ভায়-পঞ্চায়েত পরিচালনা, চৌকিদার- 
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দফাদারদের.বেতন ইত্যাদি বাবত যে খরচ হবে তার টাকা মজুত রেখে, অর্থভাগ্ডারের 
বাকী টাকা অঞ্চল-পঞ্চায়েত তার অধীন বিভিন্ন গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে বণ্টন 
ক'রে দেবেন তাদের বিভিন্ন কাজ চালাবার জন্য । সম্পত্তির মালিক ও ব্যবসায়ীদের 
উপর বাৎসরিক কর ধাধ করবার ক্ষমতা অঞ্চল-পঞ্চায়েতের আছে । তাছাড়া, 
যানবাহন রেজেপ্ত্রীকরণ বাধতও তারা নিপ্রিষ্ট অর্থ আদায় করতে পারবেন, যেমন 
পারবেন ন্যার-পর্ধায়েতে মামলা দায়ের করবার জন্য প্রদের ফী আদায় করতে । ন্যায়- 
পঞ্চায়েতে জরিমানার টাক। হিসাবে যা আসবে তাও জম! হবে অঞ্চল-পঞ্চায়েতের 
অর্থভাগ্ডারে | পঞ্চায়েত-আইন অন্গসারে কয়েক ধরনের ফৌজদারী ও দেওয়ানী 
সামলার বিচার করার ক্ষমতা ্যায়-পঞ্চায়েতের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । কেউ 
দোষী বা অপরাধী বিবেচিত হ'লে ন্যায়-পঞ্চায়েত তাকে পঞ্চাশ টাকা পরস্ত অর্থদণ্ডে 
দণ্ডিত করতে পারবেন, কিন্তু কোনে ক্ষেত্রেই জেল দিতে পারবেন না। ন্যায়- 
পঞ্চায়েতে সামাবদ্ধ কোনো! মামল1 অন্য কোনে বিচারালয়ের দ্বার বিচাধ হবে না। 
যদিও রকম কোনে মামলা অন্য আদালতে ওঠে তাহলে সংশ্লিষ্ট আর্দালত তা সংশ্লিষঠ 
স্ায়-পঞ্চায়েতের কাছেই পাঠিয়ে দেবেন নিষ্পত্তির ভন্ত। কাজেই, দ্রেখা যাচ্ছে, 
স্থানীয় বিবাদ-বিপংবাদ নিষ্পত্তির ব্যাপারে ন্যায়-পঞ্চায়েতের নির্দিষ্ট কতকগুলি ক্ষমতা 
আছে । এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, গ্রাম-পঞ্চায়েত নিজ কর্তব্য-পালনের জন্য গ্রাম- 
সভার নিকট দায়ী থাকবেন । গ্রামসভার একটি বাৎসরিক আর একটি ধাণ্মাসিক 
সাধারণ অধিবেশন বপবে । বাখসরিক অধিবেশনে গ্রাম-পঞ্চায়েত গ্রাম-সভার নিকট 
পরবর্তী বৎসরের আর-ব্যয়ের হিসাব ব। বাজেট, পূর্ববর্তী বৎসরে যে কাজ হয়েছে 
এবং পরবর্তী বৎসরে যে কাজ হবে তার একটি বিধরণ পেশ করবেন । সকলে 
সম্মিলিত অন্গমোদন অনসাধেই গ্রামপঞ্চায়েত তার বিভিন্ন কাজে অগ্রসর হবেন। 
এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় আছে । যদিও সংশ্লিষ্ট গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলির এবং 
অঞ্চল-পঞ্চায়েতের আলাদ1 আলাদ1 বাজেট ঠৈতরি হবে, তথাপি একথা মনে রাখা 
দরকার যে, অঞ্চল-পঞ্চায়েত এবং তার সংশ্লিষ্ট গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলিকে একটি প্রতিষ্ঠান 
বলেই গণ্য করা হবে । অর্থাৎ, গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলি হবে একই অঞ্চল-পঞ্চায়েতের 
বিভিন্ন অঙ্গ বা শাখা । পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত-ব্যধস্থার এই বৈশিষ্ট্য ইতিমধ্যেই 
ভারতের সর্বত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 

পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার মূল কথা হলো! পল্লীজীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সুচিন্তিত ও 
সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনা করা। আর, সেই পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করার মূল 
প্রেরণ। ও দায়িত্ব হবে গ্রামবাসীর । সেই সঙ্গে অবগ্ত 
সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতাও থাকবে । কিন্তু, মূল 
প্রেরণা ও উদ্ম আস! চাই পলীবাসীদের তরফ থেকে । সমাজকল্যাণের মন্ত্র দিয়েই 
তাদের উদ্ধদ্ধ করবে পঞ্চায়েত। আশার কথা এই যে, ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের 
কোনে কোনে অঞ্চলে পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার স্থবকল দেখা! গিয়েছে । কোনো কোনে। 
ব্লকের পঞ্চায়েতর। এক বৎসরের মধ্যেই পঞ্চাশ-বাট হাজান্ন টাকা তুলে ফেলেছেন 


উপসংহার 


ব্যবসাঁবাণিজ্যে বাঙালী ৬ 


এবং সে-টাকা এ বৎসরের মধ্যেই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করেছেন। 
এইভাবে যদি রাজ্যের সবত্র সম্মিলিত সহযোগিতা ও আসন্তরিকতার সঙ্গে 
কাজ চলে, তবেই পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত-ব্যবস্কা হবে সার্থক, গ্রামজীবনের হবে 
কল্যাণ । ৃ 


ল্যলসা-বাণিভেক্য লাকী 


ব্যবসা-বাণিজয-বিমুখ জতি ব'লে বাঙালীর একটা অপবাদ আছে। সে 
অপবাদটা নেহাত অমূলক নয় । ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে যে প্রতিযোগিতা 
চলেছে, বাঙালীর স্থান সেখানে নেই বললেই চলে । বিরাট বিরাট কলকারখানা, 
বড় বড় আবাদ, খনিখাতের কাজ, বৃহদায়তন যৌথ-কারবার প্রভৃতির মাধ্যমে যে 
ব্যবসা-বাণিজ্য, বাঙালী সেখানে তার আধিপত্য বিস্তার 
ক'রে নেই। বাঙালী-চরিত্রের মধ্যে যেন একটা গলদ হর 
আছে, যার ফলে একদিকে তার যেমন বাণিজ্যা্টরাগ নেই, অন্যদিকে তেমনি আবার 
ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েও তার শেষরক্ষা যেন করতে পারে ন]1। 
অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা! নয় ; কিন্তু স্বভাবধর্ধে বাঙালী যেন ব্যবসাবাণিজ্যের 
গ্রতি বিমুখ । মুষ্টিমেয় বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্য অর্জন করলেও, বাঙালীকে 
ব্যবসা-বাণিজ্য-অনুরাগী জাতি বল! চলে নাঁ_যেমন বলা চলে রাজস্থানী, গুজরাটা, 
পাশী, সিন্ধী প্রভৃতির বেলায় । 

অতীতে একশ+ বছর আগেও কিন্তু এমন অবস্থা ছিল না। বহু বিশিষ্ট বাঙালী 
তখন নানারকম শিল্পবীণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন। তখনকার দিনে প্রিন্স দ্বারকানাথ 
ঠাকুর ছিলেন সবচেয়ে বড় কয়লা-খনির মালিক$ তাছাডা এ-কথাও হয়তো! 
অনেকের জানা নেই যে. এদেশে যস্ত্রচালিত শিল্পের প্রবর্তন করেন একজন বাঙালীই। 
তার নাম শ্যামানন্দ পেন। জর্জ অকল্যাণ্ড নামে একজন 
ভাগ্যান্বেষী ইংরেজের সঙ্গে যৌথভাবে তিনিই ভারতে 5৬ 
প্রথম চটকল স্থাপন করেন । বাঙালীর জাহাজ সেকালে 
পণ্যন্রব্যে বোঝাই হয়ে সাত সমুদ্র তের নদীতে পাড়ি জমাত এবং বিদেশের সঙ্গে 
বাংলার সম্পর্ক তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থত্র ধরেই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। উনবিংশ 
শতকের যষ্ঠ দশক পর্যন্ত বাঙালীকে কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য-বিমুখ জাতি ব'লে কোনে! 
অপবাদ দিতে পারেনি, তার অবকাশও ছিল না। কিন্তু, তার পর থেকেই ভাঙন 
শুরু হয়। দুণ্ভিক্ষের অভিশাপে বাংলাদেশের আর্থনীতিক জীবনে দেখা দেয় চরম 
একটা সংকট | বিত্তশালী বাঙালীর! তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকে স'রে এসে 


৬৪ রচন- বিতাঁন 


জমিদারি কিনতে থাকেন-_বা'লার ব্যবসা বাণিজো তখন আধিপত্য বিস্তার করে 
রাজস্থানীরা | 
নতুন ক'রে বাঙালী আবার ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় ম্বাধীনতা- 
আন্দোলনের সময়। ব্বদেশী-মস্ত্রের উদ্দীপনায় বাঙালী আবার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান 
সংগঠনে মনোযোগী হয় বিংশ শতকের গোড়ার দিকে । ব্যবসা-বাণিজ্যের নানা 
ক্ষেত্রে বাঙালীর! তখন ছোট-বড় অনেক কারবার খুলে বসে । কিন্তু, ব্যবসা চালাবার 
মতে? বিদ্যাবুদ্ধি, অধ্যবসায় ও মূলধনের অভাবে বহু 
উল বাঙালী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের অকালমৃত্যু ঘটে। মুষ্টিমেয় 
ও সাঁফলা-ল।ভ যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বেঁচে যায়, তার মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য আচার্য প্রফুলচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত “বেজ 
কেমিক্যাল আগ ফাম্নাসিউটিক্যাল ওআক সি”, আর, নলিনীরপ্তন সরকারের “হিন্দুস্থান 
কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স কোম্পানি” । জীবন-বীম1 ও ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ে আরও 
কয়েকটি বাঙালী প্রতিষ্ঠান উচ্চোগী হলেও শেষ পর্যস্ত তাদের মালিকান। 
চ'লে যায় অ-বাডালীদের হাতে । একটি ধিষয়ে অবশ্য বাঙালীর! বহুকাল ধরেই 
আধিপত্য ক'রে আসছে; তা হ'লো চা-শিল্পের ব্যবসায়ে । বর্তমান শতাব্দীর কিছু 
আগে ও পরে জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়াস-অঞ্চলে এবং আসামে বনু বাঙালী চা- 
বাগান স্বাপন করেন এবং এখনও পর্ষস্ত চএর ব্যবসায়ে বাঙালীদের আধিপত) 
আছে। তাছাড়। বৃহদায়তন শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরও কয়েকজন বাঙালীর কৃতিত 
বিশেষভাবে স্মরণীয় । বিখ্যাত ভুঁ-তত্ববিদ্‌ প্রমথনাথ বস্থু যেমন ইম্পাত-শিল্প 
স্থাপনে টাটা কোম্পানির চোখ খুলে দেন, ইঞ্জিনীয়ারিং ব্যবসায়েও তেমনি 
অসামান্ধ দক্ষতার পরিচয় দেন স্গার রাজেজ্নাথ মুখোপাধ্যায় । মার্টন কোম্পানির 
অংশীদার হয়ে তিনি একদিকে যেমন বাংলা ও বাংলার বাইরে বহু লাইট. রেলওয়ে 
স্থাপন করেন, অগ্যদিকে তেমনি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নিগ্নাণের কাজে ইঞ্জিনীক়্ারি' 
শক্তির পরিচয় দিয়ে যৌথ-ব্যবপার-প্রতিষ্ঠানের সম্পদ্‌ বৃদ্ধি করেন । রাজেন্দ্রনাথের 
সুযোগ্য পুত্র বীরেক্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও একজন কৃতী শিল্পপতি । এশিয়ার অন্ততম 
বৃহত্তম ইম্পাত কারখান1 পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণক'রে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে বাঙালীর মর্যাদা-ই বুদ্ধি করেছেন। তাছাড়া নানারপ যন্ত্রপাতি নিাণের 
ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান সংগঠন ক'রে কর্জবীর আলামোহন দাস যেভাবে ভারতকে স্বাবলম্বী 
করে তোলবার পথনিদেশ করেছেন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 
বাংলাদেশেই ইংরেজ রাজত্বের সুত্রপাত এবং বিদেশী শিক্ষার প্রসারও প্রথম 
হয় এদেশে । শিক্ষিত বাঙালীর] তখন সহজেই ইংরেজদের অধীনে নানারকম চাকুরি 
জোটাতে পারত ব'লে, চাকুরির স্যৃত্র ধরেই সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। 
কেরানীগিরির মোহে যখন বাঙালী] আচ্ছন্ন, অন্যান্ত প্রদেশের ব্যবসায়ীর তখন 
বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ ক'রে ক্রমশ সেখানেই আধিপত্য 


ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালী ৬৬৫ 


বিস্তারের সথযোগ গ্রহণ করে । শিক্ষিত বাঙালীব্র ব্যবসায় বলতে তখন ওকাপতি, 
না-হয় ডাক্তারি । এ-ছুটি ক্ষেত্রে অবশ্য সার] ভারতেই তার স্থুনাম বৃদ্ধি পায়। 
কিন্ত, বাণিজ্যের আসর থেকে বাঙালীর যেন ক্রমশ অন্তহিত হতে থাকে । 
বাংলার পলী-অঞ্চলে একরকম কুটিরশিল্পের প্রসার ছিল 
তাও ক্রমশ সংকুচিত বা অবলুপ্ত হয় সম্ভ বিদেশীমালের বে রা 
আমদানিতে । ফলে, কুটিরশিল্পে নিযুক্ত কারিগরের! 
শহরে এসে ভিড জমায় বিদেশী-প্রতিষ্ঠান ব! সরকারী সংস্থায় চাকরি নিতে । 
দেশের অভ্যন্তরে যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসার হ'লে মযাল-চলাচলের যখন 
্ববিধ। হয়, অধিকসংখ্যক হাট-বাজার-বন্দর স্থাপিত হ'লে যখন বাণিজ্যের স্থযোগ 
আসে, চাকুরির মোহে প*ড়ে বাঙালীরা তখনও ব্যধসা-বাণিজ্যের প্রতি আকুষ্ট 
হয়। বিদেশীদের মূলধনে এদেশে ক্রমশ যখন বিভিন্ন যৌথ-কারবার স্থাপিত হয়, 
এবং অবাঙালীরা যখন সেই সব কারবারের পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করে-_বাঙালীবা 
তখনও নিন্দিত! তারা ব্যবসায়ে অংশ-গ্রহণ কর] অপেক্ষা ব্যবপা-প্রতিষ্ঠানে চাকরি 
নেওয়াই যেন বুদ্ধিমানের কাজ ব'লে মনে করে । বাঙালীদের এই দুর্বলতার কাব্ণ 
অনেকগুলি । প্রথমত, আধিক-সংকটে জর্জরিত সাধারণ বাঙালী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে 
মূলধন বিনিয়োগ করতে যেমন কুষ্ঠাবোধ করে, তেমনি তার প্রয়োজনীয় মূলধনেরও 
অভাব দেখা যায় বহু ক্ষেত্রেই । দ্বিতীয়ত, অধ্যবসায় ও অর্থনীতিজ্ঞানের অভাব । 
ক্ষতিম্বীকারের মধ্য দিয়েই যে একদিন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান সুদৃট ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত 
হয় সে কথ! জানা সত্বেও সাধারণ বাঙালী প্রাথমিক ক্ষতিস্বীকারে উত্সাহবোধ করে 
না! অধ্যবসায় ও ধর্ষের সঙ্গে অধিক দূর অগ্রসর হ'তে সে যেন ভয় পায়। অনেক 
ক্ষেত্রে আবার অংশীদারদের স্বার্থপরতা ও অসাধুতায় যখন বহু ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান উঠে 
যায়, ব্যবসা-বাণিজ্যেচ্ছুক অন্যান্য বাঙালীরা তখন প্রমাদ গণে, অসহায়বোধ করে 
নিজেদের । কেউ কেউ তখন গভীর হতাশায় ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ থেকে সরে 
আসে । দেখেশুনে মনে হয়, বাঙালীর ধাতে যেন ব্যবস1-বাণিজ্য সয় না। 
ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্বল্পসংখ্যক বাঙালী প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন তাতে 
সন্দেহ নেই, কিন্ত বিড়লব-টাটার মতো! বাঙালী শিল্পপতি কোথায় ? বাঙালীর সাধনা 
এ-ক্ষেত্রে তাই সীমাবদ্ধ-__-একথ1 বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হয় না। 
ক্ষুপ্রায়তন শিল্প কিংবা দোকানদারি-ব্যবসাতে বাঙালী আজ ষে প্রতিষ্ঠা অর্জন করছে 
তা কিছুটা? আশার সঞ্চার করলেও, রাজস্থানী-গুজরাটা-পাশীদের তুলনায় তার যে 
অনেকট। পিছিয়ে আছে তাতে ভূল নেই । কিন্তু, আরও একটা দিক আছে। প্রাক্‌- 
ন্বাধীনত। যুগে বাঙালীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের যে অবস্থা ছিল, স্বাধীনতালাভের পর 
কি সে-অবস্থার কোনো উন্নতিই হয়নি? আগেকার তুলনায় বাঙালীরাঁ কি আজ 
ব্যবসার প্রতি অধিক আ শ্রহশীল নয়? দেশবিভাগের পর অনেক অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ও 
কারিগর-শিল্পী পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই 
সতুন ক'রে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেছেন নিজেদের চেষ্টায় ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় | 


৬৩ রচন-বিতান্গ 


অবাঙালী অধিকৃত পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসাক্ষেত্রে তাদের অগ্রসর বিশেষ অর্থপূর্ণ। 
তাছাডা পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব-বাসিন্দাদের মধ্যেও অনেকে আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছেন | যে-সব ব্যবসায়ে বাঙালীরা আজ 
উর উল্লেখযোগ্য স্বাকৃতি পেয়েছেন তার মধ্যে আছে-_ 
বস্ত্রশিল্প, রাসায়নিক শিল্প, ক্ষুদ্রায়তন যন্ত্রশিল্প, চীনামাটি-শিল্প, 
চলচ্ত্র-শিল্প, কাগজ-শিল্প, পুস্তক-দুদ্রণ-শিল্প প্রভৃতি । বাঙালী-পরিচালিত অনেকগুলি 
কাপড়ের মিল যেমন এদেশে প্রতিষ্ঠালীভ করেছে, তেমনি ভেষজ-দ্রব্য ও প্রসাধন- 
সামগ্রী তৈরির ব্যাপারেও বাঙালীর কৃতিত্ব অনম্বীকার্ষ। “বেঙ্গল-কেমিক্যাল,' 
ক্যালকাটা কেমিক্যাল ও 'বেঙ্গল ইমিউনিটি'র অগ্রগতি আজ বাঙালীদের মনে নতুন 
আশ] ও উৎসাহের সঞ্চার করেছে । বাংলাদেশের “মুলেখ1-ক্ালির আদর আজ 
সার! ভারতে, এমন কি ভারতের বাইরেও । বেঙ্গল পটারীজ'-এর তৈরী 
চীনামাটির দ্রব্যাদি, “বেঙ্গল পেপাঁর-মিল্‌-এর কাগজ, বাংলাদেশের ছাপাখানার 
বই, প্রাচীরচিত্র গ্রভৃতির উৎকধতা সারা ভারতেই আজ ব্বীকত। চলচ্চিত্র-শিল্পে 
বাংলাদেশের অগ্রগতি তো! বিম্ময়কর। অনেক আন্তজাতিক সম্মান পেয়েছে 
বাংলাদেশের ছায়াচিত্র। এ-যুগের বাঙালী-গ্রাতিষ্ঠিত আর একটি ব্যবসায় সংস্থা 
“সেন ব্যালে ইণ্তাস্টিজ অব ই্ডিয়”। সাইকেল-প্রস্ততের ব্যাপারে এই সংস্থা বিশেষ 
কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য এযুগের প্রতিষ্ঠিত আর ছুটি বাঙালী 
প্রতিষ্ঠান__'ন্বাশন্যাল রবার ম্যান্ুফ্যাকচারিং কোম্পানি” ও “হুর ইগ্তাস্টিজ প্রাইভেট 
লিমিটেড? । রেফ্রিজেরেটর তৈরি ও শীততাপনিয়ন্ত্রণ-যন্ত্র গ্রস্ততে শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের 
লাফল্য বাডালীমাত্রেরই গৌরবের বিষয় | 
ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি বাঙালী বিমুখ--এ অপবাদ সম্পূণ অমূলক না হ'লেও 
বাঙালী যে আজ সেই অপবাদ দূর করবার জন্য সচেষ্ট, 
সি বাস্তবতার দিক থেকেই তার বহু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। 
যে-সব কারণে বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেতে সাফল্যলাভ করতে পারে না, 
সে-সব কারণ বিশ্লেষণ ক'রে যদ্দি উপযুক্ত ব্যবস্থাদ্ি অবলম্বন করা যায়, তা হ'লে 
বাঙালী যে তার আর্থনীতিক ভিত্তি সুদ্ঢ করতে পারবে তাতে সন্দেহ নেই। 
বাঙালীকে শেখাতে হবে শ্রমের মর্যাদা-জ্ঞান, তাকে দিতে হবে উপযুক্ত বাণিজ্যিক 
শিক্ষা,-_সেই সঙ্গে বাঙালীর উদ্মকে হ্বীকৃতি দিতে হবে সরকারী পৃষ্ঠাপোষকতার 
মাধ্যমে | তবেই, অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন একদিন-না-একদিন আসবেই। 


প্রান্পী হাঙালী 


প্রবাসী বাঙালী বলতে আমর! তাদেরই বুঝি ধারা চাকুরি বা ব্যবসায়ের ত্র 


ধ'রে বাংলাদেশ থেকে ভারতের অন্যান্স রাজ্যে কিংবা ভারতের বাহিরে স্থায়ী বা 
অস্থায়িভাবে বসবাস করছেন । সংখ্যাতত্বের দিক থেকে 
এইরূপ বাঙালীর সংখ্যা বড কম নয়। ভারতের এক্য ও তুমিকা 
সংহতি বজায় রাখবার জন্গা আজ যে সর্বভারতীয় একজাতিত্বের দাবি উঠেছে তার 
পরিপ্রেক্ষিতে কাউকেই আর বাঙালী বা অ-বাঙালী বলা উচিত নয়-_কিন্তু প্রাদেশিক 
নাম যতক্ষণ আছে, বিভিন্ন এতিহ ও সংস্কৃতি যখন আছে ততক্ষণ বাঙালী-অবাঙালীর 
গ্রশ্ন উঠবেই। অখণ্ড ভারত যেমন সত্য, ভারতের মাটি ও তার মানুষের টৈচিত্র্যও 
তেমনি সত্য ৷ 

বাংল ভাঁষাভাষী বহু লোক রয়েছেন আসাম, উডভিষ্যা ও বিহারে । পশ্চিমবঙ্গের 
বর্তমান ভৌগোলিক পরিধির সন্নিতিত ভারতের এই তিনটি অঙ্গ-রাঁজ্যে কয়েক শতাব্দী 
ধরেই বাঙালীর! বসবাস করছেন । বলতে গেলে তীর! স্থায়ী বাসিন্দাই হয়ে 
গেছেন এ সব রাজ্যের । ইংরেজ আমলের শেষ দিক পর্যন্ত বাংলাদেশের সঙ্গেই 
ছিল এদের শিক্ষা-দীক্ষা, বিবাহ-আত্মীয়তার যোগস্থাত্র । আধুনিক কালে অবশ্য 
সে যোগস্ত্র নানাকারণে শিথিল হয়ে এসেছে । আসাম, উড়িফা! ও বিহারের বন্থ 
প্রবাসী বাঙালী আজ বৈবাহিক স্তরে উ সব অঞ্চলেরই অধিবাসী হয়ে পড়েছেন । 
মুখে বাংলা কথা বললেও, কথার টানে যেন অবাঙালী সুর । দ্বিতীয় পর্যায়ের 
প্রবাসী হচ্ছেন তীরা, ধারা আরও পশ্চিমে ছড়িয়ে বিভিন্ রাজো 
পড়েছেন গত কয়েক শতাব্দী ধ'রে। মোগল আমলে বাঙালীর অবস্থান 
কত বাঙালী বর্তমান উত্তর প্রদেশে, মধ্য-প্রদেশে বা 
পঞ্ভাব অঞ্চলে গিয়ে বাসা বেঁধেছিলেন তার সঠিক হিসাব আজ পাওয়া না-গেলেও 
তাদ্দের সংখ্যা যে নেহাত নগণ্য নয় সে-কথা সত্য । বিশেষ ক'রে কাশী, গর়া ও 
মথুরা-বৃন্দাবনে কিছুসংখ্যক বাঙালী পণ্ডিত সেই আমলেই গিয়েছিলেন । ইংরেজ- 
রাজত্বের পত্তন তয় বাংলাদেশে, এবং ১৯১১ খ্রীঃ অব্ধ পর্যন্ত কলকাতাই ছিল ভারতের 
রাজধানী । ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্বেষণে সেই সময় থেকেই বাংলাদেশে বিভিন্ন গ্রদেশের 
লোকজন আসতে সুরু করে এবং ক্রমশ চাকুরি ও ব্যবদায়ের সুত্র ধ'রে বাংলাদেশে 
অবাঙালীদের বিস্তার লক্ষ করা যায়। ইংরেজী শিক্ষা ও আদবকায়দা বাংলাদেশের 
অধিবাসীরাই সর্বপ্রথম আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন ব'লে ইংরেজ-রাজত্বে ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশে তার্দের একটা আধিপত্য করবার স্থযোগ আসে। সেই স্থুযোগেই 
বহু বাঙালী ব্যবহারজীবী, ব্যবসায়ী, চিকিৎমক ও শিক্ষক উত্তর ও পশ্চিম ভারতের 
বিভিন্ন জায়গায় চলে যান এবং ভুঁ-সম্পত্তি অর্জন ক'রে সেই সব জায়গার স্থায়ী 


হি রচনা-বিতান 


বাসিন্বা হয়ে পড়েন। তারপর যখন দিলীতে ভারতের রাজধানী স্থানাস্তরিত হয় 
তখন তো কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তর বাঙালী কেরানী ও অফিপারে ছেয়ে যায়। এর 
প্রধান কারণ ছিল এই যে, ইংরেজী শিক্ষায় তখন বাঙালীরাই ছিল সার] ভারতে 
অগ্রণী। কাজেই ইংরেজ-সরকারের দপ্তরে প্রবেশ করবার যোগ্যতাও তাদের 
ছিল সবচেয়ে বেশি । এইভাবেই, উত্তর-গ্রদেশ, মধ্য-গ্রদেশ ও পণ্রাবে প্রবাসী 
বাঙালীর সংখ্যা বুদ্ধি পায়। সাম্প্রতিক কালে চলচ্চিত্র শিল্পের দৌলতে আবার বন 
বাঙালী বোশ্বাই-মাদ্রাজে গিয়ে বসবাস করছেন । 

প্রবাসী বাঙালাদের সঙ্গে বততমানে বাংলাদেশ ব1 পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ এক 
এক ক্ষেত্রে এক এক রকম। বনু শতাব্দী ধ'রে ধারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
পুরুষানুক্রমে বসবাস করছেন, ভূ-সম্পত্তি অর্জন ক'রে স্থায়ী বাপিন্বা হয়ে গেছেন 
সেই সব অঞ্চলের, বর্তমান বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের যোগস্ুত্র বডই ক্ষীণ। এঁতিহা 
ও সংস্কৃতির দিক থেকেও তাদের আজ বাঙালী ব'লে চিনে ওঠা মুশকিল | শুধু চিনতে 
পারা যায় তাদের বংশগত পদবিটুকু থেকে । না হ'লে চালচলনে, পোশাক-আশাকে 
এমন কি কথাবার্তায় আজ তার] পুরো অ-বাডালী। 
আর এক শ্রেণীর প্রবাসী বাঙালী আছেন, ধারা বহুকাল 
ধ'রে বাংলার বাইরে স্থায়িভাবে বসবাস করলেও বাংলা- 
দেশের শিক্ষাদীক্ষা, এতিহা ও সংস্কৃতিকে আজও বিসঙ্গন দিতে পারেননি । তাদের 
চেষ্টাতেই ভারতের বিভিন্নাংশে গণডে উঠেছে সুম্পন্ট একটি বাঙালীসমাজ--সে- 
সমাজ রীতিমত সজ্ববদ্ধ। এই শ্রেণীর প্রবাসী বাঙালীদের চেষ্টাতেই ভারতের 
বিভিন্ন শহরে গড়ে উঠেছে কালীবাডি, ছুর্গাবাডি, বাঙালটোলা, বাংলা-স্কুল, 
বেঙ্গলী-সোসাইটি প্রভৃতি । স্থানীয় সংস্কৃতি আদবকায়দ1 এঁর পুরোপুরি রঞ্ধ করতে 
পারেননি, বাংলাদেশের সবই শ্রেষ্ঠ এধারণাও এদের দু, যধিও জানেন বাংলাদেশে 
ফিরে গেলে তাদের বা তাদের ছেলেমেয়েদের পক্ষে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা আজ 
রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার । বাংলাদেশের সঙ্গে এর। যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলেছেন 
বাঙালীয়ানার প্রতি আন্তরিক ও সহজাত শ্রদ্ধা-গ্রীতির বশেই। পশ্চিমবঙ্গের 
বিভিন্নাংশে তাদের অনেকের পৈতৃক বাপভূমি থাকায় বাংলাদেশের মাটির প্রতি টান 
তাদের এখনও কমেনি-বিভিন্ন ছুটিছাটায় দেশের বাড়িতে এসে তার বেডিয়ে যান, 
আত্মীয়স্বজনের বিবাহ-অনপ্রাশন-শ্রাদ্ধাপ্দি ক্রিয়াকর্ধেও তাদের আগমন ঘটে | আর 
ধার] সাময়িকভাবে প্রবাস-জীবন যাপন করেন, বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ 
তো ঘনিষ্ঠ। 

প্রবাসী বাঙালীদের জীবনযাত্রায় বর্তমানে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে 
তার কতকগুলি স্থস্পষ্ট কারণ আছে। বহু ক্ষেত্রে শোনা যায়, প্রবাসী বাঙালীর 
নিজেদের প্রদেশগত বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে স্থানীয় এতিহ্া ও সংস্কৃতিতে 
প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছেন। যেমন পুরুষের! ধুতি পাঞ্জাবি ছেডে হয় পাজামা-আচকান 
পরছেন, নয়তো! শাট-কোট-উ্রাউজার আচ্ছাদিত হয়ে সমাজে বিচরণ করছেন । কিন্ত, 


প্রবাসী বাঙ।লীর সঙ্গে বতমান 
বাংলাদেশের যোগ।যোগ 


প্রবাসী বাঙালী ৬৯ 


'পোঁশাক-আশাকের এই পরিবর্তনট1 বড় কথা নয়। আসলে মনের দিক থেকে প্রবাসী 
বাঙালীর কে কতদূর বাঙালীয়ানা বিসর্জন দিয়েছেন তার উপরেই পরিবর্তনের 
গুরুত্ব নির্ভর করে । বাংলাদেশে বাস ক'রেও কি আমাদের অনেকে আজ চলাফের। 
ও কাজকর্ের স্থবিধাঁর জ্যা ধুতি ছেডে ট্রাউজার-পাজাম' ও 
অবলম্বন করিনি? তবে, প্রবাপী বাঙালীরা যে অনেক ই 
ক্ষেত্রে বাঙালী পোশাক বিসর্জন দিয়েছেন তার একটা পরিবর্তন ও প্রভাব 
কারণ, তাদের মনে আজ এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে 
যে, অন্য প্রদেশের লোকেরা বাঙালীকে অবজ্ঞর চোখে দেখে ৷ ধুতি-পরা বাঙালীকে 
আজকাল যেন কেউ আমলই দিতে চায় না । কিন্তু, সবক্ষেত্রেই এ-ধারণা ঠিক নয়। 
সবচেয়ে লক্গণীয় ব্যাপার হলো এই যে, প্রবাসী বাঙালী পুরুবদের মধ্যে অনেকে ধুতির 
মার! কাটিয়ে উঠলেও, মেয়ের] কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাড়ির মায়! বিসর্জন দিতে 
পারেননি । বাঙালী মেয়েদের দেখাদেখি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বহু জায়গায় 
মেয়ের আজ শালোয়ার-কামিজ ছেড়ে শাড়ি ধরেছেন । তাদের পরিধেয় শাড়ির 
পাডে, জমিনের কাজে ও রঙে এমন কি পরবার ধরনে পধন্ত বাঙালী প্রভাব সুস্পষ্ট । 
খাছ্-বিষয়ে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে আজ যে পরিবর্তন লক্ষ্য কর] যায়, সেট? খুব 
'অস্বাভাবিক নয় । কারণ, বাঙালীর প্রধান খাছ্য যে ভাত, তার জন্তে চালের সরবরাহ 
যদি পর্যাপ্ত না থাকে তাহ”লে বাঙালীকে বাধ্য হয়েই তার খাগ্ত-তালিকার পরিবতন 
করতে হয়। উত্তর ও পশ্চিঘ ভারতে গমের আধিক্য থাকায় এ-সব অঞ্চলের প্রবাসী 
বাঙালীরা যদি গমকেই প্রধান খ।ছ হিসাবে গ্রহণ ক'রে থাকেন তাহ'লে কি তাদের 
দোষ দেওয়] যায়? যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের লোকেরাও কি অবস্থার 
গতিকে গমজাত খাছ গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেননি ? তেমনি আবার বিপরীত 
গ্রভাবও আছে । যেমন, প্রবাসী বাঙালীদের কল্যাণেই আজ সন্দেশ-রসগোলা 
জাতীয় খিষ্টদ্রব্য বাংলাদেশের বাইরে বহু জায়গায় সাদরে গৃহীত হয়েছে। স্থানীর 
সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যদি প্রবাসী বাঙালীর তাদের জীবনযাত্রায় 
কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন, তাহ'লে সেটা সহনশীঙ্গতা ও ওদার্যেরই পরিচায়ক | 
তবে যদ্দি কেউ বাঙালী হয়েও অস্তরে অন্তরে বাঙালীয়ানাকে বিসর্জন দিয়ে থাকেন, 
তাহ'লে সেট? আত্মমর্ধাদাহানিকর তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, প্রবাসে বাস করেও 
পৃথিবীর কোনে দেশের লোকই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলতে চায় না। 

বাঙালী যেখানেই বাস করুক না কেন, সে তার নিজস্ব মাতৃভাষা, শিক্ষা, এঁতিস্থ 
ও সংস্কতি নিয়ে বাস করবে-এই আদর্শ কাম্য । বাংলাদেশে যে বহুসংখ্যক 
অবাঙালী দুই শতাব্দী ধ'রে ঘর বেধেছেন, তারা সামগ্রিক বাঙালী-সংস্কৃতির 
অংশদার হয়ে গেলেও তাদের নিজম্ব ভাষা-সংস্কৃতিকে ত্যাগ করেননি । এ নিষে 
কোনো অভিযোগ ওঠেনি, ওঠবার সঙ্গত কোনো কারণও নেই। যে-সব বাঙালী 
বাংলাদেশের বাইরে বণবান করছেন, তারাও দেই রকম থাকবেন এ প্রত্যাশা কর? 
নিশ্চয় অসঙ্গত নয়। আসামে লাঠালাঠি বা মারামারি ক'রে, কিংব! বিহারে সরকারী 


রঃ রচনা-বিতান 


প্যাচের কৌশলে এই গ্ায়সঙ্গত দাবিকে অবদমিত ক”রে রাখা যাবে না। বাঙালীর 
ঘরোয়া সংস্কৃতি এবং বাইরের সংস্কৃতি অনিবার্ধ কারণেই পরস্পবের মধ্যে অগ্রপ্রবেশ 
করবে । যে-সংস্কৃতি বলবান, চিন্তা ও কর্ধের ক্ষেত্রে যার 
বাংলাতীবা শিক্ষ! ও যুগোপযোগী উপযোগিতা আছে, সর্বভারতীয় সংস্কৃতির 
ংস্কৃতির ধার রক্ষণ 
ক্ষেত্রে তার প্রন্ভাব বেশি হবেই। প্রবাসী বাঙালীর 
যেখানে নিজেদের যোগ্যতা নিয়ে বসবাস করেন, সেখানে তাদের মর্ধাদা কোনোদিনই 
ক্ষপ্র হবে না । তাছাডা, আর একটি বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে! তা হলো 
বাঙালীর “স্থপিরিয়রিটি কম্প্লেক্স+এর দস্ত। সাধারণত এই মনোভাবের জন্যই আক্ত 
বাংলার বাইরে বাঙালী-বিদ্বেষের ক্টি হয়েছে । শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হওয়! সর্ধদাই 
কাম্য, কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠত্বের দস্ত যে অন্যের উপবে কিরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কুষ্টি করতে 
পারে কোনে বাঙালীর পক্ষেই তা বেস্বৃত হওয়া উচিত নয়। কারণ, অহঙ্কারই 
পতনের মূল। বাংলার বাইরে ধার! বসবাঁস করবেন, তাদের উচিত হবে নিজেদের 
্বাতগ্ত্য বজায় রেখে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে একান্নব্তী পরিবারের মতোই বসবাস 
কর1। স্থানীয় ভাষা শিক্ষা করাও তাদের বাঞ্চনীয় । কারণ, তার মধ্যে অগৌরবের 
কিছু নেই। বরঞ্চ, অন্ত একটি ভাষা শিক্ষা ক'রে ভাবের আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত 
হয় তাতে । অবাঙালীদের মধ্যে যাতে বাংলাভাষার প্রসার হয় পারস্পরিক সদিচ্ছার 
মধ্য দিয়ে সে চেষ্টা করা উচিত ! 
বাংলাভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধাবা শুধু যে বাংলাদেশ থেকেই বিস্তৃত হয়েছে 
তা নয়। এ-বিষয়ে প্রবাসী বাঙালীদের দানও উল্লেখযোগ্য । ভারতের অন্যান্য 
রাজ্যে বাংলা ভাষ1 ও সাহিত্যের প্রতি অবাঙালীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে প্প্রবাসী 
বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন” এর (অধুন। “নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন” নামে পরিচিত) 
মাধ্যমে যে চেষ্টা হয়েছে তার মূল্য অনেকখানি । বঙ্গ-সংস্কৃতির আর একট 
দ্িক ক্রমশ সর্বভারতে উদ্ঘাটিত হচ্ছে, তা হলো বাংলা- 
বঙ্গ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেশের চারুকলা ও সঙ্গীত । “বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট'-এর' 
০ সমাদর ভারতের সর্তত্র। এবিষয়ে প্রবাসী বাঙালী 
চিত্রশিল্পীদের দান অনেকখানি । শিল্পী দেবীপ্রসাদ্দ চৌধুরী, অসিত হালদার, 
মণীন্দ্রভুষণ গুপ্ত, সকলেই প্রবাসী বাঙালী । রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমাদর আজ ভারতের 
সর্বত্র | বনু অবাঙালী রবীন্দ্রসঙ্গীতের গৌডা ভক্ত, এমন কি রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুশীলনের 
ব্যাপারেও আজ তাদের মধ্যে প্রবল একটা উত্সাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে । এ-ব্যাপারে 
প্রবাসী বাঙালীদের উদ্ধম ও সহযোগিতার কথাও অনস্বীকাষ। সম্প্রতি উত্তর ভারতের 
কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংল ভাষা ও সাহিত্য পডবার যে ব্যবস্থা হচ্ছে, তার পিছনেও 
আছে প্রবাসী বাঙালীদের চেষ্টা । প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে ধার] সর্বভারতীয় খ্যাতি 
বা প্রশংসালাভে ধন্য হয়েছেন, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য--শ্রীঅরবিন্ব, 
কবি অতুলপ্রপাদ সেন, সরোজিনী নাইড়ুর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যাত্স। কবি 
ও সংসদদীঘ্ব-সদন্য হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 


প্রবাসী বাঙালী - ৭3 


বনফুল, গায়ক-কবি ও অরবিন্দশিষ্য দ্িলীপকৃমার রায়, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, 
নতাশিল্পী উদয়শঙ্কর, সেতারবাদক রবিশস্কর প্রভৃতি । তাছাড়া, খ্যাতনাম! কথা শিল্পী 
শরংচন্জ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের বেশির ভাগই কেটেছে প্রবাসে । 

স্বাধীনতালাভের পূর্বে প্রবাসী বাঙালীর সংখ্যা যা ছিল, ম্বাধীনোত্তর যুগেও তা 
স্বাস পায়নি, বরং বলা যেতে পারে যে, দ্বেশবিভাগের অবশ্স্তাবী প্রতিক্রিয়া স্বরূপ 
সে-সংখ্যা দিন দিন আরও বাড়ছে । বর্তমানে ধার! 

রে প্রবাসী বাঁউালীর সংখা- 

ভাগ্যান্বেষণে বাংলার বাইরে পা বাড়াচ্ছেন, তাদের জিত 
অনেকে যেমন সেখানে গিয়ে ঘর বাধবেন না, তেমনি 
আবার অনেককেই অবস্থার বিপাকে পডে প্রবাসেই ঘর বাধতে হবে | দেশবিভাগের 
ফলে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন আজ নিদারুণভাবেই সংকুচিত; তার উপরে এ-রাজ্যে, 
অবাঙালীদের সংখ্যাও এত বেশি যে, কর্মক্ষম সমস্ত বাঙালীর কর্মসংস্থানের স্ুযোগ- 
সুবিধা এখানে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাই, বাঙালী তরুণরা আজ কাজের সন্ধান 
পেলেই দেশত্যাগ করে বা করতে বাধ্য হ্য়। দেশবিভাগের ফলে যে অসংখ্য 
উদ্বান্ত বাঙালী পশ্চিমবঙ্গে আসেন, তাদের সকলের পুনবাসন এ-রাজ্যে সম্ভব হয়নি | 
তাই, সরকারী উদ্যমে ও ব্যক্তিগত চেষ্টাতে তাদের অনেককেই আজ বাংলার বাইরে 
আশ্রয় নিতে হয়েছে এবং পরে আরও হবে। আন্দামান, আপাম, বিহার, উড়িস্তা, 
সৌরাষ্্র অঞ্চলে যেমন বহু উদ্বান্ত বাঙালী পুনর্বাসিত হয়েছেন, তেমনি “দণ্ডকারণ্য 
পরিকল্পনার” মাধ্যমেও অনেক বাঙালীকে প্রবাসী হ'তে হবে। 

প্রবাসী বাঙালীদের একথা মনে করবার কোনে] কারণ নেই যে, বাংলার বাইরে' 
বসবাপ করার ফলে তারা চিরদিন স্থানীয় অধিবাসীদের কপার পাত্র হয়ে থাকবেন। 
সংখ্যালঘু-সম্প্রধায় হিসাবে এআশঙ্কা হয়তো তাদের মনে জাগতে পারে, বিশেষত 
সাম্প্রতিক কালে আসামে যে অবিশ্বান্ত কাণ্ড ঘটে গেল তার পরিপ্রেক্ষিতে । কিন্তু, 
মানুষের জন্মগত অধিকার থেকে কেউ কাউকে বঞ্চিত 
করতে পারে না| প্রবাসে যে-সব বাঙালী বসবাস করছেন 
বা] করবেন তাদের কখনও অন্তের কপার পাত্র হয়ে থাকতে হবে না, যদি তার] 
নিজেদের উচ্চমন্ততার দম্ভ পরিহার ক'রে, স্থানীয় সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবার 
মনোভাব দেখান । ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রয যেমন প্রত্যেকের থাক] দরকার, তেমনি, 
সমষ্টিগত একতাও প্রয়োজন । যে-রাজ্যে বাঙালী বাস করবে সে-রাজ্যের উন্নতি ও. 
সমুদ্ধিতে তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা থাকাও প্রয়োজন। প্রবাসী বাঙালীদের যেমন 
উচিত হবে স্থানীয় সংস্কৃতির কিছু কিছু গ্রহণ, তেমনি নিজেদের সংস্কৃতি অন্যান্যদের 
মধ্যে বিস্তার করিয়ে দেওয়া । এতে ক'রেই একদিন গ*ডে উঠবে বলিষ্ঠ এক, 
সর্ভভারতীয় সংস্কৃতি, যে-সংস্কৃতির মাধ্যমে আসবে সর্বভারতীয় এঁক্য ও সংহতি | 


উপসংহার 


হ্যা শ্রীন্নভা-লংগ্রানে আাথজ্শাল্র ০তৃত্্ 


ক্তদীর্ সংগ্রাম, ত্যাগ ও সাধন! এবং আত্মানহুতির মধ্য দিয়ে ভারত আল 


পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শ্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এই স্বাধীনতার জন্য বাঙালী 
তার বুকের রক্তে রাজপথ রঞ্িত করেছে, হাসিমুখে প্রাণ 
দিয়েছে ফাপির রজ্ছু গলায় পরে । অনেক অস্থির বন্ত 
বানিয়ে বাঙালী একদিন সাম্রাজ্যবাদের বুকে যে আঘাত হেনেছিল, সেই আঘাতেই 
শেষ হয়েছে সামাজ্যবাদী শাসন ও শোঁষধণ। পরাধীনতার সকল লজ্জা ও গ্লানি 
থেকে দেশবাসী আজ মুক্ত। ভারতের এই এঁতিহ।সিক ম্বাধীনতা-সংগ্রামের যে- 
ইতিহাস, সে-ইতিহাসের অনেক অধ্যায়ই রচিত হয়েছে বাংল ও বাঙালীকে নিয়ে। 
কারণ, সেই ম্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নেতৃত্ব ও বঙালীর আত্মাহুতির মূল্য যে 
অনেক 
একথা সত্য যে, বাংলাদেশের পলাশী-প্রান্তরেই একদিন ভারতের স্বাধীন ঙা- 
ক্র্ঘ অন্তমিত হয়েছিল। বোধহয় সেই কারণেই আবার শ্বাধীনততা-অর্জনের প্রথম 
প্রচে্ট৷ দেখা দ্বিয়েছিল এই বাংলাদেশেই । বাঙালীর ললাট পলাশীর কলঙ্ক- 
কালিমায় লিপ্ত হয়েছিল ব'লেই বাঙালী চেয়েছিল দে-পাপের প্রথম প্রায়শ্চিত্ত করতে। 
অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বাংলার এক নিভৃত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন মনীষী 
রামমোহন, ধার পরিকল্পনায় সর্বপ্রথম ফুটে ওঠে ব্রিটিশ-শাঁসনমুক্ত ভারতের রূপ । 
উনবিংশ শতকের মুমূর্যূ পা্ঁর ভারতবর্ষে প্রথম প্রাণসঞ্চার করেছিলেন রাজা 
ঘামমোহন তার জাতীয় আদর্শের মধ্য দিয়ে, তার চিস্তাধারায় ও ক্রিয়াকলাপে। 
ইংরেজ জাতিকে ও তার্দের শাসননীতির গুঢ উদ্দেগ্তকে 
রাজা রামমোহনের প্রেরণায় 
চিন উপলব্ধি করার পক্ষে সহায়ক হবে ব'লে রামমোহন 
'দেশবাসীর উদ্যম উদ্যোগী হয়েছিলেন এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনে | 
বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার মোহে পণডে দেশবাসীর যে 
অধঃপতন ঘটেছিল তার জন্য রামমোহন একসময় অন্তপ্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্ত 
তার দূরপ্রসারী লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি। যাই হোক, তার প্রেরণায় দেশবাসী ইংরেজী 
শিক্ষায় প্রবৃদ্ধ হলো! এবং বিলেতে আন্দোলন ক'রে তিনিই প্রথম এক আইন পাস 
করালেন যার ফলে দেশের দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারতীয়দের নিযুক্ত হবার অধিকার 
জদ্মাল। দ্বাধিকাঁর অর্জনে এই যে প্রচেষ্টা তার মুল্যও বড় কম নয়। বিলেতে 
তার হ্বকীয়তা ও শ্বাজাত্যবোধের পরিচয় পেয়ে ইংরেজ বুঝেছিল যে. তার মতো 
পুরুষমিংহের আবির্ভাব যে-জাতির মধ্যে সম্ভব, সে-জাতিকে নিধিবাদে দীর্ঘকাল দমিয়ে 
রাখা চলবে না। তাই, ভারতীয়দের সম্পর্কে তখন থেকেই সতর্ক হয়েছিল ইংরেজ- 
রাজশক্তি। রামমোহন ছিলেন যেন স্বাধীনতা-মগ্রের জীবন্ত বিগ্রহ । তিনি প্রায়ই 
বলতেন, শ্বাধীনতার বিরোধী জাতি পরিণামে কোনদিনই জয়লাভ করতে পারে না। 


ভূমিকা 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নেতৃত্ব ৭৩, 


যে-কোনো দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামকেই তিনি পৃথিবীর মুক্তি-প্রয়াস বলে মনে; 
করতেন । মত প্রকাশের স্বাধীনতাই যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মুল ভিত্তি--এ-শিক্ষা 
আমর! পাই তীর কাছ থেকেই । “রিফম বিল” উপলক্ষ্য ক'রে তিনি বলেছিলেন-_ 
“একে শুধু সংস্কারকামী ও প্রাচীনপন্থীদের সংগ্রাম বললে চলবে না, এ হ'লো 
স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে পৃথিবীর ত্বাধীনতা-সংগ্রাম-_অগ্ায়ের বিরুদ্ধে শ্তায়ের, অধর্ধের 
বিরুদ্ধে ধর্মের সংগ্রাম |” ইংরেজ-শাধনের গোড়ার দিকে যখন ভারতীয় সংবাদপত্র 
ও পুস্তকাদির মুদ্রণ-ব্যবস্থা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, রামমোহন তখন তার বিরুদ্ধে 
শুধু ব্বদেশে নয় ব্রিটিশ-পার্লামেন্টে পর্যন্ত প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন । জমিদারী প্রথা 
উচ্ছেদের জন্য ন্বাধীন ভারতে যে উদ্যম দ্েখা দ্বিয়েছে,' পেই “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” 
তথা ভূম্বামীদের সম্পদ্‌-বৃদ্ধির প্রতিবাদও করেছিলেন সত্যত্রষ্ঠা রামমোহন | 

বাঙালীদের মধ্যে রামমোহনের মতে। একজন স্বাধীনতাপ্রিয় মনীধীর আবির্ভাবের 
ফলেই বাংলাদেশে রাজনীতিক চেতনার উন্মেষ হয়। ধাংলাদেশ যখন স্বাধিকার 
অর্জনে জেগে উঠল, ভারতের অন্যান্ত প্রদেশগুলি তখনও মোহঘুমে নিত্রিত। ইংরেজী 
শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে একদিকে যেমন রাজনীতিক চেতনার উন্মেষ হ'লো, 
অন্যদিকে তেমনি বাংলাসাহিত্যেও পরাধীনতার বেদনাবোধ জালাময়ী ভাষায় ফুটে 
উঠতে লাগল । বাঙালীর অন্তরে অন্তরে তখন দেখা দিল স্বাধীনতালাভের তীব্র 
আকাজ্ফা, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল শিক্ষিত বাঙালী । নীলকর সাহেবদের 
অত্যাচার যখন চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌছুল, তখন 


বাংলাদেশের অন্থতম নেতা রামগোপাল ঘোষের বজ্ত টি রঃ 
নির্ধোষ ব্রিটিশ-পার্লামেন্টেকেও চঞ্চল ক'রে তুলেছিল। চাষীদের সংগ্রাম 


বাঙালীর] তখন সজ্ঘবদ্ধ হ'তে লাগলেন ইংরেজ-শাসক- 

বর্গের অন্থায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোধণ। করতে । ১৮৫১-সালের 
অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠিত হলো “ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন”-_ রাজা রাধাকান্ত 
দেব হ*লেন তার প্রথম সভাপতি, আর মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন সম্পাদক । 
ভারতে ইংরেজের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের সুত্রপাত এই সময় থেকেই । মহ্ষি 
দেবেন্দ্রনাথের “তত্ববোধিনী*+সভার ও “তত্ববোধিনী*+পত্রিকার মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতে 
স্বদেশীভাব প্রচারের যে চেষ্টা চলে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 
তার মৃল্যও কি কম? সে-সময় একদিকে যেমন অক্ষয়কুমার দত্ত ভারতের বিভিন্ন 
অতীত গৌরবকাহিনী লিখে জনসাধারণের মনে দেশানরাগ উদ্দীপিত করছিলেন, 
অন্থদ্দিকে তেমনি “হিন্-পেট্রিয়'-সম্পাদক হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার অনলবর্ষী 
লেখার প্রভাবে সাআজ্যবাদী ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গঠন করছিলেন । 
নীলচাধীদের নিরুপদ্রব অহিংস-প্রতিরোধ-সংগ্রাম পরিচালনায় হরিশ্চন্দ্র যে স্থিরবুদ্ধির 
পরিচয় দিয়েছিলেন আজও তা বিস্ময়ের হি করে। ক্রমাগত লিখে, বক্তৃতা দিয়ে, 
বড়লাট-ছোটলাটদের বুঝিয়ে তিনি শেষ পর্যস্ত যেভাবে নীলচাষীদের সংগ্রামকে 
জয়যুক্ত করেছিলেন দেশবাসীর স্বাধিকার অর্জনে তার মূল্যও বড় কম নয়। নীল- 


রা রচনণ-বিতান 


চাষীদের এই আন্দোলন সফল করতে আর একজনের চেষ্টাও বিশেষভাবে স্মরণীয়,-_- 
তিনি হলেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র । তার 'নীলদর্পণ'-নাটক শুধু যে বঙ্গপমাজেই 
আলোড়ন তুলেছিল তা নয়, সেই আলোড়নের প্রতিক্রিয়া যে কত গভীর ও দুরপ্রসারী 

হ'তে পারে বিদ্েশী-সরকার তা মর্ষে মর্মে অনুভব করেছিলেন । 
"ভারতবর্ষে ইংরাজ-রাজশক্তি অহিংস-প্রতিকোধের শক্তিকে সর্বপ্রথম উপলব্ধি 
করে লর্ড ক্যানিংএর আমলে বাংলাদেশেই । অহিংস-সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতের 
জাতীয়-কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বিদেশী-শাসনের অবসান ঘটিয়েছেন একথ। 
যেমন সত্য, তেমনি সত্য বাংলাদেশ থেকেই নিরুপদ্রব প্রতিরোধের প্রেরণ 
পেয়েছে সমএ ভারতের অধিবাসী । বাংলার রাজনীতি-চর্চায় উনংবিংশ শতকে ধারা 
বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজনারায়ণ বস্তু, কষ্থদ্াস পাল, 
রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্ন মুখোপাধ্যায়, নবগোপাল মিত্র, প্যারীটাদ মিন্ত 
উনবিংশ শতকের বাংলীদেশে প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | এই সময়কার আর 
রাজনীতি চর্চা £ 'হিন্দুমেলার, . একটি স্মরণীয় ঘটন। “হিন্দুমেল1”-র অনুষ্ঠান। এই মেলার 
উত্তব ঃ স্বদেশী প্রচার প্রধান উদ্দেশ ছিল দেশের লোকের মধ্যে ত্বদেশী জিনিসের 
প্রসার ও সেই সঙ্গে ত্বদেশী ভাবধারার সম্প্রসারণ। 


'পরবর্তীকালে জাতীয়-কংগ্রেসের অবিচ্ছেছ্য অংশ হিসাবে আমর] যে জাতীয় কৃষি- 
শিল্প-প্রদর্শনী দেখতে পাই, তার গোডাপত্তন ঘটে বাংলার এই “হিন্দুমেলা” থেকেই। 
'এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_-আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেল ব'লে যে 
একটি মেলার স্থষ্টি হয়, ভারতবর্ষকে স্বদেশ ব'লে ভক্তির সঙ্গে উপলব্ধির চেষ্টা সেই 
প্রথম” । ভারতে স্বায়ত্বশাসন-প্রতিষ্ঠার দাবিও প্রথম ওঠে এই বাংলাদেশে । সে- 
'দাবি উত্থাপন করেন বিখ্যাত রাজনীতিক কষ্দাস পাল। হিন্দুমেলার মাধ্যমে 
'জাতীয় এক্যের যে উন্মেষ ঘটে, পরে বঙ্ষিমসাহিত্যের মধ্য দিয়ে তাই ওঠে ব্যাপক 
হয়ে। বাঙালীর অস্থি-কস্কালের উপর ব্রিটিশ ভারতের বনিয়াদ গণ্ড়ে উঠেছে 
একথা শুনিয়ে তিনিই জাতিকে দিয়ে গেছেন মাতৃপূজার মহামন্ত্র_বন্দেমাতরম্? | 
সে-মন্ত্রে শুধু বাংলাদেশ জেগে ওঠেনি, আসমুন্রহিমাচল সমগ্র ভারতের পরনারী 
জেগে উেছে নবশক্তি জন কবে । বঙ্কিমচন্দ্রের মতো আরও অনেক বাঙালী 
সাহিত্যিক ও কবি, যেমন রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্র, হেমচন্ত্র, জ্যোতিরিব্দ্রনাথ, সরল দেবী- 
চৌধুরানী প্রভৃতি তাদের সাহিত্যন্থষ্টির মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে পরাধীনতার বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করতে প্রেরণ। জুগিয়েছেন। জাতীয় ডন্মাদদন! প্রসারের ব্যাপারে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের 
দানও বন্ড কম নয়। দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ থেকে শুরু ক'রে ঘিজেন্দ্রলাল 
রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিষ্ভাবিনোদ প্রভৃতির নাটক জাতীয় ভাৰ প্রচারে যে বিশেষ 
সহায়তা করেছে সেকথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না । এদিক থেকে আরও 
পরবর্তীকালে চারণকবি মুকুন্দ দাসের জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতগুলির কার্কারিতাও 
বিশেষভাবে ম্মরণীয় | 

জাতীয় ভাবাধাঝান্ন সম্প্রসারণে বাংলাদেশ প্রথম থেকেই যে ভূমিকা গ্রহণ করে; 


্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নেতৃত্ব ৭৫ 


ইংরেজশক্তি তার প্রতিক্রিয়ার গুক্ত্ব উপলব্ধি করেছিল বলেই বাঙালীর উপরে 
চলে তার কঠোর শাসন ও নিগীডন । কিন্তু বাঙালীর দেশপ্রেমকে বিদেশী সরকার 
কোনদিনই পধুদিস্ত করতে পারেনি । উনবিংশ শতকের শেষভাগে বাংলাদেশে 
দেখা দিল স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা । নব্যভারতের 
জাগরণ-মন্ত্রের ধধিরূপে সমগ্র ভারত খেন তাকে স্বীকার স্বামী 7 বা 
ক'রে নিল। মহাত্মা গান্ধীর হরিজন-আন্দোলনের মূলেও ০ 
তে। সেই বিবেকানন্দেরই আদর্শ | ত্বামীজী দেশের প্রতাক্ষ রাজনীতিতে যোগ না 
দিলেও, তিনি যে-সেবাধর্ধ জনগণের মধ্যে বিস্তার ক'রে গেছেন, আধুনিক ভারতে 
গণজাগরণরূপে আমরা তো সই মহৎ ধর্মেরই আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করি । দেশবাসীকে 
উদ্দেশ ক'রে স্বামীজী একধিন জলদ্গন্তার কে বলেছিলেম-_“এুর্বলতা ও দ্রাসজাতি- 
সুলভ ঈধা-দ্বেষ ও ভেদাভেদ ত্যাগ করে মহ্াযুগ-পরিবর্তমে সহায়তা কর।' একথা 
আজ স্বীকার করতেই ভবে যে, সত্যাদর্শ প্রচারে, অস্পৃশ্ততা বর্জনে ও সেবাধর্মে 
বিবেকানন্দ-প্রতিষিত রামকৃষ্ণ মিশনের কাধকলাপ জাতীয় কংগেসের কন্প্রবাহে নতুন 
পথের সন্ধান দিয়েছে । 

এইভাবে জাতি যখন ক্রমশ জুসংবদ্ধ ভ'লো!, তথন দেখ। দিল প্রত্যক্ষ আন্দোলনের 
সম্ভাবনা! । বাংলাদেশের খ্যাতনামা দেশনেতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 
ইতিমধ্যেই যে জাতীর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই কংগ্রেসের মাধ্যম্যে চলতে 
লাগল স্বদেশী আন্দোলন । বাংলাদেশের নেতাদের মধ্যে দেখা দিলেন ুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বস্তু, বিপিনচক্ পাল, বিহার 
অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি । বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও বিপ্লবপন্থীদের আবির্ভাব 
রাজনীতিক সভার মপ্র্যে তারা দেশব্যাপী আলোডন 
তুললেন, প্রতিষ্ঠা করলেন, “ভারতসভা”। বাগ্মী হিসাবে সবভারতীয় খ্যাতি অর্জন 
করলেন সুরেন্্রনাথ ও বিপিনচন্ধম। ১৯০৩-সালে কংগ্রেসের যে-অধিবেশন মাদ্র/জে 
অনুষ্ঠিত হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন লালমোহন ঘোষ । কংগ্রেস সভাপতিবপে 
তার ভাষণঞ্গএবং স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী-বজনের তুর্ধনিনাদ সেদিন যে শাস্কবর্গের 
মনে একট ভ্রাসের সঞ্চার করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বস্তত, ভারতের 
রাষ্ীয় ইতিহাসে বাগ্মী, দেশহিত প্র!ণ, দুঢ়চেতা, তেজস্বী লালমোহনের মতো কংগ্রেস- 
নায়কের দৃষ্টান্ত বিরল। তার চেষ্ঠা ও আন্দোলনের ফলেই ভারতে স্ট্যাটুটারি 
সিভিল সাভিস পরীক্ষা" প্রবর্তন হয়। এদিকে আবার জাতীয়তার নতুন ব্যাখ্যায় 
সকলকে আকৃষ্ট ক'রে বাংলার বাজনীতিক্ষেত্রে দেখা দিলেন অরবিন্দ ঘোষ। তার 
পরিকল্পিত “ভবানী মন্দির'কে কেন্দ্র ক'রে বাংলার বিপ্লবী শক্তি উঠল মাথা চাড়। দিয়ে । 
একদিকে অহিংস-সংগ্রামে বিশ্বাসী কংগ্রেস-কমীদের আন্দোলন, অন্তদিকে সশস্্র-বিপ্রবে 
আস্থাবান দেশসেবকদের কার্ধকলাপে বাংলাদেশে নতুদ ক'রে এক উন্মাদনা জাগল। 


ংগ্রেসকমীদের মধ্যেও দেখ। দ্রিল ছুই দল- দক্ষিণপন্থা আর বামপন্থী । দক্ষিণপন্থীর! 


ও রচনা-বিতান 


আপস-মীমাংসার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে চাইলেন, আর বামপন্থীরা চাইলেন 
আপপহীন সংগ্রাম । 
১৯০২ সালে বাংলাদেশে 'শিবাজী-পুজার” যে প্রবর্তন হয় তাতে করে বাঙালী 
ও মারাঠার মিলন ঘটে অন্তরে অন্তরে । এই উপলক্ষে রচিত রবীন্দ্রনাথের “শিবাজী”- 
কবিতা অখণ্ড স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠায় জাতিকে উদ্দ্ধ করল নতুনভাবে । বস্তত 
রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক কবিত] ও রচনার মাধ্যমে দ্রেশবাসী যেভাবে প্রেরণ পেল, 
দেশের জাতীয় আন্দোলনে সেগুলি যেন দেখা দিল পরোক্ষ অথচ হুর্জয় শক্তিরপে । 
রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে বারংবার আবিভূতত না হয়েও দেশের রাজনীতিতে রবীন্ত্রনীথ 
প্রত্যক্ষভাবেই জড়িত ছিলেন, এবং আজীবন তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনেরই 
চেষ্টা ক'রে গিয়েছেন । তার বাজনীতি-সংক্রান্ত প্রতিটি রচন1 বিদেশী সরকারকে 
তীব্রভাবে বিচলিত ও আঘাত করেছে । সরকারী প্রতিটি 
শিখাজী-উৎসব, রবীন্্রনাথের অন্তায়ের বিরুদ্ধে তিনি যেভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন 


০ দেশের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের মনেও তা গভীরভাবে 
জাতীয়-বিছ্যায়তন প্রতিষ্ঠা রেখাপাত করেছে । ১৯০৪-সালে যখন বাংলার সংস্কৃতিকে 


ও সংহৃতিকে চিরকালের মত খর ক'রে দেবার মতলবে ল 
কার্জন বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পন1 করলেন, সারা বাংলাদেশে তখন যেন আগুন জলে ওঠে। 
১৯০৫-সালের ৭ই অগস্ট সমগ্র বাঙীলী জাতি বঙ্গভঙ্গ-পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তীব্র 
প্রতিবাদ ঘোষণা? করে । সেই ঘোষণাকেই বিংশ-শতাব্দীর ভারতবর্ষে শ্বাধীনতা- 
সংগ্রামের প্রথম ঘোষণা ব'লে অভিহিত কর] যেতে পারে । দেশব্যাপী সেদিন এক 
অভূতপূর্ধ সাড়া প+ড়ে যায়, রাজশক্ভির বিরুদ্ধে জনগণের চিত্ত হয় বিক্ষুব্ধ । 'রাখী-বদ্ধন। 
এর ধুম প'ড়ে যায় বাংলার ঘরে ঘরে । আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে বর্তমান 
ভারতের ভাবগুরু রবীন্ত্রনাথের গান--বাংলার মাটি, বাংলার জল, ও ভাই ভাই 
এক ঠাই, ভেদ নাই ।+ বঙ্গভঙগ-রদ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন স্থরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, আনন্দমোহন বস্থ, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি 
দ্েশনেতারা। সেই ১৯০৫-সালেই বিদেশী-বর্জন ও স্বদেশী-উতপাদনের সিন্ধান্ত নিয়ে 
বাংলার ঘরে ঘরে ওঠে চরকার গুগ্তনধবনি, পরে যে-চরকাকে গান্ধীজী বিদেশী-শাসনের 
মূুলোৎপাটনে অমোঘ অস্ত্র ব'লে বারবার ঘোষণা করেছিলেন । ১৯০৫-সালে খণ্ডিত 
বঙ্গের উভয় অঞ্চলে ছাত্র-দলন শুরু হ'লে রংপুরের ছাত্ররা একটি জাতীয়-বিছ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা ক'রে তার যে যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন এই প্রসঙ্গে তাও ম্মরণযোগ্য । 
ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম জাতীয়-বিগ্ভায়তন প্রতিষ্ঠার গৌরবও বাংলাদেশের । পরে 
জাতীয়-শিক্ষাপরিষদ্দ ব1 জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হয় কলকাতায় মনীষী 
হীরেন্্রনাথ দত্ত, রাজ। সুবোধ মল্লিক প্রভৃতির চেষ্টার । 

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নেতৃত্ব যেমন অবিসংবাদিত সত্য, তেমনি সত্য তার 
বিপ্রব-সাধনা। রামমোহন থেকে শুরু ক'রে সুরেজনাথ-অববিন্দ পর্যন্ত যে-যুগ, সে- 
যুগের ইতিহাসে বাঙালীর নেতৃত্ব যেমন সার1 ভারতকে ম্বাধীনতা-সংগ্রামে অন্থপ্রাণিত 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নেতৃত্‌ ৭৭ 


করেছে, বাঙালীর বিপ্রব-সাধনাও তেমনি আলোড়ন স্থষ্টি করেছে অন্যান্য প্রদেশবাসীর 
অন্তরে ৷ বিপ্লবধুগের গপ্রথম বলি কিশোর ক্ষুদিরাম ও প্রফুলপ চাকী। একজন প্রাণ দেয় 
ফীসির মঞ্চে, অন্যজন ইংরেজের কবল থেকে নিজেকে 


ছিনিয়ে নিয়ে যায় আত্মহত্যার পথে। এই ছুই নিভীক ৯৮৭ 
দেশকর্মীর বীরত্বকাহিনী আজও দেশের লোক শ্রদ্ধার সঙ্গে উন 


স্বরণ করে | অন্যায়ের বিরদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে 
কারাগারে অনশনব্রতী যতীন দাসের মৃত্যুবরণ এবং প্রত্যক্ষসংগ্রামে লি হয়ে বাঘ! 
যর্তীনের স্বেচ্ছামৃত্যু-_-এই ছুই ঘটনাই ভারতের তরণশক্তিকে নতুন ক'রে যেন 
দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। এইভাবে আরও কত-না দেশকর্মী নিজেদের জীবন উৎসর্গ 
ক'রে দেশের দ্বাধীন্তা-সংগ্রামকে শক্তিশালী ক'রে তুক্লেছেন। বাংলাদেশের এই 
বিপ্লবী সংগ্রাম একদিন যেভাবে সাবা! ভারতে বিস্তৃত হয়েছিল, বিদেশী-সরকার যদি ন। 
তা কঠোর হস্তে দমন করতেন, তাহলে বোধকরি অনেক আগেই তাদের এদেশ ত্যাগ 
ক'রে চলে যেতে হ'ত । 

ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে বাংলাদেশ প্রথম থেকেই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে,__- 
আর, বাংলার নেতৃত্বেই হয়েছে সে-আন্দৌলনের সুত্রপাত। র 
দেশবন্ধু চিত্তরগ্রন দাশ, দেশপ্রিয় বতীন্ত্রমোহন সেনগুপ্ত 78 
ও দেশগৌরব স্থৃভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতের জাতীয়- শা টপ 
সংগ্রাম যে শক্তি জনন করেছিল, স্বাধীন ভারতে আজকে 
আমর তারই সুফল ভোগ করছি । ভারতের জাতীয়-কংগ্রেস-সভাপতি উমেশচন্জ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লালমোহন ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বস্তু, অন্থিকা 
মজুমদার, রমেশচন্্র পর্ত, রাসবিহারী ঘোষ, চিত্তরঞ্চন দাশ, স্থভাষচন্ত্র বস্থু প্রভৃতি 
বাংলার নায়কের। অপাধান্ত কৃতিত্বের সঙ্গেই ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালন! 
করেছেন। নেতাজী স্ভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের পুর্ণ বিকশিত আদর্শ তো মৃত্তিময় 
ইয়ে উঠেছিল তার পরবর্তী জীবনের বিস্ময়কর প্রত্যক্ষ-অভিযানে । ভারতের বাইরে 
থেকে নেতাজীর সশস্ত্র অভিযান, আর দেশের অভ্যন্তরে মহাত্মা গান্ধীর “ভারত ছাড়, 
আন্দোলন-_এই ছুই মহাশক্তির সম্মুখীন হয়েই ইংরেজ এদেশ ত্যাগ ক'রে চ'লে যেতে 
বাধ্য হয়। পলাশীর প্রাস্তরে একদিন স্বাধীনতা-স্থয অস্তমিত হয়েছিল, দিলীর 
লালকেল্লার শীর্দেশ রপ্তিত ক'রে সেই স্বাধীনতাঁ-স্ুর্য আবার উদ্দিত হয়েছে । কিন্তু, 
ঘিখগ্ডত বাংলার মুখে কি সেই অরুণচ্ছটার দীপ্তি আনন্দের রেখা ফুটিয়ে তুলতে 
পেরেছে? ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্রদূত বাংলা আজ শুধু দিখপ্তিতই নয়, 
সমগ্র বাঙালীসমাজ আজ বিচ্ছিন্ন ও বিপর্ধস্ত। বাঙালীর জীবনে ম্বাধীনতা যেন 
কোন প্রতিশ্রতিই বহন ক'রে আনল ন1 ! 


র. বি. ২খ--১৮ 


্রাথভল! সহল্রাল্ষপভ্র শু সামজিক্-সান্ছিভ্য 


বাংলা সংবাদপত্ত তথ! সাময়িক পত্র-পত্রিকার ইতিহাস আলোচন] করতে 
গিয়ে প্রথমেই যাদের কথা মনে পড়বে তীরা হলেন খ্রীষ্টান মিশনারী-সম্প্রদায় | 
এদেশে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন এবং সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকা 
প্রকাশের ব্যাপারে তারাই হলেন পথিক্ৎ। বে-যুগ- 
সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশে সংবাদপত্র তথা সাময়িক পত্র- 
পত্রিকার আবির্ভাব হয়, সে-যুগের বাংলাসাহিত্য-ভাগ্ডার কাব্যসম্পদে এশ্বর্ষমপ্ডিত 
থাকলেও, গগ্সম্পদে ছিল নিতান্ত দরিদ্র। একদ্রিকে ইংরেজী শিক্ষার মোহে 
বাঙালী তখন অন্ধ, অন্যদিকে পারশী ছিল রাঁজভাষা। ফলে, বঙ্গজভাষাজননী তখন 
নিজের সন্তানদের কাছেই অবজ্ঞাত, অনাদূত। কিন্ত, আশার আলোকবিকা 
হাতে নিয়ে এলেন খ্রীষ্টান যিশনারীরা । ১৭৭৮ খ্রীষ্টাবে তাদের চেষ্টাতেই শ্রীরামপুর 
প্রথম বাংলাভাষার মুন্রণযন্ত্ স্থাপিত হ'লো। আর, প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই যেন 
বাংলাদেশে শিক্গা ও জ্ঞানের নব-জাগরণ। 

আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা সাময়িক-সাহিত্যের প্রথম যুগের অবস্থা বিচার 
করতে গেলে অবশ্ঠ নিতান্তই হতাশ হতে হবে, কিন্তু ইতিহাসের দ্দিক থেকে তার 
মূল্য অনেকখানি । বাংলাভাষার প্রথম সাময়িক-পত্রিকা হলো উইলিয়ম কেরীর 
উদ্যোগে প্রকাশিত ও জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদিত “দিগ্র্শনগ। ১৮১৮ গ্রীষ্টাব্ের 
এপ্রিল মাসে এই মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হবার মাসখানেকের মধ্যেই 
আবার সাঞ্তাহিক সংবাদপত্রের আকারে দেখ! দিল “সমাচার-দর্পণ, । যতদুর জানা 
যায়,_বাংলাভাষায় এই “সমাচার-দর্পণ-ই হলো প্রথম সংবাদপত্র । মার্শম্যান নামে 
সম্পাদক হ'লেও, এই সংবাদপত্র সম্পাদনা করতেন দেশীয় পণ্ডিতেরাই। এতে 
দেশবিদেশের খবরাখববের সঙ্গে থাকত ব্যবসা-বাণিজ্যের সংবাদ, ভারতের প্রাচীন 


ভূমিকা-্রীষ্টান মিশনারী 
সম্প্রদায়ের উম 


রে সাময়িক ইতিহাস গ্রভৃ্ি ত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়। শ্রীরামপুর 
শংবাদপঞ ও শান ৰ ৃ্‌ ৰ 
পত্র-পত্রিকার প্রথম যুগ থেকে যে-সময় “সমাচার-দর্পণ প্রকাশিত হয়, সে-সময় 


কলকাতা থেকেও প্রকাশিত হয় একথানি সাপ্তাহিক 
পত্রিকা । তার নাম--বাঙ্গাল গেজেটি? ( ব1 “বেঙ্গল গেজেট? )। “সমাচার-দর্পণ? 
ও “বাঙ্গাল গেজেটি'-র মধ্যে কোন্খানি আগে প্রকাশিত হয় তা নিয়ে অবশ্য মতভেদ 
আছে। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এ ছুটি পত্রিকা মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে 
আত্মপ্রকাশ করেছিল। সে যাই হোক্‌, সম্পূর্ণভাবে বাঙালী-পরিচালিত প্রথম সংবাদ- 
পত্র যে বাঙ্গাল গেজেটি' সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বছরখানেক চলবার 
পর এই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় বটে, কিন্তু ক্রমশ দেশে আরও নান। পত্র-পত্রিকার 
আবির্ভাব হ'তে থাকে । এই সব সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্রের মাধ্যমেই 
শিক্ষিত বাঙালী সর্বপ্রথম গছাপাহিত্যের রসগ্রহণ করতে আরম্ভ করেন; গন্যসাহিত্য 


বাংলা সংবাপপজ্জ ও সাময়িক-সাহিত্য ৭৯ 


সৃষ্টির দিকেও তখন একটা উৎসাহ দেখা যায় লেখকগণের মধ্যে। নতুন নতুন গল্প 
যেমন তু হলো, নতুন নতুন তথ্যও তেমনি পরিবেশিত হ'লো বিভিন্ন প্রবন্ধের 
মাধ্যয়ে। ফলে, সাময়িক এইসব পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্রের চাহিদা বেডে 
গেল বিম্ময়করভাবে । মাসিক-পত্রিকার আকারে দেখা দিল “পশ্বাবলী”, “জ্ঞানোদয”, 
“বিজ্ঞান-সেবধি”, “সংবাদ-পুর্ণচন্দ্রোদয়', “বেঙ্গল স্পেন্টেটর” প্রভৃতি । আর, সাপ্তাহিক 
সংবাদপত্রের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করল-_“সম্বাদ-কৌমুদী", “সমাচার-চক্দ্রিকা”, 
'বজদ্বত', সংবাদ-রসরাজ' প্রভৃতি | এই প্রসঙ্গে ব'লে ব্বাখা প্রয়োজন যে, তখনকার 
দিনেও সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপভ্ঞগুলি নিজেদের মধ্যে রেষারিষি ক'রে 
চলত । অধিকাংশ পত্র-পন্রিক ও সংবাদপত্র ধর্মীয় বা দলীয় মত প্রচারের বাহন 


ছিল ব'লে মতবিরোধ ও দলাদলি লেগেই থাকত; আর সেই কারণে, প্রথম যুগের 
বাংল' সাময়িক-সাঠিত্য বিশেষ উন্নতিলাভও করতে পারেনি । ভাষার দিক থেকে 


অবশ্থা ব্রাহ্মণসেবধি”-র বিশেষ একটা স্তান ছিল । কারণ বাংলাগছ্যের জনক রাজা 
রামমোহন ছিলেন তার প্রধান লেখক । রামমোহনেক বাংলাগছ্য বর্তমানকালের 
পাঠকদের কাছে সমাদৃত না হলেও সেকালে তার রচিত গছ্যভাষাই ছিল বাংলা- 
সাধুভাষার আদর্শ । ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাঁয়-ও ছিলেন সেকালের বঙ্গসসাহিত্যের 
একজন দিকপাল | গগ্য-পদ্য উভয় রচনাতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কাজেই, 
'সমাচার-চন্দ্রিকা'-র সম্পাদকরূপে তিনি যে সেকালে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন 
তা সহজেই বোঝা যায় । লঙ হেস্টিংসের আমলে সংবাদপত্র ও সাময়িক পঞ্জ- 
পত্রিকার উপর থেকে সরকারী বিধিনিষেধ রহিত হওয়ায় যেমন কলকাতায় একসঙ্গে 
অনেকগুলি সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকা! আত্মপ্রকাশ করে, লর্ড আমহান্টের আমলে 
তেমনি অনেকগুলি কাগজ বন্ধ হয়ে যায়, লাইসেন্স-প্রথা গুবতিত হওরার ফলে। 
উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আত্মপ্রকাশ করে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্$ সম্পাদিত 
'সংবাদ-প্রভাকর?। বাংলা সাময়িক-সাহিত্যের ইতিহাসে এই পত্রিকাখানির ষে 
বিশেষ একটা স্থান আছে সে-কথা অনস্বীকার্য । প্রথমত “সংবাদ-প্রভাকর'-এর 
মতো শক্তিশালী পত্রিকা সে-যুগে আর ছিল না, দ্বিতীয়ত “সংবাদ-প্রভাকর'-ই 
বাংলাভাষায় প্রকাশিত সর্বপ্রথম দৈনিক সংবাদপত্র । 
প্রথমে সাপ্তাহিক কাগজ হিসাবে এটি আত্মপ্রকাশ 
করলেও, কিছুদিনের মধ্যেই দৈনিক কাগজে রূপান্তরিত 
হয়। সংবাদ পরিবেশন অপেক্ষা গছ্য-পছ্য রচনা বেশি থাকত ব'লে আমরা একে 
সাহিত্য-পত্রিকা আখ্যাও দিতে পারি । এই পত্রিকায় একাধারে ফেভাবে ধর্ম, সমাজ 
€ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা চলত, অন্য কোনো পত্রিফাতে তেমনটা হত ন1। 
তাছাডা, সহজবোধ্য সরল ভাষার জন্যা “সংবাদ-প্রভাকর*+এর জনপ্রিয়তা ছিল সবচেয়ে 
বেশি । ঈশ্বর প্ুপ্ঠ পছ্যে ও অক্ষয়কুমার দত্ত গঞ্ভে এই সামন্গিক পত্রিকার বনিয়াদ 
হট ক'রে তোলেন । সেকালের খ্যাতনামা লেখকমাত্রেই ছিলেন “সংবাঁদ-প্রভাকর;- 
এব লেখক। কবি রঙ্গলাল, নাট্যকান্র দীনবন্ধু ও ওপন্াসিক বঙ্কিষচন্ত্র প্রভৃতি 


দৈনিক সংবাদপত্র £ 
“সংবাদ-্প্রতাকর 


৮০ রচন1 বিতান 


অনেকেরই পাহিত্যচর্চার স্থযোগ ঘটেছিল “দংবাদ-প্রভাকর”-এর মাধ্যমে । এর 
পর, ১৮৩৮ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আব যে-সব পত্র-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে, সেগুলির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হ'লো--“সংবাদ-স্তধাকর”, 'সংবাদ-ভাস্কর”,। “সংবাপদ-গুণাকর+, সংবাদ- 
বিষাদসিন্ধু”, “সংবাদ-সৌদামিনী”, 'সংবাদ-ৃত্যুগ্ুয়ী” প্রভৃতি । 
বাংল। সাময়িক-সাহিত্যের দ্বিতীয়-যুগ শুঞ্চ হয় “তত্ববোধিনী পত্রিকা” থেকে। 
হদেশী গ্রচার ও বেদাস্ত-প্রতিপাছ্য ব্রহ্মবিদ্যাক্ সম্প্রসারণে সেকালের জোড়াসাকোর 
ঠাকুরবাড়ি যে বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা স্থবিদ্িত। “তত্ব 
বোধিনী সভার মুখপত্র হিসাবেই ১৮৪৩ খ্রীষ্ঠাৰে “তত্ববোখিনী পত্রিকা” প্রকাশিত হয় 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে । পত্রিকাখানি সম্পাদনা করতেন সে-যুগের শক্তিশালী 
লেখক অক্ষয়কুমার দর্ত। নিভীক সম্পাদক হিসাবেও তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ 
করেছিলেন । প্রকৃতপক্ষে “তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ থেকেই বাংলা গছ্যসাহিত্যের 
উন্নতি শুরু হয়। সাহিত্যের আসরে গুরুগন্ভীর আসন নিয়ে 
সাময়িক সাহিতোর ৃ এই পত্রিকা উচ্চ দর্শন, বিজ্ঞান ও নৈতিক আলোচনার 
খাল সুত্রপাত করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও ছিলেন এই 
ও মফস্বলের পত্র-পত্জিক। পত্রিকার অন্যতম লেখক । অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধাবলীর 
বিশেষ ক'রে তার লেখ স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবাবিবাহ, বনু- 


বিবাহ ও পৌত্তলিকতা সম্পকিত প্রবন্ধগুলি, সেকালের বঙ্গলমাজে রীতিমত 
আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। বাংল! সাময়িক-সাহিত্যেন্র দ্বিতীয় যুগে আর যে-সব 
পত্র-পত্রিক1 প্রকাশিত হয়, সেগুলির মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত “বিবিধার্থ সংগ্রহ' 
বিশেষ একটি স্থান অধিকার করে । বাংলাভাষায় প্রকৃতপক্ষে এখানিই হলো প্রথম 
দচিত্র মাসিকপত্র । বিষয়-বৈচিত্র্য ও ভাষার সারল্য ছিল এই পত্রিকাখানির প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । চিত্ীকধক সহজ ও সরল ভাষায় “বিবিধাথ-সংগ্রহ* সমাজের রীতিনীতি, 
বিভিন্ন দ্বেশ ও জাতির এঁতিহাসিক বিবরণ যেমন পরিবেশন করে, তেমনি বাংলা গছ্া- 
ভাষার কী ক'রে সংস্কার ও উন্নতি করা যায় তারও পথ দেখায় । মাইকেল মধুস্থদনের 
“তিলোতমাসম্ভব কাব্য, প্রথমে এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলাল 
মিত্রের পরে “বিবিধার্থ-সংগ্রহ” সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন-_কালীপ্রসন্ন সিংহ। 
১৮৫৮ গ্রীষ্টাব্ে আর একখানি উল্লেখযোগ্য সামফ্িক-পত্র প্রকাশিত হয় বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের পরিকল্পনায় ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক দ্বারিকানাথ বিগ্ভাভূষণের 
সম্পাদনায় ; তার নাম-_'সোমপ্রকাশ” ।! রাজনীতি বিষয়ে রীতিমত আলোচন। 
'সোমপ্রকাশে'ই প্রথম শুক হয়; সেদিক থেকে পঙ্জিকাথানির বিশেষত্ব যে অভিনব 
সেকথা অনম্বীকাধ । পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্রীও কিছুদিন এই পত্তিক! সম্পাদনা করে- 
ছিলেন। বল? বাহুল্য, উল্লিখিত সমস্ত পত্র-পাত্রকার প্রকাশন-স্থান ছিল ভারতের 
তদানীষ্তন রাজধানী কলকাতা । কিন্তু, বাংলাদেশেন অন্যান্ত জায়গা থেকেও সেকালে 
অনেকগুলি দংবাদ-পত্রিকা তথা সাময়িক সাহিত্য-পত্রিক1 প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায়। 
১৮৪৯ গ্রাষ্টা্ থেকে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্বের মধ্যে প্রকাশিত মফঃম্বল পত্রিকাগুলির মধ্যে নাম 


বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িক-সাহিত্য ৮১ 


কর] যায়-_'মুশিদাবাদ সংবাদপত্রী”, রঙ্গপুর বার্তাবহ', বর্ধমান চজ্জোদয়”, “সংবাদ- 
বর্ধমান, ণাকখ-প্রকাশ", “ফরিদপুর-ঘর্পণ”, পাকা-দর্পণ”, “পাবনা-বর্পণ, প্রভৃতির | 
এদের বেশির ভাগই ছিল সাপ্তাহিক সংবাদপত্র । 

সাময়িক সাহিত্যের তৃতীয়-যুগ ধরা হয় বস্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত “বঙ্গদর্শন” থেকে। 
১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চাঙ্গের এই মাসিক সাহিত্য-পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে শক্তিশালী 
এক লেখকগোঠীর রচনাসম্পদ নিয়ে । উনবিংশ শতাবীর বাঙালীর সভ্যতা-গঠনে 
এই পত্রিকার উদ্যোগ অপরিসীম । বস্থিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই প্রকাশিত 
হয় বিঙ্গদর্শন'-এ। তাছাডা লেখকশগোগঠির মধ্যে ছিলেম ডর রা 
কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্রসন্দর ত্রিবেদী,. বুগ--বঙ্গদশন”, 'ভারতী 
হরপ্রসলাদ শাজী, এমন কি রবীন্দ্রনাথ পন্য । তৃতীয় 'সবুজপত্র” ও 'কলোল' 
যুগের আর একখানি উল্লেখযোগ্য সাময়িক-পত্রিকা 
হলো-_-ভারতী? | এর সর্বপ্রথম সম্পাদক ছিলেন: দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর। পরে 
স্ব্ণকুমারী দেবী, সরল দেবী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই ফাগজের সম্পাদনা করেন। 
ঙদর্শন-এর মতোই, বাংলা সাময়িক-পাহিত্যের ক্ষেত্রে, ভারতী” বিশিষ্ট এক স্থান 
অধিকার করে। ক্রমশ আর যে-সব সাময়িক-পত্রিকার উদ্ভব হয় সেগুলির মধ্যে 
খ্যাতি অর্জন করে __সাধনা”, “সাহিত্য?, “সখা” “মুনা”, বালক”, “মুকুল”, মানসী” 
“ভাগ্ডার", “পরিচারিক1”, “বঙ্গবাণী', “মানপী” ও “মর্শবাণী”, প্রবাঁপী”, কল্লোল” 
“ভারতবর্ষ”, “সবুজপত্র,” “উপাসনা, “বিচিত্রা” প্রভৃতি । তৃতীয়-যুগের সর্বাপেক্ষা 
জনপ্রিয় মাঁসিক-পদ্ধিকা “সবুজপত্রঁ ও “কলোল' ! সাহিত্য-ক্ষেত্রে “সবুজপত্র 
একেবারে যেন সবুজ রঙ নিয়ে আবিভূ্তি হয়েছিল। সাহিত্যে আধুনিক কথ্যভাষার 
প্রচলন হয় এই “সবুজপত্রের? মাধ্যমেই | সম্পাদক ছিলেন প্রমথ চৌধুরী (বীরবল ) 
ধীর প্রত্যেকটি রচনাই পাঠকবর্গকে নতুনত্বের আম্বাদ দিরে তৃপ্িদান করত । 
রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু ক'রে আধুনিককালের খাতনামা বহু লেখকই ছিলেন “সবুজপত্র'- 
গোঠীর অস্ততূক্তি। অন্যদিকে “কল্লোল” এল সম্পূর্ণ একভিন্ন রূপ নিয়ে, যে-রূপ 
প্রাচীনপস্থীদের কাছে শুধু বিন্ময়েরই স্টি করল না, অনেকে রীতিমত আশস্কিত 
হয়ে উঠলেন । “কল্োল”-লেখকগোঠীবর প্রায় সকলেই ছিলেন বয়সে নবীন এবং 
তাদের রচনায় স্বভাবতই যৌবনধর্সের উচ্ছ্াস-প্রাবল্য ছিল। তাদের রচনার 
বিষয়বস্ত্ব যেমন ছিল নতুন, রচনার আঙ্গিকেও তেমনি তারা বৈচিত্র্যের স্য্টি 
করেছিলেন । বাংলা সাময়িক-সাহিত্যের ইতিহাসে এই তৃতীয়-যুগটিই সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য । কারণ, এই তৃতীয় যুগেই হয়েছে বহ্কিমচন্তর, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র, প্রমথ 
চৌধুরী, বিভূতিভূষণ, কাজী নজরুল প্রমুখ সাহিত্যরথীদের বিন্ময়কর সাহিত্য-স্থষ্টি । 

বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকা যেভাবে উনবিংশ শতকের প্রারম্ত থেকে ক্রমোরতির 
পথে এগিয়ে গেছে, বাংল! সংবাদপত্র কিন্তু ঠিক সেই গতিতে বিস্তারলাভ করেনি । 
শিক্ষিত বাঙালীমাত্রেই সে-যুগে ইংরাজী সংবাদপত্রের অস্ুরাগী ছিলেন। ১৮২১ 
শীষ্টাব্বে কলকাতা থেকে “ইংলিশম্যান” নামে যে সংবাদপত্রটি আত্মপ্রকাশ করে সার! 


৮২ রচনা-বিতা* 


ভারতেই ছিল তার চাহিদা । পরবর্তীকালে এ 'ইংলিশম্যান”-ই “স্টেটসম্যান। নাহে 
রূপান্তরিত হয় এবং আজও সেই “স্টেটসম্যান'-পত্রিকা শিক্ষিতজনের নিকট সমাদৃত । 
স্বদেশীযুগে অবস্ত বাংসসা সংবাদপত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন রাজনীতিক দলের 
্ মুখপত্র হিসাবে আত্মগ্রকাশ .করে 'বনেমাতরম্‌”, 'যুগাস্তর?, 
ৰাংলা সংবাদপত্র ও ২ 
উর উজান “অমুতবাজার' (প্রথমে বাংলা, পরে ইংরেজী ), “সম্মিলনী” 
আধুনিক যুগ 'ব্গবাণী, প্রভৃতি । পরে ধীরে ধীরে দেখা দেয় “দৈনিক 
বন্থমতী+, “আনন্দবাজার পত্রিকা”, “যুগান্তর” ( নবপর্যায় ) 
এবং আরও অনেক বাংল! খবরের কাগজ । বল] বাহুল্য, বাংলা সংবাদপত্র আত 
বিশেষভাবে উন্নত এবং অনেক কাগজই জনমত-গঠনে বিশেষ শক্তিশালী । বাংল; 
সুংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার এখন চতুর্থ-যুগ বা আধুনিক যুগ চলছে। 
ুদ্রণযস্ত্রের উন্নতির সর্দে সঙ্গে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গেও ঘটছে তাদের বিরাট পরিবর্তন । 
কিন্তু, দলীয় মতবাদের রেষারিষি চলছে এখনও । তবে সংবাদপত্রের যে স্বাধীনতা 
আধুনিক যুগের কাগজগুলি ভোগ করছে সে-স্বাধীনতা৷ পূর্বে এমন ব্যাপক ছিল না 
বর্তমান যুগের সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে দেশবাসী যেমন রাজনীতিক ও আর্থশীতিক 
চিন্তাধারায় আত্মসচেতন হয়ে উঠছে, তেমনি সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি জোগাচ্ছে 
তাদের মনের বিচিত্র খোরাক । 
ংবাধপত্র তথা সাময়িক পত্র-পত্রিকা জাতীয় ভাবধারার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, জাতীয় 
সভ্যতারও প্রধান মানদণ্ড। কারণ, সংবাদপত্র ও পত্র-পত্বিকার মধ্য দিয়েই একটা 
জাতির রাষ্্রনীতিক, আর্থনীতিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্টরূপে 
আত্মপ্রকাশ করে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দুই দলের 
মধ্যেই এদের আবেদন বিশেষ গ্রভাবশীল । কারণ, 
অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং শিক্ষিত সমাজের অস্তরে বিভিন্নমুখী 
চেতন! ও বিচিত্র আনন্দরস সঞ্চার করাই হ'লে! সাময়িক-সাহিত্যের প্রধান ধর্ম। এই 
দিক থেকে বিচার করলে আধুনিক সাময়িক-সাহিত্য আজ যেন একটা সমস্তার 
সম্মুখীন । সাংবাদিকতার নিরপেক্ষ নীতি অনুম্থত হয় না বলে বর্তমানকালের' 
অধিকাংশ বাংল! সংবাদপত্রই মাঝে মাঝে বিভ্রান্তির স্থষ্টি করে, এবং সাহিত্য-কওুয়ন- 
প্রীতি তথা চলচ্চিত্র-শিল্পের গ্রতি অনুরাগবশত আগাছা-পরগাছার মতো অসংখ্য 
পত্র-পত্রিকার আবির্ভাবে বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষেত্র ক্টকিত। সাংবাদিকতার নিরপেক্ষ 
নীতি এবং সংসাহিত্য পরিবেশনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যদি এদেশের সংবাদপত্র 
ও পত্র-পত্রিকাগ্তলি পরিচালিত হয় তবেই দেশের পক্ষে মঙ্গল । 


উপসংহার 


ল্রাংলাক্শ্পেল্র জোক সাহিভ্য 


লোক্সাহিত্য বলতে আমর] বুঝি জনপদ জীবনের স্ুখ-ছুঃখ, আশা-আকাজ্ষা, 
আনন্দ-বেদনার যে অনাড়ম্বর অথচ স্বত:ক্ফুর্ত রূপটি গানে, কবিতায়, গল্পগাঁথায় 
আত্মপ্রকাশ করে সেই প্রকাশ-মাধ্যম। কোনো জাতির সাধারণ মানুষের চিন্তাধারার 
সম্যক পরিচয় গাভ করতে হ'লে সেই জাতির লোকসাহিত্য বিচার ও বিশ্লেষণ করে 
দেখতে হয় । এই লোকসাহিত্য ব1 পল্লীলাহিত্যের উপরে ভিত্তি করেই প্রত্যেক 
দেশে উচ্চতর সাহিত্য স্ষ্টি হয়েছে। শিক্ষা ও সভ্যতার উন্নতি বা প্রসারের ফলে 
মানুষের রুচি ব্দলালেও, দেশের পললী-সংস্কৃতিতে লোক- ভুমিকা 
সাহিত্যের আবেদন চিরন্তন | অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ 
উচ্চতর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না বলেই নিজেদের 
আত্মতৃপ্তির জন্য ব্বধর্মী সাহিত্যের স্থষ্টি করে । কোথাও বা সে-সাহিত্য গড়ে ওঠে 
মুখে মুখে, কোথাও বা পুথির পাতায়। প্রত্যেক জাতির পাহিত্যেই তাই লোক- 
সাহিত্যের বিশেষ একটা স্থান আছে। 

যতদূর জান] যায় বাংলা-সাহিত্যের জন্ম গানে । বৌদ্ধ সহজিয়াদের চর্যাপদগুলিই 
তার প্রাচীনতম নিদর্শন | তাছাড়া আছে কীর্তন-পদ্রাবলী, বাউল-সঙ্গীত ও কবিগান । 
ছেলেভোলানে। ছড়া, ডাক ও খনার বচন, যাত্রার পালা, ব্রতকথার মন্ত্র সবই যেন 
গানের সুরে ঝংকৃত। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য ও গাথা-সাহিত্যের মধ্য দিয়েও বাংলাদেশের 
মানুষের সহজাত সঙ্গীতপ্রীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশের নিদর্গ-প্রকৃতির 
মধ্যেই যে সঙ্গীতের ধ্বনি ও সুর ঝংকত হয়ে চলেছে পল্লীগ্রামের সাধারণ মানুষের মন 
যেন তাতে শ্বভাবধন্মেই সাডা দেয়, আর তা থেকেই স্থষ্টি হয় অপরূপ লৌকিক 
সাহিত্য । বাংলাদেশের মায়েরা যে যেখানেই থাকুক ন1 
কেন, ছড়া দিয়ে ছেলেমেয়েদের মন ভোলায়, ঘুম পাড়ায়। ৮5754 

| খন[র বচন, বিভিন্ন 

পল্লীবধূর ধান ভানে ছডা কেটে, ব্রত-পার্ধণ পালন করে প্রবাদ বচন 
ছড়ার মন্ত্রে। এই জাতীয় অগণিত ছড়ার ্ৃষ্টি হয়েছে 
জনপদ কবিদের গ্রাম্যভাষাঁয় কিংবা জনপদ-কন্যা-বধৃদের গুষ্জনধ্বনির মধ্যে। পল্লী- 
বাংলার আর একটি অমূল্য সম্পদ ডাক ও খনার বচন ও বিভিন্ন প্রবাদ-প্রবচন ॥ 
কৃষি, খাছ, ধর্ম, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও মানবধর্জের বিভিন্ন দিক নিয়ে যে-সব প্রবাদ- 
প্রবচন এদেশে গড়ে উঠেছে আজও লোক তা বিশ্বৃত হয়নি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
তার “ব।ংলার ব্রত" পুস্তকের একজায়গায় লিখেছেন-_“ব্রতের ছড়াগুলি পূর্বব্ধে এক, 
পশ্চিমবঙ্গে আর এক হ'লেও ছড়াগুলি পড়তে পড়তে পল্লীগ্রামের সহজ জীবনযাত্রার 
এমন পরিষ্কীর ছবি মনে জাগিয়ে তোলে, যেটি কোনো শাস্ত্রীয় ব্রতে আমরা পাই না।” 
এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, ব্রত-পার্বণের ছড়াগুলি আমাদের পল্লীজীবনের 
সঙ্গে কেমন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের খতুবৈচিত্র্যেরও বিশেষ প্রভাব 


৯৮৪ রচনা-বিতান 


পড়েছে বিভিন্ন ছড়া ও প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে । ব্রতকথার ছড়াগুলির মধ্য দিয়ে 
বাংলার পলীবধূ ও কন্যাদের যে বিচিত্র আশা-আকাক্ষার স্থর প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে, 
বাংলাদেশের অমূল্য লোকসঙ্গীত হিসাবেই তার স্বীকৃতি । 

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে কবি ভারতচন্দ্র পরলোক-গমন করেন। তার মৃত্যুকাল থেকে 
আরম্ত ক'রে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব পর্ষন্ত বাংলাসাহিত্যের এক অদ্ধকানময় 
যুগ। এই সময়ের মধ্যে কোনো প্রতিভাবান কবির আবির্ভাব হয় নাই, কারও মনে 
সেই প্রতিভা দেখা দেয়নি যা সাহিত্যকে চিরম্থন ক'রে রাখে । রাজসভা, চণ্ডীমগ্ডপ 
ও সদর তখন ভারতচন্দ্রের বিগ্তান্ুন্দর-কাব্যের অক্ষম অনুকরণে অন্তরূণিত, উচ্ছৃঙ্খল 
আদিরসাম্মক কাব্যকাতিনীতে বাঙালীর জীবন তখন কলুষিত | কিন্য, সেই অবসবে 

একদল জনপদকবির আবির্ভাব হয়, কবিগান জন্মলাভ কবে 
কবিগান £ তর্জা বাংলার পল্লীতে পল্লীতে । প্রথম প্রথম এই সব পল্লীকবি 
0458 বৈষ্ণব-যুগ থেকে প্রাপ্ত রাধাকষ্৫বিষয়ক প্রেমগীতির উপরে 
ভিত্তি ক'রেই নিজেদের গান বাধতেন, পরে সামাজিক ব্ষিয়গুলিও তারা গ্রহণ করেন। 
বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত তর্জী, পাচালি, খেউড, আখডাই, 
হাফ-আখডাই, ফুল-আধডাই, ঈাডা-কবিগান, বসা-কবিগান, টগ্লা, উপ-কীর্তন, কষ 
যাত্রা, তুক্কগীত প্রভৃতি ব্তবিচিত্র লোকসঙ্গীত কধিগানের অন্তভূক্ত। নিধুবাবুর টগ্লা, 
দাশুরায়ের পাচালি, গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি কবিগানের কয়েকটি বিশিষ্ট 
প্রচলিত রূপ । কবিগানকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ কর] যায়--(১) ভবানী-বিষয়ক £ 
শ্যামাসঙ্গীত, উমাসঙ্গীত ছুইই এর মধ্যে পডে । সাধারণত, আগমনী-বিজয়ার গানকেই 
এই শ্রেণীর মধ্যে ধর] হয়। (২) রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক বা সখী-সংবাদ £ এই শ্রেণীর 
মধ্যে পডে রাধাকুষ্জের গ্রণয় ও বিরহ-সঙ্গীত, গোষ্ঠ-সঙ্গীত এবং সাধারণ প্রেম-গীতি। 
₹৩) শ্লেষাত্মক গীতি ঃ সমাজ-জীবনের বিভিন্ন অনাচারের প্রতি শ্লেষ ক'রে যে-সব 
গান রচিত হয় সেগুলিকে ধরা যেতে পারে এই শ্রেণীর মধ্যে । (৪) খেউড় £ এই 
শ্রেণীর গান নিছক গালাগালি ও বিদ্রেপের নামান্তর মাত্র । এই সব গানে ষে 
অঙ্গীলতা ব! কদর্থ ভাষার প্রয়োগ হ'ত, তখনকার দিনের রসিকতার প্রধান অঙ্গই 
যেন ছিল তাই। বাংলাদেশে কবিগান সম্পূর্ণ বিলুপ্তি থেকে বক্ষ পেয়েছে কৰি 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের চেষ্টায় । বহু ক্লেশ স্বীকার ক'রে তিনি এইসব জনপদ্কবির জীবনী ও 
রচনা সংগ্রহ করেন এবং সেগুালি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন তার “সংবাদ- 
প্রভাকরে' । বাংলাদেশের এইসব কবিগান-রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় 
গৌজল। গু'ই, রাম বন্ধু, হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, নিধুবাবু, দ্বাশরথি রায়, এণ্টনি 
ফিরিঙ্গী, ভোল1 ময়র1, সাতু রায়, গদাধর মুখোপাধ্যায় ও ঠাকুরদাস প্রভৃতি । 
কবিগানের মধ্যে আগমনী-বিজয়ার যে আবেদন আছে তা একাস্তভাবেই বাংলাদেশের 
নিজস্ব সম্পদ । রাম বন্থুর “কও দেখি উম কেমন ছিলে ভিখারী হরের ঘরে? ; 
দাশরথি রায়ের 'গা তোল গা তোল বাধ মাকুস্তল”; কালী মির্জার যাও যাও 
গিরি আনিতে গৌরী উম নাকি বড কেঁদেছে' প্রভৃতি গানের মধ্য দিয়ে যে বাৎসল্য- 


বাংলাদেশের লোকসাহিত্য ৮৫ 


বস ফুটে ওঠে তার যেন কোনে! তুলনা নেই। কমলাকাস্ত-ও এই জাতীয় 
“উমাপঙ্গীত'-এর একজন শ্রেষ্ঠ কবি। এই শ্রেবীর সঙ্গীতের প্রধান উপজীব্য ও আকর্ষণ 
হ'ল মা-মেনকার মাতৃহদয়ের আকুলতা। এর সঙ্গে মাতৃহদয়ের কাতরতাকে তুলন! 
করা যায় বলেই এই জাতীয় সঙ্গীতের এত মাধুর্য। আপাতদৃষ্টিতে বা আধুনিক 
দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন রসাশ্রিত কবিগানের সঠিক মূল্যায়ন না করতে পারলেও, 
একথা কেউ অন্বীকার করবেন না যে অনেক কবিগানেই মাঝে মাঝে উচ্চাঙ্গ কবিত্বের 
স্পর্শ আছে, রসানুভূতির ছোয়াচ আছে, প্রাণমন চঞ্চল ক'রে তোলবার চেষ্টা আছে। 
বাংলাদেশে এতকাল পর্যন্ত, অর্থাৎ থিয়েটার-সিনেম৷ প্রচলনের পূর্ব পর্যস্ত, 
যাত্রাগানই ছিল সাধারণ মানুষের চিত্তবিনোদনের প্রধান মাধ্যম । লোকশিক্ষার 
দিক থেকেও সেকালে যাত্রা-কথকতার বিশেষ একট1 আবেদন ছিল; চিরস্তন মানব- 
ধর্ন ও শ্বাশ্বত সত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ ক'রে দেশের 
মানুষ চরিত্র-গঠনে অনুপ্রেরণা লাভ করত। সেকালে 
যাত্রাগান ও কথকতা প্রধান উপজীব্য ছিল রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণ-ভাগবতের 
কাহিনী । সেইসব যাত্রার পালা ও কথকতার কাহিনী বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের 
বিশেষ একটি রূপ । পরে এঁতিহাপিক ও সামাজিক বিষয় নিয়েও অনেক পালাগান রচিত 
হয়। মোট কথা যাত্রা ও কথকতা যে একাধারে চিত্তবিনোদন ও লোকশিক্ষার গ্রুষ্ট 
মাধ্যম ছিল, ত1 সকলেই স্বীকার করেন। যুগ-পরিবর্তন ও রুচি-পরিবর্তন সত্বেও এখনও 
যে বাংলাদেশের পল্লী-অঞ্চলে যাত্রা! ও কথকতার আসর বসে, তার প্রধান কারণ সাধারণ 
গ্রামীণ মানুষের সহজ আনন্দলাভ-প্রবৃত্তির কোনে! বিশেষ পরিবর্তন আজও ঘটেনি । 
লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে 'পূরববঙ্গগীতিকা'রও বিশেষ একটি মূল্য আছে । সাধারণত 
দেখা যায় যে বাংলাদেশের প্রাচীন-সাহিত্য প্রধানত ধর্যাশ্রয়ী। লৌকিক ধন ও উপ- 
ধের দ্বার? প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। কিন্তু 'পূর্ববঙ্গগীতিকা। 
শামে যে-সব গান ও গাথা পরিচিত, সেগুলি যেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মের প্রভাব- 
মুক্ত । সাধারণ মানুষের সুখ-ছুঃখ, আশা-নিরাশ! ও আনন্দ-বেদনাই যেন অধিকাংশ 
গানের মুখ্য অবলগ্বন। 'পূর্ববঙ্গগীতিক1”-র মধ্যে পল্লীকবিদের 
যে বচনানৈপুণ্য 'ও কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়] যায় অনেক 9 
ক্ষেত্রেই তা উচ্চাঙ্গের । বিশেষত, সরল গ্রাম্য-কিশোরী টি বিশিষ্ট স্থান 
কবি চন্ত্রাবতীর গীতি-কবিতা তো বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য 
শম্পদ। তার কবিতায় মানবতার যে আবেদন আমর] লক্ষ্য করি, মনস্তত্ব বিশ্লেষণের 
ধে সহজ ভাঙ্গম। দেখতে পাই তাতে ক'রে সমালোচক-মন স্বভাবতই শ্রদ্ধায় ও বিন্ময়ে 
আগত হয়। ম্বর্গত দীনেশচন্্র সেনের অক্লান্ত পরিশ্রমে পূর্ববঙ্গগীতিকার অনেকগুলি 
উদ্ধার পেয়েছে, এবং প্রাচীন সাহিত্য-আলোচনার ক্ষেত্রে সেগুলি যে বিশেষ সহায়ক 
হয়েছে তাতে ভুপ্গ নেই। লোকপাহিত্যের সম্পদ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে পূর্ববঙ্গের 
বিভিন্ন “ভালান'-গান, 'সারি'-গান, 'জারি'-গান এবং সর্বোপরি “ভাটিয়াপী' সঙ্গীত- 
গুলির সাহায্যে। এইসব গানের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে নদীপ্রধান ও কৃবিপ্রধান 


যাত্রাগান ও কথকতা 
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পূর্ববঙ্গের মাবিমাল্লা ও কৃষকদের জাতীয় ভাবধারা । বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির 
ক্ষেত্&রেতাই এসব গানের বিশেষ একট] মূল্য আছে। 

বাংলাদেশে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের কঙ্বরময় লালমাটি-অঞ্চলে, অর্থাৎ রাঁটবঙ্গে 
একসময়ে আউল-বাউলের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। এখনও কীরভূম-বীকুডা অঞ্চলে 
বাউল-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে। এইসব বাউল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বভাবকবি। 
তাদের রচিত বাউল-গানের মধ্য দিয়ে মানবধর্ষের যে 
সহজ ও সাবলীল রূপটি ফুটে ওঠে, সে-বূপের সাক্ষাৎ 
যেন ভারতের আর কোনোখানেই নেই। বাংলাদেশের 
বাউল-গান বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়েরই যেন নিজস্ব সম্পদ। 
ভাবের গভীরতায় ও ব্যঞ্জনা-মাধুর্ষে বাউল-সঙ্গীত বাংলার লোক্সাহিত্যকে যেন 
বিশেষ এক সথযমায় মণ্ডিত ক'রে তুলেছে । মধ্যযুগের যিস্টিক সাধক-সম্প্রদায় ও 
স্ুফীগোষীভূক্ত কবিদের রচনার সঞ্গে যেন বাউল-গীতির অপূর্ব একটা সামগ্রস্ 
আছে। বাউল-গানের মাধুর্ষে আকুষ্ট হয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তার অনেক 
গান বাউল-স্থরে রূপায়িত ক'রে তুলেছেন | 

লোকসাহিত্যের অন্তর্গত ঝাকুডা-পুকুলিয়' অঞ্চলেন্র 'তুষু-গান” ও “ভাছু-গান”-এর 
যেমন বিশেষ একট1 আবেদন আছে, তেমনি আছে উত্তরবঙ্গের রংপুর-কোচবিহার 
অঞ্চলের “ভাওয়াইয়!” ব] চট্টকা”-সঙ্গীত। 'তুধু* ও “ভাছু, গান প্রধানত লৌকিক 
ক্রিয়াকর্মকে আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠেছে । কিন্তু, “ভাওয়াইয়1” বা “চটুকা” সঙ্গীতের 
অবলম্বন বহুবিচিত্র। তার মধ্যে যেমন সামাজিক সুখ-দুঃখের কথা! আছে, তেমনি 
আছে ধর্শ, অর্থ, কাম, মোক্ষের বিচিত্র প্রকাশ। কবিত্ব-মাধূর্ষে “ভাওয়াইয়”গান বহু 
ক্ষেত্রে নুসমুদ্ধ । এই প্রসঙ্গে মালদহ-অঞ্চলের “গম্ভীরা-গান'+-এর উল্লেখ প্রয়োজন । 
কারণ, বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে গগম্ভীর1” বিশেষ একটি স্থান অধিকার 
বিন কিরেজাছে। এই শ্রেণীর গান একদিকে যেমন ধর্মীশ্রয়ী, 
অঞ্চলের লৌক-সঙ্গীত অন্ধদিকে তেমনি সমাজ-আশ্রয়ী । ভাব-ব/প্লনাতেও 

“গভীবা1-গান বিশেষ বৈচিত্ঞপূর্ণ। “গম্ভীব1-গান প্রধানত 

ছুই শ্রেণীর (১) স্বদেশী ও (২) আল্কাপ । ব্বদেশী-গভ্ভীর1 অনেকট। মুকুন্দ দাসের 
জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতের মতো, একলঙ্গে ছুতিন ঘণ্টা ধ'রে চলে। আর 
গ্রামাঞ্চলের কষকদের মধ্যেই আল্কাপ-গন্ভীরা"র প্রচলন বেশী। শেষোক্ত শ্রেণীর 
'গ্ভ্ভীর1,-গানে ব্যঙ্গ ও শ্লেষেরই আধিক্য । তর্জাজাতীয় গানের সঙ্গে তার বিশেষ 
মিল আছে। 

বাংলাদেশের লোকসাহিত্য বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রধান একটি অঙ্গ। বিচিত্র এই 
সাহিত্যের মাধ্যমেই পলীবাংলার সাধারণ মানুষ একদিকে যেমন পেয়েছে আনন্দ, 
জনি অন্যদিকে তেমনি পেয়েছে শিক্ষা । জীবনদর্শনের বিচিত্র 

অভিজ্ঞতা যেমন আছে এই লোকসাহিত্যে, তেমনি আছে 

বাঙালী-যনের বিচিত্র রসানুভূতির সহজ ও সাবলীল প্রকাশ। বাংলাদেশের জাতীয় 
সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় পেতে হ'লে তার লোকসাহিত্য অপরিহার্য । 


বাউল-গাঁনের সহজ ও 
সাবলীল রূপের আকর্ষণ 


ল্রশ্ষ-ংহ্কভি ও ভ্ডাল্র ইশ্ণিউ্ 


তির মানস-প্রকৃতি, তার সমাজ-জীবনের এতিহ্, শিল্প-সাহিত্য-বাজনীতি,. 

ধর্নীতি, কর্মনীতি এবং বহুবিচিত্র সাধনার সম্মিলিত বূপকেই বল! যেতে পারে 
“সংস্কৃতি” বা কৃষ্টি। ইংরেজীতে যাকে বল হয় “কাল্চার। এই “কাল্চার” বা 
“সংস্কৃতির মধ্য ধিয়েই জাতির প্রাণসত্তার পূর্ণ পরিচয় উরি 
পাওয়] যায়, উপলব্ধি করা যায় তার অগ্রগতি ব। 4 
অবনতির স্বরূপত্ব । বাংলাদেশের সংস্কৃতির যে বূপটি আজ আমরা লক্ষ্য করি, তার' 
একটা বিশেষত্ব আছে--আর সে-বিশেষত্বই বাংলাদেশকে ম্বাতন্ত্য দান করেছে, 
সার] ভারতে । বাংলার জলবায়ু, তার নিসগ-প্রকৃতি, ভাষা, শিক্ষা, দীক্ষা, ধ্যান- 
ধারণ! সব কিছু মিলিয়েই বাঙালীকে সাবজনীন ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রণী 
ক'রে তুলেছে । বাঙালীর এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে সহআঅবর্ষের ভাবসাধনায় ও. 
কঞ্সনাধনায়, বিভিন্ন ধর্ম, শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে । 

বাঙালী জাতির উদ্ভব হয়েছে অস্ট্রিক, দ্রাবিড ও ভারতীয় আর্ধের সংমিশ্রণে ।' 
এই মিশ্রণের পূর্বে, বঙ্গভূমিতে যারা বাস করত তারা যে অনার্য ছিল তা বলাই 
বাহুল্য | বাংলাদেশে আর্ধসভ্যতান বিস্তার হয় উত্তর-ভারতের গাঙ্গের় উপত্যকার 
পথ ধ”রে এবং নবীন বাঙালী-জাতির উদ্ভব হয় সহআাধিক এ 
বৎসর পূর্বে। এঁতিহাসিকদের মতে ব্গসংস্কৃতির সুচনা ৮০০০৮ 
হয় অষ্টম খ্রীষ্ঠাব্বে এবং সুদীর্ঘ এই এগারশ+ বৎসরের 
সাধনায় বাঙালী আজ বলিষ্ঠ এক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক । বাঙালীর এই সংস্কৃতি, 
প্রধানত ভারতীয় হিন্দু-সভ্যতাকে অবলম্বন ক'রে গ'ডে উঠলেও মুসলমান ও. 
ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাবও পড়েছে তাতে, বিশেষত মুসলমান রাজত্বে ও ইংরেজ- 
শাসনের কবলে পড়ে । তথাপি, বাঙালীর সংস্বতিকে হিন্দু-সভ্যতা-আশ্রয়ীই বলা' 
উচিত। কারণ, এদেশের বর্তমান উন্নতি ও অগ্রগতির মূলে রয়েছে প্রাচীন ও, 
মধ্যযুগীয় হিন্দু-সভ্যতার স্পর্শ । 

বুহতর ভারতের যে সংস্কৃতি, বঙ্গসংস্কৃতিকে তার বিরোধী, কিংবা তা থেকে 
বিচ্ছিন্ন এমন কথা বল! চলে না। কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি যে হিন্দু-সভ্যতা 
বাঙালীর কৃষ্টি তে তাকে আশ্রয় ক'রেই সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে । তবে সর্বভারতীয় 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বঙ্গসংস্কৃতির যে একটা স্বতগ্ত বপ আছে তা সর্বজনম্বীকৃত | সন 
হ্বাতন্ত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাঙালীর চেহারায়, তার ভাষায়, পোশাক-পরিচ্ছেদে, খাচ্ছে, 
সাহিত্যে, শিল্পে ও সঙীতে । নদীমাতৃক শস্যশ্তামলা বঙ্গপ্রকৃতির আশ্রয়ে পুষ্ট হয়ে, 
বাঙালী হয়েছে স্বভাবকোমল ও শিল্পগ্রাণ, তার ভাষা 
টে পু সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
হয়েছে মধুর, তার চিন্তাধারার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছে বনতাই 
সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের মাধ্যমে । আর্ধাব্ডের বিভিন্ন 
ভাষা যেযন সংস্কৃত-ভাষা থেকে জন্মলাভ করেছে, বঙ্গভাষাও তেমনি । কিন্তু, এইসব 
ভাষার যধ্যে বঙ্গভাষাই উন্নতিলাভ করেছে সর্বাধিক এবং সে-ভাষার মাধুর্য ও মিষ্টতা) 


৮৮ রচনা-বিতান 


স্বীকতিলাভ করেছে সর্বভারতীয় গুণিজনের দরবারে । আধুনিককালের বাঙালী 
পুরুষদের পোশাক-পরিচ্ছদে সহসা কোনো ম্বাতন্ত্য চোখে না পড়লেও, অধিকাংশ 
বাঙালী-পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র হ'লো ধুতি-পাঞ্জাবি, কিংবা ধুতি-শার্ট।: বাঙালী 
মেয়েরা অবশ্ঠ আবহমানকাল থেকে শাড়ি ও দ্বর্ণালঙ্কারকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন । 
শাডি-পরিহিতা বাঙালী মেয়েদের সহজেই চেন] যায় বহুবিচিত্র পোশাক-পরিচ্ছদ- 
'ভূবিতা অন্তাপ্ত নারীজাতির সমাবেশে । বাঙালী মেয়েদের এই শাড়ি ও শাড়ি- 
পরবার ধরন বিদেশী মেয়েদেরও সম্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে । বাঙালীর প্রধান খাছ 
ভাত, ডাল, মাছ, ছু ও দুগ্ধজাত বিভিন্ন মিষ্টদ্রব্য । কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের প্রধান 
খাছাশশ্ত হলো ধান, আর সেইজন্যই ভাতই তার প্রধান খাগ্চ। তাছাডা, বাংলার 
জলহাওয়ায় ভাতই বিশেষ উপযোগী ব'লে বাঙালী আর অন্য খাছযের দিকে বিশেষ মন 
দেয়নি । বাংলাদেশের নদ-নদীতে ও জলাশয়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যায় ব'লে বাঙালীর 
খাছ-তালিকায় মাছের বিশেষ একট? স্থান আছে! “তোমার সন্তান যেন থাকে ছুধে- 
ভাতে' এই ব'লে কোনো এক বাঙালী কবির মুখ দিয়ে একদিন যে উক্তি বেরিয়েছিল 
তার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে । বাংলাদেশে, বিশেষ ক'রে পর্ববঙ্গে ধান যেমন 
হত প্রচুর, ছুধের উৎপাদন-পরিমাণও তেমনি ছিল পর্যাপ্ত । ফলে, দুগ্ধজাত মিষ্টদ্রব্য 
বিশেষ একটা স্থানলাভ করে বাঙালীর আহার্ষে। “ছুধে-ভাতে" থাকার মর্ার্থ-ই 
হলো স্তথে থাক', সচ্ছলতার মধ্যে জীবন কাটানো । বাঙালীর সেই সচ্ছল অবস্থা 
'যে একদিন ছিল, ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দ্য়। এর পরে আসছে সাহিত্য, শিল্প ও 
সঙ্গীতে বাঙালীর বিশেষত্তবের কথা । বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদ্দের “চর্যাপদ'-কে আশ্রয় 
ক'রে সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে যে বাংলা-সাহিত্যের উদ্ভব হয়,__চণ্তীদাস, গোবিন্াদাস, 
জ্ঞানদাস প্রমুখ বৈষ্ণব পদকর্তা, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবির হাতে 
পড়ে সেই সাহিত্যের হয় পুষ্টিসাধন | তারপর, ভারতচন্দ্র, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল ঘধুস্থদন, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় বঙ্গসাহিত্য 
ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেঠ সাহিত্যে পরিণত 
হয়েছে । চারুকল! ও কারুকলায় বাংলার যে এঁতিহা আছে, সর্বোপরি বাংলার 
'লোকসঙ্গীতের যে বৈচিত্র্য ও প্রাচূর্ধ-_বঙ্গসংস্কৃতির স্বাতস্ত্ারক্ষায় সে-সবের 'প্রভাবও 
"অপরিসীম | 
যুগবিভাগের দিক থেকে বাংলার শাংস্কৃতিক ইতিহাসকে প্রধান তিনটি ভাগে 
ভাগ করা যায়_-( ১) প্রাচীন-যুগের সংস্কৃতি, (২) মধ্যঘুগের সংস্কৃতি ও (৩) 
বার গনি ৃ আধুনিক-যুগের সংস্কৃতি । প্রাচীন যুগ বলতে আমর] যেমন 
জারীর? ষ্টার অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বুঝি, গ্রীষ্টী় 
স্রভাব দ্বাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত 
তেমনি মধ্যযুগ ব'লে পরিচিত । বঙ্গসংস্কৃতির আধুনিক যুগ 
শুরু হয়েছে অষ্টাদশ শতকের অস্ভিম পর্ব থেকে । প্রাচীন-সুগের বঙ্গস-স্কৃতির যে-বূপ 
গার সঙ্গে সর্বভারতীয় হিন্দু-সংস্কৃতির খুব বেশী পার্থক্য নেই। মধ্যযুগের সংস্কৃতিতে 


বঙ্গসংস্কৃতি ও তার বৈশিষ্ট্য ৮৯৮ 


অবশ্থ একটা পরিবর্তন এসেছে বিভিন্ন রাজশক্তির উত্থান-পতনে | কিন্তু সে-পরিবর্তনে 
বাঙালী তার স্বাতন্ত্র হারায়নি। প্রাচীন-যুগে হিন্দু বা! ব্রাহ্মণ), বৌদ্ধ ও জৈন 
ধর্মের প্রভাবে এদেশে যে সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠেছিল, তুক্ধীবিজয়ের পর ইসলাম-ধর্ম তাতে 
রূঢ় একট1 আঘাত হানলেও পযুদস্ত করতে পারেনি । মুসলমানের! সুদীর্ঘকাল বাংলা- 
দেশে আধিপত্য করেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু বাংলার সংস্কৃতিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের 
মতো! গ্রাস করতে পারেনি । এদেশে মুসলমানের, বরং অনেকাংশেই বাঙালীত্ব 
অঞ্জন করেছিল এবং হিন্দু-সংস্কৃতি দ্বার] প্রভাবান্বিত হয়েছিল । পুর্ব-পাকিস্তানের 
মুদলমানের1 এখনও সেই মধ্যযুগীয় বন্গসংস্কৃতিরই পৃষ্ঠপোষক | বাংলা-দেশের 
উচ্চতর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবশ্ঠ মুসলিম-সংস্কৃতির প্রভাব নিতান্তই নগণ্য । কিন্তু, 
এদেশের লোকসংস্কৃতি যে গড়ে উঠেছে হিন্দুমুসলমানের পারস্পরিক সহযোগিতায়, 
সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক যুগের বঙ্গসংস্কৃতিতে অবশ্ত বিরাট একট! 
পরিবর্তন এসেছে ইউরোপীয় শিক্ষা ও ভাবধারার অনিবাধ প্রভাবে । বঙ্গভূমির প্রাচ্য 
সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্য ভাবধার1 যে অনেকখানি আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে তাতে 
কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশেই হয় ইংবেজ-রাজত্বের গোড়াপড়ন। কাজেই: 
ইংরেজী শিক্ষা-দীন্ষণ ও সংস্কাতি যে বঙ্গসংস্কাতিকে অনেকখানি প্রভাবাম্িত ক'রে তুলবে 
তাতে আশ্চর্যের কি আছে ? 
ইংরেজ-বাজত্বের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধার] শিক্ষিত বাঙালী-সমাজকে মোহাচ্ছন্ন 
ক'রে যে-সবনাশের স্চন1 করেছিল, কয়েকজন শিক্ষিত বাঙালী মনীষীর চেষ্টাতেই 
আবার বাঙালীর সে মোহঘুম ভেঙে যায়। তার] হলেন রাজ! রামমোহন, মহধি 
দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর, স্বামী 


বিবেকানন্দ প্রভাতি । সেই সঙ্গে ত্বদেশীযুগের রাজনীতিক রি 
নেতৃবৃন্দের উদ্যম স্মরণীয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ' পুনরক্জীবন 


এদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে একট1 পরিবর্তন ঘটলেও, শেষ 
পধস্ত বাঙালী যে তার ত্বাতন্ত্র বিসর্জন দেয়নি তার জন্য সে বস্কিমচন্ত্র ও রবীন্দ্রনাথের 
কাছে বিশেষভাবে খণী। কারণ, বঙ্গসাহিত্যের এই ছুই মহারথা, বাঙালীকে যেমন 
তার ভাবসাধন1 ও কর্মসাধনার ক্ষেত্রে হুমহান্‌ প্রাচীন আদর্শে উদ্বদ্ধ করেন, তেমনি 
এনে দেন স্বাধীনতার চিন্তা । বাঙালী শেষ পর্যস্ত তার সংস্বতিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
ভাবধারার অপুর্ব সমন্বয় সাধন করেছে। উনবিংশ শতাবীতেই বলসংস্কৃতি আধুনিক রূপ 
হণ করেছে, এবং সর্বভাবতীয় »ংস্বতির এেভে। অঙ্গমী হয়েছে নিজন্ব বৈশিষ্ট্যে। 
শৌধবীর্ধে একদ] বাঙালীজাতির যে হুনখম ছিল ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেয়। 
এককালে বাঙালী যোদ্ধার! শক্রর আক্রমণ থেকে বাংলাদেশকে যেমন রক্ষা করেছে, 
বজগৌবব নেতাজী সুভাষচন্দ্রও তেমনি যোদ্ধার বেশে বহির্ভারত থেকে এগিয়ে এসে- 
ছিলেন ভার্তভূমিকে সাআাজ্যবাদী বিদেশী-শত্তির কখল থেকে স্বাধীন করতে । ধর্ম- 
সংস্কৃতির দ্রিক থেকেও বাংলাদেশের একট। বৈশিষ্ট্য আছে। বাংলাদেশ বৈষ্ণবধর্মের.. 
যেমন পীঠস্থান, তেমনি এদেশ থেকেই প্রচারিত হয়েছে রাজা রামমোহন, মহৃঞ্চি, 


৬০ অচনণ-বিতান 


দেবেন্দ্রনাথ ও ফেশধচন্দ্র সেনের ত্রাঙ্গধর্ম | শ্রীরাম পরমহংসদেবের সর্বধর্ম সমহ্থয়ের 
বাণীও সার! ভারতে প্রতিধবনিত হয়েছে বাংলার মাটি থেকে । অন্যদিকে আবার 
বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক-সংস্কৃতির নবীন রূপ দেখিয়ে 


বঙ্সসংস্কৃতির গৌরব £ গেছেন খধি শ্রীঅরবিন্দ | বাংলাদেশের প্রধান প্রধান 
রি 85 ও উত্সবের অধিকাংশই আবার ধর্মাশ্রয়ী 1 যেমষন--দোল, 
রা রঃ কৃতিত দুর্গোৎসব, কালীপুজা প্রভৃতি । চারুকলা ও কারুকলায় 


বাঙালীর বৈশিষ্ট্য সর্বজনবিদিত । অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল 
বস্ত্র. ও যামিনী রায়ের শিল্পকলা আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন | বঙ্গসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ 
গৌরব তার ভাব ও চিন্তার রাজ্যে । এদেশের নৈয়ায়িক, দার্শনিক, ভাবুক, কবি ও 
সাহিত্যকের! সেই প্রাচীনকাল থেকে দেশ-বিদেশে জ্ঞানের আলোৰক-বতিক প্রজ্বলিত 
স্প্রছেন, রসের ধারা নিয়ে গিয়েছেন বহন ক'রে । শীলভন্দর, দীপস্কর, শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি 
বৌন্দ বাঙালী পণ্ডিতের! একদিন যেমন বাংলার বাইরে প্রতিষ্ঠা জ'ন করেছিলেন, 
তেমনি আরও অনেক বাঙালী পণ্ডিত বহিবিশ্বে বঙ্গসংস্কৃতির গৌরব ঘোষণা করেন। 
কাব্য, উপন্যাস, “ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ-_সাঁহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বাঙালী-্প্রতিভার 
যে পরিপূর্ণ বিকাশ, সর্বভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজও তা তুলনারহিত। 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বাঙালী মনীষার জয়-জয়কার | বিশ্বের বিজ্ঞান-জগতে জগদীশচন্দ্র 
বন্থু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধ, শিশির মিত্র, 
প্রশাস্তচন্ত্র মহলানবিশ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকের অবদান আজ শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকৃতিলাভ 
করেছে । আর, লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তো সেই প্রাচীনকাল থেকেই সার] 
ভারতে বিশেষ এক গৌরবময় স্থান অধিকার ক'রে আছে। এ-দেশের কীর্তন, বাউল, 
ভাটিয়ালী গান পাশ্চাত্য সঙ্গীতরসিকদেরও মুগ্ধ করেছে। মার্গসঙগীতের ক্ষেত্রেও 
বাংলাদেশ যে পিছিয়ে পডেনি তার উজ্জল প্রমাণ তো বীকুড়া-বিষুপুরের বিখ্যাত 
ধ্রুপদী গায়কেরা । যন্ত্রসঙ্গীতের অন্ুশীলনেও বাঙালী শিল্পীর] যে আস্তজর্ণতিক খ্যাতি 
অজ'নে সক্ষম, তার প্রমাণ দিয়েছেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন, পণ্ডিত রবিশঙহ্কর | সঙ্গীতের 
ক্ষেত্রে শাস্তিনিকেতনের এঁতিহাও আজ সর্বভারতীয় সংস্কৃতিতে অন্ুপ্রবিষ্ট | শিক্ষিত 
ও সঙ্গীতান্ুরাগী ভারতীয় সমাজে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষ আদর । নৃত্যশিল্লে 
বাঙালী উদয়শগ্কর যেষন আজ আস্তজর্ণতিক কলাক্ষেত্রে শ্রদ্ধার পাত্র, বাংলাদেশের 
নাট্যশিল্প ও চলচ্চিত্রশিল্পও তেমনি শ্বখ্যাতি অজণন করেছে ভারতে ও বহির্ভারতে। 
নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাছুডীর অভিনয়ধারা যেমন ভারতীয় নাট্যশিল্পীদের প্রেরণা 
জুগিয়েছে, তেমনি আস্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 
চিন্রপরিচীলনা-পদ্ধতি আজ ভারতীয় চলচ্চিত্র-পরিচালকদের অনুপ্রাণিত করছে । 
চিকিৎসাবিগ্ার উন্নতিতেও বাঙালী মনীষার অবদদান বড় কম নয়। তার প্রমাণ 
দিয়েছেন উপেন্্রনাথ ব্রন্ষচারী, নীলরতন সরকার, বিধানচন্দ্র রায় ও সুবোধকুমার 
মিত্র। পুস্তক-মুদ্রণ-শিল্প, ব্লক-নির্ধাণ, কুটার-শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের 
সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বয়েছে। 


বাংলাদেশের মধ্যবিত-সন্প্রদায় ৯১ 


ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশে বাঙালীর প্রতিভার দান যে অপরিণীম, সে-কথা 
অন্বীকার করার কোনো উপায় নেই আজ। কারণ বাস্তবের ইতিহাসই তার সাক্ষ্য 
বহন করছে। রাজনীতিক চেতনার উন্মেষ ক'রে দেশকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে 
দেওয়ার কাজেও বাঙালীর কৃতিত্ব ও গৌরব অনেকখানি । শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, 
রাজনীতি, ধর্মনীতি সকল বিষয়েই বাঙালীর চিস্তাধারা ভাবতবাপীকে চিরদিনই 
প্রগতির পথ নিদেশ করেছে । কিন্তু, বাংলাদেশ আজ দ্বিখণ্ডিত, নানাবিধ সমস্যায় 
জজরিত | বিরাট একটা সংকটের মধ্য দিয়ে বাঙালীকে যেভাবে আজ অগ্রসর হ'তে 
হচ্ছে তাতে যদি তার বহুমুখী সাধনায় কোনো! ভ্রটি-বিচ্যৃতি 
ঘটে তাহ'লে তা অস্বাভাবিক নয় । কিন্তু, বাংলার শিক্ষিত 
তরুণসমাজে আজ যে অবাঙালীস্তল'ভ সংস্কৃতির চিহ্ন ফুর্টে উঠছে তাষদি না দূর হয় 
তাহলে বাঙালী একদিন তার বৈশিষ্টা হারাতে বাধ্য । পোশাক-পরিচ্ছদে, চাল- 
চিলনে, কথাবাতীায় শিক্ষিত তরুণ বাঙালী-সমাজ আজ যে বিজাতীয় মনোভাবের 
পরিচয় দিচ্ছে নিঃসন্দেহে ত1 জাতীয়-সংস্কৃতির পরিপন্থী । বাঙাপীকে একথা আজ 
তুললে চলবে না যে, বাংলাদেশের সুমহান এতিহা ও সংস্কৃতিই বাডালীকে ভারতে ও 
ভারতের বাইরে অদ্ধার আসনে বসিয়েছে । বাঙালী যদি তার নিজন্ব ভাবধারায় 
অবিচল থাকে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস না হারায়, তবে ঈর্ধাতুর অন্ান্ত-প্রদেশবাসীর 
কোন চক্রান্তই তাকে পরাজিত করতে পারবে না। 


উপসংহার 


ব্রাথখ্নাতেকশ্পেল্র সধ্যন্িজ্ভ-স্স্প্রদ্ান্ 


বিতি-খ্টনের নীতি অন্তসারে ভারতীয় সাজ আজ প্রধান তিনটি শ্রেণীতে 


বিভক্ত-( ১) উচ্চবিত্ত বা ধনী-সম্প্রদায়,। (২) মধ্যবিত্ত বা মধ্য-আয়ভোগী 
সম্প্রদায়, এবং (৩) নিম্নবিত্ত বা দরিদ্র-সম্প্রদায়। ধনতন্ত্র-শাসিত সমাজের এই যেন 
স্বাভাবিক রীতি । এরই ফলে একদিকে দেখা ষায় ভোগবিলাসের প্রাচুধ, অন্যদিকে 
উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও অনেকে আবার হয়তো ছু*বেলা 
ৃ ৃ ভূমিকা-_মধ্যবিত্ব- 
ছু'মুঠো অক্নসংস্থানের ব্যবস্থাও করতে পারে ন1। বিভ্ত- চট ৮5 
বন্টনের বৈষম্যেই সমাজে এই বিপরীতধর্মী ছুই চেহারা 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে । এই ছুই সম্প্রদায়ের মাঝামাঝি অবস্থায় যাদের দন কাটে, 
তাদেরকেই আমর1 বলি মধ্যবিত্ত । বিস্তকৌলীন্ত যেমন তাদের থাকে না, তেমনি 
আবার দারিক্র্ের নিষ্টুর অভিশাপেও তারা অভিশপ্ত নয় । 
ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার অংশীদার হিসাবে বাঙালী-সমাজেও এই তিন শ্রেণীর 
সম্প্রদায় দেখতে পাওয়া যায় । একদিকে জমিদার, শিল্পপতি ও বড় বড় ব্যবসায়ী 
যেষন উচ্চবিত্ত-সম্প্রদায়ের অস্তভুক্তি, অন্যদিকে তেমনি কলকারখানার শ্রমিক মজুর, 


৯২ বচনা-বিতান 


সাধারণ কারিগর ও ভূমিহীন কৃষক নি্নবিভ্ত ও দরিদ্রের পর্যায়ে পড়ে । এই ছুই শ্রেণীর 
লোককে বাদ দিয়ে সমাজের যে বৃহৎ অংশ তাকেই আমর] বলি মধ্যবিত্ব-সম্প্রদায় । 
এদের মধ্যেই পড়েন শির্ষিত ও উপার্জনশীল অসংখ্য 
শিক্ষক ও অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইন-ব্যবসায়ী, সরকারী 
ও বেসরকাব্ী কর্মচারী, ইঞ্জিনীয়ার) সাধারণ ব্যবপায়ী এবং 
আরও অনেকে | জীবনযাএার মান, উপাজন ও সামাজিক মধাদার দিক থেকে এদের 
মধ্যে তারতম্য থাকলেও মনোগত ভাবধারার দিকে এদের মধ্যে একট! সমতা 
বিদ্যমান । মধ্য-আয়ভোগী হ'লেও এদের কাউকে যেমন বিত্তকৌলীন্তের মর্ধাদ! 
দেওয়া যায় না, তেমনি আবার এদের সাধারণ শ্রমজীবীদের পর্যায়েও ফেলা চলে না। 
মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়-ই এদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায়, শিক্ষায়-দীক্ষায়, জীবিকাঅজনের 
পশ্থায় ও সংস্কৃতিতে সমাজ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ক'রে চলেছেন । সমাজ-সংগঠনে এদের 
গ্ুভাব তাই অপরিসীম । এই মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়কে আবার ছুই স্তরে ভাগ করা যায় 
(১) উচ্ছ-মধ্যবিত্ত ও (২) নিম্ব-মধ্যবিত্ত। বর্তমান অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে 
ধাদের বাষিক আয় ছয় হাজার টাকার উপরে, তারাই পড়েন উচ্চমধ্যবিভ্তের জুরে 
এবং ধাদের আয় তার নীচে, তাদেরকে বলা যায় নিয়-মধ্যবিত্ত | অবশ্ত আথিক এই 
সীমারেখা অনেক ক্ষেত্রে রবিভাগের সঠিক মাপকাঠি নয় | 

প্রাচীনকালের সমাজ-ব্যবস্থায় কিন্তু মধ্যবিতৃ-সম্প্রদায়ের কোনে অস্তিত্ব ছিল না। 
তখনকার ধনবণ্টনের রীতি অন্তসারে সমাজের একশ্রেণীর মানুষ ধনী” ও অন্থশ্রেণীর 
মানুষ “দরিদ্র বলেই পরিচিত হ'ত । সমাজে তখন জনসংখ্যার চাপ যেমন ছিল না, 
তেমনি কধষিজমির আয়তনও ছিল প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত । তখনকার সমাজ 
ছিল গ্রাম-কেন্দ্রিক, এখনকার মতে নাগরিক সভ্যতা 
তখন দেশবাসীকে বহুবিধ সমস্যার জালে জড়িয়ে ফেলেনি। 
ফলে, উচ্চ-আয়বিশিষ্ট মানুষের! তখন “ধনী'র মর্যাদা লাভ 
করতেন, আর নিয়-আয়বিশিষ্ট লোকের] “দরিদ্র” ব'লে পরিচিত হয়ে অসচ্ছল তার 
মধ্যে দিন কাটাত। বস্তত, বাংলাদেশে মধ্যবিত্ব-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে ইংরেজ- 
আমলেই । ইংরেজ-রাজশক্তির স্থার্থান্ধ শাসননীতির ফলে এদেশের গ্রাম-কেন্দ্রিক 
সমাজ-ব্যবস্থা যেদিন বিপধয়ের মুখে পড়ল, নাগরিক সভ্যতা যেদিন এদেশের 
আবহাওয়াকে ক'রে তুলল বিষাক্ত, সেইদিন থেকেই সৃষ্টি হলো! মধ্যবিত্ৃ-সম্প্রদায়ের | 
সেকালের সমাজ-ব্যবস্থায়, কবিগ্রধান বাংলাদেশে, কি ধনী কি দৰিব্র সকলেরই ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক ছিল জমির সঙ্গে । ধনী-সম্প্রদায় ছিলেন ভূ-ন্বামী, আর দরিপ্র-সম্প্রদায় সেই 
ভূমিতেই শস্তোৎ্পাদনের ব্যবস্থা ক'রে কোনরকমে সংসার চালাত । কিন্ত, ইংরেজ- 
আমলে যে মধ্যবিত-সম্প্রদায় গড়ে উঠল, জমির সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্কই রইল 
না। লঙ কর্নওআলিসের “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত”-প্রথায় যে জমিদারি-তস্তর প্রতিষ্ঠিত হ'লে! 
তাতে দেশের কৃষকের! যেমন একদিকে ভূমিহীন কৃষক ও মজুনে পরিণত হলো অন্য- 
দিকে তেমনি উচ্চবিত্ত জমিদার-জোতদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। আর, লর্ড মেকলের 


বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত- 
সম্প্রদায়ের পরিচয় 


ইংরেজ-আমলে মধ্াবিত্ত- 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব 


বাংলাদেশের মধ্যবিত-সম্প্রদায় ৯৩ 


শিক্ষা-সংস্কারে উদ্ত্রাস্ত হয়ে গ্রাম-বাংলার এক বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী গ্রামের মাস্া 
কাটিয়ে শহরে এসে ভিড় করলেন, শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীর ছাপ নিয়ে সন্ধ্টচিত্েই যেন 
তারা নগর-সমাজ সংগঠন করলেন। একাই হ'লেন ইংরেজ রাজত্বে উদ্ভৃত বাঙালী 
মধ্যবিত-সম্প্রদায় । 

ইংরেজী-শিক্ষার প্রভাবে দেশে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার হলো, তেমনি 
উকিল-ব্যারিস্টার, ডাক্তার, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের সংখ্যা বুদ্ধি পেতে লাগল 1 বিস্ত- 
কৌলীন্তে দেশের ধনিকশ্রেণী সামাজিক মধাদ্র1 পেলেও, সামাজিক প্রতিপত্তির অধিকারী 
হলেন কিন্তু উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তেরাই। দেশের সাধারণ মানুষের মনে তার] যে 
সম্মানের আসনলাভ করেন তার পিছনে ছিল তারের 
উচ্চশিক্ষা ও ক্ষুরধার বুদ্ধির ছাপ। এই মধ্যবিত্ত শিল্ষিকত ১৮১ 
সম্প্রদায়ের চেষ্টাতেই বাংলাদেশ সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেতে 
সারা ভারতে মর্ধাদালাভ করে। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, রাজনীতি ও 
অর্থনীতি-_-সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রেই দেশকে পরিচালিত করতে আরম্ভ করে 
মধ্যবিত্ব-সম্প্রদায় দেশের অধিকাংশ রাজনীতিক নেতার1' যেমন এই মধ্যবিত-সম্প্রদায়ের 
মধ্য থেকেই আত্মপ্রকাশ করেন, তেমনি বাংলাদেশের বহু জ্ঞানী, গুণী ও মনীষীর 
জন্ম মধ্যবিত-সম্প্রদায়ে । দেশের সমাজ-সংস্কার, ধর্ম-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, স্বদেশী 
ভাবধারার উন্মেষ, জাতীয়-আন্দোলনের বিকাশ, রাজনীতিক চেতনার ক্ষরণ ইত্যার্ছি 
সকল বিষয়েই মধ্যবিত্ব-সন্প্রদায়ের দান যে অপরিসীম বাঙালী জাতির ইতিহাসই তার 
সাক্ষ্য বহন করছে। 

কিন্তু, বাঙালী মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় আজ একটা সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছেন । 
এই সংকটের স্থত্রপাত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময় থেকেই তা ওঠে চরমে । মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় আজ পাশ্চান্তের যাস্ত্রিক ও 
নাগরিক সভ্যতার অভিশাপে ক্ষতবিক্ষত। দেশের কুটার-শিল্প ও কৃষি-ব্যবস্থার 
ভিত ভেঙে পড়ায় দেশের নিম্নবিত্তেরা ছুটল শহরে, ক্রমশ নিম্-মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ে 
উন্নীত হ'লো। তারা । অন্যদিকে কর্মসংস্থানের অভাবে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও 
বাড়তে লাগল দিন দিন। তার ফলে নিম্-মধ্যবিত-সম্প্রদায় চরম আর্থনীতিক 
সংকটের সন্মুখীন হ'লো। দেশ স্বাধীন হবার পরেও সে-সংকট পুরোপুরি কাটেনি । 
এখন বাংলাদেশের নিম্ন-মধ্যবিত-সম্প্রধায়কে “দরিদ্র-, 
আখ্যায় ভূষিত করলে খুব বেশী অযৌক্তিক হয় না। 
বাংলাদ্বেশের মধ্যবিত-সম্প্রদায় আর এক সংকটের 
সম্মুখীন হয়েছে দেশবিভাগের ফলে। পূর্ববঙ্গের বাঙালী হিন্দু-সন্প্রদায় দেশত্যাগ ক'রে 
কিংবা উদ্বান্তরূপে পশ্চিমবঙ্গে এসে ভিড় করেছেন । সেখানে এতকাল যে-সব হিন্দু 
উচ্চবিত্ব-সম্প্রদায়ের অস্তর্গত ছিলেন, তাদের অধিকাংশই আজ উচ্চ-মধ্যবিত্তের পর্যায়ে 
পড়েছেন ; আর, ধার? ছিঙ্গেন উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও নিষ্ব-মধ্যবিত্ত, তাদের বেশির ভাগই 
আর্থনীতিক পুনর্বাসন-সমস্তার মধ্যে প+ড়ে যথাক্রমে নিষ্ন-মধ্যবিত্ত ও নিষ্নবিত্তের স্তরে 


বু. বি. ২খ-+১৯ 


মধ্যবিতু-সন্প্রদায়ের 
সংকট ও তার কারণ 


৯৪ টলা-বিভান 


গিয়ে পৌঁছেছেন । লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্ত নরনারী আজ কালাতিপাত করছেন চরম 
অর্থসংকটের মধ্য দিয়ে। কর্মসংস্থানের অভাব, যদৃচ্ছ কর্মচ্যুতির নোটিস, ক্রম- 
বর্ধমান বাজার-দর এবং কায়িক পরিশ্রমে অনিচ্ছা ইত্যাদি নানা কারণে বাংলাদেশের 
নিয়-মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় আজ ধিপর্ষস্ত । ধনীদের জীবনযাত্রার মান অনুকরণ কঞ্গতে গিয়ে 
এবং স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বহুবিধ উপকরণের আকর্ষণে বাঙালী উচ্চ-মধ্যবিত্ব-সম্প্রদদায়ও আজ 
নিজেদের কেমন যেন বিপন্ন বোধ করছেন। এদের বাধিক আম্ন বুদ্ধি পেলেও, 
বহুবিধ কর ও ক্রমবর্ধমান বাজার-দরের চাপে পড়ে এরা ষেন আঘিক ভারসাম্য রক্ষা 
করতে পারছেন না। উচ্চবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থনীতিক ব্যবধান 
থাকলেও সামাজিক ব্যবধান বিশেষ নেই | ফলে, ধনী আত্ীয়-স্বজনদের সঙ্গে অবিরাম 
তাদের যেন একট] প্রতিযোগিতা করতে হয়। এই একই কারণে নিম্ব-মধ্যবিত্ত- 
সম্প্রধায়ের চাকুরিজীবীরা নিয্নবিত্ত শ্রমিক-মজুরদের অপেক্ষা অধিক অভাব-অনটনের 
মধ্য দিয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন । বাঙালী মধ্যবিত্ব-সম্প্রদায়ের অর্থ-বিপর্ষয়ের 
আর একটি কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি তাদের ত্বভাবধর্মীশ্রয়ী বিমুখতা । বাঙালীর 
ছেলের চাকরি জোটাতে গিয়ে যে উদ্যম ও পরিশ্রম করে-__তার বদলে যদি সেই উদ্যম 
ও শ্রমশক্তি হ্বাধীন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান-সংগঠনে ব্যয় করত তাহলে অনেক আগেই তার 
নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারত । অ-বাঙালীর1 এসে বাংলাদেশ ছেয়ে ফেলেছে, 
প্রধানত তাদের জন্ধই আজ বাঙালী মধ্যবিত-সম্প্রদায়ের ছুর্গতি, এ-রকমের যুক্তি 
উত্থাপনের পিছনে ভাবাবেগ থাকতে পারে, কিন্তু সে-যুক্ত অন্তঃসারশুন্ধ । কারণ, 
ক্ষেত্র যখন প্রস্তত ছিল বাঙালী তখন চাকুরির যোহে বিভ্রান্ত না হয়ে যদি ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও কারিগরী শিল্পে অধিকতর মনোযোগ দিত তাহ'লে অ-বাঙালীদের পক্ষে 
এ-রাজ্যে এসে এঁ-সব ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারের কোনে স্যোগই ঘটত না। 
এ-কথ সত্য যে, বাঙালী মধ্যবিতত-সম্প্রদায় যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহ'লে বাঙালী 
জাতিই বিনষ্ট হয়ে যাবে । কারণ, এই মধ্যবিত-সম্প্রদায়ই বাঙালী জাতির মেরুদণ্ড! 
বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের কথা চিন্তা ক'রে তাই আজ বলতে হয় যে, যে-কোনো 
উপায়েই হোক বাঙালীত এই সংকট দুর করতে হবে। ধ্বংসের হাত থেকে 
মধ্যবিত-সন্প্রদায় যদি আজ রক্ষা পেতে চান, তাহ'লে 
উপসংহার তাদের লাধ্যাতীত বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করতে হবে; 
ধনী আত্মীয়দের জীবনযাত্রা-পদ্ধতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করধার মনোভাব পরিহার 
করতে হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরী বৃত্তি গ্রহণের দিকে অধিকঘর আগ্রহ 
দেখাতে হবে । নিজেদের আয়ের মধ্যেই যদি উচ্চ-মধ্যবিত্তের1 সন্ভষ্টচিত্তে সুখী- 
গুহইকোণ রচনা করতে প্রবৃত্ত হন এবং নিয়-মধ্যবিভ্ের। যদি কায়িক-পরিশ্রমে ভয় না 
পেয়ে উপার্জনের পথ প্রশস্ত করতে সচেষ্ট থাকেন, তাহ'লে যে ভাঙন আজ দেখা 
দিয়েছে ভবিষ্যতে তা একদিন জোড়া লাগবেই । এক্ষেত্রে জাতীয়-সরকারেরও 
অবনত অনেকখানি দায়িত্ব আছে। সর্বস্তরের মধ্যবিতদের আয়ের ুযোগ-স্থবিধাগুলি 
যদি তার] সুপরিকল্পিত উপায়ে বাড়াতে পারেন, বাসস্থান ও স্তাষ্যমূল্যে ভোগ্যসামগ্র 
পাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দেন, তাহ'লে যে-সমশ্যার মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ব-সম্প্রদ্ধাযকে আজ 
চলতে হচ্ছে, সে-সমস্তার অনেকখানিই সমাধান হবে। 


স্পস্ভ্িমঅল্কেরে আর্থনীভিক্ষ পুন্ন্গ উন্ম 


ভারতের মানচিজে একদিন বঙ্গদেশের পরিবর্তে শুধু পশ্চিমবঙ্গের স্থান হবে 
সে-কথা কোনোদিন হয়তো আমরা কল্পনাও করতে পারিনি । কিন্ত, বাংলা ও 
পঞ্নাবের অনেকখানি অংশ বাদ দিয়েই আমাদের স্বাধীমতা৷ অর্জন করতে হয়েছে। 
দেশবিভাগের সেই প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্ধে দেখ! দিয়েছে চরম আর্থনীতিক সংকট, 
দেশের সমাজ-ব্যবস্থা আজ বিপর্যস্ত । অথচ, শিক্ষা 
দীক্ষায়, শিল্লে-সাহিত্যে, জানে-বিজ্ঞানে বাঙালী এখৰও ৮৮৮০ ক 
সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী ; বাঙালীর 
সেই শ্রেষ্ঠত্ব অন্ান্ত রাজ্যবাসীর ঈর্ার বস্ত। যে-আন্দমোলনের মাধ্যমে ভারত আজ 
স্বাধীনতা লাভ করেছে, সেই ম্বাধীনতা-আন্দোলনে বাংলাদেশই সর্ধপ্রথম সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করেছে এবং আন্দোলনের প্রথম থেকে শেষ: পস্ত বাঙালীই ছিল তান 
সক্রিয় অংশীদার । রাষ্রগুরু স্ুবেন্ত্রনাথ থেকে শুরু ক'রে নেতাজী সুভাষচন্দ্র পর্ধস্ত 
বহু বাঙালী রাজনীতিক নেতার স্থদক্ষ পরিচালনায় পরিচালিত হয়েছে সমগ্র দেশের 
জাতীয়-আন্দোলন। বাংলাদেশের কত তরুণ ও কিশোর হাসিমুখে প্রাণ, দিয়েছে 
দেশের পরাধীনতার গ্লানি দূর করতে । অথচ, দেশ স্বাধীন হ'লেও, বাঙালী সেই 
স্বাধীনতার নুখস্পর্শ পেল না। তার বদলে লাভ করল সংকুচিত এক তূ-থও, 
ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, পৃববঙ্গ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তব। পশ্চিমবঙ্গে তাই আজ 
যেমন সমস্যার অন্ত নেই, তার আর্থনীতিক বনিয়াদও তেমনি শিথিল হয়ে পড়ছে। 
পশ্চিমবঙ্গের লেই আর্থনীতিক বনিয়াদকে শু ক'রে তুলতে না পারলে বাঙালী 
জাতির সমৃহ বিপদ । দেশের সরকার ও চিস্তানায়কেরা আজ সেই কথাই বড় ক'রে 
দেখছেন এবং আশা! ক] যায় যে, স্থপরিকল্পিত পুনর্গঠন-ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের 
আর্থনীতিক সংকট একদিন দুর হবে। কিন্তু যে-সব কারণে, পশ্চিমবঙ্গের এই 
আর্থনীতিক দুরবস্থা, এই প্রলঙ্গে সেগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ, তাতে 
পুনর্গঠন-ব্যবস্থার গুরুত্ব সধ্যক্‌ উপলব্ধি করা যাবে। নি 
থমেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গের 9 গা 
আর্থশীতিক কাঠামো প্রধানত কৃষিকে কেন্দ্র করেই গড়ে 
উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার তুলনায় কৃষি-জমির আয়তন যেমন কম, 
শহ্যোৎপাদনের পরিমাণও তেমনি অপ্রতুল। কৃষিসম্দ্ধ পূরবঙ্গ এখন পাকিস্তানের 
অন্তভূক্তি হওয়ায় এবং পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদবান্তদের সংখ্যাধিক্যে পশ্চিমবঙ্গের খাঘ্ঘ- 
পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে । এর উপরে আছে অতিবৃষ্টি-নিত বন্যা, 
অপাবৃষ্টি-জনিত শুফতা, সেচের সীমাবদ্ধ ব্যবস্থা, ভূমি-ব্যবস্থার নানারকম ক্রটি- 
খিচ্যুতি। ফলে, খাস্তশন্ভের দিক থেকে পশ্চিমবর্ধ আজও শ্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করতে 
পারেনি । দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ-শিল্পের প্রসার নাই, খনিজ ও বনজ সম্পদেয়ও 


৯৬ স্চনা-বিতান 


বিশেষ অভাব । এদেশের বৃহং-শিল্প বলতে শুধু কয়লা, পাট ও চা! কয়লা-শিল্পের 
আয়তনও এই রাজ্যে সীমাবদ্ধ, পাটের জন্য পশ্চিমব্গকে এখনও পূর্ববজের সরবরাহের 
উপরে নির্ভর করতে হয় এবং দাজিলিঙও ও জলপাইগুড়ি-জেলার ডুয়াস-অঞ্চলে যে 
চাবাগিচা আছে, আয়তনের দিক থেকে আসামের তুলনায় তা অনেক কম। বনজ- 
সম্পদের দিক থেকেও পশ্চিমবগ একটি ঘাটুতি এলাক1। তৃতীয়ত, বাঙালী স্বভাবত 
ব্যবসা-বাণিজ্যবিমুখ জাতি এবং যৌথব্যবপায়ে অর্থসামর্থ্য নিয়োগে বাঙালীর সাহস ও 
উৎসাহেরও বিশেষ অভাব | তছুপরি এদেশের বহু শিল্প-সংস্থা ও ব্যবসায়-গ্রতিান 
অ-বাঙালী মালিকানার অন্তভূক্তি। 
্বাধীন ভারতের সামগ্রিক উন্নয়ন-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবজে আজ ষে 
সংগঠনমূলক কর্মসুচি গৃহীত হয়েছে, আর্থনীতিক পুনর্গঠনের তাই হলো ভিত্তি। 
খাছ্াশন্তে পশ্চিমবঙ্গকে শ্বনির্ভর্ ক'রে তোলবার জন্য ছুটি পঞ্চবাধিক যোজনা 
মাধ্যমে যে-সব কাজ এ-পর্যস্ত সম্পন্ন হয়েছে, তার সুফল আমর যেন ক্রমেই উপলব্ধি 
করতে পারছি । ম্বাধীনতা-লাভের সময় পশ্চিমবঙজে আবাদী জমির পরিমাণ যা 
ছিল, গত দশ বছরে তার পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে 
'র্ধনীতিক পুনগ নে পতিত জমি পুনরুদ্ধারের ফলে । খাগ্যশস্তের পরিমাণ বৃদ্ধি 
কুফি-্যবস্থার উন্নয়ন করার উদ্দেশ্টে একদিকে যেমন উন্নত চাষ-পদ্ধতির প্রবর্তন 
করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি উন্নত শ্রেণীর বীজ ও রাসায়নিক সার সরবরাহ 
ক'রে রাজ্যসরকার রুষকদের সহায়তা করছেন । দুর্গাপুরে সম্প্রতি রাজ্য-সরকারের 
পরিচালনাধীনে যে “কোক্চুজি-কারখান?" স্থাপিত হয়েছে, তাতে রাসায়নিক-সারের 
উৎপাদনেরও ব্যবস্থা হয়েছে । কৃষির উন্নতির সঙ্গে সেচের সম্পর্কও বিশেষ ঘনিষ্ট, 
বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি যেখানে বুষ্টির উপরেই নির্ভরশীল । পঞ্চবাধিক যোজনার 
মাধ্যমে মযুরাক্ষী-পরিকল্পনা, দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনা ও কংসাবতী-জলাধার 
পরিকল্পনার বূপায়ণ পশ্চিবঙ্গের সেচ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুনর্গঠনমুলক 
কাজ। বৃহৎ এই তিনটি সেচ-পরিকল্পন। ছাড়াও অসংখ্য ক্ষুন্র ক্ষুদ্র সেচ-পরিকল্পনার 
কাজ গত কয়েক বছরের মধ্যে এদেশে সুসম্পন্ধ হয়েছে । এর ফলে, কৃষিব্যবস্থার যে 
ক্রমোন্নতি সাধিত হয়েছে তা অন্বীকার কর! যায় না। “গঙ্গাবাধ পরিকল্পন1”-টি যেদিন 
বাস্তব দূপ পরিগ্রহ করবে, সেদিন পশ্চিমবঙ্গের থাছ্যশন্তের উৎপাদন-পরিমাণ যে 
আশাঙ্ুরূপ বৃদ্ধি পাবে সে-আশা কর! বোধ হয়, অসঙ্গত নয়। মোট কথা, 
কষিবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ যাতে অদুর ভবিষ্যতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'তে পারে সেজগ্য চেষ্টার 
কোনে! ক্রটি নেই | জমিদারী-প্রথ] রহিত হওয়ায়, বর্তমানে এই রাজ্যের কৃষকদের 
বনছুদিনের আশা-আকাজ্ষা আজ বাস্তবে ক্ূপায়িত হ'তে চলেছে। ক্কবকেরাই এখন 
হবে জমির প্ররুত মালিক। ভূমিহীন কলষক আর যাতে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য 
রেখেই বাজ্য-সরকার ভূমি-বণ্টন-ব্যবস্থার কাজে হাত দিয়েছেন । সমবায়-কৃধি- 
ব্যবস্থা (কো-অপারেটিভ, ফামিং )-র প্রচলনের দিকেও কর্তৃপক্ষ বিশেষ আগ্রহশীল। 
.আর্থনীতিক পুরর্গঠনের মূল উদ্দেপ্তই হ'লে! কর্মসংস্থান-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ । 


পশ্চিষবঙের আর্থনীতিক পুনর্গঠন ৯৭ 


পশ্চিমবঙ্গের মতো! জনবহুল রাজ্যে কর্মসংস্থান-সমস্যার সমাধান রীতিমত কষ্টপাধ্য 
ব্যাপার । কিন্তু, কষ্টসাধ্য হ'লেও কর্মসংস্থানের সুযোগ-মৃবিধা সম্প্রসারিত করতে 
হবে, না! হ'লে আর্থনীতিক উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নাই । সমগ্র ভারতে পশ্চিমবজের 
জনবাহুল্যই সর্বাধিক | প্রতি বর্গমাইলে এখানে গড়ে সাতশ” লোকের বাস। এব 
উপরে আছে বহিরাগত জনসংখ্যার চাপ এবং ক্রমবর্ধমান জন্মহার । বিপুল এই 
জনসম্টির জীবিকা-সংস্থানের জন্যে তাই পশ্চিমবঙ্গে শিল্প 
ও ব্যবসাঁবাণিজ্যের সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক | স্থখের কথা শিল্পের প্রসার ও কর্ম- 
এই যে, সর্বভীরতীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গত কর্েক স্থানের সযোগ-নবিধা 
বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে । ক্ষুদ্রায়তন শিল্প 
ও কুটীরশিল্প সম্প্রসারণের দিকে রাজ্য-সরকার যেমন, যত্ববান, বৃহদায়তন শিল্পের 
প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীয়-সরকারও তেমনি পশ্চিমবঙের দাবি গ্রন্থণ ক'রে এই রাজ্যে কয়েকটি 
শিল্প-কারখান। স্থাপন করেছেন । সেগুলির মধ্যে আছে চিত্তবরঞ্জনের রেল-ইঞ্জিন- 
কারখানা, ছুর্গাপুরের ইম্পাত-কারখানা, বূপনারায়ণপুরের কেবল-ফ্যাক্টরি এবং 
ইছাপুরের গোলাবারুদ উৎপাদনের কারখান?। শেষোক্ত কারখান] ছুটি অবশ্য 
প্রাক্-স্বাধীনতা যুগেই স্থাপিত হয়েছে । সে যাই হোক, এই সব শিল্প-কারখানায় 
কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে তাতে ক'রে পশ্চিমবঙ্গবাপী আজ 
নিঃসন্দেহে উপরূত হচ্ছেন। ব্যক্তিগত মালিকানায় অন্যান্ত যে-সব শিল্প-সংস্থা 
পশ্চিমবঙ্গে আছে সেগুলি প্রধানত কাগজ, পাট, রং ও বানিস্‌, কাচ ও চীনামাটি, 
হোসিয়ারী, এনামেল, ভেষজ-দ্রব্য, চ1, ইপ্রিনীয়ারিং যন্ত্রপাতি, সাইকেল, মোটবগাড়ি, 
চলচ্চিত্র সম্পকিত। এইসব শিল্প-সংস্থায় নিযুক্ত শ্রমিকদের বুহৎ একটি অংশ কিন্তু 
পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে এসেছে । সম্প্রতি, রাজ্য-সরকার শ্রম-নীতির সংস্কার ক'রে 
যে নির্দেশ দিয়েছেন তাতে পশ্চিমবঙ্গের লোককেই দেশের বিভিন্ন শিল্প-সংস্থা ও 
ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেবার সুস্পষ্ট ইজিত 
আছে। কলিকাতা ও কোচবিহারের পরিবহণ-ব্যবস্থ1 রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় এই রাজ্যের 
বহু লোক কধসংস্থানের স্থযোগ পেয়েছে। 

পশ্চিমবঙে কাচামাল ও শিল্পশ্রমিকের অভাব নাই। সেই পঙ্গে যদি দেশের 
লোক কায়িক পরিশ্রমে আগ্রহশীল হয়ে এগিয়ে আসে, এবং কেরানীগিরি মোহ 
ত্যাগ ক'রে ব্যবসা-বাণিজ্য ও নানাবিধ কারিগরী কর্মে আত্মনিয়োগ করে, তাহলে 
এদেশের আর্থনীতিক পুনর্গঠনের কাজ সাফল্যমণ্ডিত হবেই 4 জনসাধারণের ব্যক্তিগত 
বা সম্মিলিত উ্ধামের সঙ্গে যদি সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা 
থাকে, তাহ'লে আর্থনীতিক উন্নতির ব্যাপারে আমাদের উপসংহার 
নিরাশ হবার আর কোনে কারণই থাকবে না। পশ্চিমবজ-সরকারের আরিক 
অবস্থাও এখন আশাবগরক | কারণ, দেশের 'পরিধি সংকুচিত হ'লেও পশ্চিমবজের 
জাতীয়-আয় এখন প্রাকৃ-স্বাধীনতা৷ যুগের অথগ্-বঙ্গের আয়ের কাছাকাছি গিয়ে 
পৌছেছে । পশ্চিমবলের সর্বাজীণ উন্নতির জন্য যে-সব উন্নয়ন-স্থচি গৃহীত হয়েছে 


৯৮ বচন1-বিভান 


তার মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের গুরুত্বও বড় কম নয়। 
কারণ, শিক্ষ1 ও গ্বাস্থ্যের দিক থেকে যে-জাতি যত বেশি উন্নত, সে-জাতির আর্থনীতিক 


বনিয়াদও তত দৃট হয় । 


লাং্াাল্ল গ্রাস ম্যাম শশহব্লেল্স আকমল, 


ভারতীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হলো তার গ্রাম । আমাদের ঘেশের শান্ত্রকারেরা 
বলেছেন যে, গ্রামই হ'লো! ভারতের 'প্রাণধারার উৎসন্বরূপ”। শুধু ভারত কেন, 
পৃথিবীর কল দেশেই সভ্যতার বিকাশ হয়েছে গ্রামজীবনের মর্মমূল থেকে । শুধু 
অন্নের সংস্থান ক'রে নয়, মানবজীবনের বিভিন্ন ধারার বিকাশ-সাধনে প্রেরণা জুগিয়ে 
এসেছে দেশের পল্লী-অঞ্চল | পল্লীর নিসর্গ-প্রকৃতি, তার পশুপাখী; অরণ্য, নধ-নদী 
লৌকিক আচার ব্যবহার, বীন্তিনীতি, নৃত্য, গীত, উৎসব-- 
সবকিছুই মানব-মনে প্রভাব বিস্তার ক'রে মানুষকে এগিয়ে 
নিয়ে গেছে চিস্তার বৃহত্তর ক্ষেত্রে । ভারতের গ্রামকে তাই 
বলা যায় ভারতের ধমনী, দেশের রক্ত যেন গ্রামেরই শিরায় শিরায় প্রবহমান । 
প্রাচীনত্বের দ্রিক থেকে বোধকরি বাংলাদেশের গ্রাম ভারত-বাষ্ট্রের অগ্ক যে-কোনো 
প্রান্তের গ্রামের চেয়ে এতিহৃশালী। বাংলার পল্ী-অঞ্চল বাঙালীকে শুধু অন্নই 
'জোগায়নি, তার মানসিক খজুতাতেও সহায়তা করেছে অনেকখানি । বাঙালীর 
কটি, সভ্যতা, শিক্ষা ও সামাজিকতার ক্রমবিকাশে বাংলাদেশের অগণিত গ্রাম ষে 
প্রেরণা দিয়েছে তাকে বোধকরি জননীর সহজাত বাৎলল্য-রসের সঙ্গে ই তুলনা করা 
ঘায়। কিন্ত, পল্লীজননীর সেই ন্েহধারা উপেক্ষা ক'রে পলীবাসীর1] আজ কেন 
শহরে গিয়ে ভিড় করছে সেপ-প্রশ্র ক্বভাবতই মনে জাগতে পারে । বর্তমান প্রবন্ধের 
আলোচ্য বিষয়ও তাই। 
এদেশের শহরগুলি কিভাবে বধিষু, শহরের আকর্ষণ কোথায়, শহরবাদীর পেশা 
কি, আর কিভাবেই বা তার পরিবর্তন ঘটছে, সেই সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের আয় 
কত, গ্রাম থেকে কত লোক শহরে আসে, বাসগৃহ-সমগ্তা ও সমষ্টি-উন্নয়ন-ব্যবস্থার 
 গতি-প্রক্কতিই বাকি, এসব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি 
বিভিত্নরূদী শহরের উত্তব সংগ্রহের উদ্দেশ্তে পরিকল্পনা-কমিশন গত কয়েক বছর ধরে 
উনি বিভিন্ন বিশ্ববিচ্ঠালয় ও গবেবণা-সংস্থার মারফত কাজ 
চালিয়ে যাচ্ছেন । এই সামাজিক-আর্থনীতিক সমীক্ষার কাজ চলেছে. ভারতের বিভিন্ন 
হলে | প্রাথমিক সমীক্ষার ফলে দেখ! গেছে যে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ও বিভিন্ন 
পদ্ধতিতে ভারতের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল শহরে পরিণত হয়েছে এবং কোনো কোনো 
গছর সপানিত হয়েছে মহানগরীতে । স্থানীয় বাণিজ্য ও বিপণনকেন্জ, প্রশাপমিক ও 


ভূমিকা- গ্রামই ভারতের 
প্রাণকেন্র 


বাংলার প্রা বনাম শহরের আকর্ষণ ৯৯ 


সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান, বৈদেশিক বাণিজ্য-কেন্দ্র আর শিল্পাঞ্চল ভেদে শহরের 
গতি-প্রক্কৃতি বিভিন্ন হয় এবং এক এক শহরের আকর্ষণও তাই হয় এক এক রকম 
উনবিংশ শতকের শেষভাগ পর্যস্ত এদেশে যে-সব শহর গ'ড়ে উঠেছে তার অধিকাংশই 
হ'লো বাণিজ্য ও বিপণনকেন্দ্র এবং প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। তারপর 
পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্োর পরিমাণ বুদ্ধি পাওয়ার ফলে যে-সব বাণিজ্য- 
কেন্দ্র আজ মহানগরীতে পরিণত হয়েছে সেগুলি। কিন্তু, এদেশের বেশির ভাগ শিল্প- 
শহরই সাম্প্রতিককালের । আগ্রা, দিজী, এলাহাবাদঃ লক্ষৌ, অমৃতসর, বরোদা', 
ভূপাল, পুন! প্রভৃতি শহর গ'ড়ে ওঠবার মূলে রয়েছে গ্রশাসনিক ও সংস্কৃতিক গুরুত্ব । 
আর, কলিকাতা, বোস্বাই, মার্রাজ গ্রভৃতি শহরের পত্র হয় পাশ্চাত্ত) প্রভাবান্িত 
বাণিজ্যকেন্ত্র হিসাবেই । পরে সেগুলি যেমন প্রশাসঙ্দিক-ব্যবস্থার দিক থেকে গুরুত্ব 
অর্জন করে, তেমনি শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে মহানগরীতে ক্ুপান্তরিত হয়। জামসেদপুর 
শহর যেমন গণ্ড়ে উঠেছে ইন্পাতশিল্পকে কেন্দ্র করে, তেমনি বিশাখাপত্তনম্‌ শহরের 
স্টটি হয়েছে জাহাজ-নির্মাণ-শিল্পের মাধ্যমে । নবভারাতে আবার তিনটি পল্লী-অঞ্চল 
বিরাট শিল্প-নগরীতে পরিণত হ'তে যাচ্ছে ইস্পাত-শিল্পকে কেন্দ্র ক'রে । সে-তিনটি 
হলো মধ্যপ্রদেশের ভিলাই, উভিব্যার রাউরকেল্প1, আর পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর ।॥ এ- 
কথা সত্য ষে, যে-সব জায়গায় নতুন শিল্প গ'ড়ে ওঠে, সেগুলি ছাড়া অন্তান্য শহর গড়ে 
উঠতে অনেক বেশী সময়ের গ্রয়োজন। ভবিষ্যতে শিল্পায়ন ও আধুনিক অর্থনীতির 
ব্যবস্থায় যে বেশির ভাগ শহরই সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত হবে তা বলাই বাহুল্য । সেই 
সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে পল্লী-অঞ্চলের প্রাচীন রূপেরও হবে বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন । 

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ততদ্দিনই প্রাণবন্ত ছিল, যতদিন না আধুনিক সভ্যতার 
উনপধ্শশী বায়ু তাকে স্পর্শ করেছিল। কৃষিকেন্দ্রি বাংলার গ্রামে যতদিন পল্গী- 
শিল্পের প্রসার ছিল, শহরের হাতছানি ততর্দিন পল্লীবাসীকে বিশেষ আকর্ষণ করতে 
পারেনি । কিন্তু, গ্রামীণ তথা কুটারশিল্প যেদিন নানাকারণে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে 
গেল, কৃষির উপরে যেদিন সাধারণ মানুষের চাপ পল, 
পল্লীর ভিত্তিমূল যেন ন'ড়ে উঠশ্গ সেদিন । জীবিকা] অর্জনের নি 2১5 
তাগিদে সেদিন পলীর সাধারণ মানুষ অন্তরে অন্তরে অনুভব 
করল শহরের আকর্ষণ। তাছাড়া, ইংরেজী শিক্ষায় ধরা শিক্ষিত হয়ে উঠলেন জীবন- 
যাত্রা-পির্বাহের অধিকতর সুযোগ-সথবিধার আশায় তারাও গিয়ে ভিড় করলেন শহরে । 
কল-কারখানার মারফত আধুনিক মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের বিবিধ উপকরণ পেয়ে 
নগর-সভ্যতায় এমন অভ্যস্ত হয়ে উঠল যে, তার কাছে গ্রাষের আকর্ষণ গেল কমে! 
শহরে শিক্ষালাভের স্থবিধা, চিকিৎসালাভের স্থবিধা, কর্সসংস্থানের সুবিধা, তান 
উপরে আছে ভোগবিলাসের উপকরণ; গ্রামের মানুষ তাই গ্রাম ছেড়ে শহরে যাবার 
তাগিদ অন্থভব করল বেশি। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল শ্রীহীন হয়ে পড়ে আরও 
অনেকগুলি কারণে। সেগুলির মধ্যে প্রধান হ'লো ম্যালেরিকার প্রাুর্ভাব, মহামাকীক্ 


১৩৩ রচনা-বিতান 


প্রকোপ ও দুভিক্ষ । ইংরেজ-আমলের সরকার সাধারণ মানুষের স্বথ-ম্বাচ্ছন্দ্যের দিকে 
মন দেওয়ার চেয়ে রাজন্ব আদায়ের বিষয়েই তৎপর ছিলেন বেশি । তাদের সেই 
শাসন ও শোষণে পল্লীভারতে একদ1 যে-আর্তনাঙদ উঠেছিল সে-আর্তনাদে বিদেশী 
রাজশক্তির কর্ণ ছিল বধির | দেশের তদানীস্তম শিক্ষিত-সম্প্রদায়ও ছিলেন পাশ্চাত্য 
শিক্ষা ও সভ্যতায় তন্ত্রাচ্ছন্ন । ফলে, বহুদিন পর্যস্ত বাংলার পল্লী-অঞ্চলে বিরাজ 
করেছিল নিদারুণ একট! স্তব্ধতা, দেখলে যেন মনে হ*ত শ্মশানের প্রেতছায়া চতুর্দিক 
আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে । ফলে, গ্রাম ছেড়ে অন্রত্র যাদের যাওয়ার কোনো উপায় 
ছিল না, তারা রইল পণড়ে__-আর, ভাগ্যান্বেধী ও সুবিধাবাদী পলীবাসীরা তখন 
গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে ভিড় করল। 
কোনে শহ্রাঞ্চলের আর্থনীতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ব্যবসাকেন্ত্রগুলি 
যেমন সম্প্রসারিত হয়, তেমনি সেগুলি নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলের ব্যবপায়ী ও খণদাতাদের 
উপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে দেখা গেছে যে, গ্রামের ব্যবসায়ীদের কার্ধপরিধি 
কষকণ্নর চেয়ে অনেক বেশি । নতুন কোনে! ব্যবসাকেন্্র গডে উঠলেই গ্রামের 
ব্যবপায়ীরা সেই নতুন শহরে উঠে যায়। এইভাবেই 
ধনতন্ত্রবাদের প্রসারে উনবিংশ শতকে ভারতীয় ধনতন্ত্রবাদ প্রসারলাভ করেছিল। 
গলগী-দমাজের ভাঙন তাছাড়া, শিক্ষালাভের স্ুবিধাগুপি বেড়ে যাবার সঙ্গে 
সঙ্গে চাকুরিজীবী ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্যান্য লোকেদের শহরবাসের প্রবণতা যে বেডে 
যায় সে কথা তো! আগেই বলেছি। পল্লী-অঞ্চলের কোনো যুবক কিছু শিক্ষা ক! 
কোনে! বৃত্তিতে দক্ষতা অর্জন করলেই হয় শহরমুখী। এভন্য অনেককেই বলতে 
শোনা যায় যে, পল্লী-অঞ্চল থেকে নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী বা সম্তাবনাপূর্ণ প্রায় সব 
লোকই এইভাবে গ্রাম ত্যাগ করেছে। প্রকৃতপক্ষে, এই মনোভাবের ফলেই গ্রামীণ 
ংল] ক্রমশ একদিন দুর্বলতার শেষসীমায় গিয়ে পড়েছিল । গত শতকের ইতিহাস 
আলোচনা করলেই দেখ! যাবে যে, বাংলাদেশের যে-সব গ্রাম সববিষয়ে ত্বয়ংসম্পূর্ণ 
ছিল, সেগুলি আস্তে আস্তে বহির্জগতের নান। ঘটন'-প্রবাহের প্রভাবে পড়ে তাদের 
সেই ত্বাতন্থ্য ও ন্বয়ংসম্পূর্ণতা হারিয়েছে । সেগুলির আর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে 
ধরেছে ভাঙন । এর উপরে পল্লী-অঞ্চলে জনসংখ)। বৃদ্ধি ও আর্থনীতিক স্থিতি শীলতা 
ভূমিহীনদের একেবারে নিঃম্ব ক'রে দিয়েছে । 
পল্লী-সমাজের এই ভাঙন প্রতিরোধ করবার জন্যই একদিন মহাত্মা গান্ধী ও 
দেশের চিন্তাশীল নেতৃবৃন্দ দেশের মানুষকে পল্লীমুখী করবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী 
হয়েছিলেন । স্বদেশী যুগে আবার পল্লীতে পল্লীতে মানুষের 
শহর ও পলীজীবনের বৈষম্য প্রাণচাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল। কিন্ত, নিদিষ্ট কোনো 
ছুরীকরণে ৪ - পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামোনয়নের ব্যাপক চেষ্টা সে-যুগে 
হন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। দেশ দ্বাধীন হবার পর অধুনা! পল্ী- 
অঞ্চলের. উন্নয়ন ও পল্জীজীবনের পুনর্গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হচ্ছে। 
কুষি-উৎ্পাঘন-পদ্ঘতির লংব্বার এবং কৃষি ভিন্ন অগ্ঠান্ত ফাজকমের ব্যাপক প্রসার হলেই 


বাংলার গ্রাম বনাম শহরের আকর্ষণ ১৪১ 


পল্লীর অর্থনীতিকে স্থদৃঢ় ভিত্তির উপর ফ্াড় করানো যাবে বলে অনেকেরই বিশ্বাস। 
তাছাড়া, শহর ও গ্রামের আর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে-বৈষম্য রয়েছে সমবায়ের 
মাধ্যমে সে-বৈষম্য অপসারিত করাও কঠিন কাজ নয়। কিন্তু, বর্তমান পরিস্থিতিতে 
পল্পীলমাজ ও পল্লীর অর্থনীতি শহরের আর্থনীতিক উন্নয়নের গতির সঙ্গে তাল রেখে 
চলতে পারবে কিনা সন্দেহ। কারণ, এর সঙ্গে মুখ্যত জড়িয়ে রয়েছে সামাজিক 
মূল্যবোধের প্রশ্ন । যতদিন না সামাজিক মুল্যবোধেয় পরিবর্তন হচ্ছে, সমাজের 
সর্বস্তরে দেখা দিচ্ছে স্থায়নীতি, আর সেই সঙ্গে সুপরিকল্পিত ও সুদৃঢ় হচ্ছে আর্থনীতিক 
কাঠামো) ততদিন শহর ও পল্লীজীবনে বৈষম্যের সংঘাত দূর হওয়1 সম্ভব 
নয় এবং পল্লী-অঞ্চল থেকে শিক্ষিত ও মেধাবী লোকের শহরে ভিড় করাও বন্ধ করা 
যাবে না। 

সাম্প্রতিক কালে সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে বিনা উন্নত করবার যে 
ব্যাপক প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে আশাবাদী মন স্বভাবতই তাতে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে । 
কারণ, সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে যে-সমস্ত স্বযোগ-বিধা থাকা! প্রয়োজন, আধুনিক 
শিক্ষা ও সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনযাত্রা] নির্বাহের ষে-সমস্ত উপকরণ অত্যাবস্তুক, 
সেগুলি যদি গ্রামাঞ্চলেই সহজলভ্য হয়, তাহ'লে শহরের 
আকর্ণ আবার স্ভিমিত হয়ে আসবে । শহরের পল্ীসমাজের সর্বাঙ্গীণ 
জীবনযাত্রায় যে-সব গলদ এতকাল আত্মগোপন করেছিল সিডি 
এবারে যখন তা ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে, তখন গ্রামে ফিরে যাবার 
কথাই যে সকলের মনে উঠবে তা! অস্বাভাবিক নয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ও 
মহকুম1-শহরগুলিকে উন্নত করার সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রতিটি গ্রামের সঙ্গে সেগুলির ঘনিষ্ঠ 
সংযোগ-ব্যবস্থা গ'ডে ওঠে তাহ'লেই পল্লী-এলাকার উন্নয়ন সহজসাধ্য হবে। আর 
সেই সঙ্গে শহর ও পল্লীর বৈষম্য ক্রমশ দূর ক'রে আনতে হবে পল্লী-অঞ্চলে শিল্প- 
বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ক'রে । বৃত্তিমূলক-শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, গ্রামীণ শিল্প-_ 
এই তিনটির যেদিন ব্]াপক প্রসার দেখা যাবে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে এবং 
শহরের প্রশাসনিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকেন্দ্রীকরণ-ব্যবস্থা যেদিন সফলতা৷ লাভ 
করবে দেদিন আর পল্লীবাসী শহরের আকর্ষণে সাড়। দেবার যুক্তিসঙ্গত কারণ খুজে 
পাবে ন1। 


জাতির বাত ও গুুভিকল আচ 


ভারতের জনস্বাস্থ্য, বিশেষ ক'রে এদেশের শিশুদের স্বাস্থ্য পুটিকর 


খানের অভাবে বিশেষ নৈরাশ্বজনক। এর কারণ অনেক, যথা ত্রব্যমৃল্য-বৃদ্ধি ও 
সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস, পরিমাণ ও উৎকর্ষ 
ভূমিকা পুিকর থাদ্যের উভয় দিক থেকে দেশের খা্যসামগ্রীর ঘাটতি, প্রতি বংসর 
88 জনসংখ্য-বৃদ্ধি, ভেজাল-জনিত খাছন্রব্যের বিশুদ্ধতা হ্রাস 
প্রভৃতি | শেষের কারণটিই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা! মারাত্মক । খাছাদ্রেব্যে ভেজাল 
মিশিয়ে যার! অর্থ-উপার্জনের পথ বেছে নিয়েছে, বিশেষ করে শিশুদের খাছাতব্যে 
ভেজাল মেশাতে যাদের হাত এতটুকুকাপে না তাদের মতো জাতির শক্র আর নেই। 
মুখে আমর) অবস্ত এইসব দেশজ্জোহীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই, কিন্তু চোখের 
সামনে ভেজাল মেশাতে দেখলেও যখন হাঙ্গামার ভয়ে কর্তৃপক্ষের গোচরে তা আনি 
না কফিংব1 আনতে ভয় পাই, তখন পরোক্ষভাবে আমরাও কি দেশের সঙ্গে শক্রতা 
করি না? গন্তায় যে করে আর অন্যায় যে সহে” দু'জনেই তো। সমান অপরাধী | 
পুইিকর থাস্ত না পেলে কোনো! জাতিই বড় হ'তে পারে না। ছু'বেলা ছু,মুঠে 
থেয়ে মানুষ হয়তে| টিকে থাকে, কিন্তু তাকে বেঁচে থাকা বলা যায় কি? মান্য 
তখনই বেঁচে থাকে, যখন দেখা যায় তার মধ্যে দৈহিক ও মানসিক শক্তির প্রাচুর্য । 
দৈহিক শক্তি যেখানে দুর্বল, মানসিক শক্তিও সেখানে নিস্তেজ । দেহবল-ও মানসিক 
বলে দুবল মান্য তো। জীবম্মতেরই সামিল। আমর! 
আজ যে-নবভারত” গণ্ড়ে তোলবার হ্বপ্ন দেঁধি, 
সেনবভারত” তো দুর্বল মানুষের দ্বার। গ'ড়ে ভোল। 
সঞ্তব নয়। সমগ্র জাতিকে যদি না আজ পুষ্টিকর খাস্ত বার] সবল ক'রে তোলা যায় 
তাস্হলে কি আমাদের আশা-আকাজ্ষা, ধ্যান-ধারণা কোনোদিনও সার্থকতা লাভ 
করবে? পুষ্টিকর থাছ্ গ্রহণ সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকেরই তাই সচেতন হবার সময় 
এসেছে। 
খাদ্ছের পুষ্তিকারিতা৷ সম্বন্ধে যে-সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা থেকে জানা যায় 
ষে, যে-সব খান্ত খাওয়1 হয় তার এবং জনগণের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য-সংগঠনের মধ্যে, 
তাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির মধ্যে এবং রোগ-প্রতিরোধক শক্তি ও দীর্ঘ- 
বনের মধ্য একট] নিশ্চিত সম্পর্ক রয়েছে । বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন কাজের 
উপযোগী শির জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালরি পাওয়ার মত পর্যাপ্ত তওুলজাতীয় ভ্রব্য 
িররানারার এদেশে উৎপন্ন হয় না। অথচ, একসময়ে আমরা এই 
সফল জাতি-গঠনের অন্তরায়. সব ত্তব্যে দ্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলাম । তখন এদেশে শাক-সবজি, 
ফল ও দুধের কোনো অভাব ছিল ন1। চীন দেশে 
একটি প্রবাদ আছে--'যদি তুমি এক বংসরের জন্য পরিকল্পনা] করতে চাও, তবে 
হাস রোপণ কর ; আর যদি তুমি দশ বৎসরের জন্য পরিকল্পনা করতে চাও, তবে বৃক্ষ 


পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কে সচেতন 
হওয়ার,প্রয়োজনীয়ত। 


জাতির স্বাস্থ্য ও পুিকর খান উওষ, 


রোপণ কর ; আর যদি একশ+* বৎসরের জন্য পরিকল্পনা করতে চাও, তবে মানুষ. 
রোপণ কর ।* এই প্রবাদের অন্তনিহিত অর্থহ'লো জাতিকে যদি দীর্ঘস্বায়ী করতে 
হয় তবে তাকে সবল ক'রে তুলতে হবে। কাজেই, ্থস্থ সবল নরনারীবিশিষ্ট জাতি 
গঠন করতে হ'লে আমাদের যে উপযুক্ত থাছযসামগ্রী উৎপাদনে বিশেষ হত্ববান হ'তে 
হবে তা বলাই বাহুল্য । দেশের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধষান এবং কষিজমির পরিমাণ 
সীমিত এ-কথা! সত্য । কিন্তু তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাকলে চলবে না, 
এমন কোনে উপায় খুঁজে বার করতে হবে যাতে পুষ্টিকক্ণ খান্-সংগ্রহে দেশের মানুষ. 
কোনে অস্থ্বিধাবোধ ন1 করে । দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে একাজ ছুরূহ সন্দেহ 
নেই, কিন্ত জাতির যারা ভবিষ্যৎ, সেই অগণিত শিশু ও' কিশোর যাতে না পুটিকর 
খাগ্যের অভাবে দুর্বল হয়ে পডে সেদিকে সকলেরই (দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । জাতির 
ভবিস্তৎ বংশধরদের জীবনবিকাশের ভিত যদি আমর স্ুদূঢ় ক'রে তুলতে না পাবি, 
তাহ'লে অন্ুশোচনার আর অস্ত থাকবে না। | 

চেষ্টা থাকলে, কোনে কান্তই অসম্ভব নয়! আধুনিক কালে বিজ্ঞানের নব নব 
বিশ্ময়কর আবিষ্কার তো সেই কথাই আমাদের অহরহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। দেশের 
প্রত্যেকটি মান্ছষ নানাভাবে দেশের খাছাসমন্তা সমাধানে সহায়তা করতে পারে এবং 
শুধু প্রধান খা্তের নয়, স্থাস্থ্য-গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় থাগ্ঠোৎ নর নম্র 
রোগ-প্রতিরোধক খাছযের ঘাটতি পৃরণও তাদের দ্বারা খাদাড্রবোর প্রয়োজনীয়! 
সম্ভব । আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত দেশের নতুন ভূমি- 
সংস্কার-ব্যবস্থায় সহযোগিত] করা এবং চাষের আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে উত্তম 
সার ও বীজ ব্যবহার ক'রে খাছ্যোত্পাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি কর1। সুখের কথা এই থে 
দেশের জাতীয় সরকার আজ প্রয়োজনীয় তওুলজাতীয় খাচ্ছন্রব্য ছুধ, শাক-সবজি, . 
ফল ও অন্তান্য রোগ-প্রতিরোধক খাছসামগ্রী উত্পাদনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব. 
আরোপ ক'রে সামগ্রিক খাছ্যসম্তারে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ক'রে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন । 
সরকারের এই চেষ্টার সঙ্গে যদি দেশবাসীর সঙ্ঘবদ্ধ সহযোগিতা! থাকে, তাহ'লে 
কোনে! পরিকল্পনাই ব্যর্থ হবার নয়। রোগ-প্রতিরোধক আহার্ধবস্ত ব্যতীত 
আমাদের খাস্য সম্পূর্ণ হয় না। উত্তম স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাই প্রয়োজন সুসমঞ্জস থান্ত । 
সেই হুসমঞ্জস খাস্ঘের পক্ষে যে-সমন্ড আহার্য প্রয়োজন, সেগুলির মধ্যে তও্লজাতীক়্ 
ভ্রব্যই প্রধান । অগ্ান্ত আহাধবস্ত হ'লে! বিভিন্ন প্রকার ডাল, ছুধ, ডিম, মাংস 
প্রভৃতি প্রোটিনজাতীয় দ্রব্য এবং ভিটামিন (খাগ্প্রাণ ) ও মিনারেল (খনিজ ). 
ব্যযুক্ত টাটক1 শাক-সবজি ও ফল। 

ভিটামিন-যুক্ত আহার্ধবস্ত শুধু যে শরীরের পুষ্টিসাধন করে তা নয়, রোগ- 
প্রতিরোধে এই জাতীয় খাগ্চদ্রব্যের অপরিসীম ক্ষমত1 | চিকিৎসকেরা তাই আজকাল: 
প্রথমেই লক্ষ্য করেন রোগীর দেহে কোন্‌ জাতীয় খাগ্যপ্রাণ বা! ভিটামিনের অভাব |. 
জনগণের বিশেষত শিশু ও গর্ভবতী নারীদের মধ্যে খাষ্ঠে অপুষ্টজনিত নানা রোগ: 
দেখা ষায়। খাস্ঠে “ক'-খাগ্ঘপ্রাণের (ভিটামিন-এ) অভাব ঘটলে নানারকম; 
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চোখের রোগ দেখা দিতে পারে । চিকিৎলকেরা তখন নেই রোগ দারাতে “ক'- 
খাগ্থপ্রাণযুক্ত ওষুধের প্রয়োগ ক'রে থাকেন । অথচ, প্রথম থেকে বর্দি “ক*-থাস্থপ্রাণযুক্ত 
আহার্যবন্ত গ্রহণ করা যেত তাহ'লে তার প্রতিরোধ-শক্তিতেই চোধের অস্থ্থ মানুষের 
শরীরে অনুপ্রবেশের সুযোগ পেত না। সবুজ ও সতেজ সবজি প্রভৃতি ক্যারোলিন- 
যুক্ত খান্তে “ক'-খাছ প্রাণ অধিকমাজ্রান্ম থাকে, যেমন থাকে 
চিলি নি হল্দে ও কমলালেবু-রঙের সবজি ও ফলে। যেমন-_ 
কুমড়ো, গাজর, টম্যাটে?, পাক পেপে, আম, খেজুবর, 
ডিমের কুন্ম প্রভৃতি । গোরুর দুধেও এই 'ক"খাগ্প্রাণ বর্তমান । শরীরে “খ- 
থাগ্প্রাণ (ভিটামিন-বি') হাস পাওয়ার খুব স্পষ্ট লক্ষ্মণ হ'লে! মুখে ও জিহ্বায় ঘা, মুখের 
কোণ ক্ষয় হয়ে যাওয়া । অপর লক্ষণ হলো শুড় ও অমহ্ুণ ত্বক। দুধ, টাটক] সবজি, 
ফল প্রভৃতি রোগ-প্রতিরোধক খাছ বাদ দিয়ে যাবা শুধু কলে ছাট] চাল, অতিমাত্রায় 
পরিফার ময়দা প্রভৃতি আহার্ষবস্ত গ্রহণ করে তাদের মধ্যেই এই লব রোগের লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। 'গ'খাগ্ঘগ্রাণ (ভিটামিন--“লি” ) ঘাট তির একট] খুব সাধারণ লক্ষণ 
হ'লে! মাড়ী থেকে রক্ত পড়া-_সাধারণ য! স্কাভি নামে পরিচিত। আর, “ঘ,-খান্- 
প্রাণের ( ভিটামিন-“ভি” ) অভাব হ'লে অস্থির অপুষ্টিজনিত শীর্ণতারোগ দেখা দেয়। 
শিশুদের মধ্যে যেমন রিকেট-রোগ | রোজ আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি সেগুলির মধ্যে 
যাতে এইসব খাছ্প্রাণ বজায় থাকে দেদিকে একটু সতর্ক থাকলেই অনেক রোগের 
হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। টাটক। শাক-সবজি সংগ্রহ কর। অন্থবিধাজনক নয় 
এবং 'খ'-খাছপ্রাণ রক্ষার সর্বোস্তম উপায় হ'লো খুব বেশি না-ছাট1 চাল বা আতপ 
ভাল যতটা সম্ভব কম জলে ব1 জলীয় বাম্পের সাহায্যে রান্না করা। সবুজ আহাধবস্তও 
কম জলে বা বাচ্পে রান্না করলে খাগ্প্রাণ নষ্ট হয় না। গোল আলুর খোসা না 
গ্ছাড়িয়েই ব্রান্না করা সমীচীন । এদেশে ষে আমল! ফল পাওয়া যায় তাতে খুব বেশি 
পরিমাণেই 'গ'-খা্ঘপ্রাণ থাকে এবং ঘার দামও খুব কম। মরস্থমী প্রত্যেক ফল-ই 
কিছু-না-কিছু প্রত্যেকেরই খাওয়া! উচিত | দৈনন্দিন খাগ্ভ-তালিকায় স্তালাভের ব্যবস্থা 
রাখলে “গ"-থাগ্প্রাণের অভাব ঘটবে না। এই শ্যালাড, তৈরি কর! খুবই সহজ । 
গাজর, বাধাকপির পাতা, টমাটে1, শসা, বিট, মূলো৷। ও লেটুন শাক প্রভৃতি মিশিয়ে 
যেমন শ্যালাভ, তৈরি কর] যায়, তেমনি করা যায় শসা বা মূলোর টুকরে! দৈ-এর সঙ্গে 
মিশিয়ে । মাছের যরুতের তেল ও ডিমের হল্দে অংশে “ঘ"খা্যপ্রাণ থাকে । কড- 
লিভার অয়েল ও প্রাতঃকালীন সর্ষের আলত্রী-ভায়োলেট রশ্মি গায়ে লাগালেও “ঘ'- 
'খাছ্ধপ্রাণের ঘাটতি অনেকাংশে দুর হয়। প্রোটিন-জাতীয় থান্তত্রব্যও আমাদের 
' শারীরিক পুষ্টিসাধনে বিশেষ সহায়ক । 
,. স্ুসমঞ্জস খাগ্ছগ্রহণে স্বাস্থ্যের যে উন্নতি হয় এবং রোগ গ্রতিরোধ-শক্তি অর্জন করা 
ন্যায় সেকথা আজ কারও নিকট অবিদ্দিত নয়। কিন্তু, গ্রধান সমস্া। দাড়ায় নিয়- 
মধাবিত্ব ও দবিদ্র মানুষের ক্ষেঅে। অর্থের অপ্রতুলত1 কিংবা খাস্ছাদ্রবয ও অন্ঠান্থ 
খভ্ভোগ্য-সামগ্রীর ক্রমবধ মান মুলেঃর সে নিষ্ন-মধ্যবিত্ত ও দরিজ্র মান্য কিছুতেই আর 


সমবায়েক সবল নীতি ও আদশ ১০৫ 


তাদের উপাজনের সামঞ্জন্ত বিধান করতে পারছেন ন1। ফলে, জেনেশুনেই তারা 
অসমঞ্জস আহার্ধবস্ত গ্রহণে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্ত বিশেষজ্ঞর। বলেন, আর্থনী তিক 
এই অসঙ্গতি থাকা সত্বেও মাছুষ যদি পুষ্টিকর খান গ্রহণের প্রশ্নোজনীয়তা সম্পর্কে সতর্ক 
থাকে, তাহ'লে বরাদ্দ অর্থের মধ্যেই সে কিছুটা হৃষম 

খাচ্ছ্রব্য গ্রহণ করতে পারে। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন ১৮ 
রাজ্যের স্বাস্থ্য-দগুর জনস্বাস্থ্য-রক্ষা! সম্পফিত যে-সব ব্যবস্থা 

অবলম্বন করেছেন তার মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়৷ হয়েছে শিশু ও প্রস্থতিদের খা, 
সম্পর্কে । এদেশের বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও যাতে টিফির্নের সময় বিদ্যালয় থেকেই খাস্চ- 
প্রাণ ও প্রোটিন-যুক্ত কিছু-না-কিছু আহার্যবস্ত পায় সে-বিষয়েও দেশের শিক্ষাবিভাগ: 
আজ বিশেষ মনোযোগী । মহীশুরে অবস্থিত কেন্দ্রীক খাছ্-গবেষণাগার ভারতীয় 
শিশুদের এক বৃহত্তর অংশের উপযোগী শিশুখাছা উদ্ভাবন ক'রে যে পরীক্ষামূলক কাজ। 
চালিয়েছেন তার ফল আশাপ্রদ হ'লে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও ব্যাপকভাবে শিশুখাছ্যা- 
উৎপাদনের কাজ শুরু হবে। জাতির স্বাস্থ্য-রক্ষায় পু্ইীকর খাছ্য অপরিহার্য । যেমন 
ক'রেই হোক আজ আমাদের সেই শারীরিক পু্টিসাধনে অগ্রসর হ'তে হবে। এজছ্য 
একদিকে যেমন দেশের খাছ্যসম্ভীরের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে, অন্যদিকে তেষনি 
সর্বশক্তি গ্রয়োগ করতে হবে খাচ্ন্্রব্যে ভেজাল যেশানো বন্ধ করতে । | 


সমাজে মুজ্প শীভি ও ভ্আদ্্ণ 


এিমবায়-কথাটির সহজ অর্থ একযোগে কাজ করা। অর্থাৎ, “সকলের তরে 
সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোর1 পরেন তরে”, কিংবা “দশে মিলি করি কাজ, হারি 
জিতি নাহি লাজ'-_-এই আদর্শে উদ্ধন্ধ হয়ে সজ্ঘবদ্ধভাবে 
যে-কাজ। প্রখ্যাত সমাজ-মনোবিজ্ঞানী ম্যাক্ডুগাল ভুমিকা 
দেখিয়েছেন যে, মাছষের মনে দলবদ্ধ হওয়ার যে সহজাত মনোবৃত্তি রয়েছে তার 
গুরুত্বপূর্ণ দু'টি দিক আছে। একটি হচ্ছে, “'আবেদন"_যার অর্থ, মানুষ এক। এক! 
অসহায়বোধ করে বলে সে অন্যদের সঙ্গ কামনা করে, ছিতীয়টি হচ্ছে, “সামাজিকতা? 
বা “দলবদ্ধতা” যার অর্থ-_মাহ্ুষ কেবল অপরের সঙ্গ-ই চায় না, সমষ্টিগত কার্যকলাপেও. 
সে অংশগ্রহণ করতে চায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের আচার-ব্যবহার 
নিয়ন্ত্রকারী যে ক'টি মূলগত আকাঙ্ষা আছে, একযোগে কাজ করা তার মধ্যে 
অন্যতম। প্রত্যেক ব্যক্তির এই মৌলিক আকাজ্মা থেকেই সমবায়-্রথার জন্ম । 

“সমবায় আন্দোলন”-এর ফলেই আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে 
বিভিন্ন শ্রেণীর “সমবায় সমিতি গ'ড়ে উঠেছে এবং ক্রমশই তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে, 
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“পারছে দেশের মান্ষ। সামাজিক-আর্থনীতিক বনু সমন্ার সমাধানে সমবায়, 
সমিতিগুলি যেভাবে তাদের উপযোগিতা গ্রাতিপন্ন করেছে তা থেকেই সমবায়- 
আন্দোলনের সার্থকতা উপলব্ধি কর? যাব । সামাজিক 
উন | রে রা নি বিষয়বন্ত সহ বিশেষ একটি আর্থনীতিক ব্যবস্থাকেই আমর! 
| তাই “সমবায়'-আখ্যা দিতে পারি । আর্থনীতিক ও 
সামাজিক এই উভয় দিকেই প্রভাবিত করছে এর আদর্শবাদ | এর আর্থনীতিক আদর্শ- 
গুলির প্রতিক্রিয়া! আমর! দেখছি বিভিন্ন ব্যবসাম্, তার প্রণালী ও পরিচালনার উপর। 
আর, সামাজিক আদর্শগুলি প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে সমবায়-আন্দোলনের 
সঙ্গে সংঙ্গিই ব্যকিধের উপর, বিশেষত তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পকের 
উপর | সকলের সাধারণ ম্বার্থসাধনের উদ্দেশ্তে বা স্বনির্ভততা ও পারস্পরিক 
সহায়তার মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যবসায়ী মনোভাব প্রবর্তনের এ হ'লো 
একটি বিশেষ উপায়। সদস্যদের সহযোগিতার উপরেই সমবাম্-সজ্ঘের কাঠামো 
প্রতিহত এবং সদস্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই সঙ্ঘ নিজেদের কল্যাণের জন্যই কাজ 
ক'রে যায়। 
সঙ্ঘবদ্ধ অন্থান্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমবায়-সঙ্ঘ ব! সমবায়-সমাতির পার্থক্য আছে। 
ট্রাস্ট, কার্টেল প্রভৃতি অন্ত সব সঙ্ঘ থেকে সমবায়-সমিতির পার্থক্য সবলত এই যে, 
সদশ্যদের সাধারণ শ্ার্থসাধন সমবায়-সমিতির মূল লক্ষ্য হ'লেও সমাজের অন্য সব 
মানুষের কোনোরূপ ক্ষতি ক'রে তা হয় না। সমবায়-সমিতির ব্যবসা গতানুগতিক 
লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে চলে না, চলে কার্ধকরী 
আবাসিক... পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই। সমবায-প্রধার 
গরভীরতর অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তির সমস্যাবলীর সমাধানে প্রকৃত 
“পন্থা আবিষ্কার ক'রে এবং একদিকে আয়ের উৎস বুদ্ধি ও অপরদিকে অযথা ব্যয় 
নিবারণ ক'রে উক্ত ব্যক্তিদের আর্থনীতিক ভিত্তি স্থদুট করার প্রচেষ্টা । আরও প্রশস্ত 
পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সমবায় হলো শিক্ষিত ও প্রগতিশীল নাগরিক সৃষ্টি করার 
এক স্থনিিষ্ট ও প্রত্যক্ষ উপায়। সমবার়-আন্দোলনকে নৈতিক আন্দোলন হিসাবেও 
অভিনন্দন জানানো হয়েছে । কারণ, প্ররুত সমবায়ীর লক্ষ্য হলো স্বনির্ভরতা, 
1মতব্যক়িতা, বিশ্বস্ততা, সততা ও পারস্পরিক সহযোগিতা । আহ্ছগত্যের অভ্যাস এবং 
জীবন উন্নত ক'রে তোলার জন্য আর যে-সধ খানবিক গুণ দরকার সেগুলিও অজন 
কর! যায় সমবায়-নীতি অনুসরণ করলে। ব্যবসায়িক ও নৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই 
সমবায় বয়স্ব-শিক্ষার এক কার্ধকরী পরিকল্পনা । 
পাশ্চাত্য দেশে শিল্পবিপ্রবের অনিবার্ধ পরিণাম হিসাবে ব্যষ্টিব্ অর্থনীতি ও 
সামাজিক ভারসাম্য বিপরধনস্ত হয়ে পড়ে। সেই সময় আর্থনীতিক উন্নয়নের 
পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক লম্পর্ককে প্রয়োজনমত অদল-বদলের জন্যই সমবায়-্প্রথার 
উদ্ভব হয়। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ--এই ছু*টি বিপরীতমুখী বাদের মধ্যে মধ্যপন্থা 
উঁছিশাবে. তখন গ্রহণযোগ্য হযে ওঠে সমবায় | সমবার-প্রথাকে তাই বিভিন্ন 


সমবায়ের মুল নীতি ও আদর্শ ১০৭ 


আর্থনীতিক ব্যবস্থার পমন্বয় হিসাবেই গ্রহণ করা যেতে পারে। আর্থনীতিক গণতন্র 
ব'লে যদি কোনে! কিছু থাকে, তাহ'লে তা আছে সমবাক়ভিত্তিক বিভিন্ন সমিতির 
মধ্যেই । সামবাক্িক সমাজের জন্য “ওয়েন'-এর আন্দোলন জার্থনীতিক গণতগ্রে কীর 
প্রধানত প্রচলিত গোঁড়া ব্যক্তি-ম্বাতন্ত্যবাদ, ব্যক্তিগত উদ্ভম 
এবং পুলিসী রাষ্ট্রের মতবাদের জন্যই প্রসারিত হ'তে পারেনি । কিন্তু সেই 
আন্দোলনের ফলে সমবায়-প্রথার মূল নীতিগুলির দিকে জনসাধারণের মন আকৃষ্ট 
হয়। খণের মাধ্যমে কষি-অর্থনীতিতে সহায়তা জ্লানের অন্য 'রাইফাইসেন'- 
পরিকল্পনা] রচিত হ'লেও জামানীর অর্থনীতিতে বিজ্রাস্তকারী পরিবর্তনের ফলে তা 
অনেকাংশে খবিত ও বিকৃত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু, তা বত্বেও, সে-পরিকল্পনা কয়েকটি 
দেশের কৃষিজীবীদের আর্থনীতিক সমস্যার সমাধানে সহায়ক হয়। সমবায়- 
আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা হোরেস্‌ প্র্যান্কেট উন্নততর কঁধিব্যবস্থা, উন্নততর ব্যবস1 ও 
উন্নততর জীবনযাত্রার যে লক্ষ্য নির্দেশ করেছেন, মার্থনীতিক দিক থেকে তা 
গণতান্ত্রিক ধশাচের সমাজ-ব্যবস্থার দিকেই নিয়ে যাবে । : 

সমবায়ের মূল নীতি ও আদর্শ-_পারম্পরিক সহযোগিতা ছার! মানব-কল্যাণ। 
অর্থাৎ, সমবায়-সংস্থার গত্যেক সদন্য এই নীতি ও আদর্শ নিয়ে কাজ করবেন যাতে 
করে তাদের প্রতে)কেরই ব্যক্তিগত উন্নতি হয় এবং সেই ব্যক্তিগত উন্নতিই সমঞ্টিগত 
উন্নতিতে পরিণত হয় । সমবায়ীদের মধ্যে জাতি, আদর্শ, বর্ণ বা স্ত্রী-পুরুষ সম্পক্িত 
কোনো মতবিরোধ থাকা উচিত নয়। যেহেতু পণে)র বযবহারই সবকিছুর 
মধ্যে রয়েছে, সেজন্য পণ্য-ব্যবহারকারীদের সমবায়-সমিতির মধ্যেই এই সার্বজনীন 
নীতির সর্বাধিক প্রয়োগ হওয়] উচিত | দমবায়-গ্রথার আর একটি মৌলিক নীতি 
হলো! গণতন্ত্র । লর্বাধিক পরিমাপ বিকেন্দ্রীকরণ এবং ব্যবলাগত নিয়ন্ত্রণের মানবীয়- 
করণই হ'লে] গণতান্ত্রিক আদর্শবাদের লক্ষ্য । সমবার়-সংস্থা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ 
যথাসম্ভব গণতান্ত্রিক হওয়াই বাঞ্চনীয় । এই নীতি ্‌ 
অনুসারে, অংশীদারী মূলধনের পরিমাণ যাই হোক না 881৬5 
কেন, সমবায়-সমিতির কার্ধ-পরিচালন কালে কোনো গণতগ্্র ও হ্বাবলম্বন 
সদস্তেরই একটির বেশী ভোট থাকে না এবং প্রক্সির হার! 
ভোটদানও অনুমোদন কর] হয় ন। সেখানে কার্ধকরী নীতির বূপায়ণে তাই ভোটে 
ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যাগুরু অংশের মতামতই গৃহীত হয় । অবশ্য বিরোধী সংখ্যালঘু 
সদশ্তদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সংযোগ স্থাপন ক'রে গৃহীত নীতির মূল্যায়নে 
তাদের সাহাধ্য করাও সংখ্যাগুরু সদশ্তদের অন্যতম কর্তব্য । কর্মদক্ষতা জন্য 
কেন্দ্রীভূত প্রশাসন-ব্যবস্থা প্রয়োজন হ'লেও, গণতন্ত্রের খাতিরে সমবায়-সংস্থায় 
যিকেন্ত্রীভূত প্রশাসন-ব্যবস্থা। বাঞ্ছনীয় । সমবায়ের আর একটি মূলনীতি হ'লো-_ 
স্বাবলপ্বন। কোনে ব্যক্তি এক! যে-কাজ করতে পারেন না, যৌথব্যবস্থা অবলম্বনের 
যন্ত্র হিসাবে সমবার-সমিতি যখন সে-কাজ করতে তাকে সাহায্য করে, তখনই 
সমবায়ের উপকারিতা সর্বাপেক্ষা অনুভূত হয়। বিশেষত, ব্যক্তিগত উৎপানেন্ত 


১০৮৮ ''  সরচনা-বিতান 


উপায় সম্পফিত ব্যক্তিগত গ্রচেষ্টাগুলিকে সমবায়ের আওতায় উৎসাহিত কর! উচিত। 
এই খুচিত্যবোধ থেকেই কষি-সমবায়-নীতি আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাদরলাভ 
করেছে। কৃষিব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ভারতে এই কৃষি-সমবায়-নীতির উপরে আজকাল 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। 
সমবায়কে বলা হয়েছে-_“ত্বাবলগ্বনের বৃহত্তর সংস্করণ” ; অর্থাৎ) নিজের এবং 
অন্যদের অবস্থার উন্নতির জন্য কোনো সমিতির সদশ্যদের সমবেত প্রচেষ্টা। 
সম্বায়ীরা সকলেই যেমন একদিকে সংগঠিত স্বেচ্ছামূলক কাজের অসীম কার্যকরী 
সুল্য শ্বীকার করেছেন, তেমনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তার উপর | সমবায়- 
সমিতির সদস্যদের মধ্যেই সামবায়িক কার্কলাপ সীমাবদ্ধ রাখার ফলে সমিতির 
গুণগত ও পরিমাণগত উন্নতি যে অব্যাহত আছে, এই 
টিপ ও বিষয়টিকে কয়েকজন সমবায়ী সমবায়-সমিতির মধ্যে 
রাজনীতিক নিরপেক্ষত। অবাঞ্ছিত বা অনতিআগগ্রহী ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে 
বন্ষাকবচ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন । সাধারণত সঘশ্য- 
সমষ্টি-সমধিত সমবায়-সমিতির কোনে সথনিশ্চিত বাজার নেই এবং অ-সদশ্যদের মধ্যে 
সমিতির কার্ধকলাপ প্রসারিত করলে এর ক্ষমতা সুসংগঠিত করার একটি উপায় 
পাওয়! বাবে, এই যুক্তিতে ডঃ সি. আর. কে. সদশ্ত ও অ-সদন্ত উভয়ের মধ্যেই 
সমিতির কার্ধকলাপ প্রসারিত কর] সমর্থন করেছেন । তাছাড়া, তিনি এই মতও 
প্রকাশ করেছেন যে, সম্পূর্ণ সহযোগিতা অবাস্তব ও ব্যর্থ; বরং সমবায়-সমিতির 
মাধ্যমে আংশিক সহযোগিতাই সংগঠনটিকে শক্তিসঞ্চয় করতে সাহাষ্য করে। 
ক্রেতাদের সমবায়-সমিতিগুলির ক্ষেত্রে উপরিউক্ত মন্তব্যটি খুবই যুক্তিযুক্ত । কিন্তু 
উৎপাদনকারীদের সমবায়-সমিতিগুলির ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে উৎপাদন-কাজের সঙ্গে 
সজে অ-সদশ্যদ্দের মধ্যে বিপণনকার্ষের সন্প্রসারণও বিশেষ প্রয়োজন । মালিকানা! 
বণ্টন, উত্পাদনের উপায়গুলির উপরে নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন আরম্ভ এবং সমিতির সাস্যদের 
মধ্যে মাল-বিপণন দ্বারাই সমবায়ের গণতান্ত্রিক অর্থনীতি স্থনিশ্চিত কর] যেতে 
পারে। সমবায়-সমিতিব মুনাফা-প্রবৃত্তি যাতে ন। প্রকট হয়ে ওঠে, সেদিকেও লক্ষ্য 
রাখা উচিত। কারণ, সেবা, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধই যে-সমিতির আদর্শ ব'লে 
ত্বীকৃতিলাভ করেছে, সে-সমিতির মুনাফা-প্রবৃত্তি প্রকট হয়ে উঠলে হিতে বিপরীত 
হতে পারে । সমবায় দ্বার] জাতীয় অথনীতির উন্নতি করতে গেলে রাজনীতিক 
নিরপেক্ষতাও বিশেষ বাঞ্ছনীয় । কারণ, রাজনীতিকদের দ্বারা সমবায়-আন্দোলনের 
'্বতঃস্ফুর্ত বিকাশই শ্রধু ব্যাহত করে না, এই আন্দোলনের মূল স্থরেরও অবমাননা 
ফরে। কাজেই, সমবায়-সমিতিগুলি যদি ধর্মীয় ও রাজনীতিক নিরপেক্ষতার উপরে 
প্রতিষিত হয় তবেই সমবায়ের মূল নীতি ও আদর্শ সর্বসাধারণের অন্তরে সাড়া 
জাগাতে পারে। 
সমবায়-আন্দোলনের স্থত্রপাত হয় ইংলণ্ডে, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে । পৰে 
খাই আন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের দেশগুলিতে। উনবিংশ শতকের 


সমবায়ের খু নীতি ও দআাদর্শ আর ১৯৯ 
চতুর্থ দশকে ফ্রেডারিক উইলহেলম্‌ বাইফেনসেনের উদ্মোগে জার্মানীতেই সর্বপ্রথম 
“সমবায়-ধাণদান-সমিতি" স্থাপিত হয়। আর তখন থেকেই সমবায়-নীতির আদর্শ 
বিশ্ববাসীর মনে গভীর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। রাইফাইসেনের 
সেই “সমবায়-খণদান-দমিতি'র প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খগগ্রস্ত দরিদ্র কৃষকদের কষ্টের 
লাঘব কর! এবং পরোক্ষভাবে তাদের আর্থনীতিক উন্নতি- ভারতবর্ষে সমবায-আন্দৌলনের 
বিধান। প্রথম দিকে কৃষকদের মধ্যে সমবায়-সমিতি উদ্ভব ও প্রসার 
স্বাপনের উৎসাহ দেখা গেলেও, ক্রমশ সমাজের সকল 
স্তরেই বিভিন্ন শ্রেণীর পমবায়-সমিতি স্থাপনের চেষ্ঠা চলে । ভারতবর্ষে সমবায়- 
আন্দোলনের উদ্ভব হয় অনেক পরে-উনবিংশ শতকের একেবারে শেষভাগে ; আর, 
সে-আন্দোলন স্থুদূঢ একটা ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠারাভের স্থযোগ পায় বর্তমান 
শতাব্দীর প্রারস্তে “সমবায়-সমিতি-আইন"' নামে বিশেষ একটি আইনের মাধ্যমে । 
১৯২২-সাল পর্যস্ত এদেশে কেবল রাঁইফাইসেন-উদ্ভাবিত “সমবায়-খণদান-সমিতি" 
স্থাপনের স্থযোগ ছিল । কিন্তু, এদেশেও যে বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায় সমিতি স্থাপনের 
প্রচুর সম্তাবন! বর্তমান, তদানীন্তন বিদেশী-সরকার তা স্বীকার করে নিম্নে নতুন 
একটি আইন পাস করেন, যার ফলে সার! দেশে আজ নান! শ্রেণীর সমবায়-সমিতির 
অস্তিত্ব ও ক্রমবর্ধমান প্রসার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারতবর্ষের সমবায়-সমিতিগুলি 
বিশেষ একটা সংকটের সম্মুখীন হয় বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে । কারণ দেশের 
আর্থনীতিক ক্ষেত্রে তখন বিশেষ একটা মন্দার ভাব চলছিল । কিন্ত, দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে আবার অবস্থার উন্নতি হয় এবং এদেশে সমবায়-আন্দোলন 
ব্যাপকত লাভ করে । বত্মানে সারা ভারতে প্রায় আড়াই লক্ষ স্মবায়-সমিতি 
আছে এবং তার সদশ্য-সংখ1 প্রায় ু'কোটি। ১৯৫৮-৫৯ সালে এই লব সমবায়- 
সমিতির গ্রদত্ত ধণের পরিমাণ ছিল ১২৫. কোটি টাকার উপর । গ্রাম্য-মহাজনের 
কবল থেকে এদেশের কৃবকদের রক্ষা করার উদ্দেস্টে একদিন যে-আন্দোলনের সুত্রপাত 
হয়েছিল, এদেশে আজ তা শুধু কষকদেরই কল্যাণ করছে না, সমাজের বিভিন্ন স্তরের 
মান্ঠষদ্দের আর্থনীতিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সঙ্ায়তা করেছে। গ্রামে গ্রামে 
সমবায়-ব্যাঙ্ স্থাপিত হওয়ায় গ্রামবাসীদের মধ্যে আজ যেমন সঞ্চয়ের উত্সাহ দেখা 
দিয়েছে, তেমনি পমবায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের স্থযোগ পেয়ে বহু ক্ষুত্রশিল্প 
সম্প্রসারিত হচ্ছে এদেশে । সমবায়-সমিতিগুলি একদিকে যেমন পণ্য ও ভোগ্যসামগ্রী 
উৎপাদনে সংঙ্গিষ্ট সকলকে সাহায্যদান করছে, অন্যদিকে তেমনি সেগুলির উপযুক্ত 
বিপণনের ব্যবস্থা ক'রে সমিতির সদস্যদের নিশ্চিন্ত করছে উপার্জনের দিক থেকে । 
এই সমবায়-প্রথার মাধ্যমেই ভারতবর্ষ আজ সমাজতান্ত্রিক কল্যাণাষ্ট্রী গঠনে 
প্রয়াসী ৷ ৃ 

সমবায়ের মূল নীতি ও আদর্শ আজ যদি সমগ্র জাতির অস্তরে পরিপূর্ণভাবে 
রেখাপাত করতে পারে, তা হ'লেই সমবায়-আন্দোলনের উদ্দেশ্ট হবে সার্থক। আজ 
শুধু কষি ও কুটারশিল্পের ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজকে আজ যদি আর্থনীতিক 


রর. বি. খস্িও 


১১০ র্চনা-বিতান 


বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে হয়, তাহ*লে সমবায়-কর্মধার! গ্রহণই তায প্রকট 
উপায়। বিদেশী সরকার নিজেদের প্রয়োজনবোধে যে মধ্যবিত্-সমজ গণ্ডে 


সমবারভিত্তিক তুলেছিল তারা যৌথ-কারবার বা যৌথ শিল্প স্থাপনের 
সর্বোগগক্-সমাজ ঃ কোনো ক্ষমতাই অর্জন করতে পারেনি | সে-অক্ষমত! 
উপসংহার আজও যেন দেশের যুবক-সম্প্রদায়ের অভিশাপ হয়ে 


আছে। দেই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার একটিমান্র উপায় পারস্পরিক বিশ্বাস, 
সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সমবায়-পদ্ধতিতে বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষুদ্র ও 
মাঝারি শিল্প গ'ড়ে তোলা। 


ভ্ঞাক্সত্ডে ক্রুন্মিসম্লাজ্ 


"সমবায় ব'লে যে-কথাট1 আন্দকাল প্রায়ই শোন1 যায়, সেট যে খুব নতুন 
কথা এমন নয় । তবে, আমাদের দেশে এখনও কষি-সমবায় (বা কো-অপারেটিভ 
ফানিং) ব্যবস্থা 'প্রসারলা্ভ করেনি ব'লে, কথাটা? হয়তো! অনেকের কাছে নতুন 
লাগছে । প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর অনেক দেশই সমবায়-রুষিব্যবস্থার মাধ্যমে যে 
পরিমাণ উপকার লাভ করছে তা দেখে এ দেশের নেতৃস্থানীয় অনেকের মনেই এ প্রশ্ন 

উঠেছে যে ভারতে এ কৃষি-সমবায়-প্রথার প্রবর্তন করলে 
১75 কেমন হয়? ১৯৫৯-সালে নাগপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় 
কংগ্রেসের এক অধিবেশনে শেষ পধস্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত 
হয়েছে” যাতে বল। হয়েছে যে, ভারতের উন্নয়নমূলক সকল কাজের মধ্যে কৃষি- 
সমবায় প্রথাকেও গ্রহণ করতে হবে। কেউ বলেন কো-অপারেটিভ ফামি; কেউ 
বলেন সান্ডিস-কো-অপারেটিভ. অর্থাৎ রুষি-সমবায় ব1 সেবাসমবায়। যে-নামেই 
অভিহিত কর! যাক না কেন, আসল কথা হ'লে! সমবায়-পদ্ধাতিতে চাষ-আবাদ। 
এই সমবায়-পদ্ধতির মুল কথা হলে! পারস্পরিক সহযোগিতায় সকলের বা; 
কারণ ব্যক্তিগত মুনাফার প্রশ্ধ যেখানে থাকে না, সেখানে তা সকলের সেব| 
বা কল্যাণের কূপ নিয়েই দেখা দ্েয়। কাজেই, সেবাসমবায় বললেও অন্সঙ্গতি 
হয় না। 
সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের ধারণ জাতির উপর হঠাৎ ঢাপিয়ে দেওয়] হয়েছে 
এ-কথ। মনে করা উচিত. নয়। কারণ, প্রথম পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনাতেই সমবায়- 
' পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ সম্পফিত কর্মস্থচির উল্লেখ ছিল। পল্লী-সংগঠনের কার্ধকরা 
উপায় হিসাবে লমবায়-কৃবিব্যবস্থা ছিতীয় পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনারও একটি বিশিষ্ট 
ছাজ হিসাবে স্বীক্কতিলাভ করেছে কাজেই, জাতীয়-কংগ্রেন 'কৃষি-সমবায়"-প্রথা 


'তারত্তে কুষি-দমবায় ১১১ 


গ্রহণের জন্য যে প্রস্তাব করেছেন, জাতীর-সরকারও যে-প্রথার অনুমোদন করেছেন 
তা নতুন নয় বালোর ক'রে চাপিয়ে দেবার কোনে! ব্যবস্থাও নয়। তবে, কৃষি- 
সমবায় যাতে সার1 ভারতে ব্যাপকভাবে প্রপারলাভ করে 
সেজন্য দেশের সরকার যে আজ' বদ্ধপরিকর তা সত্য। ডিউডের হারার 
পিতা পরিকল্পনার সঙ্গে বিদেশের 
একথা আজ সুস্পষ্টভাবে জান? উচিত যে, সমবায়- বৌধবাযারের পাকা 
পদ্ধতিতে "চাষ-আবাদ আর রাষ্ট্রপ্রধান দেশগুলিতে 
প্রচলিত যৌথখামার-প্রথার মধ্যে মৌলিক একটি পার্থক্য রয়েছে । প্রথমত সমবায়- 
পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ পুরোপুরি ন্বেচ্ছামূলক, কিন্তু বিদেশে গ্রচলিত যৌথখামার-ব্যবস্থা 
বাধ্যতামূলক, যদিও কাগজেক্লমে তাকে গণতান্ত্রিক'ব্যবস্থা বলেই দাবি করা 
হয়। দ্বিতীয়ত, ভারতে সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ-আবৰাদের যে পরিকল্পনা কর 
হয়েছে তাতে এক-একটি কৃষি-খামারে জমির পরিমাঞ্গি থাকবে পঞ্চাশ একর থেকে 
একশ? বা ছু'শ একর পর্ধস্ত ! এত কম জমি নিয়ে সমধায়-পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের 
ব্যবস্থা আর কোনে! দেশে হয়নি! কারণ, রাষ্ট্রপ্রধান' চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে 
এক-একটি কৃষি-খামারে জমির পরিমাণ থাকে পাচ হাজার থেকে চল্লিশ কি পঞ্চাশ 
হাজার একর পর্ষস্ত। বিদেশী যৌথখামারগুলি আয়তনে এত বড হওয়ার ফলে 
সেখানকার কৃষকেরা তাদের ব্যক্তিসতা হারিয়ে যন্ত্রের অঙ্গমাত্র হয়ে ঈাড়ায়। তৃতীয়ত, 
বিদেশের যৌথখামারগুলির পক্ষে ব্যাপকহারে যাস্ত্রিকীকরণ যেমন অপরিহার্য, ভারতের 
সমবায়-কুষিখামারগুলির পক্ষে বেশী যন্ত্রপাতির ব্যবহার তেমন প্রয়োজন হবে না। 
যদিও যন্ত্রের সাহায্যে চাষ-আবাদ করলে অনেক দিক থেকে অনেক সুবিধা, কিন্ত 
আমাদের দেশের কৃষক-সন্প্র্ধায়ের জনপংখ্যাধিকোর কথ] বিবেচনা! ক'রে বেশী 
যন্ত্রপাতির সাহায্য না-নেওয়াই বাস্তবসম্মত যুক্তি । কারণ, তাঁনা হ'লে বেকারের 
সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে, অর্থসমস্তায় জর্জরিত দেশের পক্ষে তা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। 
সয়বায়-পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের স্থবিধাগুলি যদি ভারতীয় কৃষকদের সামনে 
ঠিকমত তুলে ধর] যায় তাহ'লেই তারা এই পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করার জন্য অধিক 
আগ্রহ্শীল হবে। পরিকল্পনা-কমিশনের অন্যতম সদন্য শ্রীমন্‌ নারায়ণ সমবায়- 
পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের কমপক্ষে দশটি স্থবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন 
(১) সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ করলে কৃষকের ও গবাদি 
পশুর কায়িক শ্রমের আরও সুষ্ঠু ও সঙ্গত প্রয়োগ সম্ভব 1০ 
হবে। (২) কৃষির উক্মন্নন, বিশেষত সেচের স্থবিধা ও 
উন্নত যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্ত সকল সম্পদ একত্র করে প্রয়োজনীয় মূলধনের ব্যবস্থা! 
করা সম্ভব। (৩) কৃষকেরা কৃষির উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যেমন 'জাপানী 
প্রথায় ধানচাব, উন্নত শ্রেণীর বীজ, সবুজ ও পচাই সার, কীটবিনাশক দ্রব্য প্রভৃতি, 
আরও ভালোক্তাবে ব্যবহার করতে পারবে । (৪) কৃষিজাত দ্রব্যাদি সমবায়-বিক্রয়- 
সমিতির মাধ্যমে বিক্রি করলে ফড়িক়াদের হাত থেকে রেহাই পাবে কৃষকের] । 
(৫) পঙ্জীসমাজে এই সমবায়-পরিকল্পনার মাধ্যমেই স্থানীয় ও সমাজ-নেত? ছষ্টি 


৯১২ রচনা-বিতান 


সম্ভব হবে। (৬) এই ধরনের আর্থনীতিক সংগঠনের ফলে, বহু শিক্ষিত ও দক্ষ 
তরুণদের গ্রামেই বিভিন্ন কাজের জন্য গ্রহণ কর! যেমন সম্ভব হবে, তেমমি 
অন্পসংস্থানের জন্য তাদের আর শহরে ছুটতে হবে না। (৮) যে-সব দরিদ্র 
কুষককে বর্তমানে খণদানের অন্পযুক্ত ব'লে বিবেচন কর! হয় সমবায়-কষি 
খামারে যোগদানের ফলে তারাও প্রয়োজনীয় খণ এবং অন্যান্য স্থবিধা পেতে পারবে । 
৮) সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের ফলে কৃষির পরিপূরক নানারূপ গ্রানীণশিল্প ও 
আনুষঙ্গিক শিল্প স্থাপিত হবে এবং পল্লীর আর্থনীতিক ব্যবস্থারও বিশেষ উন্নতি হবে। 
(৯) বহুসংখ্যক কঘককে পুথকভাবে সাহায্য করার চেয়ে কৃষকদের বিভিন্ন দ্রব্য 
সরবরাহ এবং কাৰিগরী জ্ঞান দান করা সরকারের পক্ষে হবে অধিকতর সহজসাধা। 
(১৯) তাছাড়া, কষিসংক্রাস্ত পরিসংখ্যান আরও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা 
সম্ভব হবে এবং সেগুলি হবে অধিকতর নির্ভরযোগ্য । 
রুধি-সমবায়-প্রথার ধারা বিরুদ্ধ-সমালোচক, তার বলেন যে, সমবায়-কষিখামারে 
একবার যোগদান করলে কোনে কৃষকের পক্ষে আর বাইরে বেরিয়ে আনা সম্ভব 
হবে না। কিন্ত, পরিকল্পনা-কমিশনের মতে সে-ধারণ] সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । একথা অবশ্থ 
ঠিক যে, সমবায়-কষিখামারে যোগদান করার পর যে-কোনে! কৃষককে বেশ কয়েক 
বছর ধরে নিজের উন্নতি-্মবনতির ফলাফল পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু, কয়েক 
বছর পরে সে যদি দেখে যে, সমবায়-কৃষিখমারে যোগ দিয়েও তার সমস্যাবলীর 
কোনে? সুষ্ঠু সমাধান হলো না, তা হ'লে অনায়াসেই সে 
১৮ না সমবায়-খামার ত্যাগ করতে পারবে । তবে, খামারের 
কাজে যাতে না কোনো! আকম্মিক অসুবিধার সৃষ্টি হয় 
সেজন্ধ খামার ত্যাগের একমাস আগে তাকে এই মর্ষে একটা নোটিশ দিতে হবে। 
তাছাড়া, তাঁকে যেমন তার সমস্ত খণ পরিশোধ করতে হবে, তেমনি তার জমির 
উন্নয়নে সমবায়-কধিখামার যে-অর্থব্যয় করেছিল তাও পরিশোধ ক'রে যেতে হবে। 
খামারের সংহতি বজায় রাখবার জন্যই এই জাতীয় কিছু কিছু বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন 
হয়েছে, কিন্তু এইসব বাধ্যবাধকতা পালনের পর খামারত্যাগেচ্ছ ককের পক্ষে জমি 
ফিরে পাওয়া কিংবা! সমমূল্যের অন্য কোনে জমি লাভে আর কোনে] বাধা থাকবে 
না। সমবায়-কৃষিথামার প্রতিষ্ঠার সময় যে-চুক্তিপত্র রচিত হবে তারই শর্তাবলীর 
উপর ধে এইসব ব্যবস্থা নির্ভর করবে ত1 বলা-ই বান্থুল্য । এদেশে সমবায়-কষিখামার 
স্থাপনের যে পরিকল্পনা] কর! হয়েছে তা থেকেই বোঝা যায় যে, নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণীর 
কষিখামার এদেশে গঠিত হবে না, স্থানীয় পরিস্থিতি ও কৃষকদের ইচ্ছান্ুসারেই এ- 
দ্বেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায়-কষিখামার গড়ে উঠবে । দেশের সর্বত্র 
অনতিবিলম্বে যাতে এই ধরনের কষি-সমবায়গুলি স্থাপিত হয়, সেজন্য প্রধানমন্ত্রী 
স্রীনেহরু বারবার আহ্বান জানিয়েছেন । তিনি বলেছেন যে, কষি-উৎপাদন বাড়ানোর 
জন্ভ.নংস্কারমূলক সব ব্যবস্থাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে ; আর ভারতের সমাজগঠন 
ও আর্থনীতিক অবস্থার দিক থেকে সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ-আবাদই সর্বাপেক্ষা 


বনমহোখসব ১১৩ 


উপযুক্ত । আশা করা যায়, এ-দেশেন কৃষকের! কবিকাজে পারস্পরিক সহযোগিতার 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রে স্বেচ্ছায় সমবায়-কষিখামার গঠন করবে । সমাজসেবী 
বা রাজনীতিক কর্মী কারও পক্ষে জোর ক'রে দেশে সমবায়ভিত্তিক চাষ-আবাদ 
প্রবর্তনের কাজ ত্বরান্বিত কর1 উচিত হবে না। শুধুমাত্র পরিমাণ ও সংখ্যার উপরে 
জোর না দিয়ে গুণের উপরেই জোর দিতে হবে। অরকারী সাহায্য লাভের জন্য 
এদেশে অনেক ভূয়া-সমবায়-কষিখামার গ'ডভে উঠতে পারে ; হয়তো দেখা যাবে, শুধু 
কাগজে-কলমেই সেগুলির অস্তিত্ব আছে, বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। 
এ-সব ব্যাপার যাতে ন1 ঘটতে পারে, সেজন্য উপযুক্ত বযবস্থাদি ও অবলম্বন করতে হবে 
দেশের শাসন-কর্তৃপক্ষকে | 

দেশের কৃবিব্যবস্থার, সেই সঙ্গে কমকদের, উশ্নতিঙাীধনের জন্যই আজ আমাদের 
সমবায়-চাষপদ্ধতি গ্রহণ কর] অত্যাবস্তক । এদেশের অধিকাংশ চাষের জমি আয়তনে 
সামান্য ব'লে কৃষির কাজে উপযুক্ত লাভ হয় না; অঞথ্চ, জধি সামান্ত হ'লেও সেই 
জমির পেছনেই চাষীকে তার প্ররে। সময় দিতে হয়, অর্থব্যয়ও করতে হয় যথেষ্ট । 
দরকারের সময় একট! কুয়ে! কাট1 কিংবা বলদ কেনবার মতো টাকাও থাকে না চাষীর 
হাতে। টুকরো টুকরে! জমিতে হালের বলদকে ঠিকমতো খাটানোতেও চাষীর 
অন্ুবিধা বোধ করে । কাজেই, এ-দেশের চাষীর] যি সমবার-কৃধিখামার গঠন করে। 
তাহ*লেই কেবল এইসব অস্থবিধ! দূর হ'তে পারে। 
এছাড়া, আরও অনেক কাজ, যেমন--সেচের জন্য পাম্প 
বসানো, জমি. রক্ষার জন্য বাধ দেওয়া এবং একপঙ্গে অনেক পর্রিম।ণ বীজ, সার, 
কাটনাশক ওষুধপত্র ও চাষের সাজসরঞ্জাম সবই সহজলভ্য হ'তে পারে কৃষকদের সমবায়- 
সমিতি থাকলে । বল বাহুল/, ভারতে সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের সাফল্য 
অনেকাংশে নির্ভর করছে সমাজসেবী ও রাজনীতিক কমীদের সততা ও কর্মক্ষতার 
উপর। সহযোগিতা হলো মানবজীবনের অপরিহাধ একটি গুণ--এই সহযোগিতার 
উপর ধাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, শুধুমাত্র তারাই অন্যদের সমবার-প্রথার দিকে আকুষ্ 
করতে পারেন । 


উপসংহার 


বশ সহ্হাতলম্্ 


টির সেই আদিযুগে, পৃথিবী যখন নবীন1, সেদিন মানবসভ্যতা জন্ম নিয়েছিল 


আমাদের এই ভারতবর্ষের অরণ্যছায়ায়। অরণ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ঘনিষ্ঠতায় বেড়ে 
উঠেছিল সেই সর্বপ্রথম অম্ৃতপুত্রের দল। সেদিনকার ভারতে অরণ্যের মর্যাদা ছিল. 
নিঃসন্দেহে অনতিক্রান্ত | বৃক্ষের প্রকৃত মর্ধাদা জানতেন আমাদের মহান্‌ পূর্বপুরুষের. 
ধার! আমাদের সভ্যতার ধারক ও বাহক । তার] এই বৃক্ষের মধ্যে দেখেছিলেন 


১১৪  স্ষচলা-বিতান 


অনস্ত মাধুধের সমাবেশ । এই বৃক্ষের কাণ্ডে, পঞ্জে, পুষ্পে, ফলে তার! মৃ্ভ দেখেছিলেন 
এক অসীম কল্যাণেচ্ছা । বন্থম্ধরার অস্তরতম মণিকোঠা থেকে রূপ, রস, গন্ধ আহরণ 
ক'রে উন্নত মাথা তুলে দাড়াল সে-_-অনন্ত ঘ্যলোকের দিকে | মানুষের রোগে দিল 
সে ওষধি, ক্ষুধায় দিল ফল, ষজ্ঞসমিধ-রচনায় দিল কাষ্ঠ। 
৮৬ 59 তারই পত্রে বলে রচিত হ'লো বেদগান, জেহ-অঙ্কে পুষ্ট 
হলো খধষির তপোবন--আবার তারই পুষ্পগুচ্ছে স্জিত 
হলো মানবপ্রিয়ার দেহ, পদতল রঞ্জিত হলো তারই লাক্ষারাগে । সেদ্িনকার 
ভারতবর্ষে তাই বৃক্ষরোপণের একটি মহান্‌ সংজ্ঞা ছিল। গৃহীর কুটীরপ্রাঙ্গণ থেকে 
রাজপ্রাসাদের কুগ্তবন পর্যস্ত সর্বত্র চলত বৃক্ষরোপণের উৎ্সবপালন । 
তারপর এলে। নতুন যুগ, নতুন সভ্যতা । সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির 
এই শ্যামল ন্েহাঞ্লের অধিকারকে মান্য একরকম জোর ক'রেই সংকুচিত ক'রে 
আনল। লুন্ধ, ক্ষুধার্ত দুই বাহু মেলে দিয়ে সে গ্রাস ক'রে চলল বনের পর বন। 
আজকের ভারতবর্ষ তাই অরণ্যসম্পদে রিক্তা । বর্তমান 
রিবা যুগের বিজ্ঞান কিন্তু আমাদের বিশ্লেষণ ক'রে বুঝিয়ে 
দ্রিয়েছে বন আমাদের কতবড় নিকট-আত্মীয়। আজ আমরা 
শিখেছি বনের অস্তিত্ব না থাকলে এই সভ্য জগৎ কোন্কালে শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে 
যেত। বিজ্ঞান আজ বলছে বন ন1 থাকলে মাটির বুকে বৃষ্টির ধার! নেমে আসে না। 
আর, বৃষ্টিপাতের অভাবে সঙ্গিহিত স্থবিস্তৃত ভূখণ্ড যে শুফ মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়, 
সে তো আমর1 চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। মানুষ আজ অভিজ্ঞতা থেকে 
জেনেছে--বনের বৃক্ষসম্পদ বন্া প্রতিরোধ করে, ধ্বসে যাওয়ার হাত থেকে পাহাড়কে 
রক্ষা করে, বনের বুক্ষরাজিই মানুষের সর্বব্যবহার্য কাষ্ঠের ভাগার। আজ তাই আইন 
ক'রে বনভূমি রক্ষা করতে হয়ঃ দেশের জনসাধারণকে উৎসাহিত করতে হয় 
বৃক্ষরোপণে। 
অরণ্যসম্পদে রিক্ত আধুনিক সভ্যতার ভয়াবহ পরিণাম কিন্তু কবিগুরু ও সত্যত্রষ্ট 
রবীন্ত্রনাথের যুগোত্তর দৃষ্টিতে ধর1 পড়েছিল । তিনি বুঝেছিলেন বৃক্ষরোপণের ব্রত 
গ্রহণ না করলে দেশের সমূহ ক্ষতি হবে, ধৃমাবতীর গতি প্রতিরোধ কর! যাবে না, 
সভ্যতা অবলুপ্ত হবে ধুলার সঙ্গে মিশে। শান্তিনিকেতনে তিনি তাই একদিন 
বৃক্ষরোপণ উত্সবের স্থচন1 করলেন আনন্দ-রস-সমৃদ্ধ চমৎকার এক নৃত্যগীত-অনুষ্ঠানের 
মধ্য দিয়ে । তারপর থেকে প্রতি বৎসর শাস্তিনিকিতনের 
১১৮৭৬০১০ত আশ্রমবাসীর1 এই উৎসব পালন ক'রে আসছে । ভারতবর্ষে 
সরকারীভাবে আজ যে “বনমহোত্সব' পালিত হচ্ছে, 
এদেশে রবীন্ত্রনাথই তার স্থচনা করেছিলেন একথা বললে বোধ করি অতযুক্তি হবে না । 
4 ক্ষরোপণের উতৎমবকে উপলক্ষ্য ক'রে কবিগুরুর কঠে একদিন ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল - 
“মক্কুরিজয়ের কেতন উড়াও শুদ্ভে, 
হে প্রবল প্রাগ। 


বনমহোৎসব ১১৫ 


ধূলিরে ধন্য করো! করুণার পুণ্যে 
হে কোমল গ্রাণ। 
মৌনী মাটির মর্মের গান কবে 
উঠিবে ধ্বনিয়! মর্জর তব রবে 
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্পবে, 
তে মোহন প্রাণ ॥৮ 
বৃক্ষের বিচিত্র শক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি ক'রে রবীন্দ্রনাথ বৃক্ষকে একসঙ্ে বলেছিলেন 
প্রবল, কোমল ও মোহন। এই প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলেছিলেন--“মান্ুষ 
অমিতচারী। যতদিন সে অরণ্যচর ছিল, ততদিন অক্ুণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার 
আদানপ্রদান, ক্রমে সে যখন নগরবাসী হলো তখন অগ্নণ্যের প্রতি মমত্ববোধ সে 
হারাল; যে তার প্রথম সুহদ, দেবতার আতিথ্য যে তি'কে প্রথম বহন ক'রে এনে 
দিয়েছিল, সেই তরুলতাকে নিঞ্নমভাবে নিবিচারে আক্রমখ করলে ইটকাঠের বাসস্থান 
তৈরি করবার জন্য ।*.সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপর্দ আসন্ন । সেই বিপদ থেকে 
রক্ষা পেতে হ'লে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলম্দ্রীকে, 
আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন তার ফল, দিন তার ছায়1 |” 
ভারতে জাতীয় মহোত্সবরূপে বনমহোৎ্সব প্রথমবার অন্ুষিত হয় ১৯৫০-সালে। 
তারপর থেকে প্রতি বসরই ভারতের সর্বত্র এই উত্সব উদ্যাপিত হচ্ছে। গত দশ 
বছরের কার্ধাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে একথা মনে না ক'রে উপায় নেই যে, 
আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে বৃক্ষের গুরুত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন ক'রে 
তোলার জন্য অনেক কিছুই করণীয় আছে। বস্তত, বনমহোৎ্সব-অনুষ্ঠানের সময় 
সকলের আগ্রহ ও উৎসাহের গভীরতা এবং তার স্থায়িত্বসাধন অত্যাবৃশ্যক | এই 
বিষয়টিকে একটি অপরিহার্য আনুষ্ঠানিক আচার হিসাবে না দেখে এমন একটি 
উদ্দেশ্টমূলক জাতীয় প্রচেষ্টাকূপে দেখতে হবে যার লক্ষ্য-_মান্থষের পরিবেশ গঠনে 
28995/70 গুরু 05 ভামিকা- স্বাধীন ভারতে বনমহো সবের 
সম্পর্কে সাধারণ লোকের অজ্ঞতার ফলে যে-অকল্যাণের পরিকল্পন! ও বিদেশের প্রবস্প 
উদ্ভব হয়েছে তার প্রতিকার-সাধন। দুই শতাব্দী পূর্বে 
জন এভেলিন লিখেছিলেন, “বৃক্ষের পরিবর্তে বরং স্বর্গ না থাকলেও আমাদের চলে ।” 
তার দেশের যে বহুসংখ্যক চারু ও কারু শিল্প বৃক্ষ ও অরণ্যজাত কাষ্ঠ ও অন্থান্ত 
দ্রব্যের অবিরত সরবরাহের উপর নির্ভরশীল ছিল, সেগুলির উদাহরণ দিয়েই তিনি নিজ 
বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণ করেছিলেন । যাত্রাপথে নষ্ট হ'তে পারে, কাঠের মতো 
এমন কোনে! গুরুভার ভ্রব্য বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে আমদানির চেষ্টার মূর্খতার 
প্রতিও তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন । এভেলিন সম্ভবতে কল্পনাও করতে 
পারেননি যে, ছু”্শ বছরের মধ্যেই তার উক্তির যাথার্থ প্রমাণিত হবে। শক্রদেশ 
কর্তৃক পরিচালিত অবরোধের ফলে আমদানি বন্ধ হ'তে পারে, এই আশঙ্কা থেকেই 
ব্রিটিশ জনসাধারণ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, এ-কথা মর্ধে মর্মে উপলদ্ধি করেছিগেন থে, 
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শ্বদেশেই বিপুল অরণ্য-সম্পদ কৃষ্টি কর! সবিশেষ প্রয়োজন । সেজন্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
পরেই ব্রিটেনে অরণ্য-স্থজন, অরণ্য-সম্পদের সংরক্ষণ ও সংহতিপাধনের সুনিি 
ংকল্প গ্রহণ করা হয়। 
বুক্ষ ও বুক্ষজাত ভ্রব্যার্দি বহুবিচিত্র উপায়ে মান্তষের কাজে লাগে। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময়েও এক বৃহৎ বাষ্ট্রশক্তি সুদীর্ঘ ও কঠোর সংগ্রাম পরিচালনার জন্য 
প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অরণ্য-অঞ্চলসমূহ 
অধিকারের চেষ্টা করেছিল । এই শ্রেণীর প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, খনিজ 
সম্পদের মতো! একসময়ে নিঃশেষ হওয়ার পরিবর্তে, বিজ্ঞ ও বিজ্ঞানসম্মত পরিচালন 
ছার! সর্বদাই এর ক্ষতিপূরণ কর! সম্ভব৷ সাম্প্রতিক কালে বল্গাহীন প্রাকৃতিক শক্তির 
রোষের বিরুদ্ধে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসাবে অরণ্যের 
উপযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। 
বহুদেশের সরকারই ভুমি-সংরক্ষপ, পার্বত্য পর্বন্বদমূহে 
জলাধার স্ষ্টি, আোতম্ষিনীসমূহের পলি-নিয়ন্ত্র, জলের উচ্চতা-সংরক্ষণ, আবহাওয়ার 
ম্বৃতাসাধন, সম্প্রপারশীল বালিয়াড়িসমূহকে স্বান্ছকরণ এবং বন্যা-নিয়ন্ত্রণের কাজে 
বনভমির গুরুত্ব শ্বীকার করেছেন। প্রগতিশীল প্রত্যেক দেশেই আজ বর্তমান 
অরণ্যগ্রলিকে কঠোরভাবে সংরক্ষণ এবং উন্মুক্ত প্রান্তরে নূতন ক'রে অরণ্যস্থজন, এই 
উভয় বিষয় সম্পর্কেই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্িত হচ্ছে । আমাদের দেশেও যে-সব 
বন আছে সেগুলি যাতে সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে এবং নৃতন নৃতন অঞ্চলে যাতে 
বনভূমি রচিত হয় সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বনমহোত্সব পালনের আয়োজন কর] হয়েছে 
এদেশে । এই উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্তই হ'লে! বনসম্পদের বহুমুখী প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা এবং বুক্ষরোপণ ও বৃক্ষ-সংরক্ষণ সম্পর্কে তাদের 
উতৎ্সাহিত কর1। আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনাম্ম বনভূমি অল্প সন্দেহ নেই ; কিন্ত 
এখনও যে-সকল বনভূমি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে সেগুলির সংরক্ষণ সম্পর্কে 
যদি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলপ্ধিত ন! হয়, তা হ'লে কোনো প্রতীক-অনুষ্ঠান, তা যতই 
কেন ন1 চিত্তাকর্ষক হোক তার দ্বার] কোনে বৃহ ক্রটির প্রায়শ্চিত্ত কর! চলে না। 
'্বাধীন-ভারতে 'বনমহোত্সব'-অনুষ্ঠান প্রবতিত হওয়ার পর থেকে এ-যাবং 
উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি হয়েছে কিন? এ-প্রশ্ন অনেকের মনেই উঠতে পারে। 
১৯৫০-সাল থেকে ১৯৬০-সাল--এই দশ বছরের বনমহোত্সবের ফলাফল লক্ষ্য 
করলে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর গাছের চার। লাগানো 
হয়েছিল আডাই কোটির উপর এবং সেগুলির মধ্যে গাছ 
ববনমহোৎসবের সুফল £ 
ক্ষযোপণের পর বৃক্ষের বেচেছে সওয়া কোটির মতো1। অর্থাৎ, শতকরা পঞ্চাশটি 
লাবগ-পালন চার! এই রাজ্যে বেচেছে। বাস্তবতার দিক থেকে বিচার 
করলে, বৃক্ষসম্পর্দে দেশকে উন্নত করবার প্রচেষ্টায় এই 
ফাজ সাফল্যজনক বৈকি। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মধ্যে মেদিনীপুর জেলাতেই 
হয়েছে দবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজ । ১৯৫০-সাল থেকে ১৯৫৮-সাল পর্ধস্ত পরপর 


বনভূমির গুরুত্ব ও 
বনমহোৎসবের প্রয়োজনীয়তা 


বনমহোত্লব ১১৭ 


সাতবার এই জেল! “রাজ্য বনমহোত্সব শীল্ড পেয়েছে সর্বাপেক্ষা অধিক চারা 
বাচানোর জন্য । শিশুর জন্মের দিনটিতে খুব খানিকট। উৎসব-আনন্দ ক'রে তার 
পরদিন থেকে তার কথা যেমন ভুলে যাওয়৷ চলে না, তেমনি বন-মহৌখ্পবে একটি 
গাছকে আড়গ্বরসহকারে রোপণ ক'রে তার পর থেকে তার কথাও ভূলে যাওয়া 
উচিত নয়। মনে রাখতে হবে যে, বৃক্ষরোপণেই ধন-মহোত্সবের দায়িত্ব শেষ 
হয় না; বরং সেই দিনটি থেকেই রোপণকর্তার উপর দান্রিত্ব এসে পড়ে সেই গাছটিকে 
সযত্বে পালন করবার । দুঃখের বিষয়, বিগত কয়েক বখসরের অভিজ্ঞতায় দেখ! গেছে 
যে, অধিকাংশ লোকই বুক্ষরোপণের বেলায় যে-উৎসাহ: দেখান, পরে তাকে পালন 
করার বেলায় সে-উৎপাহ তারা আর রক্ষা! করেন 'না। ফলে, উৎসবের আদল, 
উদ্দেশ্টটিই যায় ব্যর্থ হয়ে । গাছগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ক'ক্পে সেগুলিকে ঠিকভাবে পালন 
কর] হয় না বলেই এদেশে বেশির ভাগ গাছ মারা পড়ে। বেচে থেকে কালে দেশের 
বৃক্ষণম্পদ বাডানো আর তাদের ভাগ্যে ঘটে ওঠে না । এবিষয়ে তাই সকলেরই 
সতর্ক হওয়া উচিত । 

বনমহোৎসব উপলক্ষ্যে, সরকারী বনবিভাগ থেকে প্রতিবত্সরই নানারকম গাছের 
অসংখ্য চার! জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হয়। তাছাড়া, কৃষিবিভাগ 
এবং ভারতের বিভিন্ন উত্ভিদ্‌উদ্ভান থেকেও নানারকম গাছের চারা ও কলম 
বিক্রি করার ব্যবস্থা আছে। জনসাধারণ অনায়াসেই এই সুযোগগুলি গ্রহণ করতে 
পারেন। দেশের বনসম্পদের উন্নয়নে নিদিষ্ট অঞ্চলে যেমন বনভূমি স্বজন করার 
গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি শহরে ও গ্রামের বিভিন্ন ফাকা জায়গায় বিভিন্ন শ্রেণীর গাছ- 
গাছড। লাগানোর প্রয়োজনীয়তাও সকলের উপলব্ধি কর! 
উচিত । শহর ও গ্রামের সাধারণ ক্ষেত্রসমূহে, পথের 
দু'পাশে, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে এবং বাস্তজমিতে কিছু 
কিছু ফাকা জায়গা থাকেই। এঁ-সব জায়গায় বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করলে শুধু যে 
প্রয়োজনীয় ফলফুলই পাওয়] যাবে তা নয়, এনব জায়গার মৃত্তিকা-সংরক্ষণ, স্ুশীতল 
ছায়া বিস্তার ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে তা নিশ্চিতরূপেই সহায়ক হবে । মোট- 
কথা, যেখানে যেমন গাছ দরকার তা! লাগাতে হবে। অনুর্বর পতিত জমির কুশ্রীতা, 
বিস্তৃত অঞ্চলে ভূষিক্ষয়, কৃষিভূমির বালুকাকবলিত হওয়া__এ-পব বিপদের হাত থেকে 
দেশকে রক্ষা করবার জন্য যেমন বৃক্ষরোপণ প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন মানুষের 
জৈবিক, ব্যবহারিক ও আধিক জীবনকে সম্বদ্ধ করতে,__মান্গুষের গড়া পরিবেশকে 
ফুলফলে স্থশোভিত ক'রে তার মানসিক আনন্দবিধান করতে । বৃক্ষরোপণকে তাই 
শুধু সাময়িক একট! উৎসব হিসাবে উদ্যাপন কর উচিত নয়, একে আমাদের জীবনের 
অপরিহার্য গ্রয়োজন হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে-তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে এই 
মহোত্সবের সার্থকতা । 
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মন্থমারী কথার অর্থ হ'লো লোকগণন] | সাধারণভাবে এতে মাখাগুনতি-ই 
বোঝায় । কিন্তু আধুনিককালে আদমস্থ্যারী বলতে বোঝায় আরও জনেক কিছু! 
এ শুধু লোকগণনাই নয়, এ হলো জাতির সামাজিক ও আর্থনীতিক কাঠামোর 
পরিপ্রেক্ষিতে লোকসংখ্যার বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণ-ব্যবস্থা । আদমন্তুমারীর উৎদ 
অতি প্রাচীন । “আদমহ্থমারী” অর্থে ইংরেজীতে যে “সেন্সাস” শব্টি আমর] পাই, 
সে-শবটির উদ্ভব হয়েছিল প্রাচীন রোম-সাআ্রাজ্যের আমলে । সেই সময়েই সর্বপ্রথম 
দেশের জনসংখ্যা গণনার প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। ভারতবর্ষে লোকসংখ্য! 
গণনার উল্লেখ পাওয়] যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে । প্রাচীনকালের আদমস্থমারীর 
ভুমিকা_আদমুমারীর প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল করধার্য ও সামরিকবাহিনীর কাছে 
সংজ্ঞা ও ইতিহাম নাগরিকদের দায়িত্ব নিরূপণ | এদ্দিক থেকে বিচার করলে 
মনে হয় যে, এইরূপ উদ্দেশ্তে লোকগণনার ব্যবস্থা সেকালে 
নিশ্চয়ই বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি । প্রাচীন সামাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে 
স্বাভাবিকভাবেই লোকগণনার এই ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে এবং মধ্যযুগীয় সামস্ততন্তে 
এর কোনো প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়নি । আদমস্থ্মারীর মুল উদ্দেশ্টের প্রতি 
দেশবাসীর অস্ততাজনিত বিরূপতার জন্য এর বিরুদ্ধে কতকগুলি কুসংস্কার সমষ্টি হয়। 
১৭৫৩ খ্রীষ্টাবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট আদমস্থমারীর বিরুদ্ধত1 করে এই কাঁরণ দেখিয়ে 
যে, এই ব্যবস্থা গ্রবতিত হ'লে দেবতার রোষ ও মহামারী দেখা দ্দিতে পারে। 
ক্রমে সামরিক রাষ্ট্র থেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্থ দেশবাসী 
'আষমনথমারীর যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করে, এবং কানাডার নোভাক্বোসিয়! প্রদেশে 
আধুনিক পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম আদমন্ুমারী গৃহীত হয়। মাকিন-যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রথা 
স্বীকৃতিলাভ করে ১৭৯০ শ্রীষ্টাকের পর এবং ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে আদমস্থ্মারী 
প্রবতিত হয় ১৮০১ থ্রীষ্টাব্ব থেকে । আর, ভারতবর্ষে এই প্রথার প্রচলন হয় ব্রিটিশ 
আমলে, ১৮৭১ গ্রীষ্টাব্বে। তার পর থেকে প্রতি দশ বছর অন্তর দেশের লোকগণনা 
ও আনুষঙ্গিক নান! তথ্যাদি সংগৃহীত হচ্ছে আদমসুমারী-ব্যবস্থার মাধ্যমে । 
আধুনিককালে আদমন্থমারীর তথ্যাদিকে যাতে না কর-নিরূপণ কিংবা সামরিক 
উদ্দেগ্ঠে ব্যবহার ঝরা হয় সেজন্য বিশেষ -সংরক্ষণ ব্যবস্থা আছে। লোকগণনার এই 
. আধুনিক মাধ্যমে সংগৃহীত সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির তথ্যার্দি কেবলমাত্র 
, শন্তরিসংখ্যানতত্বের জন্তাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 
১. আমমন্থমারী গৃহীত হ'লে কীকী উদ্দেশ্ত সাধিত হয়, সাধারণ লোকের মনে 
লে-প্রক্ন খ্ভাবতই উঠতে পারে। জনকল্যাপত্রতী প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই তার জনগণের 
খাস, পরিধেয়, শিক্ষা) ও চিকিৎলার -সষোগ স্থবিধার্দির জন্ত যেমন নান! পরিকল্পনা 
করতে হয়, তেমনি অর্থও বরাদ্দ করতে হয় প্রয়োজন অনুসারে । জাতির সর্বাঙ্গীণ 
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কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্ত যখন রাষ্ট্র-ই দায়ী, তখন তাকে একথাও ভেবে দেখতে হয় যে,. 
কিভাবে দেশের শিল্পশক্তি বুদ্ধি পেতে পারে, জনগণের জীবনযাত্রার মান কিসে 
উন্নত করা যায়। রাষ্ট্রের পক্ষে এইসব কাজের জন্য স্তষ্ঠ পরিকল্পনা! তখনই করা 
সম্ভব হয়, যখন তার সম্মুখে থাকে জাতির বিবিধ প্রয়োজন, সমস্যার বিক্বাটত্ব জন- 
সংখ্যার পরিমাণ, জনগণের প্রবণতা ও জনশক্তির সম্ভাধ্যতার পূর্ণাঙ্গ একটি চিত্র। 
এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহের নির্ভরযোগ্য ও একমাত্র উপায়-ই 
হলো আবমস্থ্মাবী | ম্বাধীন-ভারত আজ যে বিরাট আদমহুমারীর প্রধান উদ্দেপ্ত 
জাতিগঠন ও সমাজ-উন্নয়নের 
আকারে পরিকল্পিত জাতিগঠন ও সমাজ-উন্নয়নের দায়িগ্ঠ জন্য তথাদি সংগ্রহ 
গ্রহণ করেছে, সে-দায়িত্ব সার্থকভাবে পালন করতে নির্ভর- 
যোগ্য আদমস্মারীর তথ্যাদি শুধু মূল্যবানই নয়, অত্যাধিশ্টক। ভারতবর্ষে এযাবৎ 
দু'টি পঞ্চবাধিক-পরিকল্পন1 অচ্পারে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, এবং তৃতীয় 
পঞ্চবাধিক-পরিকল্পন! অনুসারে শুরু হবে আরও অনেক নতুন নতুন কাজ। এখন 
আমাদের তাই অতীতের কর্মকৃতির হিসাব নিয়ে ভবিষ্যৎ কোন্‌ দিকে যাবে তাও, 
জানতে হবে। ১৯৬১-সালে সার! ভারতবর্ষে যে আদমস্থ্মারী গৃহীত হয় তাই 
হ'লো এদেশের দশম আদমস্থ্মারী | 
আগেই বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষে আধুনিক আদহ্থমারীর স্থচন1 হয় ব্রিটিশ 
আমলে, ১৮৭১-্রীষ্টাব্খে। তারপর থেকে ১৯৪১শ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি দশ বৎসর 
অন্তর যে লোকগণন! হয়, তার ভিত্তিতেই দেশবিভাগ হয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন ছুই রাষ্ট্র-_ 
ভারত ও পাকিস্তান। ন্বাধীন-ভারতে প্রথম আদমস্থুমারী গৃহীত হয় ১৯৫১-সালে। 
অতীতের এইসব আদক্থমারীর মাধ্যমে দেশের জনসংখ্যার যে হিসাব পাওয়া যায়, 
তাতে একটি বিষয় নিশ্চিতরূপে জান! যায় যে, এদেশের জনসংখ্যা ক্রমবধমান । 
১৮৮১-্রীষ্টাবে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ২৫ কোটি ৩৯ 
লক্ষ । ১৮৯১-্রীষ্টান্বে সেই সংখ্যা ঈ্াড়ায় ২৮ কোটি হান 
ও সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য 
৭৩ লক্ষে। অর্থাৎ দশ বছরের মধ্যে দেশের লোকসংখ্য। 
২ কোটি ৩৪ লক্ষ বুদ্ধি পায়। ১৯১, ১৯১১, ১৯২১, ১৯৩১ ও ১৯৪১ খ্রীষ্টাকে- 
এদেশের জনসংখ)1 ছিল যথাক্রমে ২৯ কোটি ৪৪ লক্ষ, ৩১ কোটি ৫২ লক্ষ, ৩১ কোটি 
৮৯ লক্ষ, ৩৫ কোটি ২৮ লক্ষ ও ৩৮ কোটি ৯* লক্ষ । দেখা যাচ্ছে যে, প্রতি দশ বছর 
অস্তর এদেশের লোকসংখ্যা? কমপক্ষে ২ কোটির মতো বেড়েছে, আর ১৯৩১-৪১ এই 
দশকের মধ্যে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৬২ লক্ষ। ১৯২১শ্বরীষ্টাব্বে যে লোক- 
গ্ণন। হয় তখন ব্রহ্ষদেশ ব্রিটিশ-ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে । তারপর ১৯৫১-সালে 
যে-লোকগণন] হয়, তাতে ভারতবাদীর সংখ্য! ঈাড়ায় ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষের কিছু 
বেশি ( জম্মু ও কাশ্মীরের জনসংখ্যা বাদে )। আপাতদৃষ্টিতে, এই সংখ্যা পূর্বেকার 
তুলনায় কম মনে হ'লেও, আসলে কিন্ত তা আদৌ কম নয়। কারণ, ১৯৫১-সালের: 
লোকগণনায় ফেবল খণ্ডিত ম্বাধীন-ভারতেরই জনসংখ্যার পরিচয় পাওয়া যাত্, 
পূর্বেকার অথগু-ভারতের পরিচয় তাতে নেই। ১৯৬১-সালে যে আদমঞ্জ্মারী গৃহীত 


১২৪ বচনা-বিতান 


হয় তাতে ভারতের মোট লোকসংখ্যা ঈাড়ায় ৪৩ কোটির মতো! । আগে এদেশে 
সৃত্যুর হার অর্ধিক ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সাম্প্রতিককালে পে-হার অনেকাংশে হ্রাস 
পেয়েছে এবং এখন মৃত্যু-হারের তুলনায় জগ্স-হারই বেশি। ভারতীয় আদযন্থ্মারী 
যেভাবে পরিচাপিত হয় তাতে জনসংখ্যার হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে তার যে-সব মৃজ্যবান 
তথ্য সংগৃহীত হয় সেগুলি মোটামুটিভাবে এই-_জনসংখ্যার সাম্প্রদায়িক হার, পুরুষ ও 
নারীর পৃথক সংখ্যা, শহরবাসী ও পল্লীবাসীর পৃথক হিসাব, জীবিকাভেদে ও রাজা- 
দে লোকসংখ্যা সমগ্র ভারত ও বিভিন্ন রাজ্যের আয়তন, শহর ও পলীর 
আয়তন) কৃষিজমি, পতিত জমি, বনভূমি ইত্যাদির পরিমাণ; জনবসতির ঘনত্ব; 
জন্ম-মৃত্যুর হার) শিক্ষিত ও নিরক্ষরের সংখ্যা; ভাষাভিত্তিক জনসংখ্যা ; তাছাডা 
দেশের শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি সংক্রান্ত বহুবিচিন্র পরিসংখ্যান ও তথ্যাদি 
১৯৫১-সালের আদমন্মারীর মাধ্যমেই আমর] জানতে পেরেছি যে, শ্বাধীন-ভারতের 
লোকসংখ্যা ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষের উপর, জনসংখ্যা প্রতি বৎসর গড়ে ৪ লক্ষ বৃদ্ধি 
পায়, জনবসতি প্রতি বর্গমাইলে ৩১২ জন, অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা শতকরা 
১৬৬ ভাগ, আন্মপাতিক হারে প্রতি হাজার জন পুরুষের জায়গায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা 
৯৪৭ জন, মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৭ ভাগ বাস করে শহরে এবং বাকা গ্রামে 
শহরের সংখ্যা যেখানে তিন হাজারের মতো, গ্রামের সংখ্যা সেখানে পাচ লক্ষ আটা 
হাজারের বেশি, মোট আয়তন ১২,৬৯,৬৪০ বর্গমাইলের মাত্র ৩৬ ভাগ আবাদ্যোগ্য, 
মাথাপিছু কষিজমির পরিমাণ ০*৫ একর, মোট ভূমি-এলাকার শতকর] ১১৪ ভাগ 
বনভূমি, জন্মের হার যেখানে হাজার-করা ২৫৪ জন, মৃত্যুহার সেখানে ১৩৮। শুধু 
জাতিগঠন ও সমাজ-উন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনায় এই সব তথ্য যে মূল্যবান ও 
অত্যাবস্তক তা নয়, সাধারণজ্ঞান-সম্ুদ্ধির জন্যও এ-সব তথ্য অপরিহার্ষ | 

ভারতের এই আদমস্থ্মারী পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রশাসনিক কাধরূপে গণ্য । 
কাজটি যে কত বিরাট তা বোঝ! যায় যখন আমর] উপলব্ধি করি যে, সমগ্র 
মানবজাতির এক-যষ্টমাংশ লোককে আমাদের গণনা করতে হয় এবং প্রতিটি ব্যক্তির 
খুঁটিনাটি তথ্যও সংগৃহীত হয় সেই সঙ্গে । ১৯৬১-সালে সমগ্র ভারতের লোকগণনার 
গত প্রায় দশ লক্ষ কর্মীকে নিযুক্ত কর! হয়েছিল। শুধু এইসব কর্মীর চেষ্টার উপরেই 
কিন্ত জনগণনার সাফল্য নির্ভর করে নি, প্রকৃত সাফল্য দেখ দেয় সর্বসাধারণের 
সহযোগিতা! এবং গণনাকর্মে নিযুক্ত কর্মী ও জনগণের পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর। 
উভয়পক্ষ যেখানে আদমসুমারীর নিভূলিতা, গুরুত্ব ও পূর্ণাঙ্গ লোকগণনার প্রয়োজনীয়তা 
সম্যক্রূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সেখানেই উদ্দেশ হয়েছে সার্থক । ১৯৬১- 
সালের আদমন্মারীর জন্ যে প্রশ্নতালিক! প্রস্তুত কর! হয়, 
তা থেকে যুগোপযোগী বহু তথ্যই সংগৃহীত হয়েছে। 
| এই প্রশ্নমালা দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে ছিল 
পারিবারিক তথ্যাদি। চাষ-আবাদ ও পারিবারিক শিল্পা সম্পফিত খুটিনাটি 
পপ, অগ্তভাগে ছিল ব্যক্তিগত তথ্যাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন জিজ্ঞাসাঁ। এই আদমন্মারীর 


, ২১৯৬১-সালের আদমনুমারী 
ও তার বিভিন্ন দিক 


ভারতের আদমন্মারী ১২১ 


আর একটি যে বিশেষত্ব ছিল ত" হ'লো! নিদিষ্ট পাঁচশ' গ্রামে ব্যাপকভাবে সামাজিক ও 
আর্থনীতিক পর্যবেক্ষণের কাজ চালানো । আদমস্ুমানীর যে বিশদ বিবরণী প্রস্তত 
হচ্ছে তাতে এই সম্পর্কে খুটিনাটি বু তথ্যই লিপিবদ্ধ থাকবে । আমাদের দেশের 
এই আদদমন্থমারীর গ্রহণ করার বৈধ ভিত্তি রচিত হয় “১৯৪৮-সালের সেন্সান আইন” 
অনুযায়ী । এই আইনে নাগরিকদের এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, আদমস্থমারীতে 
সংগৃহীত তথ্যাদি অত্যন্ত গোপনীয় রাখা হবে, এমন কি কোনে? আদালতেও এইসব' 
তথ্য সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার কর! যাবে না । কোনো! ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত মিথ্য। উত্তর; 
দেবার অভিযোগে “সেন্সাস-আইন*-অন্রুসারে অভিযুক্ত করা হ'লে শ্বতন্ত্র কথা । আইনত 
প্রত্যেক নাগরিক আদমন্থমারীর বিভিন্ন গ্রশ্নের সছুতর দিতে বাধ্য । কিন্তু, অন্থমোদিত 
প্রশ্নাবলী ব্যতীত ছুরভিসন্ধিমলক কোনে? প্রশ্নই করতে পারবেন না গণনাকারী । 
আদমন্থমারী গ্রহণের যে ব্যাপক আয়োজন হয়েছিল তার সঙ্গে যদি দেশের 
সর্বসাধারণ, প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিভুলি ও যথাযথভাবে রবরাহ ক'রে সহযোগিতা 
ক'রে থাকেন, তাহ'লেই নির্ভরশীল তথ্য সংগৃহীত হবে । অন্যথায় যে-তথ্য আমবা 
পাব, তার মধ্যে সত্যের অনেক ফাকি বা কারচুপি থেকে 
যাবারই সম্ভাবনা । ভারতে আদমস্তুমারীর অুন্দর একটা উপহার 
ধতিহ্থ রয়েছে । বিভিন্ন শ্রেণীর দেশবাসী হ্থেচ্ছায় ও অবৈতনিক ভিত্তিতে এই জাতীয় 
প্রচেষ্টায় এতকাল সহযোগিতা ক'রে এসেছেন । আইনের নিদেশ কিংবা সরকারী 
হুমকিতে এই সহযোগিতা পাওয়া যায়নি, জাতির পক্ষে আদমস্থ্মারীর যে বিশেষ' 
প্রয়োজনীয়তা আছে সেই সত্য উপলব্ধির ফলেই জনসাধারণের কাছ থেকে সর্বপ্রকার 
সহযোগিতালাভ সম্ভবপর হয়েছে । গণতাপ্রিক এই দেশে বিভিন্ন রাজনীতিক মতবাদ 
থাকলেও, আদমন্মারীর ব্যাপারে কোনো মতভেদ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। দেশের 
বৃহত্তর কল্যাণের জন্ই সকল রাজনীতিক মতবিরোধ বর্জন ক'রে প্রত্যেকেরই উচিত, 
আদমন্ুুমারীর উদ্দেশ্ঠ সার্থক ক'রে তোল! । 


ম্মেডিি-সল্দভিল্ল শ্রচিল্ন্ন 


ভারতে প্রচলিত নান৷ ধরনের ওজন ও মাপের বদলে মেট্রিক-পদ্ধতির ওজন ও" 
মাপের প্রচলনকে রীতিমত একটা বেপ্লবিক সংস্কার বল চলে। ১৯৫৬-পালে 
ভারত-সরকার ওজন ও মাপের মান সম্পফিত যে আইন পাস করেন সেই আইন 
অনুসারেই ১৯৫৮-সালের ১ল অক্টোবর থেকে মেট্রিক-পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে এদেশে |. 
কিন্ত, এতকালকার প্রচলিত ব্যবস্থাকে হঠাৎ যদি ভুমিকা__ভারতে মোট ক- 
রাতারাতি পরিবর্তন কর! হয়, সারাদেশে এবং সর্বক্ষেত্রে, পদ্ধতির প্রবর্তন 
তাহ'লে জনসাধারণের মধ্যে যে অসন্তোষ ও অন্থবিধার 
হষ্টি হ'তে পাবে, সেই কথ1 মনে রেখে আইন পাস করবার সময় লোকসভায় স্থির হয় 
যে, ১৯৫৮-সাল থেকে শুরু ক'রে পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে ধীরে ধীরে দেশবাসীকে- 


৯২২ .- ঝ্না"বিতান 


'মেট্রক-পন্ধতির ওজন ও মাপের হিসাবে অভ্যস্ত ক'রে তোল! হবে এবং দরকার হ'লে 
এই সময় আরও বাড়ানো হবে । ইতিমধ্যে বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ধীরে 
ধীরে এই পদ্ধতি প্রচপিত হওয়ায় জনসাধারণ ক্রমশ এর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন এবং 
পরিবতিত প্রথার স্থবিধাগুলি উপলব্ধি করতে পারছেন । পৃথিবীর বহু দেশেই ওজন 
ও মাপের এই দশমিক-পদ্ধতি প্রচলিত আছে । আমেরিকা ও ব্রিটেনে এই পদ্ধতি 
প্রচলিত না থাকলেও সেখানে তা আইনের স্বীকৃতি পেয়েছে এবং সেখানকার 
কারিগরী উন্নয়ন-সংক্রান্ত কাজের সঙ্গেও এই প্রথা! জড়িত। সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে 
ওজন ও মাপের এই নৃতন পদ্ধতি গৃহীত হ'লেও প্রায় এক শতাবী পুবে এই 
নিয়মেই ভারতীয় ওজন ও মাপের মান সংস্কার করবার প্রথম চেষ্টা চলে । ১৮৬৭-সালে 
তদানীস্তন ইংরেজ-সরকার এজন্য একটি কমিটি গঠন করেন এবং কর্নেল স্ট্যাচে নিযুক্ত 
হন তার সভাপতি । কর্নেল স্ট্যাচেই প্রস্তাব করেন যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
প্রচলিত বিভিন্ন ওজন ও মাপের বৈষম্য দূরীকরণের জন্য ফরাশী (মেট্রিক )-প্রথা 
প্রবতিত হোক এবং সেজন্য আইনের একটি খসডাও তিনি তৈরি করেন। কিন্ত 
স্ট্যাচে-কমিটির বিভিন্ন সদস্য এবং ভারত ও ইংল্যাণ্ডের কায়েমী স্বার্থপন্প ব্যক্তিরা 
প্রস্তাবিত এই আইনের বিরদ্ধাচরণ করেন। তারা ইংলগুীয় পাউগু, ফুট প্র্ততি 
প্রথার পক্ষেই মত দেন। ফলে স্ট্যাচের সেই যেট্রিক পদ্ধতি এদেশে সেদিন প্রবতিত 
হ'তে পারেনি। কিন্তু, মেট্রক-পদ্ধতির সরলতা ও উপযোগিতার জন্য পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশ সে-প্রথা সানন্দে গ্রহণ করে । ভারতের প্রগতিশীল ব্যক্তিরা অবশ্য 
বরাবরই এই সংস্কারের পক্ষে ছিলেন , এবং ব্রিটিশ আধিপত্যের অবসানের পর, 
ভারতীয় প্ল্যানিং কমিশন সেই মেট্রিক-পদ্ধাতি প্রবর্তনের প্রস্তাব গ্রহণ করায় ওজন ও 
মাপের ক্ষেত্রে আজ কল্যাণকর একট পরিবর্তন এসেছে । ইতিমধ্যে সারাদেশে 
'্বশমিক মুদ্রা প্রচলিত হওয়ায় এই সংস্কার-সাধনের হয়েছে আরও একটা সুবিধা । 
মেট্রিক-পদ্ধতির প্রাথমিক একক হলে। 'মিটার”। পরম্পর-সংবদ্ধ এই প্রণালীতে 
দেখ্য, তল, আয়তন, ধারণক্ষমতা বা পরিমাণের ক্ষেত্রে যেসব একক (বা ইউনিট ) 
ব্যবহৃত হয়, সব সময়েই তার একটার সঙ্গে আর একটার দশমিক সম্পর্ক থাকবেই। 
একে তাই দশমিক-পদ্ধতিও বলা চলে। “মিটার,-এর ষান নির্ধারিত হয়েছে 
আত্তর্জাতিক সম্মতিক্রমে | “মিটার'-এর সেই সঠিক মাপট। 
হচ্ছে প্রাটিনাম-ইরিডিয়ম ধাতুর মিশ্রণে তৈরী একট] কাঠি, 
তার গায়ে “মিটার;-এর দৈর্ঘ্য চিহ্নিত কর] আছে। এই 
'মাপকাঠিই সার্ধজনীন মাপের আদর্শ এবং বিশেষ ধাতুতে তৈরী বলে আবহাওয়া দ্বারা 
এব কোনে পরিবর্তন হয় না। এই মাপকাঠিটি সংরক্ষিত আছে ফরাসী দেশের 
-' সেভ্রদ্‌-এ অবস্থিত “আন্তর্জাতিক ওজন ও মাপ সংস্থায় | 'মিটার”কে ক্রমিক হিসাবে 
»দ্শ, দিয়ে গুণ বাভাগ ক'রেই তৈরি করা হয়েছে সামগ্রিক মেট্রিক-পন্ধতি। এই 
. পন্ধতিন গুণিতকগুলি হলো গ্রীকভাষার “ভেকা?” (দশগুণ ), “হেকৃটে1 ( একশ” গুণ ) 
; এবং কিলো (হাজার গু৭)। আঁর, ভগ্নাংশের এককগুলি ল্যার্টিন 'ডেমি ( দশভাগের 


'মেটি,ক-পদ্ধতির 
স্বরূপন্ধ 


মে ট্িক-পদ্ধতির প্রচলন ১২৩ 


একভাগ ), “সেন্টি' ( একশ'ভাগের একভাগ ) এবং “মিলি (হাজারভাগের একভাগ ) 
নামে পরিচিত। অর্থাৎ, আমরা একদিকে যেমন পাই মিটার. ডেকামিটার, হেকটো- 
মিটার ও কিলোমিটার, অন্তদিকে তেমনি পাই মিলিমিটার, সেন্টিমিটার, ডেসিমিটার ও 
মিটার । মেট্রিক-পদ্ধতিতে গুণিতক ও ভগ্নাংশের জন্ত এই ছয়টি শব্দ ছাড়া মূল একক 
ব্যবহৃত হয় 'মিটার+ ( দের্ধ্যের ক্ষেত্রে), লিটার” বা কিউবিক ডেসিমিটার (ধারণক্ষমত! 
বা ক্যাপাসিটির ক্ষেজ্ে ), “কিউবিক মিটার? (পরিমাণের ক্ষেত্রে) “গ্রাম (ওজনের 
ক্ষেত্রে) “্কয়ার মিটার? (আয়তনের ক্ষেত্রে) এবং 'হেকুটেয়ার' বা স্কয়ার হেকটো- 
মিটার (জমি-জরিপের ক্ষেত্রে )। 

মোট্রক-পদ্ধতির উদ্ভব হয় ফরাসী দেশে, ইতিহাস ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে। 
পৃথিবীর দ্রাধিমার যে পরিধি, তার এক-চতুর্থাংশের গ্নককোটি ভাগের একভাগকে 
সে-সময় ওদেশে বলা হ'ত “মিটার” ॥ মেট্রিক-পদ্দতিতে সেই “মিটার'-ই হয় দৈর্ঘ্য- 
মাপের প্রাথমিক একক। সেই এককের মাপকাঠি সর্বপ্রথম তৈরি করা হয় 
প্লাটনাম-ইরিডিয়ম ধাতুর মিশ্রণে, ১৭৯ন৯-সালে । দৈর্ঘ্যের 
এককের এই মান-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ওজন ও পরিমাণের 872 

মেটি ক-পদ্ধতির প্রবর্তন 

এককও নির্ধারিত হয়। স্থির হয় যে, ওজন, পরিমাণ ও ্ 
দৈর্ঘ্যের এককের মধ্যেকার সম্বন্ধ হবে অপরিবর্তনীয় এবং স্ুনিদিষ্ট এক মিটারের এক- 
দশমাংশ লগ্থা, চওড়া ও গভীর ঘনক্ষেত্রের মধ্যে যতটা ধরে, সেইটাই স্থির হয় 
ধারণক্ষমতার একক-মান--“লিটার”। এ ঘনক্ষেত্রের মধ্যে যতটা জল ধরে, তার 
সঠিক ওজনের নাম হলো “কিলোগ্রাম,_সেইটাই হলো ওজনের একক-মান। 
কিলোগ্রামের যে আদর্শ-নমুন1 তৈরি হলো, সেট] হচ্ছে প্লাটিনামের একটা নল-- 
যার ব্যাস ৩৯ মিলিমিটার এবং উচ্চতাও ৩৯ মিলিমিটার | এই মেট্রিক-পদ্ধতি ১৭৯৯ 
সালে প্রবতিত হ'লেও, বিধিবদ্ধ গ্রথ! হিসাবে এর প্রচলন হয় ১৮৪০-সাল থেকে। 

সার] দেশের জন্য, এবং সমগ্র পৃথিবীরই জন্ত, ওজন ও মাপের একট] সার্জনীন 
পদ্ধতির প্রয়োজন এমনই অপরিহার্য যে, এ-বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বলা বাহুল্য 
মাত্র। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে একথ! স্ুম্পষ্ট যে, ওজন ও মাপের 
ক্ষেত্রে দশমিকের প্রবর্তন শুধু স্বিধাজনকই নয়, স্সংবদ্ধ ও প্রগতিশীলও বটে। 
প্রচলিত প্রাচীন পদ্ধতির দুর্বলতা এই যে, এককগুলির মধ্যে কোনে! সরল ও সমান 
আন্কপাতিক সম্পক নেই। “মণ'-এর সঙ্গে “সের'-এর মেটিক-পদ্ধতির হুষিক 
যেআহুপাতিক সম্পর্ক, “সের”-এর সঙ্গে ছটাক'-এর সে 
আনুপাতিক সম্পর্ক নয়। সম্পর্কের এই গরমিল্ের জন্যই ছড়ার মারফতে ছেলে- 
মেয়েদের ওজন-মাপের অস্কতালিক। মুখস্থ করানোর রেওয়াজ ছিল । শুধু ভারতে কেন 
প্রগতিশীল ইংল্যাণ্ড আমেরিকাতেও এমন সব একক ব্যবহার করা হয় যাদের মধ্যে 
জটিল আনুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে । যেমন যোল আউন্সে এক পাউও, আঠাশ পাউগ্ডে 
এক কোয়ার্টার, কিংবা বার ইঞ্চিতে একফুট, তিনফুটে একগজ, আর সতেরশ যাট 
গজে এক মাইল। যদি প্রশ্ন কর। হয় ধোল পাউণ্ডে এককোস্বার্টার, কিংব1 তিনইঞ্িতে 


১২৪  ব্চনা-বিতান 


একফুট হ'লো না কেল, তার সদুত্তর পাওয়া মুশকিল। এতকাল আমরা যে প্রাচীন 
প্রথাকে জাকচ্ডছে রেখেছিলাম তার কারণ আর কিছুই নয়,--পুরাতনের প্রতি মোহ 
এবং নতুনের প্রতি অহেতুক একটা আতঙ্ক । অবশ্তু আরও একট বিশেষ কারণ 
ছিল। তা হ'লো- নতুন মাপ ও ওজনের প্রবওনের সঙ্গে সাময়িক যে-সব অস্থবিধার 
সষ্টি হবে গুলি জনসাধারণ মেনে নেবে কিনা সে বিষয়ে একটা সন্দেহ। কিন্তু 
দেশ ও জাতির বৃহভর স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাময়িক ছোট ছোট অস্থবিধাগুলিকে আমাদের 
উপেক্ষা করতেই হবে । এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
বছ লোক আউন্দ-পাউগু-হন্দর-টন প্রভৃতির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত, কাজেই অন্তত 
ওজনের ক্ষেত্রে সারা ভারতে সেই ইংলপ্তীয় প্রথা বজায় রাখলে ক্ষতি ছিল কী? 
এ-কথ] ঠিক যে, ওজনের ব্যাপারে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা প্রথতিত হ'লে 
কোনে! ক্ষতি ছিল ন1, কিন্ত ওজন ও মাপের দশমিক-প্রথার মধ্যে যে আনুপাতিক 
স্থবিধ! অছে তা আমরা পেতাম ন1। তাছাড়া, দশমিক-মুদ্রাব্যবস্থাকে যখন আমরা 
স্বিধাজনক ব'লেই সানন্দে গ্রহণ করেছি, তখন দশমিকের উপর প্রতিষ্ঠিত মেটিক- 
পদ্ধতিকেও গ্রহণ করতেই বা কুষ্ঠিত হব কেন! দ্রশমিক-মুদ্রাব্যবস্থা প্রবতিত হওয়ার 
ফলে, বিনিময়ের ক্ষেত্রে হিসাবনিকাশ ও সঙ্গতি রক্ষার জন্য, মেট্রিক-পদ্ধতি তে। আজ 
প্রায় অপরিহার্-ই হয়ে পড়েছে । মেট্রিক-পদ্ধতির স্বিধার কথা সংক্ষেপে হলে! 
এই যে, প্রাচীন-পদ্ধতিতে যে সুসঙ্গত অন্পাতের অভাব ছিল, সে অভাব এই পদ্ধতির 
মাধ্যমে দূর হয়েছে । এগুলিকে ছোট থেকে বড হিসাবে সাজালে যেমন দ্বিতীয়টি 
প্রথমটির দশগুণ, তৃতীয়টি দ্বিতীয়টির দশগুণ হবে, তেমনি বড থেকে ছোট হিসাবে 
সাজালে ছিতীয়টি হবে প্রথমটির দশভাগের একভাগ এবং তৃতীয়টি হবে দ্বিতীয়টির দশ 
ভাগের একভাগ । এ-নিয়ম যেমন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপাবে 
সুবিধাজনক হবে, তেমনি হবে বড়দের কাছে, সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এই প্রথায় 
ওজন. ও মাপের হিসাবনিকাশ করতে পারবে অতি সহজে । নয়] পয়সা এবং 
ওজন ও মাপের পুরাতন পদ্ধতির মধ্যে একট সরল সম্পর্ক না থাকায় কেনাবেচার 
ব্যাপারে বহু অস্থুবিধার মধ্যে পড়তে হয় । তাই, ওজন ও মাপের ক্ষেত্রে যদি 
সমগ্রভাবে দশমিক-গ্রথ? প্রবর্তিত হয় তাহ”লে ক্রেত৷ ও বিক্রেত1 উভয়েই হিসাবের 
জটটিলত1 থেকে মুক্তি পাবে । তাছাড1 বর্তমান জগতে কোনে! দেশই বিদেশীদের 
সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যের সম্পর্ক না রেখে পারে না; এই বাণিজ্যিক সম্পর্কে মেট্রিক 
পদ্ধতিই সর্বাপেক্ষা স্থবিধাজনক মাধ্যম । 

মেট্রুক-পদ্ধতির প্রচলন যে বিরাট একটি সংস্কারকার্ধ তাতে সন্দেহ নেই। এই 
পদ্ধতিকে সমস্তা-জর্জরিত বৈচিত্র্যময় ভারতীয় জীবনযাত্রা-প্রণালীর অঙ্গীভূত করতে 
ইসলে বহু জটিল-সমত্যারও সম্মুখীন হ'তে হবে। যেমন ওজন ও মাপের বিভিন্ন এককের 
মতুন বাটখার! ও মাপকাঠি ব্যাপকভাবে তৈরি করতে হবে এবং বাজারে প্রচলিত 
পুরানে। বাটথারা ও মাপকাঠির বদলে সেগুলিকে ছাড়তে হবে একে একে। 
'ান্থাড়া, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই যাতে এইসব ওজন” ও মাপের সঙ্গে পরিচিত 


ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক-পরিকল্পন! ১২৫ 


হয়, বাটখার1 মাপকাঠি প্রভৃতি ঠিকঠাক চিনতে শেখে, সেজন্য প্রয়োজন হবে ব্যাপক 
প্রচারকাজ চালানে] | সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত হলো, ভারতের নিভৃততম পল্লী- 
অঞ্চলে পর্যাপ্ত পর্রিমাণে ওজন ও মাপের মানদণ্ড সরবরাহ 

করা এবং ওজন ও মাপের ব্যাপারে যাতে না কাউকে বি 
ঠকাতে পারে সেজন্য রক্ষণমূলক ব্যবস্থা করা । এইসব নিন 
কারণে যে বিলম্ব হবে তা পরিহার কর] বোধ করি সম্ভবও নয়। সেকথা স্মরণে 
রেখেই ভারত-সরকার সর্ধপ্রথমে সরকারী-সংস্কায় মেট্রিফ-পদ্ধতির ওজন ও মাপ 
প্রবর্তনে উদ্ভোগী হয়েছেন এবং অবস্থান্থসারে ক্রমশ বে-সরকারী ক্ষেত্রে এই প্রথা বলবং 
করা হবে ব'লে নির্দেশ দিয়েছেন । প্রচলিত ওজন ও মাপের সঙ্গে নতুন ওজন-মাপের 
সঙ্গতি কতটুকু তা বোঝাবার জন্য বূপাস্তর-তালিকা প্রস্তুত ক'রে সর্বসাধারণের মধ্যে 
বণ্টনের ব্যবস্থাও করেছেন ভারত-সরকার | তবে সবক্ষেরে যখন নতুন পদ্ধতি 
. প্রচলিত হবে, তখন আর এই বূপাস্তর-তালিকার কোনে! প্রয়োজন ই হবে না, একমাত্র 
জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করা ছাড়া । কারণ, সে-সময় মাইল*এই যখন আর থাকবে না 
তখন একমাইল যে ১৬১ কিলোমিটারের সমান সে-কথা জেনে একজন সাধারণ 
লোক আর কী করবে? সে যদি মাইল, গজ, ফুট ভূলে গিয়ে মিটারের বিভিন্ন 
একককেই মনে রাখে, তাহ'লেই তার স্থবিধা হবে বেশি । সমস্যা যে-সব আছে 
সেগুলির সমাধান কর! আদে কষ্টকর হবে না, যদি সর্বস্তরের জনসাধারণ ও সরকারের 
মধ্যে থাকে পারস্পরিক সহযোগিতা । একথা আমাদের আজ অস্বীকার করবার 
উপায় নেই যে, মেট্রিক-পদ্ধতিই হ'লে1 হিসাব-নিকাশ ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে জটিলতা! 
থেকে মুক্তি পাবার সর্বোত্তম উপায় । কাজেই, দেশের শিল্পকারখানার মালিক, ধনিক, 
বণিক ও সর্বসাধারণ নিজ নিজ ক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি এই দ্শমিক-পদ্ধাতির প্রচলন 
করেন ততই মঙ্গল প্রগতিশীল এই দেশের পক্ষে । 


ভ্ঞাল্লভেল্ল শ্রহ্থম ও ভ্িভীক্স সওলান্িক-পলিকললন্া 


বৃহ ত্যাগ ও সাধনার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব লাভ 
করেছে যেমন ক'রেই হোক তাকে দেই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে হবে । 
কারণ, পন্মাধীনতা একটা জাতির ভাগ্যে যে অভিশাপের বোঝা চাপিয়ে দেয় তার 
কবল থেকে আত্মবিকাশের পথ খুজে পাওয়! যায় না, 
মান্নষের মনুষ্যত্ব যায় হারিয়ে, পরের হাতের পুতুল হয়ে 2 
কোনোরকমে সে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে। দীর্ঘদিনের 
পরাধীনতায় বাস ক'রে ভারতবাসী মর্ষে মর্মে উপলব্ধি করেছে সেই অভিশাপের 
তীব্রতা কত গভীর ও বেদনাদায়ক । স্বাধীনতা অর্জনের পর তাই আজ সমগ্র ভারতের 
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১১৬ র্না-বিতান 


অধিবাশী দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কৃতসংকল্প । কারণ, দেশের সামগ্রিক উন্নতি ও 
সমদ্ধিই দেশের স্বাধীনতা ও সার্ভৌমত্ব রক্ষার প্রধান সহায়ক । সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ. 
শক্তি যেদিন এদেশ ত্যাগ ক'রে চ'লে যায় সেদিন কোন্‌ ভারতবর্ষকে আমরা 
চোখের সামনে দেখি? প্রাচ্য-ভূখণ্ডের সর্বাপেক্ষা এতিহ্শালী দেশ এই ভারতর 
এসদিন অগ্চ্ছেদের যন্থণায় কাতর, খাগ্ভাভাবে ও বেকার-সমহ্যায় জর্জরিত, শিল্প- 
বাণিজ্যে পৃথিবীর উন্নতশীল দেশগুলির তুলনায় কত-ন] অনগ্রসর | অথচ, ভারতে 
লোকবলের কোনে। অত্তাব নেই, তার মৃত্তিকার অস্তরে বাহিরে সঞ্চিত রয়েছে 
কত-না অতুল সম্পদ। দেশের এই লোকবলকে যদি উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজে 
নিযুক্ত কর] যায় এবং প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদকে যদি জাতীয়-আয় বৃদ্ধির উপায়ুস্বৰপ 
ব্যবহার করা হয়, তাহ'লে সন্বদ্ধির পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া! আদৌ অসম্ভব 
নয়। এই উদ্দেশ্তেই পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনার অবতারণা । ১৯৫০-সালে প্রধানমন্তী 
শ্রীজওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে যে “পরিকল্পনা-কমিশন” গঠিত হয়, সেই কমিশনই . 
পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনার কর্মস্থচি রচন1 করেন 7 এবং ১৯৫১-সালের এপ্রিল-মাস থেকে 
সেই কর্মসুচি অনুসারে সমগ্র ভারতে শুরু হয় নবভারত গঠনের বিরাট কর্মযজ্ঞ | 
স্বাধীন-ভারতে আজ পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনার মাধ্যমে যে সংগঠনমূলক কাজ 
চলেছে, তার স্থচনা কিন্তু পরাধীন ভারতেই হয়োছল। ১৯৩৮-সালে যখন দেশ- 
গৌরব স্থভাষচন্দ্র তধানীন্তন জাতীয়-কংগ্রেসের সভাপতি, সেই সময় তার উদ্ভোগেই, 
ংগ্রেসের অন্যতম অধিনায়ক পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে, একটি “জাতীয় 
পরিকল্পনা-সমিতি গঠিত হয়। সেই সমিতি যে উন্নয়ন-পরিকল্পনা রচনা করেন 
তার উদ্দেশ্ত ছিল দেশবাসীর নিরক্ষরত। দূরীকরণ, কর্সহীনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, 
চিকিৎসা-ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনখাস্থ্যের 
প্চবাধিক-পরনিকপনার গুরুত্ব উন্নতিবিধান এবং সর্বোপরি দেশের আর্থনীতিক পুনগঠন- 
ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন | কিন্ত, জাতীয়-কংগ্রেসের পক্ষে 
পরাধীন-ভারতে সেই উন্নয়নমূলক কর্মস্চির বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হয়নি। দেশ 
ত্বাধীন হওয়ায় আজ সে-স্থযোগ ঘটেছে এবং জাতীয়-সরকাব্র আজ বদ্ধপরিকর 
উন্নয়ন-কর্মসচির সুষ্ঠ বূপায়ণের মাধ্যমে দেশকে সর্ববিষয়ে সমৃদ্ধ ও শক্তিশীলী ক'রে 
তুলতে । আধুনিক বিশ্বে পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনার আদর্শ স্থাপন করে বিপ্লবোত্তর 
সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়া । বাষ্টপ্রধান রাশিয়ায় যেভাবে পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত উন্নতি সম্ভব হয়েছে, গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে কিন্তু তা 
সম্ভব নয়। কারণ, সোভিয়েট রাশিয়ার শাসনতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে সেখানকার 
সমস্ত সম্প বাষ্্রাধীন, গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে সেখানে দেশবাসীর স্বেচ্ছাগুণো দিত 
সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না, রাষ্ট্রের নির্দেশেই সমগ্র জাতি সরকান্রের সঙ্গে 
বাধ্যতামূলক সহযোগিতা করে। ভারতীয় সংবিধান অন্ুপারে কিন্ত জনগণের 
উপরে এইরকম কোনো বাধ্যবাধকত1 চাপিয়ে দেওয়ার উপায় নেই, এখানকার 
সমস্ত কাজ চলে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে । তাই, পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনার মাধ্যমে 


ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক-পরি কল্পনা ১২৭ 


দ্রেশের সম্দ্ি-লাভের ষদি বিলম্ব ঘটে তাহ'লে তা অস্বাভাবিক হবে না। বিলম্ব 
হলেও, দেশবাসী তার কর্মযজ্ঞ থেকে বিরত হবে না। একটি, দু'টি বা তিনটি 
পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনার মাধ্যমে যদি পাধনায় সিদ্ধিলাভ না ঘটে তাহ'লে আরও 
কয়েকটি পঞ্চবাধিক-পরিকল্লনা রচনা ক'রে তদন্ছপারেই দেশোন্নয়নের কাজ চালিয়ে 
যেতে হবে। 

ভারতের প্রথম পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনা অনুসারে যে-কাজ শুরু হয় ১৯৫১-সালের 
এপ্রিল-মাসে সেই কাজের পরিসমাঞ্তি ঘটে ১৯৫৬-সালের ৩১-এ মার্চ। এই 
প্রথম পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য স্থির হয়েছিল ছু'টি--(১) জাতির জীবনযাক্রার মান- 
উন্নয়ন, এবং (২) দেশবাসীর আর্থশীতিক বৈষম্য দূর করা । প্রথম লক্ষ্য সাধনের 
উদ্দেশ্েই প্রথম-পরিকল্পনায় সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় কষিএ-দ্রব্য উত্পাদনের 
পরিমাণ-বৃদ্ধির উপর | কারণ, এদেশের সমাজ-ব্যবস্থা মূলত কৃষির উপরেই নিররশীল ; 
এখনও এদেশের শতকরা সত্তর জন অধিবাসী কৃষিজীবী । তাছাড়া, ক্রমবর্ধমান 
জনসংখ্যার কথা চিন্তা করেও প্রথম পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনায় খাছাশশ্য-বুদ্ধি ও কৃষি- 
উন্নগননের ব্যাপক কমস্চি গরহণ করা হয়। সেই স্যত্রেই গুরুত্ব লাভ করে বিভিন্ন 
সেচ-পরিকল্পনা ও জলবিদ্যৎ-শন্ড্ির উৎপাদন-কর্মসচি। আধুনিককালের বিজ্ঞান- 
সম্মত সেচ-পরিকল্পনাগুলি শুধু যে নদী ও বন্তার জলকেই নিয়ন্ত্রণ করে তা নয়, 
লবিদ্যুৎশক্তি-উৎপাদনের ক্ষমতাও নিহিত থাকে তার মধ্যে। কাজেই, একই 
সঙ্গে চলে জমিতে জলনসেচ, কষি-কীজের অনুপযোগী ব1 ক্ষতিকর উদ্বত্ত জল-নিষাশন 
বা নিয়ন্ত্রণ এবং সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যতৎ-শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা ক'রে একাধারে 
আলোর ব্যবস্থা করা ও শিল্প-সংস্থা কাধকরী ক'রে তুলতে সাহায্য করা। দ্বিতীস্ব 
লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্টেও কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা অবলঘিত হয়। সেই ব্যবস্থার 
মূল লক্ষ্য থাকে যাতে না দেশের মুষ্টিমের় ধনী বা 
শিল্পপতির হাতে উৎপাদনের ব্যবস্থাশ্ুলি এবং আথিক ন্ ৮৮৪-৮০০ 
সঙ্গতি কেন্দ্রীভূত হ*য়ে পড়ে। সেইজন্ই প্রয়োজন হয় 
সরকার-পরিচালিত আধিক ক্ষেত্রে ক্রমিক সম্প্রসারণ এবং ব্যক্তি বা গোঠী- 
পরিচালিত আথধিক ক্ষেত্রের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণক্ষমতার বিভ্তার | জমিদারি- 
প্রথার উচ্ছেদ, মৃত্যুকর ও বধিত হারে আয়কর প্রভৃতি আদার-ব্যবস্থা সেই লক্ষ্য- 
সাধনেরই সহায়ক হয়েছে । 

প্রথম পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনার বিভিন্্র উন্নয়ন-ক্চি বাস্তবে বপায়িত করার জন্য 
মোট আঘিক্‌ বরাদ্দ করা হয়েছিল ২,” কোটি টাকা । পরে ব্যয়ের পরিমাণ যখন 
নানাদিকে বরিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সেই ব্যয়বরাদ্ের মোট পরিমাণ 
দাড়ায় ২,৬৮৬ কোটি টাকায়। কিন্ত, পরিকল্পন[র কার্ধকাল উত্তীর্ণ হ'লে দেখা যায় 
যে, মোট ২,০১৩ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে পাচ বছরে। ব্যয়ের যে তালিক। 
প্রকাশিত হ্য় তা থেকেই জানা যায় যে, মোট ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ টাকাই 
ব্যক্ত হয়েছে কষি-ব্যবস্থার উন্নয়ন ও শন্যোতৎ্পাদনের জন্ত। কষির উপরে সর্বাধিক 


১২৮ রচন1-বিতান 


গুরুত্ব আরোপ করা হ'লেও, অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিও উপেক্ষিত হয়নি। 
বিছ্যৎ-উৎপাদন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, রেলব্যবস্থার উন্নতি, জাহাজ ও বিমান-চলাচল, 
বন্দরসমূহের উন্নয়ন, সংবাদ-আদান-প্রদান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসগৃহ, শ্রমিক ও অন্তন্নতদের 

কল্যাণ, পুনর্বাসন, সমাজ-উন্নয়ন, পল্লী ও ক্ষুত্রশিল্পেদ 
প্রথম পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনার প্রসার, বৃহৎ শিল্প-বিষয়ে গবেষণা! ইত্যাদির কাঁজেও 
৮১৪৩ রং প্রভৃত অর্থ ব্যয়িত হয়। প্রথম পরিকল্পনার মাধ্যমে, 

পাঁচ বছরের মধ্যে, যেযে বিষয়ে উন্নতি দেখা যায় সেগুলি 
হলো এই-রুখিজাত উৎপাদনের পরিমাণ শতকর1 উনিশ ভাগ, আর শিল্পজ!ত 
পণ্যের উৎপাদন শতকরা চল্লিশ ভাগ বৃদ্ধি, রেল-ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতিসাধন, স্চ. 
পরিকল্পনার মাধ্যমে সেচ-ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য প্রসার এবং বিদ্যুৎ-উতপাদনের 
পরিমাণ দ্বিগুণিত করা। যে-কয়টি বৃহৎ নদী-উপত্যকা-পরিকল্পনার মাধ্যমে সেচ- 
ব্যবস্থা তথা কষি-ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ-শত্তি উত্পাদনের কাজে হাত দেওয়] হর, 
সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পঞ্তাবের ভাক্রা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা, বিভার 
ও পশ্চিমবঙছের দামৌদর-উপত্যক1 পরিকল্পনা, উভিষ্ার হীরাকুঁদ-পরিকল্পনা এবং 
পঞ্াবের হারিকে পরিকল্পনা । প্রথম পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনাকালের মধ্যেই তৃতীয় 
সেচ-পরিকল্পনাটি বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে । এই সময়ের মধ্যে চিত্তরঞনের রেলইপ্রিন- 
নির্ধাণ-কারখান1 ও সিজ্ির রাসায়নিক সার-উৎপাদন-কারখানার উৎপাদনের লক্ষ্য 
সাধন, বিশাখাপত্তনমের জাহাজ-নির্মাণশিল্পের অগ্রগতি এবং বহির্যাণিজ্যের প্রসারও 
পঞ্চবাধিক-পরিকষ্টানার সাফল্য স্চিত করে। এই পাঁচবছরে দেশের জাতীয়-আয় 
বুদ্ধি পেয়েছে শতকরা সাড়ে সতের ভাগ, আর প্রায় পয়তাল্লিশ লক্ষ. বেকার 
লোকের কর্মসংস্থানেরও স্থযোগ ঘটেছে । তাছাড়া, ডাক ও তার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, 
বিছ্যালয়ের সংখ্যাবুদ্ধি তথা নিরক্ষরের সংখ্য। হ্রাস, ম্যালেরিয়-উচ্ছেদ ও চিকিৎসা- 
ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতি কল্যাণমূলক কাজও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দেশের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে এইরুকম নানাবিধ উন্নতি দেখা গেলেও প্রথম পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনার 
যে-সব ক্রটি সহজেই চোখে পড়ে তা হ'লো-_বিভিন্ন কাজের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ-বরাদ 
সব ক্ষেত্রে আশান্রূপভাবে ব্যয় করা হয়নি, প্রধান প্রধান খাছ্শশ্তের উত্পাদন 
বুদ্ধি পেলেও অন্যান্য খাচ্ছদ্্রব্য, যেমন মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ফল, চিনি, ম্েহপদার্থ 
প্রভৃতির উৎপাদন-বুদ্ধির দ্রিকে তেমন জোর দেওয়| হয়নি, এবং উন্নত জীবনযাত্রার 
পক্ষে আবশ্বক শিল্পপ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণও আশানুরূপ বুদ্ধি পায়নি । এইসব 
ক্রটি-বিচ্যুতি সত্বেও, দেশবাসীর জীবনযাত্রার মাঁন যে কিছুটা উন্নত হয়েছে এবং 
আধিক বৈষম্য দূরীকরণের কাজও যে আংশিকভাবে সাফশ্যলাভ করেছে তাতে 
সন্দেহ নেই । প্রত্যক্ষভাবে দেশের চিরস্তন দারিদ্র্য হয়তো! এখনও ঘোচেনি, কিন্ত 
পরোক্ষভাবে সেই-সমন্তার কিছুটা যে সমাধান হয়েছে সে-কথাও অন্বীকার করা 


ফায় না।. 
প্রথম পঞ্চবাধিক-পরিবল্পলার ফলে দেশের শিথিঙ্গ আর্থনীতিক-বনিয়াদ সদ 


ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক-পরিকল্পন। ১২৯ 


হওয়ায় বৃহত্তর কর্ধস্থছচি নিয়ে ভারত-সরকার তথা বিভিন্ন রাজ্য-সরকার দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনার কম্ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন ১৯৫৬-সালের এপ্রিল মাসে । এই 
দ্বিতীয়-পরিকল্পনার কার্ষকাল ছিল ১৯৫৬-পালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৬১-সালের 
৩১-এ মার্চ পর্যস্ত | দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনায় যে চারটি 
এ দ্বিতীয় পঞ্চবাঁধিক- 

উদ্দেশ্তকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তা হ'লো--€১) জাতীয় পরিকল্পনার দুল উদ্দেগ্ 
আয় প্রতি বছর শতকর! পাচ ভাগ বৃদ্ধি ক'রে জীবন্যাজ্লার 
আগ্রুপাতিক মান-উন্নয়ন ; (২) মৌলিক ও ভারী শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ ক'রে 
দেশকে শিল্পায়নের" পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া; (৩) ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থানের 
সযোগ-স্থৃবিধা সৃষ্টি করা , এবং (৪) দেশে ধনসম্পদ ও আয়ের মধ্যে যে বিরাট 
পার্থক্য রয়েছে তার সংকোচসাধন ক'রে আর্থনীতিক সমতা বিধানের চেষ্টা এবং সেই 
পথে সমাজতান্ত্রিক ধখচে ভারতীর সমাজব্যবস্থা গণড়ে তোলা । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক- 
পরিকল্পনায় জাতীয়-আয় বুদ্ধির জন্য যে-হুপারিশ থাকে সেইজন্য শিগ্পোন্নয়নের উপরেই 
গুরুত্ব আরোপ কর] হয় সবাধিক। এই সঙ্গে যাতে লোকসংখ্যা! বুদ্ধির অনুপাতে 
কর্মসংস্থানের স্থযোগ-হ্থবিধাগুলি সম্প্রসারিত কর! হয় সেজন্যও পরিকল্পনা-কমিশন 
বিশেষভাবে স্থপারিশ করেন। দ্বিতীয়-পরিকল্পনা-সময়ের মধ্যে প্রথম-পরিকল্পনার 
অসমাপ্ত কাজগুলি যেমন হাতে নেওয়া হয়, তেমনি বৃহৎ শিল্প ও ক্ষুদ্রা্নতন-শিল্প তথা 
পল্লীশিল্পের উন্নয়নের বিবিধ কর্মস্থচি বূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ভারত-নরকার ও 
বিভিন্ন বাজ্য-সরকার। শিল্লোন্নয়নের প্রতি সর্বাধিক আগ্রহ দেখানো হ'লেও 
দ্বিতীয়-পরিকল্পনায় পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষার প্রসার, চিকিৎস! 
ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, বাসগৃহ-নির্যাণ, শ্রমিক ও অনুন্নত-সম্প্রদায়ের কল্যাণ, 
পুনবাসন প্রভৃতি কাজকেও উপেক্ষা কর! হয়নি । তাছাডা, এই পাঁচবছরের মধ্যে 
ক্ষিকর্মের উন্নতি, সমাজ-উন্নয়ন, সেচবব্যবস্থাব প্রদার ও বিছ্যুতৎ্শক্তি-উৎপাদনের 
বিভিন্ন কর্মস্থচি বূপায়ণে ও স্থনির্ধিষ্ট কতকগুলি ব্যবস্থা থাকে। 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মস্থচি বূপায়ণের ভন পর্রিকল্পনা-কমিশন 
'যে অর্থ বরাদ্দ করেন, সেই বরাদ্দের পরিমাণ প্রথম পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনার ব্যয়- 
বরাদ্দের দ্বিগুণেরও অধিক | সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ ধার্য হয় ৪,৮০০ 
কোটি টাকা এবং বে-সরকারী ক্ষেত্রে এই ব্যর-পরিমাঁণ নির্দিষ্ট করা হয় ২,৪০০ কোটি 
টাকার মতো । প্রথম দিকে বাজেটে যে ঘাটতির আশ্রয় নেওয়া হয় সেজন্য অনেকেই 
এই পরিকল্পনার সমালোচন! ক'রে বলেন যে, এইক্ধপ ঘাটতি অর্থব্যয়ের ঝুকি নিলে 
দশে অর্থম্কীতির সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া বৃহৎ-শিল্লের _. 
প্রসারের ফলে পল্লীমাজ্েও আর্থনীতিক সংকট দেখা দিতে রা টস 
পারে বলেও অনেকে আশঙ্কা] প্রকাশ করেন। কিন্ত, 
বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল এ-মাশস্কা সত্য নয় । দ্বিতীয়-পর্রিকল্পনার বিভিন্ন উন্নয়নস্ছচি 
যে সমাজতান্ত্রিক ধশাচের লমাজব্যবস্থা সংগঠনে বিশেষ সহায়ক হয়েছে সে-সত্য আজ 
আমরা যেন ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারছি । প্রথম-পরিকল্পনার আমলে জাতীত্ব- 


১৩০ রচনা-বিত।* 


আয় শতকরা এগার ভাগ বুদ্ধির সংবল্প গ্রহণ কর] হ'লেও, কার্যত সেই জাতীয়-আয় 
বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা প্রায় আঠার ভাগ । এই প্রসঙ্গে লোকসভার অন্যতম সাশ্ত 
ঞ জি. ভি. সোমানীর এক প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, গত দ্শবছরে অর্থাৎ গ্রথ্ম ও 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনাকালের মধ্যে ভারতের জাতীয়-আয় শতকরা প্রায় 
বিয়াল্লিশ ভাগ বেড়েছে এবং মাথাপিছু সেই আয়-বুদ্ধির পরিমাণ শতকরণ 17 
যোলভাগ । অবশ্ঠ, ব্যয়ও বেড়েছে এই সময়ের মধ্যে ; মাথাপিছু ব্যয়বৃদ্ধির পরিমাথ 
শতকরা প্রায় ফোলভাগ 1 অর্থাৎ, মাথাপিছু এদেশের লোকের আথিক লাভ বুদ্ধি 
পেয়েছে শতকরা প্রায় চারভাগ | সমগ্র দেশের বৈষম্যমূলক ধনবণ্টনের পরিপ্রেন্দিতে 
বিচার করলে এই সামান্ত লাভ অনেকখানি । কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনে 
পরিমাণ যে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে সে-কথা অস্বীকার বরবার উপায় নেই। দিত; 
পঞ্চবাধিক-পবিবল্পনায় মৌলিক ও ভাবী শিল্পের গুসারের উপর সর্বাধিক গুরন্ 
আরোপ করায়, দ্বিতীয়-পরিবন্ধনাকাছের মধে)ই তিনটি বুহৎ ইস্পাত-শিছেও 
কারখানা স্থাপিত হয়েছে তিনটি রাজে,- অথাৎ, ম্ধ্গ্রদেশের ভিলাই, উড়িয 
রাউরকেন্লা ও পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে | এর ফলে ভারতীয় ইস্পাতশ্ল্প যেম, 
সম্প্রসারিত হ'তে পেরেছে, েমনি কঞ্জংস্থানেকও ব্যবস্থা হয়েছে অসংখ্য লোকের। 
অন্যান্ত খনিজ-শিল্লের প্রসারের ক্ষেত্রেও বিশ্বে উদ্যোগী হয়েছেন ভারত-সরকাব। 
দুইটি পঞ্চবাধষিক-পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে এ-পফস্ত ধে-উহ্তি দেখা গেছে 
নিঃসন্দেহে তা উতৎ্সাহ-ব্যঞ্জক | কিন্তু, তা সত্বেও এমন কতকগুলি বিষয় আছে 
যেখানে এখনও আমর? আমাদের নিদিষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌছতে পারিনি । যেমন 
কৃষিজ-সম্পদ বুছির ক্ষেত্রে অপরিহার্য রাসায়নিক সারের উতপাদন-ঘাটতি এখনও দূর 
ইহয়নি। সিন্ছ্রির সার-উতৎপাঁদন কারখানায় যেপরিমাণ রাসায়নিক সার এখন 
উৎপাদিত হয় তাতে দেশের সামজিক চাহিদা মেটানে! সম্ভব নয়। রাজস্থান ও 
অস্ত্রে যেছু"টি সার-উতৎ্পাদন-কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব ছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালের 
মধ্যে তা কার্ধকরী কর যায়নি । বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও উৎপাদনের পরিমাণ এ-পধস্ত 
নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌছতে পারেনি । তাছাডা, গ্রশাসনিক-ব্যবস্থার ক্রুটি-বিচ্যুতির 
ফলে এবং কমীদের গাফিলতিতে অনেক ক্ষেত্রে আবার অনেক ক্ষতি ও ব্যর্থতার 
পরিচয় পাওয়! গেছে । কিন্তু পরিবল্পনার ব্যাপকতার দিক থেকে বিচার করলে, এই 
ক্ষতি ও ব্যর্থতা তুচ্ছ । ক্ষতি ও ব্যর্থতার দিকটাকেই শুধু বড ক'রে দেখলে চলবে 
ন1, সেই সঙ্গে লাভ ও সাফল্যের কথাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে । 

স্বাধীন-ভারতে আজ যে সংগঠনমূলক কাজ চলেছে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকধিত 
হয়েছে তার দিকে । আমর] কিভাবে আমাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সাফলা 
অর্জন করছি সকলেই আজ যেন তা' সাগ্রহে লক্ষ্য করছে! 
আমাদের সংগঠনমূলক কাজকে সফল ক'রে তুলছে 
পৃথিবীর উন্নতিশীল বহু ব্াষ্্ই আমাদের সাহায্য করছে খণ দিয়ে, বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে ও 
যন্ত্রপাতি দিয়ে। কাজেই, ভারতের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে তাদেরও আনন্দলাভের যথেষ্ট 


উপসংহার 


কারণ আছে। নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট রাখতে ধনতান্ত্রিক-বাষ্ট 
মাফিন-যুক্তরাষ্ট্ট যেমন আগ্রহশীল, কমিউনিস্ট-রাষ্্রী সোভিয়েট বাশিয়াও তেমনি । 
ভারতও চায় মতব।দ নিবিশেষে পৃথিবীর সঞল ববাষ্ট্রের লঙ্গে তার মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় 
রাখতে । ভারতের মত গণতান্ত্রিক দেশে পরিকল্পনার কতকগুলি নীতিগত বাধা- 
বাধকত আছে । জনগণের উৎসাহ ও কর্মক্ষমতার উপরই প্রধানত নির্ভর করে এর 
সার্থকতা । কারণ, শ্বৈরতন্ত্রী ও রাষ্ট্রপ্রধান দেশে যেখানে একটি কেন্দ্রীয় শক্তি দ্বার! 
সেখানকার উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবসার স্থনিয়ন্ত্রিত, সেখানকার শাসকগোতঠী তাদের 
ইচ্ছানসারে যেমন আয়, সঞ্চয় ও লগ্মীর পরিমাণ বুদ্ধি ক'রে দ্রিতে পারেন, ভারতের 
মতো! গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় তা সম্ভব নয় । ফলে, এদেশে পরিকল্পনার সাফল্য 
নাটকীয়বূপে দেখা দেয় না, সে-সাফল্য যেন আসে বিলম্বিত হয়ে! আমাদের বিভিন্ন 
উন্নয়নস্ৃচিকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য তাই আজ সবচেয়ে ঝড় প্রয়োজন জনগণকে 
উদ্দদ্ধ ক'রে তোলা, সব কাজে তাদের পরিকল্পনা-সচেতন করা, প্রশাসন-ব্যবস্থার 
ক্রটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ, এবং সংশ্লিষ্ট কমীদের কাজের ভ্রুততা ও নিপুণতাঁ। উন্নয়ন- 
মূলক কাঁজের মধ্যে রাজনীতিক কোনো মতবাদের প্রভাব পডাও বাঞ্ছনীয় নয়। 


তভীল শঞ্খওলাত্রিক্র-পলিকলনা 


১৯৬*-সালের ৫€ই জুলাই ভারতের পরিকল্পনা-কমিশন তৃতীয় পঞ্চবাধিক- 
পরিকল্পনার যে খসড়া রূপরেখা প্রকাশ করেছেন তার অন্যতম প্রধান আদর্শ হ'লো 
স্বনির্ভরশীল উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া । শ্বনির্ভরশল উন্নয়নের অর্থ আর কিছু নয়, 
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এমনভাবে বুদ্ধি পাওয়1 যাতে উচ্চহারে আয় বুদ্ধি পায়। 
দেশের পক্ষে এটা একট] সমস্যা । এই সমস্যার একটি ভুমিকা__ 
প্রধান দিক হলো এই যে, প্রস্তাবিত অর্থ-বিনিয়োগের তৃতীয়-পরিকল্পনার লক্ষ্য 
হারে উপযুক্ত মূলধনী মাল ও সরঞ্জাম উৎপাদনের ক্ষমত। 
হৃষ্টি করতে হবে। তৃতীয় পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনীয় বিনিয়োগের গতিধারা নির্ধারণ 
করতে গিয়ে এই দিকটি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে । কবি ও শিল্পে সুষম 
উন্নয়নের মাধ্যমেই স্বনির্ভরশীল উন্নতি সম্ভবপর | একদিকে যেমন শিল্পায়ন ভিন্ন আয় ও 
ক়্সংস্থানের স্থযোগ যথেষ্টরূপে বৃদ্ধি পেতে পারে না, অন্যদিকে তেমনি কৃষি- 
উৎপাদনের ব্যাপক উন্নয়ন ভিন্ন শিল্প-বিপ্লবও সম্ভব নয়। এই কারণেই তৃতীয়- 
পরিকল্পনায় মুলধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাছ ও কাচামালের উৎপাদন-বৃদ্ধিরও সুপারিশ 
কর] হয়েছে । তাছাড়া, তৃতীয়-পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্ষ্টির উপরেও 
“বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন পরিকল্পনী-কমিশন। কারণ উৎপাদন-বৃদ্ধিতে লোক- 


১৩২ রচনা-বিতান 


বলের ব্যবহার যেমন অপরিহার্য তেমনি কর্মসংস্থানের প্রসারেই দেশের বেকার- 
সমন্যার সমাধান সম্ভব । 
তৃতীয় পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনায় যে-খপড়া বূপরেখ! প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা 
যায়, তৃতীয়-পরিকল্পনাকালে (অর্থাৎ ১৯৬১-৬২ সাল থেকে ১৯৬:-৬৬ সাল এই পাচ 
বৎসরে ) জাতীয় অর্থনীতিতে মোট ১০১২০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ করা হবে। 
তার মধ্যে সরকারী উদ্যোগে বিনিয়োগের পরিমাণ ৬,২০০ কোটি টাকা, আর ৪,০০০ 
কোটি টাক] বিনিয়োগের স্থপারিশ কর হয়েছে বে-সরকারী উদ্যেগে । তবে, আরও 
১,০০০ কোর্ট টাকা সরকারী উদ্যোগে ব্যয়িত হ'তে পারে । তৃতীয়-পরি কল্পনার 
টা বাবার প্রধান লক্ষ্য হবে জাতীয়-আয় প্রতিবছর শতকর। পাচ 
ভাগ অর্থাৎ পাচবছরে শতকর। পঁচিশ ভাগ বৃদ্ধি করা। 

থাছা-শস্য উৎপাদনের লক্ষ্য হবে দশ কোটি থেকে ১০৫ কোটি টন। জেই সঙ্গে, 
ইম্পাত-উতপাদনের ও বিদ্যুৎশক্তি-উৎপাদনের লক্ষ্য হবে যথাক্রমে এককোটি টন 
ও এককোটি আঠার লক্ষ কিলোওয়াট | বেকার-সমন্ত1 সমাধানের উদ্দেশে অতিরিক্ত 
এক কোটি পয়ন্রশ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের স্থযোগ করে দেওয়া সম্পর্কেও ধিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে খসড়া পরিকল্পনায় । তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার আর 
একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'লো। দেশের প্রত্যেকটি গ্রামে সমষ্ি-উন্নয়ন ও সমবায় 
আন্দোলনের সম্প্রলারণ। তাছাড। ছয় থেকে এগার বৎসর বরস্ক বালক-বালিকাদের 
জন্য বাধ্যন্ঠামূলক অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন, দেশের সকল পলী-অঞ্চলের 
ন্যুনতম স্থখ-সহ্থবিধার প্রচলন, যেমন--পানীয় জল-সরবরাহ, নিকটবর্তী প্রধান সডক 
বা রেল-স্টেশনের সঙ্গে সংযোগ-সাধনকারী বাস্তানিষ্মীণ, বি্যালয়-ভবন ও পল্লী- 
গ্রন্থাগার স্থাপন প্রভৃতি কারধস্থচিও গ্রহণ করা হবে। 

ছু'টি প্রধান উদ্দেশ্ঠ নিয়ে তৃতীয় পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনার খসড়া বূপরেখা রচিত 
হয়েছে । প্রথমত, একে ভিত্তি ক'রে সংসদ, বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভ। এবং 
সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ তৃতীয়-পরিকল্পনার আদর্শ ও অগ্রাধিকার সম্পর্কে আলোচনা 
করতে পাব্রবেন | তাছাড়। উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে লক্ষ্য সাধন করতে হবে এবং 
তার জন্য আগামী কয়েক বৎসরে কী পরিমাণ জাতীয় প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে, খসডা 
রূপরেখায় তার আভাস পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত, এই 
খসড়ার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্র(লয়গুলি এবং বিভিন্ন 
রাজ্য-পরকার চুড়াস্ত পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব আরও 
বিস্তৃতভাবে রচনার স্থযোগ পাবেন । ১৯৬১-সালের প্রথম দিকেই ভারতীয় সংসদে 
তৃতীয়-পরিকল্পনাটি চূড়াস্ত শবে রচনা ক'রে পেশ কর! হয় এবং সংসদ কর্তৃক যেভাবে 
তা গৃহীত হয় সেই অগ্কুসারেই তার র্ূপারণের ব্যবস্থা কর] হয় ১৯৬১ সালের এপ্রিল 
মাস থেকে । 

ভাততর্ষে প্রথম পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনার স্ুত্রপাত হর ১৯৫১-৫২ সালে। আর, 
১৯৬৯-৬১ লালে শেষ হয় ছিতীয় পঞ্চবাধিক-পরিকক্পনার কাজ । এই দশ বছরে 


পরিকল্পনার খসড়া রূপরেখা র 
প্রধান ছু'টি উদ্দেগ্ঠ 


তৃতীয় পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনা ৬১৩৩ 


ভারত ছু'টি পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতির বিভিন্নমুখী উন্নয়নের উদ্দেস্টে 
প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনগণের শক্তি নিযুক্ত করবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করেছে॥ 
প্রধম থেকে এই কথা বলা হয়েছে যে, স্ুপরিক্গিত উন্নয়নের লক্ষ্য শুুমাত্র উত্পাদন 
বৃদ্ধি করা! ও উন্নত জীবনধারশের মান অর্জন করা নয়, 
স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে এমন এক সামাজিক- রি টি উকি 
আর্থনীতিক ব্যবস্থাও গণ্ড়ে তোলা--যেখানে জাতীয় সাফল্য 
জীবনের সর্বস্তরে সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক 
হ্ায়বিচার থাকবে । এই আদর্শ নিয়েই প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনা রচিত 
হয়েছিল। যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে দেশের যে-ক্ষতি হয়েছে তা পুরণ ক'রে এবং 
সংবিধানে উল্লিখিত রাই্রীয় নিদেশক নীতি অগ্চসারে গর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য মুল 
সামাজিক ও বৈষপ্িক নীতি নিদিষ্ট ক'রে জাতীর অর্থমীতিকে শক্তিশালী করাই ছিল 
প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য । এই পরিকল্পনায় যে সকল গুরুত্বপূর্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় 
তার মধ্যে সমষ্টি-উন্নরন আন্দোলন ও ভূমিহ্বত্ব পংঙ্গারের কর্মস্থচি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
প্রথম পরিক্্ননার এই লক্ষে)র উন্নতি সাধন ক'রে দ্বিতায়-পরিকল্পনায় অত্যাবশ্যক 
দ্রব্যসম্তারের উৎপাদন, অর্থ-বিনিয়োগ ও কমপংস্থানের সুযোগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির 
চেষ্টা কর! হয় । এই পরিকল্পনায় একদিকে যেমন মৌগিক ও ভারা শিল্প স্থাপন ক'রে 
অধিক করদংস্থানের হযে।গ হুষ্টি করা হয়, অন্যদিকে তেমনি আয় ও সম্পদের বৈষম্য 
হাপ ক'রে এবং আথনাতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের চেষ্টা প্রতিরোধ ক'রে জাতীয় 
অর্থনীতির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। প্রথম- 
পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বত্দরে শতকরা ৩'৫ ভাগ হিনাবে এবং দ্বিতীয় পরিকন্ননায় 
বৎসরে শতকর] ৪ ভাগ হিসাবে বৃদ্ধি পেরেছে ব'লে শুধু সরকারা বিধরণেই স্বীক্কৃত 
হয়নি, দেশবাসীও আজ তা উপলব্ধি ক'রতে পারছে । 

এখন তৃতীয়-পরিকল্পনায় সেই জাতীয় আয় বংসরে যাতে শতকরা ৫ ভাগ বুদ্ধি 
পায়, তরনুসারেই পরিকল্পনার খণড়া চিত হয়েছে । তৃতার-পরিকল্ননার প্রধান লক্ষ্য 
হবে--(১) আগামী পাচ বংসরে বাৎসরিক শতঞ্চরা ৪ ভাগ হারে জাতায় আর-বৃদ্ধি 
এবং বিনিয়োগ-ব্যবস্থা এমনভাবে কর] হবে যাতে পরবতী পরিকল্পনা-কালেও এই 
বৃদ্ধির হার অঙ্কুর থাকে) (২) খান্তশস্তে স্বাবলত্বা হওয়া এবং কৃষির উৎপাদন, শিল্প 
ও রপ্তানির চাহিদ্দা-পুরণের মতো! বৃদ্ধি করা ॥ (৩) ইনম্পাত, জ/লানি, বিদ্যুৎ এবং 
যন্ত্রপাতি-নিশ্নাণের মতো! মৌলিক শিল্পের সম্প্রসারণ করা, 
যাতে আগামী দশ বংপরের মধ্যে দেশের নিজন্ব সম্পদের ভৃতীয়-পরিকল্পনার 
উপরে নির্ভর ক'রেই অধিকতর শিল্পায়নের চাহিদা মেটানো প্রধান পাঁচটি লক্ষ্য 
যেতে পারে? (৪) দেশের লোকবল যতদূর সম্ভব কার্ষে নিযুক্ত কর! এবং কর্ম" 
সংস্থানের স্থযোগ উল্লেখযোগয/রূপে বৃদ্ধি কৰা; (৫) আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্থাস 
কর। এবং আর্থনীতিক ক্ষমতার অধিকতর সুষম বন্টন 

আয় ও সম্পদের বৈষম্য হাস করার উদ্দেশ্যই হ'লে লমাজতান্ত্িক ধরাচে ( অর্থাৎ 


১৩৪ রচনা-বিতান 


90০18115610 0206770-এ ) এমন সমাজ গঠন বরা যেখানে সকল নাগরিবের 
বিচিত্র ও স্মদ্বিশালী জ'বনে এবং তাদের নিজ নিজ শত্তির পরিপূর্ণ বিকাশসাধনে 
পূর্ণ যোগ থাকবে । “সমাজতান্ত্রিক ধীচের সমাজ'-_এই 
নিহাসিহারির ভি? কথার অর্থ এই যে, সামাজিক নীতি নির্ধারণ ও আর্থনীতিক 
লমা-গঠন উন্নয়নে গধান বিবেচ্য বিষয় হবে সমগ্র সমাজের বল্যাণ- 
সাধন, ব্যভিবিশ্ের বা মৃষ্টিমেযের হার্থসাধন লয়। এই উদ্দেশ্যে পরিব্মার 
গুরুতৃপূর্ণ ব্যবস্াগ্ুজিকে এক্5ভ*বে নির্টেশ বরুতে হবে যাতে নিম-মধ্যব্তের আয় 
২) ক্ষুযোগ-তুত্ধি] হুছি পায় কেই জাজ হাস পায় ধনিবঞ্জেণর মদ ও কুযোগ 
আবিধাসমুভ |) পরবিবল্পনার এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হ'লে সমগ্র ভারতীয় সমাজের 
যে বিশেষ রূপান্তর ঘটে তাতে সন্দেহ নাই। 
ভারতবর্ষের বছুব্ধি স্মন্তখর মধ্যে জনসংখ্যার সঙ্শ্াটি হিশ্ষে গুরত্পুণ। জ্বর 
শেষ হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৬৬ সালে ভারতের মোট লৌবসংখ্য1 £৮ কোটির মতো? 
ঈাডাবে । যে ভর্থনীতিতে মাথাপিছু আয় ও পণ্য ব্যবহারের মান খুবই ন্চি, 
সেখানে লোকসংখ্য? বুদ্ধির হার খুব বেশি হ'লে আর্থনীতিক 
জনসংখ্যার পরিপ্রন্গিতে উন্নয়নের গতি হৃভব্তই হাস পায়। এইজন্ই তৃতীয 
০059 পঞ্চবাধিক পরিবদ্কনায় কৃষিবেই আবার অগ্রাধিকার দেওয়। 
হয়েছে । বসত, তৃতীয় পরিকন্ধনার অনত্ম গধান জক্ষ্য হজে খাছশছ্ছো স্থান 
হওয়া এবং শিল্প ও রগু!নির চাহিদা হেটাধার মতো ক্হিছব্য উৎপন্ন বরা। তুতীদ 
পবিবন্ধনায় কষি ও ৯মষ্টিউ্য়নের ভন্বা জকবারী খাতে ১,০২৫ বোটি টাকার ব্যয়- 
বরাদা ধার্য হয়েছে | বে-সরকারী উদ্চোগেও গায় ৮০” কোটি টাকা ব্যহিত হবে 
তাছাড1, বড ও মাঝারি স্চে-ব্যবস্তার ভহ্গও ৬৫০ কোটি ট1ক1 বরাদ্দ আছে। 
পবিবল্পন1 অন্সারে «ই অর্থ যদি ঠিক ঠিক ভবে ব্যঠিত হয়, ভাহ'ভেই আশাহরপ 
ফল পাওয়া স্ভব। এদেশের কৃষকেরা গ1য়ই «এই অভিযোগ বরে যে তার? তাদের 
প্রয়োজনের সময় দরকারী জিনিসপত্র পায় না। সেভন্য সরকারী কষিবিভীগে আরও 
তৎপর হওয়! উচিত ; চাষ-আবাদের ব্যাপাবে কষকেশা যাতে জবরুবমের সাহায) ও 
সহযোগিত পায় স্ভেন্য গুশাসনিক-ব্যবস্থাগ্তজিকে আবরুও ত্রাহিত বরা বাঞ্ছনীয়! 
তণ না হ'লে উন্যয়ন-পরিবন্নুন। ব্যর্থ তবৈই 1 একথা বিশ্েভাবে শরণ রাখতে হবে, ফে 
অধিক কৃষিউৎপাদন সমশ্তার তর্থ পন্ঠী-তথলে ব্অধিক অর্থ সরববাত মণ্ড] নয়! 
এবথ1 তত যে, এদেশের কৃষকেরা তবশুই ব্যাঙ্কিং ও সমবায় এজেন্কির মধ্যমে 
গ্রয়োজনীয় কষি-খণ পাবে । তবে একথাও অন্থীকার বরা যায় না যে, আমাদের 
খাছ্ছাশন্যে হয়ংতম্পুরতালাভে স্ব শান ও *ংগঠন-ব্যবস্থারও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে 
সমগ্টি-উন্নয়ন-আন্দোলনের মুল ভক্ষ্-ই হ'লে! কৃষিউৎপাপন বৃদ্ধি করা। স্ভেছ 
সরকাধ স্থির ববেছেন যে, সংঙ্গিষ্ট কমীদের এতবর ৮* ভাগ সময় ও শক্তি এই ভন্ষা- 
সাধনে নিয়োজিত হবে । এই জক্ষ্যসাধনের জনই কফি, সেচ, সমগ্রি-উন্নয়ন ও পণ্ড" 
পালন বিভাগগুলির মধ্যে অধিকতর যোগাযোগ সাধন একান্ত আব্শ্তক। একই 


ময়ুরাক্ষী-পরিকল্পন। ১ ৩৫, 


জমিতে বিভিন্ন সময়ে যাতে বিভিন্ন রকমের খাছ্চশশ্ত উত্পাদিত হ'তে পারে সেজন্ত 
সরকার থেকে বিশেষ চেষ্টা করা হচ্ছে । এবিষয়ে সংঙ্গিষ্ট কষকদেরও উচিত সরকারের 
সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করা। পল্লী-অঞ্চলে আমাদের এমন আবহাওয়া হুষ্টি করতে 
হবে যাতে কৃষক ও সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য অনুসারে 
থাছ্য-উৎপাদন এবং শ্রম-শিল্পের কাচামাল উৎপাদন-বুদ্ির জন্য দৃঢ় ইচ্ছ। জন্মে। 

ত্বাধীন-ভারতের সর্ধাঙ্ীণ উন্নতির জন্থই পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনার আয়োজন । 
এই বুভৎ কর্যজে সকলের দমবেত ও আন্তরিক গুচৈষ্টার গয়োজন যে কতখাঁন ত' 
বিশদভাবে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই । ত্রটি-ক্চ্যুতি সব 
কাজেই হয়; কিন্তু, সেই ত্রুটি-বিচ্যুতিকে বড় ক'রে না 
দেখে প্রতিটি ভারতবাসী যদি আজ সম্মিলিতভাবে কাঁজ করে যায় ত] হলে সাধনায়, 
একদিন সিদ্ধিলাভ হবেই। 


উপসংহার 


সম্ব্রাক্ক্ষী সলিলক্লননা 


শম্বাধীন হবার পর, জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও সমুদ্ধির জন্য ৫যে-সব' 


পরিকল্পন! গ্রহণ কর? হয়েছে তার মধ্যে কষি-বিষয়ে দেশকে স্বাবলম্বী ক'রে তোলবার' 
পরিকল্পনা শুধু অস্থতমই নয়, বিশেষ গুরুত্বপুণ । ভারতবর্ষ কৃষিগ্ধান দেশ হ'লেও 
এতকাল ধ'রে তার কৃষি-ব্যবস্থার যেমন কোনো উন্নতি হয়নি, তেমনি অগণিত 
কৃষকের অবস্থারও কোনে] উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি । 
অথচ, প্রতি বত্সর এধেশের জনসংখ)1 বুদ্ধি পাচ্ছে, তার 
উপর আছে দৈবছুবিপাকজনিত ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির 
পুনরাবৃত্তি। দেশের উৎপাদিত খাছাশশ্ডের দ্বার] ক্রমবর্ধমান দেশবাসীর অন্নসং-স্থান 
যেন দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে, তেমনি বন, শুফত1 গ্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপধয়ের হাত 
থেকে শন্তহানি ও শম্তঘাটতি রোধ করা বিপ্াট একটা সমন্ঞায় পরিণত হয়েছে। 
তাই, দেশের চিস্তানায়কের1 একদিকে যেমন (ভবে দেখলেন যে, শস্যোৎ্পাদনের' 
পরিমাণ বৃদ্ধি করতে না পারলে দেশের গ্রধান সমন্তার কোনে! সমাধান হবে না, 
অন্যদিকে তেমনি বন্টা-নিয়ন্্রণ ও জলসেচ-ব্যবস্থার সম্জুসারণের গুরুত্ব তার? উপলব্ধি, 
করলেন । দেশের নধীগুলির ভলধার1 যেভাবে বুথ নষ্ট হয়ে যায় তাকে যদি 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কাজে লাগানো যেত তাহ'লে দেশের গুভুত উন্নতি হ'ত।, 
নদীতে বাধ দিয়ে একদিকে যেমন বহুণরোধ বরা যায়, অহ্দিকে "তেমনি নদী থেকে 
খাল কেটে নিয়ে গিয়ে বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে গ্রয়োজনীয় ফেচেব ব্যবস্থা করাও সম্তুব। 
এই দব কথা চিন্তা করেই ভারত-সরকার পঞ্চবাস্গিকী-পরিব্ক্টনায় ব্ছুমুখী নদী- 
উপত্যকা-পরিবল্লানার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। “ময়ুরাক্গী-পরিব ঈন1' ও 


ভূমিকা নদী উপত্যক? 
পরি কল্পন!। 


1১৩৬ বচন।-বিতান 


সেই রকমের একটি বহুমুষী নদী-উপত্যকা-পরিকল্পনা; যদিও এই পরিকল্পনার কাজ 
হাতে নেওয়! হয় পঞ্চবাধিকী-পরিকল্পঘ| রচিত হবার তিন বছর আগেই। 
লেচ-ব্যবন্থার জন্য বছরের সব সময় নিরমিতভাবে জলদরবরাহ-লান্ের মুখ্য উদ্দেশ্য 
নিয়েই পশ্চিমবর্-সরকার এই পরিকল্পনা বূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং 
১৯৪৮-সালে হয় এই পরিকল্পনার কর্মস্চির উদ্বোধন । স্থখের কথা এই যে, সংশ্রিষ্ট 
'কর্মীদের আন্তরিক উৎসাহ ও কশতৎপরতায় নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই এই 
পরিকননাটি বাণুবে রূপায়িত হয়েছে । বিহারের দক্ষিণ- 
85518 পূর্বাঞ্চলে মশানজোড় নামক এক পার্তত্যভূমির জংকীর্ণ 
“ও পশ্চমবঙ্গ-সরকারের রর ্ 
রি প্রবেশপথে ভীম-গজণনে প্রবাহিত ময়ূরাক্ষী নদীর জলধাব! 
আজ নিয়ন্ত্রিত ও ুষ্ঠভাবেই পরিচালিত। তারই ফলে 
পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের স্বিস্তীর্ণ প্রান্তভূমি আজ উর্বর ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবার 
নুযোগ পেয়েছে । এই পরিকল্পনার মূল-উতস যদিও বিহারে অবস্থিত, তথাপি এর 
দ্বারা মুখ্যত পশ্চিমবঙ্গের বারভূম-জেলা, মুশিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ ভগ 
উপকৃত হবে ব'লে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারই এই পরিকল্পনাকে কার্ষকরী ক'রে তোলার 
সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিহারের অংশবিশেষ এর দ্বার! উপকৃত হবে বশে 
'পরিকল্পনাটিকে সার্থক ক'রে তোলার জন্য বিহার-সরকারও নানাভাবে সহযোগিতা 
করেন পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের সঙ্গে । 
বৃষ্টিধারা পুষ্ট এই পার্বত্য-শোতস্থিনী ময়ুব্রাক্ষীর উৎসমুখটি রয়েছে বিহারের 
অন্তর্গত সাওতাল-পরগনার মালভূমিতে। তারপর বক্রগতিতে অলমতল প্রস্তরাকীর্ণ 
এবং প্রাকৃতিক শোভাবিমণ্ডিত অঞ্চলের বুক বেয়ে ময়ুরাক্ষীর জলধার। নেষে এসেছে 
বীরভূম ও মুশিদাবাদ জেলার সমতলভূমিতে এবং সেখানে ১৫৪ মাইল গতিরেখায় 
'আপন অস্তিত্ব চিহ্কিত ক'রে ময়ুরাক্ষী নিজেকে বিসর্জন দিয়েছে দত্তবাটীর কাছে 
ভাগীরথীতে । মশানজোড়ের উত্তরাঞ্চলে ৭১৮ বর্গমাইল স্থান এই মঘুরাক্ষীর 
জলধারাপিঞ্চিত । বর্যাকালে এই নদীর সর্ধোচ্চ শ্রোতগতি ছিল তিনলক্ষ কিউসেক। 
চান না কিন্তু, বর্ষার পর জলপ্রবাহ ক্ষীণ হ'তে ক্ষাণতর হে 
রর পড়ত এবং ক্রমশ নদীটি যেত বিশ্তক্ষ হয়ে। মধুরাক্ষার 
একটি জলাধার বাধ | রঃ 
জলকে তাই এক বন্ধনবেষ্টনীর সাহায্যে আবদ্ধ ক'রে 
রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখ! দেয় | সেই উদ্দেশ্টেই মশানজোড়ে নিমিত হয় স্থুবৃহৎ 
একটি জলাধার-বাধ । কলগ্বো-পরিকল্পনার কর্মস্থচি অনুসারে কানাডা-সরকার এই 
বাধ-নির্ধাণের জন্য অর্থসাহায্য করেন। সেই সাহাযোর কথ! স্মরণীয় ক'রে রাখবার 
জন্ত মশানজোডের এই জলাধার-বাধের নামকরণ করা হয়--কানাডা! বাধ: । 
বীরভূম-জেলার সদর-শহর সিউড়ি থেকে ২২ মাইল উত্তর-পাশ্চমে বিহার-পশ্চিমবঙ্ 
ীমাস্তবর্া অঞ্চলে এই বাধটি নিগ্রিত হয়েছে । কংক্রীটের তৈরী এই কানাডা: 
বাধের উচ্চতা হ'লো৷ ১২৩ ফুট এবং সবচেয়ে গভীর জারগায় অর্থাৎ মূলভিত্তি থেকে 
এএবর উচ্চত। ১৫৫ ফুট । আর, ২,১৭* ফুট হ'লে! এর দের্ঘ্য। এই বাধের সাহায্যে 
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খাদের দুই পাঁশের পাহাড় ছু'টি হয়েছে সংযুক্ত এবং ২৭ বগমাইল জায়গা এক 
মনোরম বিস্তীর্ণ জলাধারে বাহুদে পরিণত ইয়েছে। এই কৃত্িম হ্রদের চারদিকে 
রয়েছে হরিণ, ভালুক ও বুনে! পাখির আড্ডা, দেই «জে রয়েছে সবুজ পাহাড়ের 
শ্রেণী আব স্থগভীর বনভূমি। এই জলাধার-বাধটিই হ'লে? মঘুরাক্ষী-পরিকল্পনার 
গধান অঙ্গ । এই বাধের রেডিয়েল-গেটগুলি দিক্কেই নিয়স্িত হচ্ছে বন্বার উদ্বত্ত 
জলরাশি, আর তিনটি উচ্চমান্রা ও তিন্টি নিজ়-যাত্রায় আইস্গেটের সাহায্যে 
জলাধার থেকে জল সরবরাহ বরা হচ্ছে জ্চেকাভের জনা। বাধের উপরে ঠতরি 
কর! হয়েছে যাতায়াতের উপযোগী প্রশল্ত একটি কংজ্রীটের সেতু । 

এই সেচ-পরিকল্পনার মূল-বাধটি নিমিত হয়েছে- সিউডি শহর থেকে ছু" মাইল 
দূরবর্তী তিলপাঁভায়। ১,০১৩ ফুট দীর্ঘ এই ক্তুবীধটির নাম-_তিলপাভা-বারাজ? | 
সেচের জল স্নিয়ন্ধ্িত উপায়ে সরবরাহ বরার উদ্দেশেই এই বীধটি নিমিত হয় । 
এই বাধ তৈরির কাজ শুরু হয় ১৯৪৮-সালে, আর শেষ হয় ১৯৫১-সালের জুন মাসে। 
খরচ পড়ে ১২২ কোটি টাক1। ভিলপাড়াবারাজের জলভাগারের পরিমাপ ভূলে! 
১,২৩৯ বগমাইল, আর, ভলৈর সবোৌচ্চ শ্বোতগতি হলো ২৯ লক্ষ কিউসেকের 
উপর | কাঁধটি পনেরুটি অংশে বিভক্ত এবং €তিটি অংশের দের্ঘয হলো ষাট ফুট 
কারে । তাছাড? খালের ভল ভরব্রাহের উদ্দেশ্যে তর যেচাকটি সেতুবাধ ব! 
বারাজ নিমিত হয়েছে, সেগুলি হ'লে “বক্রেশ্বর-বারাজ? 
'কোপাই-বারাজ,, "দ্বারকা-বারাজ, ও 'ব্রাহ্মণী-বারাজ?। 458 
মযুরাক্ষী-নদীর উপরে যেমন দেওয়া হয়েছে তিলপণডা-বারাজ, সেইরকম তার যুল' 
খালটির উপরে নিষিত হয়েছে বত্রেম্ধর বারাজ। এই বাধের দৈর্ঘ্য হলো ৩০০ ফুট, 
এবং এর অববাহিকাঁঅঞ্চলের পরিমাপ হজে! ৪৮৮ বর্গমাইল । এই বাধ তৈত্রি 
করতে খরচ পডেছে সাডে আট লাখ টাকার উপর । কোপাই বা কোপবতী 
নদীটি হ'লে! বীরভূম-জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলের জলনিকাশের একটি প্রধান 
গুবাহ। ময়ুরাক্ষীর দক্ষিণপাড়ের খালগুলিতে জলসরব্রাহের জন্য যে সব ব্যবস্থা 
করতে হয়েছে ভার মধ্যে এই কোপাই-বারাভটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী । কোপাই- 
সেতুবাধের জলভাগারের পরিমাপ হলো ৮২ বগমাইল । এই বীধটি তেরি করতে 
যে অর্থব্যয় হয়েছে তার পরিমাণ হবে পঁচিশ লক্ষ টাকারও বেশি। খারকা-স্তেবাধটি, 
মিঠিত হয়েছে ময়ুরাক্ষীর উত্তর পাড়ে একটি ছোট নদী দ্বারকার উপর। তার 
জলভাগারের পরিমাপ হলো ১১৭ বর্গমাইল । দ্বারকা নদীটি ছোটনাগপুরের 
পাহাড় থেকে বেরিয়ে মোটামুটিভাবে ময়ুরাক্ষীর সমাস্তরাল োতেই প্রবাহিত। এই 
নদীর উপরক্ষার সেতুবাধটি তৈর্সি হয়েছে প্রায় আঠাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। ময়ুরাক্ষীর 
উত্তরভাগে গবহমান ব্রাঙ্ণী-নদীর উপরে যে ড্তুবাধটি দেওয়া হয়েছে সেটি তৈরি 
করতে খরচ পড়েছে চৌত্রিশ লক্ষ টাকার মতো । ব্রাঙ্মণী-স্তুবাধের গুলভাগ্ডারের 
পরিমাপ হ'লে! ২৫৯ বর্গমাইল । ময়ুরান্মী-পরিবল্পনার অন্তর্গত “কানাডা ব1 
মঙ্খানজোড় জলাধার-বীধ+ এবং উল্লিখিত চারটি ঝাঁরাজ বা সেতুবাধ ছাড়া, আর: 
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একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে চন্দ্রভাগার পাক জলনালীটি তৈরি করে। 
মযূরাক্ষীর দক্ষিণতীর থেকে কেটে বার করা প্রধান খালটি যেখানে চন্দ্রভাগ! নদীকে 
আডাআড়িভাবে অতিক্রম করেছে সেইখানেই নিখিত হয়েছে এই পাকা-জলনালীটি 
€আযাকুইডাক্ট )। বাইশ ফুট চওড়া একটি রাজপথ-সেতৃও নিখিত হয়েছে এর উপরে । 
ফলে, এই জলনালীটি তেরি করতে খরচ পড়েছে প্রায় উনিশ লক্ষ টাকা । সামগ্রিক- 
ভাবে ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনার জন্ত যে-টাক! ব্যয় কর হয়েছে তার পরিমাণ যোল কোটি 
টাকার কিছু বেশি । 
ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনাটিকে একটি বিবিধ-উদ্দেশ্ঠসাধক পরিকল্পনা ব'লেই অভিহিত 
করাযায়। কারণ, এই পরিকল্পনার দ্বার শুধু যে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও জলসেচের ব্যবস্থা 
ৃ হয়েছে তা নয়, বিদ্যুতশক্তি-উতপাদনের ব্যবস্থাও হয়েছে। 
বিবিধ উদ্দেগ্তসাধক: নর 
পরিকর: বি ক্ারী-কে্র মশানজোড়ের মূল জলাধার-বাধেই নিমিত হয়েছে একটি 
জলবিদ্যুতৎ-সঙ্শারী কেন্দ্র । চারহাজার কিলোওআট বিছু)২- 
শক্তির উপাদনক্ষমতাবিশিষ্টঠ এই কেন্দ্র থেকে আপাতত ছৃ"হাঙজার কিলোওআট 
বিছ্যুতৎশক্তি সরবরাহ করবার ব্যবস্থা হয়েছে এবং পরে প্রয়োজন অন্ছলারে এই 
সরবরাহের পরিমাণ বাড়ানো হবে। এই বিহ্যৎশক্তি প্রধানত গ্রাম ও শহরের 
'বৈদ্যুতিকরণ, সেচকাঞ ও শিকল্প-সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত হচ্ছে । ১৯৫১-৫৩ 
সালের মধ্যে কানাডা থেকে গম আমদানির জন্য যে-অর্থ পরিশোধ কর] হয়েছিল, 
এই বিদ্যুৎসঞ্চারী-কেন্দ্রের জন্য কানাভা-দসরকার তা! পৃথক ক'রে রাখেন এবং সেই 
অর্থ দিয়েই পরে বিদ্যুতৎ-উতপাদনের বিভিন্ন সরঞ্জাম কেনা হয়। 
ময়ুরাক্ষী-পরিকল্পনার কার্ধকরী হওয়ার ফলে সেচের যে-সব স্থবিধ1 পাওয়1 গেছে 
কির উন্নতিতে তাই হ'লে! প্রধান লাভ। তিলপাড়া-বারাজের ছুই পাশের ছু'টি 
মূল খাল দিয়ে প্রথম জলধার। প্রবাহিত হয় ১৯৫১-সালের জুলাই মাসে । এতে 
ক'রে এখন খারিপ-মরস্থমে বীরভূম, বর্ধমান ও মুশিদাবাদের ৬ লক্ষ একর জমিতে 
রবি-কললের মরস্থমে ১ লক্ষ ২* হাজার একর জমিতে জলসেচন কর] যায়। 
আর এর ফলে অতিরিক্ত যে ফসল উৎপাদিত হচ্ছে টাকার অস্ষে তান্র মৃঙ্গ্য হবে প্রায় 
সওয়! আটকোটি টাক1। পশ্চিমবঙ্গের এই উপকার ছাড়া, 
৭ 7 কানাডা-বাধ বিহারের অংশ-বিশেষকেও উপকৃত করছে। 
উপমংহার কানাডা-বাধের একটি খালের সাহায্যে বিহারের সীওতাল 
পরগনায় খারিপ-মরস্থমে কুড়ি হাজার একর এবং রবি 
ফসলের মবস্থমে পচ হাজার একর জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা হয়েছে । ময়ুরাক্ষা- 
পরিকল্পনার যূল খাল ও তার শাখাগুলির যোট দৈর্ঘ্য হ'লো৷ ২৪৪ মাইল এবং 
প্রশাখাগুলির দের্ঘ্য প্রায় ৫৯০ মাইল। এই পরিকল্পনার সেচ-ব্যবস্থায় ও জমিতে 
ভালো সার দেবার ফলে দেখা গেছে যে, প্রতি একরে এখন অতিরিক্ত প্রান ১৪ হণ 
বেশ ধান উৎপাদিত তচ্ছে। এ থেকেই ময়ুরাক্ষী-পরিকল্পনার সার্থকতা উপলক্কি 
করা যায়। 


ল্াামোকিব্র-উপভ্যক্া-পন্িক্র্ন্ন 


দামোদর-নদ বিহারের পালামৌ পবত থেকে উংসারিত হয়ে দক্ষিণ-পৃব পথে 
১৮০ মাইল প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবাংলার সমতলভূমিতে এসে প্রবেশ করেছে] 
তারপর, কলকাতা থেকে প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণে স্গলি নদাতে গিয়ে মিশেছে। 
্বরণাতীত কাল থেকে বাংলার নরনারা দেখে এসেছে এর কষদ্রমৃতি, বর্ার জলে 
উচ্দুপিত দামোদবের বুকে যখন ভগ্মাবহ প্লাবন জেগেছে ূ 
ভূমিক।--দামোদরের 
শঙ্কাকুল নরনারী তখন আত্মরক্ষার জহ্ প্রার্থনা জানিয়েছে ৮ 
ঈশ্বরের কাছে | একে পাবত্য নদী তার উপরে বালির 
আনাগোনা বেশি $ দামোদরের গভীরতা তাই কম। বধাকালে বেশি বুষ্টি হলেই 
ধামোদরে বান ডাকে, উত্তাল তরপ্রমালায় দুই কুল প্রাখিত হয়ে জমি ডুবে যায়, 
ক্ষেতের ফসল ক্ষেতেই নষ্ট হয়, ঘরবাড়ি ধ্বসে পড়ে, ছংখ-ছুদশার আর সীমা থাকে না। 
সরকারী নথিপন্কে যেসব বিবরণ পাওয়া যায়, ত। থেকেই জানা যায় যে, ১৭৩০ সাল 
থেকে কয়েক বৎসরের ব্যবধানে ধিভিন্ন আয়তনের বন্তা হয়েছে দামোদরে । তার 
মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে সাংঘাতিক বন্যা হয়েছিল ১৯৪৩-সালে। সেই বন্যায় গ্রাণড ট্রাঙ্ক 
রোডের বহু জায়গা ভেডে যায়ঃ বড় বড় রেলপুণ ভেপে যায় আোতের মুখে, ভারতের 
অন্যান্য স্থান থেকে কলকাতায় আসা-যাওয়ার পথ যায় বদ্ধ হয়ে। বিশেষত, দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের এক সংকট সময়ে দেশরক্ষার ব্যবস্থা পযন্ত বিপধন্ত হয়ে যায়। 
অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে দামোধরে বন্যার প্রতিরোধের প্রথম চেষ্টা 
হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় থেকে পরবর্তী ছু'শ বছরের মধ্যে অনেক চেষ্টা করা 
হ'লেও কোন ব্যবস্থা শেষ পষন্ত কাধকরী হ্য়নি। অবশেষে দেশ স্বাধীন হবার 
পর) দামোদরের উন্মত্ত এলধারাকে সংযত ক'রে দেশের ও দশের কল্যাণকর কাজে 
শাগাবার জন্য বদ্ধপরিকর হন ভারত-সরকার | দামোদরের প্লাবন-সমশ্যাটিকে 
চরদিনের মত সমাধান করতে কৃতসংকল্প হয়ে ভারত- 
সরকার মিঃ ডব্লিউ এল্‌ তুরডুইন নামে আমেরিকার পরিকল্পনার সুচনা ও 
এক বিশেষজ্ঞ ইপ্রিনীয়ারকে নিষুত্ত করেন। তিনি সমগ্র 0025 
দামোদ্বরের-উপত্যকাকে একক ধ'রে বিস্তীর্ণ এই অঞ্চলের এককালান উন্নয়নের যে 
ধশডা-পরিকল্পনা রচন! করেন তা৷ থেকেই দামোধগ-উপত্যকা পরিকনননা'-র উৎপত্তি। 
ঠানত-সরকার মিঃ তুরডুইনের প্রস্তাবিত পরিকল্ননাটিকে কাধকরী করার জন্ত 
»|মেপ্রিকায় সুবিখ্যাত “টেনেশী ভ্যালি অথবিটি'র কতকট] অন্চকরণে পাামোদর 
শালি কর্পোরেশন? ( বা] "ডি, ভি. পি.) নামে একটি সংস্থা গঠন করেন ১৯৪৮-সালের 
লাই মাসে। সেই সংস্থা পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মস্থচিকে যেভাবে বাস্তব রূপ 
দক্রেছেন বা দিতে চলেছেন ত1 থেকেই সমগ্র দামোদর-উপত্যকার চিরস্তন রূপ আজ 
বাট এক পরিবর্তনের সন্মুখান। দামোধর-উপত্যকায় আজ যেন বন্্রবিজ্ঞনের 


১৪০ রচনা-বিতান 


এক মহাকাব্য রচিত হ'তে চলেছে । ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে আর এই ধবরুনের কোনো 
বনুউদ্দেশ্থসাধক নদী-উপত্যকা-পরিকল্পনাকে বাঙ্ুব রূপ দেবার চেষ্টা হয়নি । যে- 
তিনটি মুখ্য উদ্দেশ্ নিয়ে এই পরিকল্পনা রচিত হয় তা হ'লো-বন্যা-নিয়ন্ত্র, বিদ্যুৎ- 
শক্তি-উৎপাদন, আর বিভিন্ন খাল কেটে নৌ-চলাচল ও কষিজমিতে সেচের ব্যবস্থ। 
করা। সেদিক থেকে দামোদর-পরিবল্পনা যে দেশের আর্থনীতিক বনিয়াদ সুদ্ট 
করে তোলবার অন্ততম সহায়ক হয়েছে তা বলাই বাহুল্য । ূ 
দশলক্ষ কিউসেক পরিমাপের এবটি কল্পিত বন গ্রতিরোধ করতে যা যা দরকাক্ 
তাকেই হিসাবের ভিদ্ভিস্বক্প ধ'রে পরিকঞ্চনা করা হয়েছিল যে, তিলাইয়, দেওলবা 
ও মাইথন (দ্বামোদর-শাখা বরাকর নদের উপর), বেরম়ো, আয়ার ও সোনাল]গ॥ 
(দামোদর-নদের উপরে ) এবং বোকারে! ও কোনার-নদের উপর সবন্ুদ্ধ আটটি 
বাধ তেরি করা হবে। আর, স্কগুলির সঙ্গে থাকবে জলবিদ্যুতৎ-উৎ্পাদমহন্ট্ ব। 
হাইডেল। তাছাড়া থাকবে চিলমার দশিণে একটি বারাজ, হাইডেলের জন্ক; 
বেরমোতে একটি নীচু বাধ, আর দেড়লক্ষ কিলোওআটের একটি তাপজ বিছ্যুৎকেন্র । 
পরিকল্পনায় এপ্রস্থাবও ছিল যে সবস্থদ্ধ ৪৭ লক্ষ একর 


পরিকল্পনার (বডিত্ন ফুট পরিমাপের একটি নিয়ন্ত্রিত জলাধাব্ব তৈত্সি কর] হবে, 
প্রদষ্তাব- তিনটি সরকারে ও 
সম্মিলিত প্রচেষ্টা ৭'৬ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে যাতে সেচ দেওয়] 


যায় সেজন্য করতে হবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, আর তিন লক্ষ 
কিলোওআট পধস্ত বিছ্যুৎ্শক্তি যাতে উৎপাদন কর] যায় সেভন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা 
অবলঘন। মিঃ ভূরডুইন প্রস্তাবিত নৌ-চলচল-ব্যবস্থা এবং উপত্যকার বাভন্ন 
অঞ্চলে জল-গরবরাহও পরিকল্পনার অস্তৃতুক্ত হয়। গুথমে মনে করা হয়েছিল যে, 
সমগ্র পরিকল্পনাটিকে কার্যকরী ক'রে তুলতে খরচ পডবে প্রায় ৫৫ কোটি টাকা । কিন্ত, 
সর্বশেষ হিসাব থেকে অন্গমিত হয় যে পরিবল্পনার কাজ শেষ করতে প্রায় ৯৬ কোটি 
টাকা ব্যয়িত হবে। এই নদী-উপত্যকা পরিবল্পনাটি তিন্টি সরকারের সম্মিলিত 
প্রচেষ্টা_ভারতের কেন্দ্রীয়-সরকার, আর যে-ছুটি অঙ্গরাজ্য এই পরিককনা দ্বার! 
উপকৃত হবে সেই বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সরকার এই মহতী প্রচেষ্টার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । 
বিশেষজ্ঞরা বলেন, দামোদর-উপত্)কা পরিবল্লনাব কাজ তম্পূর্ণ হ'লে গুথম বৎরেই 
সরকারের আয় হবে মোট খরচের *তবর] ছয় ভাগ । অথচ, আমেরিকার বিখ্যাত 
টেনেসী-উপত্যক1 পরিধল্পনার কাজ শেষ হওয়ার উনিশ বছর পরেও নাকি ঘোট 
খরচের মাত্র শতকরা চার ভাগ আয় হচ্ছে প্রতি বছর । সোদ্দক থেকে বিচার ক'রে 
দেখলে দামোদর-উপত্যক1 পরিবল্পনার সাথকতা ও গুরুত্ব যে কতখানি তা সহভেই 
ধোঝা যাবে. 

তিলাইয়া, কোনার, মাইথ্ন ও পাঞ্চেটহিলে একটি ক'রে কাধ-নিমাণ 
বধোকারোতে একট তাপজ-বিদ্যুৎবেন্ত্র স্থাপন, প্রায় পীচশ মাইল ১৩২ 
ফ্িলোভোণ্টের বিদ্যুৎপবিবহণ লাইন তৈরি, গুয়েজনীয় হুইচ ও রিসিভিং স্টেশন 
সকাল, দুর্গাপুরে একটি সেতুবাধ বা বাঝাজ নিগাণ এবং তৎসংক্রাস্ত শাখা প্রশাথ! 


দামোদর উপত্যকা-পরিকল্পন' ১৪১ 


সমেত ১১,৫৬৪ মাইল দীর্ঘ সেচখাল কাটার সংকল্প নিয়ে প্রথম পধারের কাজ শুর 
হয়। তিলাইয়া-বাধটি নিমিত হয়েছে দাযোদরের উপনদ বরাকরের উপর | এর সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছে একটি জলবিছ্যু২-উতৎ্পাদনযন্ত্র। আগাগোড়া 
কংক্রীটের তৈরী এই বাধের নিমাণ-কাজ শুরু হয় ১৯৫০- 
সালের জানহুআরি মাসে এবং ১৯৫৩-সালের ফ্রেক্রআরি 
মাসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহর এই বাধ ও সংলগ্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রের উদ্বোধন করলে 
পরিকল্পনার একটি বাস্তবরূপ আমর] প্রত্যক্ষ করি । দুর্গাপুর-বারাজের ও তার 
সংলগ্ন খালগুলিতে সেচের প্রয়োজনে সার! বছর জল রাখবার জন্তা যে-পরিমাণ 
জলের প্রয়োজন তা সরবরাহ করা হচ্ছে এই তিলাইয়া-বাধ থেকেই । এখানকার 
নিদ্যুৎউত্পাদনকেন্ছে যে-বিহ্যৎ উৎপাপধিত ভচ্ছে তা প্রথম সব্রধরাহ করা হয় বিহারের 
কোডারম! ও হাজান্বিবাগ শহর এবং নিকটবততী অভ্্রধনিঞ্জলিতে । পরে আরও 
অনেক অভ্রখনি, আশেপাশের গ্রাম ও ছোট ছোট শহরে এই বিগ্যৎকেন্জ থেকে 
বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় । পুরনো কোডাবমা-সিংগ্রাওন সডণ্চ এই বাধের 
পিছনকার জলাধ[রে ডুবে যাওয়ার তার জায়গায় পাটনা-রাচ? হা।খনাল হাইওয়ে ব। 
জাতীয় রাজপথের সঙ্গে যুক্ত করে সাতমাইল দীর্ঘ একটি নতুন প্রাস্তা ও ৫৫০ ফুট 
দীর্ঘ একটি সেতৃও নিমিত হয়েছে ডি. ভি. লি. দ্বারা । তিলাইয়া বাধের সঞ্চিত- 
জলরাশি থেকে এখন প্রা একলক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থ। কর] হয়েছে। 
কোনারে যে-বাধটি দেওয়া হয়েছে সেটি দামোদরের সঙ্গে কোনার-নদের সংযোগস্থলে 
২৩ মাইল উজানে কোনাব্-নদ্ের উপর নিগ্িত। এই বাধের জলাধানে যে জল 
সঞ্চয় করার ব্যবস্থা হয়েছে তার দ্বারা আরও একলক্ষ একর জমিতে সেচ দেওয়া 
চলবে । এই বাধ প্রধানত তিনটি উদ্দেশ্য নিদ্ধ করেছে-_হুগাপুরের খালগুলিতে জল 
সরবরাহ ক'রে উপত্যকার নিয্মভাগে সাব বছর সেচের ব্যবস্থা, জলবিছ্ু/ৎ উত্পাদন, 
আর বোকারোর তাপবিছ্যৎ-উত্পাদনযন্্ব শীতল করার জন্য প্রয়োজনীয় জলসরবরাহ । 
কোনার-বাধের বেশিষ্ট্য হ'লে! এই যে, এর মাঝের অংশে আছে নদীগভে কয়েকটি 
দরজাযুক্ত কংক্রীটের গ্রাভিটি-টাইপ ম্পিলওয়ে, যার উপর ধিয়ে জল উপচে পড়ছে, 
আর দু'পাশে রয়েছে মাটির তৈরী বাধ । ১৯৫০-সীলের অক্টোবর মাসে এই বাধ 
তৈরির কাজ শুক হয়, আর শেষ করতে সময় লাগে প্রায় চার বছর। এখানে যে 
জলবিদ্যুৎ-উত্পাদনকেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে তার জন্য হাইডেল-যন্ত্র বসানোর জঙ্য 
সাত মাইল দীর্ঘ একটি “সুড়ঙ্গ তৈরি করত্তে হয়। এ থেকেই এই কাজের বিরাটত্ব 
উপলব্ধি করা যেতে পারে । দামোদর-পরিকল্পনার প্রথম পধায়ের তৃতীয় বাধ হ'লো। 
মাইথন-বাধ | এর কিছু অংশ তরি হয়েছে কংক্রীট দিয়ে আর বাকী অংশ মাটির । 
বন্বানিরোধ ও সেচশক্তিসম্পন্ন এই বাধের উচ্চতা হয়েছে ১৬২ ফুট, আর টদর্্যে এটি 
যোল হাজার ফুটের মতো । এই বাধের পিছনে যে কৃত্রিম হ্ুদটি তরি হয়েছে 
তাতে জল সংরশিত হচ্ছে প্রায় এক লক্ষ একর ফুট । মাইথনের এই বাধে ভূগর্ভে 
যাট হাজার কিলোওআট শক্তিসম্পন্ন যে বিদ্যুৎ-উত্পাঁদন যন্ত্রবসাঁনে1 হয়েছে তা 


ব. বি. ২খ--২২ 


বি হন কর্মনুচির 
বাস্তব ক্বপায়ণ 


১৪২ বচন1-বিতান 


থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে প্রধানত আলানসোল, চিত্তরপ্তন প্রস্তুতি এলাকার 
দামোদর-পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের সর্ববৃহৎ বাধ হলো পাঞ্চেটহিল বাধ | দামোদর- 
বরাকরের সঙ্গমস্থলের প্রায় তিন মাইল উজানে দামোদরের উপরে এই বাধটি নিষ্জিত 
হয়েছে । এটিও কতকটা কংক্রীটের এবং কতকটা মাটি দিয়ে তৈরী। উচ্চতায় 
এটি ১৩৪ ফুট, কিন্তু দৈর্ঘ্যে ২২,১১৫ ফুট | প্রাথমিক পর্যায়ে এর সঙ্গে ৪০ হাজার 
কিলোওআটের একটি জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্রও স্থাপিত হয়েছে । আজ পযস্থ 
দামোদর-নদে সবচেয়ে সাংঘাতিক যে-সব বন্ত1 হয়ে গেছে উপত্যকার নিয় অংখে 
সেই পরিমাপের বন্া পাঞ্চেটহিল-বাঁধ ও মাইথন-বাধ সম্পূর্ণ রোধ করতে পারবে 
বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। দুর্গাপুরে নিমিত সেতুবাধটি এবং বোকারোতে 
স্থাপিত তাপজ-বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রটি দামোদর-উপত্যক1 পরিকল্পনার অন্য দুটি 
উল্লেখযোগ্য অবদান | পরিকল্পনার অন্যান যে-সব কাজ হাতে নেওয়! হয়েছে সেগুলি 
সম্পূর্ণ হ'তে এখনও কয়েক বছর লাগবে । তবে আশা করা যায় যে, তৃতীয় 
পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনাকালের মধ্যেই এই নদী-উপত্যকা-পরিকল্পনার অসমাপ্ত কর্মস্থচি 
সম্পূর্ণতা লাভ করবে। 
দামোদর-পরিকল্পনার বিরাটত্ব যে কতখানি, আর তার আনুষঙ্গিক নানা শাখা- 
পরিকল্পনাই বা কতট] বিন্ময়কর, তা বোঝ] যায় এই সব ব্যাপারের প্রকৃত তথ্য 
জানলে। প্রশাসনিক ক্রটি-বিচ্যুতি হয়তো আছে, অনভিজ্ঞতা বাঁ অসতর্কতার 
ফলে হয়তো কয়েক ক্ষেত্রে অর্থেরও অপচয় হয়েছে, 
উপসংহার কিন্তু তা সত্বেও এ কথ! অস্বীকার করার উপায় নেই যে, 
বৃহৎ ব্যাপারে হাত দেওয়ার মতো শক্তি ও সাহস ভারতবাসীর আছে । বন্থ- 
উদ্দেশ্বসাধক এই পরিকল্পনাটিকে কার্যকরী ক'রে তুলতে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার, অফিসার 
ও শ্রমিকেরা যেভাবে বছবের পর বছর পরিশ্রম ক'রে চলেছেন নিঃসন্দেহে তা 
আমাদের শ্লাঘার বিষয়। এই পরিকল্পনা আজ সামগ্রিকভাবে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ 
করার পথে। এর ফলে শুধু যে বন্তানিরোধ, বিদ্যুৎশক্তি-উৎপাদন, নৌ-চলাচল ও 
সেচের ব্যবস্থা! হচ্ছে তাই নয়, বিভিন্ন শিল্প-সংস্থাও আজ স্থাপিত হচ্ছে দ্ামোদর- 
উপত্যকায়। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বোকারোর তাপজ-বিদ্যুৎ 
উৎপাদন-কেন্দ্রটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিদ্যুৎকেন্দ্র । একদিন যে 
দামোদর ছিল সর্বনাশের প্রতিমৃতি, কৃষকের “দুঃখের নদী”, আজ সেই দামোদর মুখ 
ও সমৃদ্ধির রূপ নিয়ে ফুটে উঠছে সকলের চোখের লামনে। স্ুনিয়ন্ত্রিত দামোদর আরজ 
দেশের আর্থনীতিক উন্নতির জন্য তার জলধারাকে যেভাবে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছে 
ভবিষ্যৎ জাতি সেজন্য তার নিকট চিরককৃতজ্ঞ থাকবে । 


চওক্াল্রণ্য শক্রিকজরক্না 


রামায়ণ ধার! পড়েছেন দণ্ডকারণ্য নামটি তাদের কাছে অজানা নয় । বনবাস- 


যাপনের সময় শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে যখন দণ্ডকারণ্যে যান তখনকার 
বর্ন। দিতে গিয়ে কবি কৃত্তিবাস লিখেছেন-- 


“মুনির চরণে রাম করিয়া গ্রণতি। 
দ্বগডক-কানন-মধ্যে করিলেন গতি ॥ 
আগে যান রঘুনাথ, পশ্চাৎ লক্ষণ । 
জনক-তনয়! মধ্যে কি শোভা! তখন ॥ 
ফল-পুষ্প দেখেন গদ্ধেতে আমোদিত। 
মযুরীর কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত ॥ 


ভূমিকা--রামায়ণে 
বর্ণিত দণ্ডকারণ্য 


রম্য জল রম্য ফল মধুর সস্বাদ। 
আহার করিয়] দূরে গেল অবসাদ |” 


অথাৎ, সে-যুগে দণ্ডকারণ্য ছিল একটি রম্যস্থান ; নিসর্গপ্রকৃতির রমণীয় পরিবেশে 
বনবাসের কষ্টও যেন ভুলে যেত মানুষ। কৃত্তিবাসের বর্ণনায় এ-কথারও উল্লেখ 
আছে যে, তপশ্চর্ধার জন্য বহু মুনি দণ্ডকারণো গিয়ে বাদ করতেন। রামায়ণ- 
যুগের সেই দপ্তকারণ্য আজও রয়েছে, কিন্তু তার পৌরাণিক-রূপটি আর নেই। 
বর্তমান দণ্ডকারণ্যে যেখানে বুলডোজারের সাহায্যে জমি চাষ হয়, ট্রাকটরের 
সাহায্যে নতুন অনাবাদী জমিকে যেখানে আবাদযোগয ক'রে তোলা! হচ্ছে, বাস্তবে 
দে দণ্ডকারণ্য নিশ্চয়ই অরণ্য নয়, আর বলবাসেরও অনুপযুক্ত নয়। অ্রেতাযুগে 
শরামচন্ত্র যে-দণ্ডকারণ্যে বন্যপণ্ড ও রাক্ষল পরিবেশে বনবাসের দীর্ঘদিন অতিবাহিত 
করেছিলেন, কলিযুগে সেই দণ্ডকারণ্যেই পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত অসংখ্য উহ্াস্ত 
নরনারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে। উদ্বাস্ত নরনারীর পক্ষে এটা কিন্তু বনবাসযাত্রা 
শয়, অপূর্ব এক প্রাক্কৃতিক পরিবেশে নতুন এক বাঙালী-উপনিবেশ গ'ড়ে ভোলার 
হযোগ। 

আধুনিকক!লের দগ্ডকাবণ্যের আয়তন প্রায় আশি হাজার বর্গমাইল । মধ্য- 
প্রদেশের দৃক্ষিণাংশ, উড়িগ্যার পশ্চিমাংশ এবং অন্ব-রাজ্যের উত্তরাঞ্চল দগ্ুকাকণ্য- 
সীমানার মধ্যে পডে। সুবি্ূত এই অঞ্চলে বনভূমি যেমন আছে, তেমনি আছে 
পাহাড়, নদনদী ও সমতল জমি। ভারতবর্ষে এত জায়গা থাকতে উদবান্ত-পুনর্বামনের 

॥ সরকার কেন শেষ পর্যন্ত বেছে বেছে দণ্ডকারণ্যকেই ঠিক করলেন, সেপ্্র্ 
|থ্নেকের মনেই উঠতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে ধার1 উদ্ধান্ত হয়ে এসেছেন তাদের 
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মধ্যে এমন অনেকে আছেন ধার হয়তে| দেশবিভাগ না হলে কোনদিনই নিজেদের 
জমিজমা ও ভিটেমাটি ত্যাগ করে কোথাও যেতেন না। আর্থনীভিক কারণেই 
হোক বা অন্ত যে-কোনো কারণেই হোক সেই ভিটেমাটির 
পুনর্বাসনের জল্য মায়া কাটিয়ে উদ্বান্তর1 একবার যখন দেশত্যাগ করেছেন 
বকা তি তখন তাদের একথা ভেবে দেখতে হবে যে, কোথার 
বসবাস করলে তাদের আর্থনীতিক তথা বৈষয়িক পুনর্বাসন লুষ্টভাবে সম্ভব । পশ্চি 
বাংলায় স্থাযিভাবে বসবাস করার সুবিধা আছে কিনা সেইটি সকলের আগে ভে 
দেখতে হবে। দেশবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের যে-আয়তন হয়েছে দে. 
তুলনায় এখানকার জনবসতি যে খুব ঘন সে-কথা কারও অজানা নয়। 'এঠ 
জনসংখ্যার উপরে আবার উদ্বাত্ত-জনসংখ্যার চাঁপ। এ-পধন্ত প্রায় ৩২ লক্ষ উদ্বা 
নরনারী এসেছেন পশ্চিমবঙ্ছে। গত দ্শবছরে রাজ্য-সরকার ও উদ্বাস্তর্দের যে;ৎ 
প্রচেষ্টার ফলে এই ৩২-লক্ষ উদ্বাস্তদের মধ্যে অনেকেরই মাথা গৌজবার মতো! জায়গ 
এ-রাজ্যে সংগৃহীত হয়েছে সত্য | কিন্তু, উপযুক্ত জমি ও কর্মসংস্থানের স্রযোগ-স্থবিধ?ত 
অভাবে বহু উদ্বাস্তকে পাঠাতে হয়েছে উভিয্যা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, আন্দান।ণ 
মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও সৌবাস্ট্রে। তা সত্বেও, এখনও সরকারী শিবিরগুলিত 
২৩ হাজারেরও বেশী উদ্বাস্ত-পরিবার রয়েছেন এবং তাদের মধ্যে প্রায় ১৮-হাজা, 
পরিবারই কৃষিজীবী। তাছাড়া, সরকারী আবাসিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ষে সব উদ্বাঃ 
রয়েছেন তাদের সংখ্য। হবে প্রায় ৪১-হাজার | কাজেই রাজ্যের বাইরে এমন কোনে 
জায়গায় এই সব উদ্বাস্তদের পাঠাতে হবে যাতে করে ভার] সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসি $ 
হতে পারেন। সেই কথা চিস্তা করেই ভারতের কেন্দ্রীয়-সরকার উদ্বাস্ত- 
পুনর্বাসনের জন্য দণ্ডকারণ্য-এলাকা নির্বাচিত করেন। কারণ, এখানে এমন 
কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা আছে যেগুলি পূর্ববঙ্গের উদ্বান্তদের, বিশেষ ক'রে কৃবিজীব' 
ও কারিগর-শ্রেণীর উদ্বাস্তদের, পুনর্বাসনের পক্ষে বিশেষ অন্থকুল। প্রথমত 
দণ্ডকারণ্যের আবহাওয়া পশ্চিমবর্জের আবহাওয়ার সঙ্গে অনেকটা সামপ্রস্তপূর্। 
দ্বিতীয়ত, দণ্ডকারণ্যের জলবায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর এবং কৃষিকার্ষের উপযোগী জমিও 
সেখানে প্রচুর রয়েছে । পশ্চিমবঙ্গে বছরে ৪৫” ইঞ্চি থেকে ৭৪” ইঞ্চি বুিপাত হয়। 
দ্ণ্ডকারণ্য অঞ্চলেও বছবে গড়পড়ত। বুষ্টিপাত হয় ৫০” ইঞ্চি থেকে ৭০” ইঞ্চি! 
কাজেই, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ফলে দণ্ডকারণ্য-এলাকার় যে-পরিবেশের স্থষ্টি হবে 
তা পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্ত পরিকল্পনাগুলির পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক । দণ্ডকারণ্য- 
পরিকল্পনারচয়িতারা একথাও মনে করেন যে, যে-সব উদ্বাস্ত পরিবার, বিহার, 
উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান বা সৌরাষ্ট্রের পরিবেশে নিজেদের ঠিক খাপ খাওয়াতে 
পারেননি, তান্দের কাছেও দণডকারণ্য অপছন্দের হবে না 
দ্ণ্ডকারণ্যের সব এলাকাই কিন্তু ঠিক একই রকমের নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে 
উদ্বাতস্ত-পুনর্বাসনের পক্ষে ফরাসর্গীও অঞ্চলটি সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। কারণ, সেই 
এলাকাটি সমতল, এবং চাষবাসের কিছু কিছু চিহ্ৃও আছে সেখানে ! এ-এলাকায় 
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আটটি আদর্শ গ্রাম শ্বাপনের এক পরিকল্পনাও করেছেন দণ্ডকারণ্য-কতৃপক্ষ । তাছাড়া 
এসব গ্রামে যে-সব উদ্বান্ত-পরিবার এসে বসবাস করছেন, তার? যাতে নিয়মিত 
উপার্জনের সুবিধা পান, সেজন্য একটি বহুমুখী-খামার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাও করা৷ হয়েছে। 
এর পরে কুণ্তার্গাও, জগদলপুর ও কোরাপুট। কুপ্ডাগাও 
একটি তহশীল এলাকা । আর, জগদলপুর হলো ছোট- পুনর্বামনের উপযোগী 
খাটে! একটি শহর । ছোট হলেও, শহরটি সুন্দর এবং দণ্তকারপ্যের বিভি্ 
তার বাস্তাঘাটও ভালো । বিভিন্ন আম্কুণ্ধের চমংকার ্ী 
পরিবেশ স্ুষ্টি হয়েছে জগদ পপুরের বিভিন্ন এল|কায়। কোরাপুটও একটি শহরাঞ্চল 
এবং তার প্রাকৃতিক পরিবেশও বিশে ঘনে।বম | গ্রার তিন হাজার ফুট উচু পাহাডের 
গাথায় এই শহরটি অবস্থিত । আব, স্খোনকার আবহাওয়ার সঙ্গে শিলঙের 
আবভাওয়ারও বিশেষ একটা মিল আনহু । কোরাপুটের আয়তন প্রায় দশ হাজার 
বর্গমাইল, তার মধ্যে চার হাজার বর্গমাইলে লে।কের বসতি আছে । সেখানকার 
পাহাড ও জঙ্গল-এলাক1 বাদ দিলে যে ছু"হাজার খগৰাইল থাকে, সেখনে অনায়াসেই 
উদ্বাস্তদের সু পুনবাপন-ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব । সেখানে নদী আছে, নদীতে বাধ 
আছে, এবং সেই বাধের জল থেকে জলবিদু(ৎ-শক্তিও উত্পাদিত হচ্ছে । শিল্প-সংস্থা 
গ'ডে তোলার পক্ষেও তাই কোরাপুট উপণুক্ত স্থান। বিভিন্ন শিল্পের যদি প্রতিষ্ঠা ও 
প্রসার হয় তাহ'লে কোরাপুট-এলাকার যে-সব উদ্বাস্ত বপবাস করবেন তাদের 
আর্থনীতিক পুনর্বাসনেরও বিশেষ একটা স্থরাহা হবে । পুনধাসনের দিক থেকে রায়- 
গড়া, মালকানাগিরি, নওরঙ্গপুর, ওমপাকেট প্রভৃতি স্থানও বিশেষ উপযুক্ত । রায়গড়ার 
জমি সমতল, সেখানে চিনির একটি কল আছে, আর আছে একটি ম্যার্জানিজ- 
প্লান্ট । তাছাড়া, সেখানে আম জাম কাঁঠালের গাছ যেমন অনেক, চাষোপযোন্নী 
জমিও রয়েছে তেমনি প্রচুর । রায়গডার মতো মালকানাগিরি-উপত্যকা-এলাকাও 
চাষবাসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । কয়েকটি নদীও আছে এ এসাকায়, যেমন 
আছে নওরজ্গপুরে | ধান ও তামাকের প্রচুর চাষ হয় মালকানাগিরি ও নওরঙ্গপুর 
অঞ্চলে । আর ওমরাকোট-এলাকা হরীতকীর জন্য বরাবরই বিখ্যাত । ভারতের 
বিভিন্ন জায়গা ্স প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ হরীতকী চালান যায় ওমরাকোট থেকে । 
বাঙালীর একট] অপবাদ আছে ঘরকুণো ব'লে। কিন্তু, ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় 
যেবাঙালী চিরদিন গৃহকোণে আবদ্ধ হয়ে থাকবার মতো জাতি নয়। বুদ্ধের 
আবির্ভাবের বহু আগেও বাংলাদেশের দুঃসাহসী তরুণের! 
সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দেশ-দেশান্তরে গিয়ে নতুন নতুন ধা ৮, 
দ্যম তথা দণ্কারণ্য গমনে 
উপনিবেশ স্থাপন করেছেন। বাঙালীর ছেলেরাই অনিচ্ছ! 
দ্বীপময় ভারতে অর্থাৎ মালয়, ইন্দোচীন, জানা, সুমাত্রা ও 
বলিদ্বীপে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল বাংলার পণ্য, বাংলার ধর্ম ও বাংলার সংস্কৃতি। 
সাম্্রতিককালেও বনু বাঙালী উদ্বাস্ত সাগরপাঁড়ি দিয়ে এককালের আতঙ্কময় দেশ 
আন্দামান দ্বীপে গিয়ে চমৎকার এক উপনিবেশ গ”ড়ে তুলেছেন । বাঙালীর এই 
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উপন্বত্ব ভোগের অযৌক্তিক স্থযোগ পেল তাদের ঘরেই লক্ষ্মী রইলেন অচলা হয়ে । 
প্রজার্দের পক্ষ নিয়ে দেশের লোকেরা মাঝে মাঝে আবেদন-নিবেদন কিংবা ক্ষীণ 
প্রতিবাদ জানালে ইংবেজ-সরকার হয়তো! কৃষকদের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে অনেক সময় 
অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্ত কাধত তারা কোন প্রতিশ্রতিই রক্ষা করেননি । 
১৮৫৯ শীঃ অব্দ পর্যন্ত এদেশে যে-সব ভূমি-আইন রচিত হয়েছে তার অধিকাংশেরই 
লক্ষ্য ছিল জমিদারদের স্ুুখ-স্থবিধার দিকে, কৃষকদের ন্যায়সঙ্গত কোনে দাবিই তাতে 
রক্ষিত হয়নি । কুটনীতিতে অভিজ্ঞ ইংরেজদের চক্রান্তে এদেশে তাই একদিকে যেমন 
বিত্তশালী জমিদারদের স্যষ্টি হয়েছিল, তেমনি স্য্টি হয়েছিল দারিদ্র্য-নিপীভিত এক 
বৃহত্তর সমাজের । 

বাংলাদেশেই ইংরেজ-রাজত্বের স্ুত্রপাত। কাজেই, “চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত'-এর 
প্রথম আঘাত লাগে বাঙালীর বুকেই । কিন্তু, পরে সেই জমিদারি-প্রথা ক্রমশ 
বিহার, উডিম্া, উত্তর-মাদ্রীজ এবং উত্তর-প্রদেশেও প্রচলিত হয় । বাংলাদেশে 
“চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত? প্রবর্তনের মূলে ইংরেজদের বিশেষ একট] উদ্দেশ্ত ছিল। কারণ, 
ইঞ্ট-ইণ্ডিরা কোম্পানি তখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি যে, সারা ভারতে তাদের 
আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ আসবে ফিনা। তাছাড1, নানা যুদ্ধবি গ্রহে সে-সময় 
কোম্পানিকে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল ব'লে প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন ছিল তাদের । 
জমিদারদের উপর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ ক'রে তারা তাই আধিক বিষয়ে 
অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছিলেন । দেশশাসনের ব্যাপারেও তদানীস্তন 
জমিদাবেরা বিদেশী-সরকারের বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছিলেন | কিন্তু, ইংরেজর। 
যখন ক্রমশ সার? ভারতে তার্দের আধিপত্য বিস্তারের 
স্বযোগ পেলেন, তখনই “চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত'-এর ক্রুটি- 
' বিচ্যুতিগুলি তার] উপলব্ধি করতে পারলেন। লর্ড 
কর্ণওআলিস হয়তো ভেবেছিলেন যে, জমিদারেরা শুধু রাজন্ব আদায়েরই সহায়ক 
হবেন না, উপরস্ত জমির উন্নয়ন-সাধন ক'রে সংশ্লিষ্ট সকলের উপকার করবেন। 
কিন্ত, এদেশের জমিদারের! বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ক্নচারীদের উপর সমস্ত দাযিত্ব 
চাপিয়ে শহরে গিয়ে ভোগবিলাসে মেতে থাকতেন । আর, সেই স্থযোগে কর্মচারীর! 
প্রজাদের উপর নানীভাবে অত্যাচার চালাত । সরকারের কোষাগারে নিরিষ্ 
সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট রাজস্ব জমা দেওয়1 হ'লে কি না, জমিদারের শুধু তার খবর 
পেলেই নিশ্চিন্ত হতেন, জমি-উন্য়ন কিংব1 প্রজাদের দারিব্র্য লাঘবের বিষয় নিয়ে 
কেউ বড় একট মাথা ঘামাতেন না। এর ফলে, জমিদার-কর্মচারীদের চক্রান্তে 
প'ড়ে প্রজাদের খাজন! বাদেও তহুরি, মঙ্গল-মাথট, রাজধুতি প্রভাতি বাড়তি অনেক 
টাক দিতে হ'ত । তাছাড়া, নানারকমের জরিমান দেওয়া এবং কোনো-ন1কোনো 
উপলক্ষ্যে জমিদারবাডিতে কিংবা নায়েব-গোমভ্তাদের সংসারে বেগারখাটাও যেন 
তাদের ভাগ্যে বরাদ্দ ছিল! জমিদারেরা হয়তো প্রজাদের মধ্যে পতিত, জলা 
কিংবা বুনো জমি খাজনায় বিলি ক'রে দিলেন, কিন্তু প্রজাদের চেষ্টায় যেই 


মধাম্বত্বভোগীদের উদ্ভব 
ও কৃষকদের ছুর্দশ। 


জমিদারিষ্প্রথার বিলোপসাধন ১৪৯ 


সে-দব জমি আবাদযোগ্য হয়ে উঠল, অমনি তা তারা প্রজাদের কাছ থেকে কেড়ে 
নিয়ে ইচ্ছামতো খাজনায় নতুন ক'রে বন্দোবস্ত দেবার ব্যবস্থা করলেন । কৃষক- 
নিপীডনের এও একট] জলন্ত দৃষ্টান্ত । বিলাতী পণ্যদ্রব্যে যখন এদেশের বাজার ছেয়ে 
যায়, তখন দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য চরম একটা সংকটের সম্মুখীন হয়। কৃষিকর্সের 
পরিপুরক পল্লীশিল্প ক্রমশ লোপ পেতে থাকলে দেশের আর্থনীতিক ভিতও শিথিল 
হয়ে পড়ে। বেকার শিল্পজীবী বা কারিগর-শ্রেণীর লোকেরা, ব্যবসায়ীরা ও 
শ্বল্পবিত্ুশালী সাধারণ লোকেরাও তখন ক্রমশ জমির দ্রিকে ঝুকে পড়েন এবং 
ভমিদার ও রায়তদের মধ্যে তার] দেখা দেন নৃতন এফ সম্প্রদায়দূপে। তীরাই হন 
নৃতন শ্রেণীর জমির মালিক বা মধ্যন্বত্বভোগী । জমিদারদের কাছ থেকে জমিদারির 
অংশবিশেব পত্তনি নিয়ে পত্তনিদার হ'লেও রায়তদের কাছে তারা নতুন-জমিদারের 
মধাদালাভ করেন । এই শ্রেণীর মধ্যন্বত্রভোগীরাই এদেশে জোতদার, তালুকদার, 
মজুমদার, তরফদার প্রভৃতি নামে পরিচিত। এদের মধ্যে অনেকে আবার ভাগে 
চাষ করবার বন্দোবস্তও করেন। তারই ফলে সৃষ্টি হয় ভাগচাষী ব] বর্গাদার- 
সম্প্রদায়ের । এইভাবে এদেশে একদিকে যেমন অ-কৃষক মধ্যন্বত্বভোগীদের সংখ্যা দিন 
দিনই বাডতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি ভাগচাষী ও ভূমিহীন কষিমজুরের সংখ্যাধিক্যে 
গ্রামীণ অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এদেশের কৃষকেরা এককালে জমিদারদের 
কাছ থেকে যত-না নিপীডন সহা করেছে, তার অনেক বেশী পীডন ও লাঞ্চন1 তাদের 
সহ করতে হয়েছে জোতদার-তালুকদার-শ্রেণীর মধ্যন্বত্বভোগীদের কাছ থেকে । 
“চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-প্রথা অনুসারে ইংরেজ-সরকার দেশীয় জমিদারদের কাছ থেকে 
শুধু নিদিষ্ট হারেই রাজন্ব আদায় করতে পারতেন, কিন্তু জমিদারের! রায়তর্দের কাছ 
থেকে বরধধিত হারে যে-খাজনা! আদায় করতেন তার একাংশও তারা পেতেন না । 
জমিদারি-প্রথা কায়েম হওয়ার ফলে তাই এদেশের জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীশ্রেণীর 
লোকেরাই সবচেয়ে বেশী লাভবান হন । 

ইংরেজ-রাজত্বে ভূমিন্বত্ব-আইনের নানারকম সংস্কার কর1 হলেও, জমিদারি-প্রথার 
সম্পূর্ণ বিলোপসাধন সম্ভব হয়নি। কিন্তু, ক্রমশ রাজনীতিক-চেতনার উন্মেষে যে 
জনমত গঠিত হয়, তা এই বিলোপসাধনের পক্ষেই ছিল। তাই, দেশ স্বাধীন হবার 
পর থেকেই ভারতবর্ষে জমিদারি-প্রথ1 উচ্ছেদের ব্যাপক চেষ্টা চলে। গণতান্ত্রিক 
জাতীয়-সরকার তাই দেশের আর্থনীতিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনা! হাতে নিয়ে সর্বাগ্রে 
জমিদারি-প্রথা বরহিতের বিধিসঙ্গত ব্যবস্থা করেন। 
ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেই এখন জমিদারি-প্রথা বিলুপ্ত। ৮৮৯৭৭ ৪ 
জমিদারদের চরম আর্থনীতিক সংকটের মধ্যে না ফেলে 
উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিভিন্ন রাজ্য-সরুকার এখন জমিদারি রাষ্ট্রায়ত্ত ক'রে নিয়েছেন 
এবং দরিদ্র-রায়ত, ভাগচাবী ও ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে জমি বণ্টন কারে 
দেবার ব্যবস্থা করছেন। এধন থেকে কৃষকেরাই হবে জমির প্রকৃত মালিক ও 
সরকারের সঙ্গে স্থাপিত হবে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ । এতকাল যাবৎ এদেশের 


১৫০ রচনা-বিতান 


রুষক-সম্প্রধায় জমিদারি-প্রথার মাধ্যমে যেভাবে শোষিত ও নিগৃহীত হয়ে এসেছে 
জমিদারি-প্রথার বিলোপসাধন ক'রে দেশের জাতীয়-সরকার যেন সেই অন্যায়ের 
প্রায়শ্চিত্ত করলেন। ১৯৫৩-সালের ১*ই নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ-বিধানসভায় “জমিদারি- 
প্রথা উচ্ছেদ বিল'-টি উপস্থাপিত হয় এবং ১৯৫৫-সালের ১৪ই এপ্রিল ( ১৩৬২- 
বঙ্জাকের ১ল| বৈশাখ ) থেকে সেই বিল আইনে পরিণত হওয়ার ফলে এ-বাজ্যে 
জমিদারি-প্রথার বিলুপ্তি ঘটেছে । এই আইনের ফলে একদিকে -যেমন দেশের 
কষকেরা ভূমিম্বত্বলাভ ক'রে উপরূত হবেন, অন্যদিকে তেমনি সরকারী উদ্যোগে 
দেশের কৃষিব্যবস্থারও উন্নতি ঘটবে এবং রাজ্যের বাজন্ব আদায়ের পরিমাণও বৃদ্ধি 
পাবে। বধিত রাজত্ব পেলে সরকারের পক্ষে জাতিগঠনমূলক নানাবিধ পরিকল্পনা 
কার্যকরী করাও সহজবোধ হবে এখন । 

এই প্রসঙ্গে, জমিদারদের সম্পর্কে একটা বিষয় উল্লেখ করারও প্রয়োজন আছে। 
জমিদারি-প্রথ] প্রবর্তনের ফলে দেশে যে জমিদার-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল, তারা 
হ্যা যে সব ক্ষেত্রেই দেশের অকল্যাণ করেছেন একথা মনে 

পু কর উচিত নয়। কারণ, বাংলাদেশের ইতিহাসই সাক্ষ্য 
দেবে যে, এদেশের বহু জমিদার প্রজাহিতে বহু সৎকাজ করেছেন । এদেশের শিক্ষা, 
শিল্প, কৃষি প্রভৃতির উন্নতির জন্য দেশহিতৈষী বহু জমিদার অকাতরে অর্থব্যয 
করেছেন। দেশের চারুকলারও তীর! ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক | তবে জমিদারি- 
ব্যবস্থায় এদেশে কল্যাণের চেয়ে যে অকল্যাণই হয়েছে বেশি, সে-কথা অস্বীকার 
করবার কোনে! উপায় নেই। এদেশে বিত্তবণ্টনের বৈষম্য মূলত এই জমিদারি-প্রথার 
জন্তই। আমর! আজ যে সমাজতান্ত্রিক ধখাচের সমাজব্যবস্থা গঠনের দিকে চলেছি 
জামিধারি-প্রথার বিলোপসাধনে ষে সে-কাজ ত্বরান্বিত হবার স্থযোগ পেল, তা৷ বলাই 
বাছল্য। 


ভ্ত্কাম্ন আল্কোলন 


ভারতবর্ষে বত রকমের আন্দোলন হয়েছে তার মধ্যে গান্ধীশিত্য আচাধ 
বিনোব! ভাবে প্রবতিত ভূ-দান আন্দোলনই বোধ হয় সবচেয়ে অভিনব । কারণ, এ- 
আন্দোলন নৃতনতর এক বৈপ্লবিক চেতনায় সমাজকে অনুপ্রাণিত করার আন্দোলন । 
মহাত্মা গান্ধী একদিন যে সর্বোদয়-সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন, এই 
আন্দোলনের সাহায্যে আচার্ধ ভাবে সেই পরিকল্পনাকে কার্ধকরী ক'রে তুলতে সচেষ্ট 
হয়েছেন । ভূ-দান আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তিনি লক্ষ লক্ষ বৃতুক্ষু, অসহায় ও অবজেয় 
ভূষিহীন কৃষকের প্রাণে নতুন ক'রে বাচবার আশা জাগিয়ে তুলেছেন। তিনিই 
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আমাদের মহাত্মা গান্ধীর মতো নতুন ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, রাষ্রিক স্বাধীনতা 
আমরা লাভ করলেও, আর্থনীতিক স্বাধীনতা যতর্দিন ন1 অর্জন করতে পারছি» 
ততদ্দিন সেই রাষ্রিক ম্বাধীনতার কোনো মূল্য নেই। 
গ্রামীণ অর্থনীতি যেদিন দূ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, ০৮৮৬ 
কষিপ্রধান ও গ্রামকেন্দ্রিক ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ যেদিন 
থাছাসমন্ত্যা, বস্ত্রসমস্তা ও মানুষের মতে। বাচবার বিবিধ মৌলিক সমস্যার হাত থেকে 
রেহাই পাবে, সেদিনই হবে ভারতের আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জন । আর, সেদিনই 
হবে আমাদের সত্যিকারের স্বরাজ-লাভ। এইজন্রই তিনি দেশবামীর মনের 
পরিবতন আনতে চেয়েছেন, আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান করতে চেয়েছেন দেশবাসীকে । 
কারণ, বিত্ুশালী মানুষেরা যদি না আজ ব্বতঃপ্রবৃত্ত' হয়ে তাদের উদ্ৃত্ত ধনসম্প্ 
থেকে কিছু কিছু রিক্ত ও সর্যহারাদের মৌলিক প্রয়োজনের জন্ট ব্যয় করতে ইচ্ছুক হয়, " 
তাহলে এদেশের ধনবৈষম্য কোনোদিনই ঘুচবে না । আর সেই বৈষম্য দূর না 
হ'লে কোনোদিনই সর্বোদয়-সমাজ গঠিত হবে না। এদেশে আইন ক'রে মানুষকে 
হয়তো অনেক কাজ করতে বাধ্য কর] যায়, কিন্ত সেই বাধ্যবাধকতার মধ্যে প+ড়ে 
মানুষ স্বভাবতই বিরূপ হয়ে ওঠে রাষ্ট্রশক্তির উপর এবং আইনের ফাক ও ফাকি খুঁজে 
বেডায় অহরহ । তার ফলে, আত্মিক শক্তিতে ছুর্বল হ"য়ে পড়ে সে, স্বার্থপরতার 
মোহে আচ্ছন্ন হয় তার মন। আচার্ধ ভাবে তাই দেশবাসীকে সর্বোদয়-সমাজ 
সংগঠনের মন্ত্রে উদ্ধুদ্ধ করতে গিয়ে বলেছেন-_-ম্বরাজ আমরা পেয়েছি। এখন 
সাম্যযোগ সংস্থাপনের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে । আমি একেই বলেছি 
সর্বোদয়। আপনারা একে সাম্যযোগ বলতে পারেন, সবোদয়ও বলতে পারেন, 
যেনাযে আপনাদের অভিরুচি ।*.*আমার এ-কাজে আমি সকলেরই সহযোগিত] 
কামন1 করছি। এই বিপ্রবের কাজে আপনার] আত্মনিয়োগ করুন। আমি 
চিন্তাধারায় বিপ্রব আনতে চাই, ঘটাতে চাই কর্মপন্থায় বিপ্লব |” ভূ-দরান আন্দোলনের 
মাধ্যমে আচার্য বিনোব ভাবে সেই বিপ্রবেরই সুচনা! করেছেন । তিনি বলেছেন-_ 
"যার কিছু নেই তাকে তোমার উদ্ধত্ত সম্পদ থেকে, অন্ন থেকে, ভূমি থেকে, শ্রম 
থেকে, বুদ্ধি থেকে অধিকারের ভিত্তিতেই কিছু কিছু দাও ।” বিনোবার এই ভূ-দান 
আন্দোলন চায় জীবনমূল্যের আমুল পরিবর্তন-সাধন করতে । ভূ-দানের প্রথম লক্ষ্য 
তাই হৃদয়ের পরিবর্তন, পরে জীবনধারার পরিবর্তন এবং তারপর সমাজ-ব্যবস্থার 
পরিবর্তন । ভূ-দানের আহ্বানকে তাই ভিক্ষা বলা যেমন উচিত নয়, ভূ-দানকে 
তেমনি দান-খয়রাত বলাও অসমীচীন। ভূ-দান হ'লো ভূমিহীন মানুষের মৌলিক 
অধিকার-অর্জনে সহায়তা করার নৃতন মন্ত্র। 

আ্বাধীন-ভারতে সমাজ-পুনর্গঠনের কাজে গান্ধীজীর আদর্শ কিভাবে সফল ক'রে 
তোল] যায় তারই একট! উপায় খুঁজে বের করতে বিনোবাজী কিছুকাল দিল্লীতে 
উদ্বাস্তর্দের মধ্যে কাটান। সেই সময় তিনি যে-পরিকল্পন! জাতীয়-সরকারেক 
নিকট উপস্থাপিত করেন তা! গৃহীত না-হওয়ায় ভগ্নহদয়ে তিনি মালাবার-অভিমুখে, 


২৫২ রচন1-বিতান 


যাত্রা করেন । তারপর সেখান থেকে যান তেলেঙ্গানায় সর্বোদয়-সন্মেলমে যোগ 
দিতে । তেলেঙ্গানায় তখন কম্যনিস্টদের প্রচারকার্ষের ফলে এক অভাবনীয় দাক্ষা- 
হাঙ্গামার স্ত্রপাত হয় । বিনোবাজী সেই সময় উপদ্রত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে শাস্তি- 
অহিংসার বাণী প্রচার করতে থাকেন। হায়দ্রাবাদের এক অখ্যাত পল্লী গ্রামে 
পরিভ্রমণের সময় জনকয়েক ভূমিহীন হরিজন এসে তার 
'ু-্দান আন্দোলনের ুত্্পাত কাছে কিছু জমি ভিক্ষা চায়। সান্ধ্যপ্রার্থনার সময় আচাধ 
কড়া ভাবে বিত্তবানদের উদ্দেশ ক'রে সেই ভূমিহীন হরিজনদে 
কিছু জমি দিতে আহ্বান জানান | অপ্রত্যাঁশিতভাবেই সেদিন তিনি এক জমিদারের 
কাছ থেকে তার আহ্বানে সাডা পেলেন । হরিজনদের প্রয়োজন ছিল আশি একরের 
মতো! জমি । কিন্তু, আচার্য পেলেন একশ” একর | অন্তত একজন ভূ-ম্বামীর হৃদয়ের 
' পরিবর্তন করতে পেরেছেন ব'লে বিনোবাজী মনে মনে খুশী হলেন সেদিন | ঘটনাটি 
ঘটেছিল ১৯৫১-সালের ১৮ই এপ্রিল! সেই ঘটন1 থেকে আচার্ষ ভাবে সমাজ- 
পুনর্গঠনের যে উপায় খুঁজে পান তা €থকেই হয় তার ভূ-দান যজ্ঞের স্ত্রপাত। তখন 
থেকে তার মুখে শুধু এক কথা--"ভূমিহীনদের জন্য ভূমিদান কর। ভূ-দান যজ্জে। 
ষেযেমন পার আন্ৃতি দ্বাও। সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করতে গিয়ে মনে 
রেখো যে, ভূমি ব্যক্তিবিশেষের নয়, ভূমি সমগ্র সমাজের |” বিনোবাজী যখন 
তেলেঙ্গানায় তখন রাজধানী দিলী থেকে জাতীয়-পরিকল্পনা-কমিশনে সমাজ-পুনর্গঠন 
সম্পর্কে তার অভিমত জানাবার জন্য এক আহ্বান আসে। বিনোবাজী তখন 
পদত্রজেই দিলী-অভিমুখে যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য ছিল, যাত্রাপথে তিনি তার 
ভ-দান-মন্্ প্রচার ক'রে যাবেন গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে, এক শহর থেকে অন্য শহরে | 
এইভাবে দিলীতে পৌছুতে তার যে মাস সময় লাগে তার মধ্যে তিনি বিভিন্ন 
জায়গার ভূ-্বামীদের কাছ থেকে ভূমিভীনদের জন্য প্রায় বার হাজার একর ভূমি 
সংগ্রহ করেন। বিনোবাজীর আবেদন বিভ্শালীদের মর্মমূলে গিয়ে পৌছেছিল 
ব'লেই ভূ-দান যজ্জে তার] উদ্ধত ভূমিদ্ান করতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন । 
দিলীর কাজ সমাপ্ত ক'রে বিনোবাজী আবার বেরিয়ে পড়েন তার সুপরিকল্পিত “ভূ- 
পান-যজ্ঞ পরিক্রমা-য়। ১৯৫২-সালের সেপ্টেম্বর-মাস পর্যন্ত ভূ-দান যজ্ঞের মাধ্যমে 
'জমি সংগৃহীত হয় প্রায় চৌত্রিশ লক্ষ একর আর, এঁ সময়ের মধ্যে প্রায় বাহাত্তর হাজার 
একর জমি আইনসম্মতভাবে একশ হাজারেরও বেশি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন 
করা হয়। এ থেকেই বোঝা যায় যে, কত অল্প সময়ের মধ্যে বিনোবাজীর ভূ-দান 
আন্দোলন সাফল্যলাভ করে। 
একট] প্রশ্ন হয়তো অনেকের মনেই জাগতে পারে যে, আইন ক'রে সরকার 
খন জমিদারি-প্রথার উচ্ছেদসাধন করেছেন, তখন আর ভূ দান আন্দোলনের প্রয়োজন 
কি? আপাতদৃষিতে হয়তো সে-প্রয়োজনীয়তা আর নেই; কিন্ত জধিদারি-প্রথা 
রহিত হ'য়ে গেলেই কি ভূমিহীনরা এত সহজে এবং তাদের প্রয়োজনমতো! জি 
পাবে? আইন জারী ক'রে কি মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন করানো যায়? ভূ-দান 
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আন্দোলনের মধ্যে সামাজিক বিপ্লবের যে ইঙ্গিত আছে সে-বিপ্রব কি কখনও- 
প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সম্ভব হ'তে পারে? জমিদারি-প্রথা রহিত হবার 
সম্ভাবন। দেখেই দেশের বড় বড় বহু জমিদার নিজেদের 
আত্মীয়-ম্বজনদের মধ্যে জমি ভাগ ক'রে দিয়ে শুধু জমিদারি-উচ্ছেদ আইন 
আইনকেই ফাকি দিতে চাননি, ভূমিহীন অসংখ্য মানুষের উই বাকি 
মৌলিক-অধিকার অর্জনের দ্রাবিকে বূটভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন । বিনোবাজীর 
আন্দোলনে কিন্তু অঘটন ঘটেছে, বিত্তশালীর] স্বেচ্ছায় তাকে জমি দান করেছেন 
ভূমিহীনদের মধ্যে তা বিলিয়ে দেবার জন্তে। জমিদ্বারি-উচ্ছেদ-আইনে ক্ষতিপূরণ- 
লাভের যে ব্যবস্থা আছে, এক্ষেত্রে সে ক্ষতিপূরণও তীর চাননি । বিনোবাজীর 
চাবিত্রক মাধুরে আকষ্ট হরে এবং তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তারা দেশের এক 
বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ-কামনায় ত্যাগ শ্বীকার করেছেন । আইনের দ্বার! যা এতদিন 
সম্ভব হয়নি, বিনৌবার বাধ্যবাধকতাহীন আহ্বানে তাই অতি সহজে কার্করী 
তয়েছে। 
শুধু ভূমি-বণ্টন করেই কি দেশের অগণিত ভূমিহীন কৃষকদের সমল্সার সমাধান 
করা যাবে-_-এও একটা! প্রশ্ন । এ-সম্পর্কে বিনোবাজী শিজেই বলেছেন খে, শুধু ভূমি 
বণ্টন ক'রেই সমস্যার সামগ্রিক সমাধান হবে ন]। সত্য, কিন্ত এই আন্দোলনই ভূমির 
সমবণ্টনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ কটি করবে। "দান'-কথাটি সম্পর্কেও তিনি 
বলেছেন যে, শঙ্করাচাষ যেমন দান" অর্থে সমবিভাজন বুঝেছিলেন, তিনিও তাই 
মনে করেন। ভূ-দানে ভূ-গ্রহীতারও অমধাদার কোনো 
তেতু নেই। কারণ এ-পৃথিবীতে ভূমির উপর প্রত্যেক নিন মৌলিক অধিকার 
ভূ-দান আন্দোলনের 
মানুষেরই একটা স্তায্য বা মৌলিক অধিকার আছে। সাকিতা 
সমাজের কতকগুলি লোক স্বখে-স্বচ্ছন্দে থাকবে, আর 
কতকগুলি লোক চিরস্তন ছুঃখ-ছুর্দশ1 ভোগ করবে--এ কখনই মানবিক ধঞ্ধ হতে 
পারে না। জলের ও বাতাসের মালিক আমি এবং টাকা না দিলে কাউকে আমি 
জল-বাতাস ব্যবহার করতে দেব না এরকম দাবি কেউ কখনও করতে পারে না। 
জল ও বাতাসের মতোই বেঁচে থাকবার জন্য ভূমিতেও মান্তযের মৌলিক অধিকার 
আছে। স্বার্থপর একদল মানুষের ছুরভিসন্ধিতে আজ দেশের বেশির ভাগ মানুষ 
এই মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাছাড়া, দীর্ঘদিনের পরাধীনতা, অশিক্ষা, 
কুসংস্কার ও অজ্ঞতার ফলে সামাজিক এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কেউ কোনো প্রতিবাদও 
করেনি, নীরবে দুঃখবরণ করেছে কিংব! ভাগ্যকে দিয়েছে অভিশাপ | পরাধীনতা- 
মুক্ত দেশে, আজ সেই অন্তায়ের প্রতিকারের জন্যই আচার্য বিনোবা ভাবে শুরু 
করেছেন তার ভূ-দান আন্দোলন । জমি ধাদের আছে তাদের কাছ থেকে জমি 
সংগ্রহ ক'রে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন ক'রে দেওয়াই ভূদান-যজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য হলেও 
বৃহত্তর লক্ষ্য হ'লো! মানব-হ্ৃদয়ে প্রেম ও অহিংসার ভাব জাগিয়ে তুলে নৃতন এক 
ধর্মচক্র প্রবর্তন । আধুনিককালের যাক্ত্রিক-সভ্যতার ফলে মানষ যেন ক্রমশ তার, 


১৫৪ ব্নচনা-বিতান 


সুকুমার বৃত্তিগুলিকে হারিয়ে ফেলেছে, নৈতিক ধর্ম বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে চলেছে 
ব্যক্তিগত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের সর্ববিধ উপকরণ আহরণ করতে । অথচ, সমাজকে 
বাদ দিয়ে কোনো মানুষই বাচতে পারে না, সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি লা হ'লে 
মানুষের ব্যক্তিগত উন্নতিও সম্ভবপর নয়। এই সত্য যাতে আজ সকল মানুষ 
সমভাবে উপলব্ধি করতে পারে, বিনোবাজী সেই দ্রিক থেকেই তার ভূদান- 
আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। এই আন্দোলনের অভিনবত্ব আজ 
বিশ্ববাপীকেও চমতকৃত করেছে, আধুনিক-বিজ্ঞানে উন্নত পাশ্চাত্য দেশের চিন্তাশীল 
মান্তষেরাও এই আন্দোলনের কার্ষকারিত সম্বন্ধে আলোচন। করছেন । 
ভারতবর্ষ গ্রামকেন্দড্রিক ও কৃষিপ্রধান দেশ । এদেশের জাতীয় আয়ের শতকর! 
৭৬-ভাগই আসে রুষিক্ষেত্র থেকে | অথচ, ভারতের প্রতি ছয়জন কৃষিজীবীর মধ্যে 
একজন ক'রে কৃষক ভুনিহীন! এই অসম ভুমিবণ্টনের 
উপসংহার ফলে এদেশের গ্রামীণ-সমাজের এক বৃহত্তর অংশ দ্ারিপ্র্ের 
অভিশাপে অভিশঞ্চ । আমর! আজ যে সবঝোদয় সমাজ গঠনের স্বপ্র দেখি, অথবা 
সমাজের সবালগীণ কল্যাণ কামনা করি-_তা যদি সার্থক ক'রে তুলতে হয়, তাহ'লে 
ভূ-দান আন্দোলনের গুরুত্বও আমাদের স্বীকার করতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
যার যে-জমি আছে বৃহত্তর সমাজ-কল্যাণের খাতিরেই তাকে তা ত্যাগ করতে হবে । 
কিন্তু জমির দথল ত্যাগ করানো! সহজসাধ্য নয়। মানুষ অন্নদান করতে পারে, 
বন্ত্রধান করতে পারে কিন্ত ভূমিদান করতে বললেই তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে 
পড়ে। এর জন্য তাই প্রয়োজন জনমত গঠন বা নৈতিক চেতনার নব-উন্মেষ। 
মান্সষের মনে ঠৈতিক চেতনার উন্মেষ করতেই আচার্য বিনোবা আজ ভূ-দান 
আন্দোলন শুরু করেছেন। তার মত অসাধারণ ব্যক্তিত্সম্পন্ন মানষের আন্দোলন 
তাই আজ বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে সমগ্র দেশবাসীর অন্তরে | 


০বক্ষান্র-লমস্তা 


উন্গত ও সম্বদ্ধ ভারত গড়ে তোলার জন্য সারাদেশ আজ কর্মমুখর | দেশের 
'বিকে দিকে গ+ড়ে উঠছে নতুন নতুন কল-কারখানা, বড় বড় ইমারত, কুষিব্যবস্থার 
উন্নতির জন্য রূপ দেওয়া হচ্ছে বিরাট বিরাট নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার ? রান্তাঘাটের 
ংখ্যা যেমন বাড়ছে, যানবাহনের সংখ্যাও তেমনি বুদ্ধি 

ভূমিকা পাচ্ছে প্রতি বছর; সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে 
গ্রামে গ্রামে শোন। যাচ্ছে, নবজীবনের স্পন্দন । কিন্তু, শুধু কতকগুলো ইমারত ও 
কল-কারখান। স্থাপনে অথব1 নদী-বাধ নির্মাণে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হ'লো তা 
দিয়ে কোনে পরিকল্পনার সাফল্য যাচাই করণ যায় না। সেই ইমারতের তলায় ষে- 


বেকার-লমস্থা ১৫৫ 


মানুষ বান করে, কল-কারখানার শেডের নীচে যে হাজার হাজার শ্রমিক খেটে খার, 
অথবা নদীবাধে নিয়ধ্রিত জলধারায় যে লক্ষ লক্ষ কৃষক ও গ্রামবাসীর জীবনধারা 
প্রবাচিত হয়, তাদের সামগ্রিক কল্যাণ কতটুকু সাধিত হয়েছে বা হ'তে পারে তারই 
মাপকাঠিতে পরিকল্পনার প্ররুত মূল্য যাচাই হ'তে পারে । সেদিক থেকে একটা বৃহৎ 
পরিকল্পনা কোনে! দেশ বা ব্াষ্ট্রের সমাজ-জীবনে কত লোকের কর্মসংস্থানের জুযোগ 
এনে দিয়েছে বা দ্রিতে পারে, তার পরিমাপই যে সেই পরিকল্পনার সাফল্য ব। 
অ-সাফল্য বিচারের প্রধান কষ্টিপাথর দে-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই । উন্নতি ও 
সমৃদ্ধির পথে স্বাধীন-ভারত অনেকখানি এগিয়ে গেলেও, তার বেকার-সমন্তার যে 
আজও সু সমাধান হয়নি সে-কথা পঞ্চবাধিক-পরিকল্পনার রচয়িতা পরিকল্পনা- 
কমিশনও পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন । 

ভারতবধে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা প্রায় এক কোটি । ছিতীয় পঞ্চবাধিক- 
পরিকল্পনার শেষে, অর্থাৎ, ১৯৬১-সালে এ সংখ্যা বেডে হবে প্রায় দেড় কোটি। 
এই দ্েড কোটি বেকার কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক, বৃদ্ধ, অক্ষম এবং পল্লী-অঞ্চলের কর্মক্ষম 
জ্রীলোকদের বাদ দিয়েই ধরা হয়েছে । উপার্জনহীন এ 
সব লোকের সংখ্য। ধরলে এদেশের বেকার-স্ংখ্যার পরিমাণ 
যে আরও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়াবে তা বলাই বাহুল্য । দেশের আর্থনীতিক 
পরিপ্রেক্ষিতে বেকার বলতে শুধু তাদেরই ধরা হয়েছে যার! কর্মক্ষম এবং বমানে 
:প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক, অথচ যাদের কর্মসংস্থানের কোনে সুযোগ 
নেই। উপরে বণিত হিসাবে ১৯৬১-সালের মধ্যে এরূপ বেকারের সংখ্যা যে আরও 
' পঞ্চাশ লক্ষ বেড়ে যাবে তাতেই এদেশের ক্রম-বর্ধমান বেকার-সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি 
কর] যায়। এ-কথা অনস্বীকারধ যে, গুরুতর এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার 
সচেতন আছেন এবং সেজন্ত কয়েকটি পরি কল্পনাও গ্রহণ করেছেন । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক- 
পরিকল্পন1] যদি আশান্ুরূপভাবে রূপায়িত হয়, তাহ'লে বড়জোর হয়তে] আশি লক্ষ 
লোকের কর্মসংস্থান হবে । কিন্ত, অবশিষ্ট সত্তর লক্ষ লোক তখনও বেকার থেকে 
যাবে, তাতে তো সমস্তার পুরোপুরি সমাধান হবে নাঁ। কাজেই এই বেকার-সমস্থা! 
শুধু যে চিস্তার বিষয় হয়ে উঠেছে তা নয়, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার সকলেই আজ এই 
সমস্য] নিয়ে বিশেষ বিব্রতবোধ করছেন । 

এদেশে বেকার-সমস্যার মূলে অনেকগুলি কারণ রয়েছে । অনেকের মতে প্রধান 
কারণ হ'লো! ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা । ভারতে প্রতি বংসর গড়ে প্রায় চলিশ লক্ষ 
লোক বাড়ে। কিন্ত, সে তুলনায় নতুন কর্মস্থতির কোনো হুযোগ এদেশে নেই। 
জম্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ক'রে বেকারের সংখ্যাবুদ্ধি রোধ 
করা হয়তে। সম্ভব । কিন্তু, সে-বিষয়ে যখন মতদ্বৈধ আছে, বেকারের-সংখাবৃদ্ধির 
তখন সেদিক দিয়ে ন! গিয়ে দেখা যেতে পারে বেকারের রী 
সংখ্যা ক্রমবধ মান হবার কারণ কি এবং তার প্রতিকার কিভাবে সম্ভব। অনেকের 
মতে শ্রম্জাত দ্রব্যের চাহিদা হ্বান পাওয়াই বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রধান কারণ। 


বেকার-সমন্তার গুরুত্ব 


১৫৬ বচনণ-বি তান 


অর্থাৎ, সহজ ভাষায় বলতে গেলে শ্রমিক বা শ্রমেচ্ছুক মানষ তখনই বেকার হয় 
যখন কর্মসংস্থার মালিক তাকে তাজ দিতে অস্বীকার করে বা অক্ষম হয়। মালিকের 
পক্ষে কাজ দিতে অস্বীকৃতি ব1] অক্ষমতার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে তে, 
সাধারণত একজন শ্রমিক যে-পরিমাণ পণ্যদ্রব্য উত্পাদন করতে পারে, তার চেয়ে 
বেশী জিনিল উৎপাদনে শ্রমিকের আগ্রহের অভাব । আবার এই আগ্রহের অভাবের 
মূলে রয়েছে শ্রযিকের পক্ষে কম্চ্যুত হবার আশঙ্কা । অর্থাং, বধিত হারে উৎপ*্ 
দ্রব্যের চাহিদা সঙ্গে পঙ্গে বুদ্ধি না পেলেই উৎপন্ন দ্রব্য মজুদ হ'তে থাকে, আত 
তার ফলে শ্রমিককে ছ্াটাইয়ের সন্ভুখান হতে হ্য়। উত্পন্ন দ্রব্য মদ ভব? 
কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, এর পিছনে হয় রয়েছে ক্রেতার ভু 
ক্ষমতার অভাব, নয়তো ক্রয় করার অনিচ্ছা । অর্থাৎ, ঘুরে ফিরে আবার সেই 
বেকারত্বের প্রশ্নেই আসতে হয় । মনে এই প্রশ্ন স্বাভাবিক কারণেই জাগতে পানে 
যে, যে-দেশে কাচামাল ও কর্মক্ষম মানুষের অভাব নেই সেদেশে এমনট]1 ঘটে কেন' 
এর কারণ খুজে বের করাও খুব শক্ত নয়। সাধারণত, জনসাপারণ তীদের উপার্জনের 
পুরে] টাকাই ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য আয় করেন না, অথবা নিজেরা সঞ্চয়োপযে।গা 
দ্রব্যের জন্তও সে টাকা ব্যয় করেন না। এই টাকা যদি সঞ্চয়োপযোগী দ্রব্যের জন্য 
ব্যাঙ্কের মারফত কোনে উৎপাদক কর্তৃক ব্যয়িত হয়, তবে ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের উৎপাদন 
যে বেড়ে যাবে তাতে কোনে] সন্দেহ নেই। অন্যদিকে, ক্রেতার অভাব বা ক্রয়ের 
অনিচ্ছার দরুন বধিত ভোগ্যপণ্যদ্রব্য অবিক্রীত থেকে যাবার সম্ভাবন1 কিন্তু পুরোপুবিই 
থেকে যায়। এই উদ্বৃত্ত অর্থ-যেমন কোনো ভোগ্যপণ্যব্রব্যের জন্যও ব্যয়িত হয় 
নাঁ-তেমনি ব্যয়িত হয় না কোনো সঞ্চয়োপযোগী জব্যের জন্য, অর্থাৎ, অর্থ থাক! 
সত্বেও তা কোনো কাজেই ব্যয়িত না হয়ে অফলপ্রস্থ ভাবে পুষ্গীভূত হ'তে থাকে” 
আর সেইজন্যই শ্রমিক ও কাচামালের যথেষ্ট প্রাচুর্য থাকা সত্বেও সেগুলির পুরোপুরি 
সদ্যবহার হয় না এবং ক্গনসংখ্যার বেশ একটা মোট] অংশ বেকার থেকে যায় । 
এইভাবে যে বেকার-সমস্যার স্ষ্টি হয় তার অনেকটাই দূর হ'তে পারে, যদি 
বহিবিশ্ে রগ্চানি-বাণিজ্যের প্রসার হয়। কিন্তু সাধারণত ধনতান্ত্রিক দেশে সে-দাযিতব 
ন্যস্ত কর] হয় সরকারের উপর । আর, এই কারণেই 
রি সমাজতান্ত্রিঞ অর্থনীতির তুলনায় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে 
বেকারের সংখ্যা বেশি থাকতে বাধ্য । তাই আজ একদিকে 
বেকার একেবারে নেই ব'লে, যেমন সোভিয়েট বাশিক়। গর্ব করে 7৮_অন্দিকে তেমপি 
মাফিন-যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষে দাড়িয়েছে ব'লে সেখানকার 
প্রেসিডেন্ট করেন গভীর উদ্বেগ-প্রকাশ । ভারত নামে সমাজতা্ত্রিক দেশ হ'লেও, 
এখনও এখানে সমাজতান্ত্রিক ধশাচের সমাজব্যবস্থা গণ্ড়ে ওঠেনি । কার্যত, ভারতকে 
এখনও ধনতান্ত্রিক দেশ বললে কোনে ভুল হয় না। কারণ, এদেশের অধিকাংশ 
বাবসাঁবাণিজ্যের উপরে এখনও পু জবাদীদের আধিপত্য বেশি। আগেই বলা 
হুম্মেছে যে, সঞ্চয়-তহবিলে যদি মোট টাকা আটকে থাকে, তাহ+লে বেকারের সংখ্যা 


বেকান্-সবন্কা! ১৫৭ 


দিন ধিলই বেড়ে যাবার সম্ভাবনা । এদেশের বিভ্তবানের সংখ্য। মুষ্টিমেয় হ'লেও, 
জাতীয় আয়ের অধিকাংশই যায় তাদের পকেটে । এদিকে আবার আয়ের তুলনার 
ভোগ্যপণ্যের দরুন তাদের ব্যয়ের পরিমাণও নগণ্য । ফলে, প্রতিনিয়তই তাদের 
সঞ্চিত তহবিলের আয়তন বধিত হ'তে থাকে । নানা কারণে, তাদের উদ্ত্ত 
অর্থ দেশের কোনো কান্সে আসে না। পুঞ্তীভূত এই অর্থ যদি যথাযথভাবে শিশল্প- 
বাণিজ্যে নিয়োজিত হ'ত তাহলে দেশের এই প্রচুর কাচামাল ও শ্রমের অপচয় 
কোনমতেই ঘটতে পারত না। এই কারণেই, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সতর্ক দৃষ্টি না 
রাখলে ধনবণ্টনের বৈষম্য ক্রমশই বাড়তে থাকে ; আর,ং তারই ফলে জটিল হয়ে ওঠে 
দেশের বেকার-সমস্যা | 
দেশে ভোগ্যপণ/দ্রব্যের কাটতি কম বা সীমাবদ্ধ ধার ব'লে অনেক লোক যে 

বেকার থেকে যায় এই সত্য আজ অর্থনীতিবিদ্রা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করেছেন । 
কাটতি কম বা শীমাবদ্ধ হবার দরুন উৎপাদকেরাও ভেোগ্যপণ্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ 
করতে বাধ্য হন। কারণ, অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবিক্রীত অবস্থা মাল রেখে 
ক্ষতিম্বীকার করার মতো ক্ষমতা কজন ব)বসায়ীর থাক সম্ভব? মাল বিক্রি হোক 
বা না হোক সে দিকে দৃষ্টি না রেখে দেশের সকল উতপাদকই যর্দ ভোগ্যপণ্যন্দ্রব্যের 
উৎপাদন বাড়িয়ে যেত, তাহ'লে হয়তো! বেকার-সমস্যা ব'লে কোনো সমস্যাই 
থাকত না। কিন্তু সে-রকম আশা করা শুধু অস্বাভাকিই ৰ 
নয়, বাশ্ুবজ্ঞানবহিভূতি। এই কারণেই অনেকে মনে মিরার রাজা সমাধানের 
করেন যে, এক্ষেত্রে সরকারী উদ্ভম ও সহযোগিতার বিশেষ বিডি উপায় 
প্রয়োজনীয়তা আছে। সরকার যদি উতৎ্পাদকের অবিক্রীত পণ্যদ্রব্য কিনে নেবার 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহ'লে দেই ভরসাতেই তারা উত্পাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে 
যেতে পারেন । আর তারই ফলে বেকার লোকর্দের কমসংস্থানের ব্যবস্থাও হ্কে 
যেতে পারে । প্রয়োজনের তুলনায় বেশী জিনিন কিনন্তে গেলে সরকারের হয়তো 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোকসান হবে, কিন্তু সে-লোকসানট? তার উন্থল করে নিতে 
পারেন বিত্ববানদের উপরে নানাবিধ কর ধার্য করে। তাতে করে ধনবৈবয্যমূলক 
সমশ্যারও কিছুট) সমাধান হওয়1 সম্ভব | সরকার এষন ব্যবস্থাও করতে পারেন যাতে 
বৃহদায়তন কলকারখানাগুলি তাদের প্রয়োজনীয় ছোটখাটে। কলকর্জা বা যন্ত্রপাতি 
ক্ষদ্রায়তন উৎপাদন-সংস্থাগুলি থেকে কিনতে বাধ্য হয়। তাতে ক'রে একদিকে 
যেমন দেশের ক্ষুত্রশিল্পের প্রসার হবে, অন্যদিকে তেমনি বহু লোক বেকারত্বের অভিশাপ 
থেকে মুক্ত হয়ে এ-সব শিল্পসংস্থায় নিযুক্ত হতে পারবে | অনেকের মতে সমাজতান্ত্রিক 
দেশে বেকার-সমন্তা সমাধানের এই হ'লে! প্রধান নীতি | একথা সত্য যে, পঞ্চবাধিক- 
পৰিকল্পনা অনুসারে সমগ্র দেশে আজ যেবিরাট কর্মযন্ঞ শুরু হয়েছে, তার ফলে কর্ম- 
সংস্থানের স্থযোগ বেড়ে গেছে অনেকখাণি। কিন্তু যে-মূহূতে কোনে। পরিকল্পনা সম্পৃ্ণ 
ইয়ে যায়, তখন অনেক লোকেরই আর কাজ করবার প্রয়োজন থাকে না। ফলে, 
পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকার কর্মসংস্থানের যে সুযোগ এনে দেন, তা হয় সাময়িক । 


বব. বি. ২খ--২৩ 


১৫৮ র্টনা-বিতভান 
কাজেই, বেকার-নযন্তার সু ফোনো লমাধানও হয় ন!। এই কারণেই অর্থনীতিবিদ 
মনে করেন যে, সকল বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যখন লয়কারী পায়ে 
মন্ভবপর নয়, তখন বে-সরকারী পর্যায়ে বেকারদের কাজ দিতে হ'লে বিভিঃ 
কলকারখানায় ভোগ্যপণ্যপ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানে। ভিন্ন গত্যস্তর মেই। উৎপাদম 
বাডলেই বিক্রির যে-সমস্যা দেখা দেবে তার সমাধানের দায়িত্ব অবশ্য সরকারকেই 
নিতে হবে। কারণ, সরকারের পক্ষেই দেশের চাহিদ! মিটিয়ে উদ্ত্ব পণ্যদ্রবয 
বহির্ভারতে রপ্তানি করা স্ব | তার ফলে, শুধু যে বেকার-সমন্যারই সমাধান হবে 
তা নয়, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথও হবে স্বগ্রশস্ত | দরকার যখন ইতিমধোই 
আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজোর জ্য 'স্ট ট্রেডিং-কর্পোরেখন? বা 'রাইীয় বাণিজ্- 
সংস্থা+ গঠন করেছেন, তখন বহির্বাণিজ্যের কুবিধার জন্য সরকারের পক্ষে একটি 
এক্সপোর্ট ট্রেডিং-কর্পোরেশন" বা রপ্তানি বাণিজ্য-সংস্থা” গঠন করাও এমন কিছু শত 
নয়। এই শ্রেণীর একটি সংস্থা গড়ে তোলার একটা উপকারিতাও আছে। 
কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী যেভাবে খারাপ বা ভেজাল খাল বিদেশে রগ্তানি করে 
ডারতের স্বুনাম ন্ট করেছেন) সরকারী 'রপ্তানি বাণিজ্য-সংস্থা" গঠিত হ'লে সেরকম 
অঘটন ঘটবারও আর কোনো সম্ভাবন1 থাকবে ন]। 

বেকার-সমস্তা সমাধানে কোনে] একক প্রচেষ্টা ধনতান্ত্রিক দেশে সম্ভব নয়। এর 
ভন্ধ গ্রয়োজন মালিক, শ্রমিক ও সরকারের পারম্পরিক মইযোগ্লিতার ভিত্তিতে 
উপমহার সম্মিলিত এক চুক্তি-সম্পাদন। তিন পক্ষ যদি এমনভাবে 
চুক্তিবদ্ধ হয় যে, মালিকের কর্তব্য হবে যথাসম্ভব বেশী 
শ্রমিক নিয়োগ করা, শ্রমিককে সন্তুষ্ট থাকতে হবে নির্ধারিত মজুরিতেই এবং মনতুরি 
বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কোনোরকম অশাস্তিকর পরিস্থিতি স্্টি কর! চলবে না; 
এবং সরকারের কাজ হবে উদ্বৃত্ত উৎপন্নদব্য ক্রয় বা বণ্টনের ব্যবস্থা করা, সেই সঙ্গে 
ুধ্যমূল্যের উ্ধ্বগতি এমনভাবে নিয়ন্্র। করা যাতে শ্রমিকের! তাদের উপাঞ্জিত অথে 
অন্ততপক্ষে মোট! ভাত, মোটা কাপড় সংগ্রহের কোনো অন্থবিধাবোধ না করে। 
এই সঙ্গে যদি দেশের লোক ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কথা চিন্তা করে জম-নিয়ন্রণের 
পথে অগ্রনর হয় তাহ'লে বেকার-সমশ্যা সমাধানে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই সহায়ক হবে। 


ভ্ঞাল্ল্ল গ্রন্ছাগ্গান্ 


ক কবে থেকে এদেশে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার স্চন! হয়, তার সঠিক কোনে! হদিশ 
আমরা পাই না। এবিষয়ে এখনও যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন আছে । বৈদিক 
যুগে সন্ভবতো! কোনো সাধারণপ্রস্থাগার এদেশে ছিল না। কারণ ইতিহাস-ই বলে 
যে, বৈদিক-যুগের গ্রস্থাদি প্রধানত শ্রুতির মধ্যেই নিবদ্ধ ভূমিক। 
ছিল--ব্যাপকভাবে লিখিত গ্রন্থগ্রকাশের কোনো ব্যরস্থা 
মে-যুগে হয়নি । কৌদ্ধযুগেও হয়েছিল কিনা সে-বিষধয়ও ইতিহাস কোনো সুম্পষ্ 
প্রমাণ দেয় না। লৌদ্ধযুগের নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয় কিংখ্1 তক্ষশীলা-বিশ্ববিদ্ভালয় সমগ্র 
প্রাচ্য মহাদেশে গ্রসিদ্ধি লাভ করেছিল সন্দেহ নেই'। কিন্ত, এ ছুটি বিশ্ববিদ্ালয়ে 
লিখিত গ্রস্থের কোনে সমৃদ্ধ ভাণ্ডার ছিল কিন! সৈ-বিষয়ে আমাদের দেশের 
ধতিহাসিকরা কিংবা গবেষকর1 আজও কোনো সুম্পষ্ট তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত করতে 
পারেননি । নালন্দা অথব1 তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে পু'থিপত্রের হয়তো কোনো 
অন্তান ছিল না, কিন্ত গ্রন্থাগার বলতে আমর] যা বুঝি, দে রকমের কোনে! গ্রন্থাগার 
তখনও হয়তো! গ'ড়ে উঠতে পারেনি | 

সম্ভবতো বৌদ্ব-পরবর্তী যুগেই এদেশে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার স্ত্রপাত হয়। আর, 
বিভিন্ন মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সব প্রাচীন পু'খিপত্রের ভাগ্ডার। যেটুকু তথ্য ও 
প্রমাণ আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুজে পাই, তা থেকেই জানা যায় বৌদ্ধ-পরবর্তী 
যুগের মন্দির-গ্রস্থাগারগুলি শুধু পণ্ডিত ও পুরোহিতরাই 
ব্যবহার করতেন না) সেইসব গ্রন্থাগার সাধারণের জন্যও 
উন্মুক্ত থাকত। কাজেই, সেগুলি যে সাধারণ-গ্রন্থাগার ব' 
পাব্‌লিক, লাইব্রেরিরই সমগোত্রীয় ছিল সে-কথা বললে বোধকরি অতযুক্তি বা অদজত 
হবে না। শুধু যে মন্দিরেই এ-জাতীয় গ্রন্থাগার গ'ড়ে উঠেছিল তা নয়, বিভিন্ন মঠেও 
সে-যুগে গ্রশ্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। বৌদ্ধ-পরবর্তী যুগের এইগব মঠ-মন্দিরই ছিল 
প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছোটবড় বিভিন্ন কেন্ত্র। 

শোন যায় শঙ্করমঠে বিরাট একটি গ্রন্থাগার ছিল। মহাত্মা শঙ্কর নিজে সেই 
রন্থাগার ব্যবহার করতেন । গ্রস্থাগারিক ছাড়াও আরও কয়েকজন কর্মচারী ছিল 
মেই গ্রন্থাগারের তত্বাবধানে । তীর যেভাবে পু'ঘিপত্রের তালিক1 রচন! করতেন, 
যেভাবে তার হিলাৰ রাখতেন তার মধ্যে বেশ একটা নির্দিষ্ট নিয়ম-ই পালিত 
হ'ত। প্রাচীন ভারতের ঘঠ-মন্দিরে অবস্থিত সেই সব 
সাধারণ-গ্রন্থাগারের পরিণাম শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল ০ 
সে-ইতিহাসও আমাদের কাছে অম্পষ্ট। বিভিন্ন কালে, 
যেভাবে বিদেশীদের বা বিধর্মীদের আক্রমণে এদেশের বিভিন্ন মঠ-মদদির ধ্বংস 
হয় তাতে ক'রে যে গ্রস্থাগারগুলিও নষ্ট হয়ে যায় তা বুঝতে অস্থবিধা হয় না। 


ভারতে গ্রন্থাগার 
স্থাপনের সুচনা 


১৬০ '_ স্বটনা-বিতান 


সোমনাথ-মন্দির, বিশ্বনীথ-মন্টির, কামাক্ষা-মন্দিরে যে ভয়াবহ আক্রমণ চলে তার 
ইতিহাস আজ সর্বজনবিদিত । ভারতের পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে এইভাবে 
আরও যে কত মঠ-মন্দির বিধর্মীদের আক্রমণে কলঙ্কিত হয় তার ইয়ত্তা নেই। তবে 
সব ক্ষেত্রেই যে মঠ-মন্দিরে অবস্থিত গ্রস্থাগারগুলি একবারে নষ্ট হয় তা নয়। কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে হয়তো, আক্রমণের সম্ভাবন1 দেখেই মন্দিরের পুরোহিতের! গ্রস্থা দি 
কোনে! নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলেন ; কোনে কোনো ক্ষেত্রে হয়তো! আবার 
আক্রমণকারীর' পু'থিপত্র লুঠ ক'রে নিয়ে যায়। মন্দির-পুরেহিতের। যেসব মুল্যবান 
পুঁথি সরিয়ে ফেলেন, পরবর্তীকালে কোনো-না-কোনো জায়গা থেকে তার কিছু-নী- 
কিছু উদ্ধার কর] সম্ভব হয়। প্রাচীন পুখি-সংগ্রহের ইতিহাস থেকেই এ কথা জান! 
যায়। দক্ষিণ ভারতের একটি নগণ্য পল্লী ঞাম হলো সাগাই। সেই সাগাই গ্রামে 
স্তভ-সমদ্থিত একটি প্রাচীন মন্দির আছে । মন্দিরগাত্রে কানাড়1 ভাষায় খোদাই-কর! 
একটি লিপি থেকে জান] ষায় যে, এ মন্দির একাদশ শতকের মাঝামাঝি কোনে। সময়ে 
নিমিত হয় । আর, ছয়টি গ্রন্থাগার ছিল এ মন্দিরে । কিন্তু সেই গ্রস্থাগারগুলি কেমন 
ছিল, কিভাবে পরিচালিত হ”ত আর শেষ পর্যস্ত সেগুলির পর্িণাঁমই বাকী হলো সে 
বিষয়ে আজ পর্যস্ত কেউ কোনে! আলোকপাত করতে পারেননি । 
মুসলমান আমলের ইতিহাস থেকে জান] যায় যে অনেক নবাব-বাদশাই ভাদের 
নিজেদের দেশে তাদের প্রাসাদে গ্রন্থাগার স্থাপন করতেন । দেখাদেখি দরবারের 
অনেকেও নিজেদের বাড়িঘরে গ্রন্থাগার রেখে নিজেদের পদগৌরবের পরিচয় দিতেন। 
অর্থাৎ বাড়িঘরে একট লাইব্রেরি রাখা যেন সেকালের 
মুসঙ্গমান আমলের 
জানা রনানীর দরবারী সভাসদ্‌ রাজকর্ণচারী ও ধনী ব্যক্তিদের কাঁছে একটা 
কর্তব্য ছিল। এ গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই তীর] যেন নিজেদের 
কৌলীন্ত প্রচার করতে চাইতেন, বিশেষ ক'রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা স্থাপনের 
ক্ষেত্রে। ভারতেও যেন তীর সেই এঁতিহা বহন ক'রে এনেছিলেন । সাজাহান-পুত্র 
দ্বারার বিরাট একটি লাইব্রেরি ছিল প্িলীতে । দার1 নিজে ছিলেন একজন পণ্ডিত ও 
গুণগ্রাহী ব্যক্তি | দেশ-খিদেশের বহু পুথিপন্র তিনি নংগ্রহ করেছিলেন-_বিশেষ ক'রে 
ধর্মগ্রস্থ | যে-বাড়িতে দারার সেই গ্রন্থাগার ছিল এখন নেখানে দিলীর পলিটেক্নিৰ্‌ 
স্থাপিত হয়েছে । দারার সংগৃহীত সেই সব প্রাচীন পুথিপত্র যে কোথায় গেল তার 
কোনে। হদিশ আমরা পাই না। বৌদ্ব-পরবর্তী যুগে এদেশে যেমন মন্দিরশগ্রস্থাগারের 
প্রচলন হয়েছিল, মুসলমান আমলে তেমনি হয়েছিল প্রালা-গ্রস্থাগারের | এদেশে 
মুসলমান ও হিন্দু রাজন্যবর্গ এইভাবে বহু গ্রন্থাগারের পত্তন করেন । উনবিংশ শতকের 
পূর্ব পধস্ত এই ধারাই বজায় ছিল এদেশে । কিন্ত পাবলিক-লাইব্রেরি বা সাধারণ. 
গ্রন্থাগার বলতে যা বোঝায়, তখনও পর্যস্ত তা গড়ে ওঠেনি । রাজন্বর্গের প্রাসাদ- 
গ্রন্থাগারের অনেকগুলি আবার ইংরেজ আমলে লুষ্িত হয়। টিপু স্থলতানের প্রাসাধ- 
গ্রন্থাগারের যেসব পাুলিপি লুষ্ঠিত হয় তার কিছু কিছু আসে কলকাতার এশিয়াটিক 
সোসাইটিতে. ইংরেজ-সরকারের দান ছিনাবে। বেশির ভাগ পাওুলিপি অবস্ত চালান 


ভারতের গ্রঙথাগার ১৩১ 


ধায় বিলেতে। এসব পাঙুলিপির অধিকাংশই অনেক মূল্যবান তথ্যসংবলিত 
মুসলমান আমলে ভারতে ছাপা বইয়ের প্রচলন হয়নি। কাজেই, সে-যুগের 
লাইব্রেরিতে যেসব বই ছিল তার অধিকাংশই হাতে-লেখা পুথি । 

ইংরেজ আমলেই এদেশে ছাপা-বইয়ের প্রচলন হয় এবং ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের 
সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ-গ্রস্থাগারও গণ'্ড়ে উঠতে থাকে । সর্বপ্রথম কলিকাতা, বোম্বাই 
ও মাপ্রাজে এই রকমের তিনটি পাবলিক-লাইব্রেরির গোড়াপত্তন হয় ইংরেজ 
পণ্ডিত ও সরকারী কর্মচারীদের উদ্ভোগে । “ক্যালকাটা লাইব্রেরি”টি ছিল “রয়াল 
এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল? (বর্তমানে শুধু “এশিয়াটিক 

ট ৬১ ০ ংরেজ আমলে সাধারণ- 

সোসাইটি” )-এর একটি অঙ্গ । ১৭৮৪ গ্রীষ্টান্দে স্টার রবাসারাভারালের উস 
উইলিয়ম জোন্স-এর উদ্যোগে “রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি 
অব বেঙ্গল” স্থাপিত হয়। স্যার জোন্ন একজন প্রন্নিৰ পণ্ডিত ও ভাষাতত্ববিদ্ধ। 
সথগ্রীম কোটের অন্যতম বিচারপতি হয়ে তিনি এদেশে আসেন । নিজের কর্মক্ষেত্রের 
বাইরে ভারতবাসীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির কল্যাণে তিনি এই যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে 
তোলেন সেজন্য এদেশের শিক্ষিতমাত্রেই চিরকাল তার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ 
করবেন। শোন যায়, স্তার জোন্দ হুগলীর তত্কালীন বিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ 
তর্কপর্চাননের কাছে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করেছিলেন । এশিয়াটিক সোসাইটির 
নিজন্ব বাড়িটি তৈরি হয় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্বে। তখনও কিন্তু সোসাইটির লাইব্রেরিটি 
সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়নি । সেটি উন্মুক্ত হয় কয়েক বছর পরে। বোম্বাই 
লাইব্রেরিটি স্থাপিত হয় ১৭৮৬ গ্রীষ্টাব্ধে চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-বিষরক একটি 
গ্রন্থাগার হিসাবে । ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই লাইব্রেরির পরিচালন।-ভার গ্রহণ করেন 
বোম্বাইয়ের সাহিত্য-সমিতি । এই সমিতি “রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি'র বোম্বাই 
শাখা নামেই একসময়ে পরিচিত ছিল। কিন্তু, বোম্বাই লাইব্রেরির প্রথম যুগে 
সেখানে কোনে ভারতীয়ের প্রবেশাধিকার ছিল না । কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিত 
'ও ধনাঢ্য ব্যক্তি এই অবস্থার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু, প্রতিবাদে কোনো ফল 
হলো ন] দেখে তার] স্বতগ্র একটি পাবলিক-লাইত্রেরি স্থাপনে উদ্ভোগী হন। তারই 
ফলে ১৮৪৬ শ্রীষ্টাব্ে গ্রতিষিত হয় “গীপল্স্‌ লাইব্রেরি অব বন্ধে । পূর্বোক্ত লাইভ্রেনিটি 
অবশ্ঠ পরে সর্বপাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়। মাদ্রাজ-লাইব্রেরিটিও গ*ড়ে উঠে 
মান্রাজের সাহিত্য-সমিতির একটি শাখা হিসাবে উনবিংশ শতকের শেষাশেষি। 
ইউরোপীয় কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের সহ্ধগ্িনীরাই ছিলেন এই লাইব্রেরির প্রধান 
পৃষ্ঠপোষক । তাদের চাহিদা ছিল অবপর-বিনোদনের উপযোগী সাহিত্য--ষথা 
গল্প, উপন্গাস ইত্যাদি । তাই এ জাতীয় বই-ই বেশী সংগৃহীত হয় মার্জাজ- 
লাইব্রেরিতে । 

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়াধে” ভারতের কয়েকটি বড় বড় শহরে, জাছুঘন্নেন্ন 
সঙ্গেও গ্রন্থাগারের পত্তন হয়। মা্রাজ, লক্কৌ ও লাহোরে এই জাতীয় যে গ্রস্থাগার 
স্থাপিত হয় এখনও তা বর্তমান আছে। লাহোর অবশ্ত এখন আর ভারতের অন্ততূক্ধি 


১২ ও  বাজনাবভাৰ 


নয়। এই সব গ্রন্থাগারে জাদুঘরের উপযোগী গ্রস্থাদিই বেশী পরিমাণে সংগৃহীত 
হয়। শুধু যেজাছুঘরের কর্তৃপক্ষ ও গরেবকরাই এইসব লাইব্রেরি ব্যবহার করতেন 
তা নয়, বাইরের লোকও এখানে এসে পড়াশোনা 
৬১457 করতেন । বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে লর্ড কার্জন 
যখন ভারতের বড়লাট হয়ে আদেন, তখন ভারতের 
রাক্ষধানী কলকাতায় ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরির মতে] কোনো! গ্রন্থাগার নেই 
লক্ষ্য করেন। ফলে প্রধানত তার চেষ্টাতেই কলকাতায় প্রতিষিত হয় “ইম্পিরিয়াল 
লাইব্রেরি'--ন্বাধীনতা লাভের পর যার নাম হয়েছে গ্যাশনাল লাইব্রেরি? । বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লঙ্গে সঙ্গে যেসব লাইব্রেরি তাতে যুক্ত হয়, বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রেই সাধারণপ-গ্রন্থাগার ব1 পাবলিক-লাইব্রেরির পর্যায়ে সেগুলি পড়ে না। বিশ্ব- 
বিষ্ালয়ের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যেই এ সব গ্রন্থাগারের ব্যবহার সীমাবদ্ধ, 
গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জ্ঞান-বিস্তারের সম্ভাবন1 যে বিরাট ও ব্যাপক, সর্বকালে ও 
সর্বদেশে তা শ্বীরূত হয়েছে | ম্বাধীনতা লাভের পর এদেশে গ্রন্থাগার-আন্দোলনের 
যে নতুন পর্যায় শুরু হয়েছে জাতির পক্ষে তা বিশেষভাবেই কল্যাণকর । এই 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে জাতীয়-সরকারের বিভিন্ন প্রচেষ্টা। ১৯৪৮-সালে 
মার্জাজে, তারপর আরও কয়েকটি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন পাস হয়েছে । এই 
আইনের বলে গ্রস্থাগার-কর ধার্য ক'রে রাজ্যের সবজ্ধ 
গ্রন্থাগার স্থাপন কর1 যাবে । যে-সব রাজ্যে এই জাতীয় 
আইন নেই, সে-সব রাজৌর সরকারও কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে 
বসে নেই। কার্যত প্রত্যেক রাজ্য-সরকারই গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জনয 
ক্বনিদি্ই পরিকল্পন1 গ্রহণ করেছেন । এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যে 
একটি 'ক'রে কেন্ত্রীয়-গ্রস্থাগার বা স্টেট লাইভ্রেরি স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে । এই 
কেন্ত্রীয়-গ্রন্থাগারের পরিচালনাধীনে আবার প্রত্যেক জেলায় গণ'্ড়ে উঠছে একটি 
ক'রে জেল-গ্রস্থাগার। সেই জেলা-গ্রন্থাগারের অধীনে আধার পরিচালিত হচ্ছে 
বিভিন্ন আঞ্চলিক-গ্রস্থাগার | প্রত্যেক গ্রামের স্থানীয় অধিবাসীর1 যাতে গ্রন্থাগারের 
সথবিধাগুলি পায় সেজন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে বই পাঠাবারও ব্যবস্থা হয়েছে। তাছাডা 
ভ্রামামাণ-গ্রন্থাগার স্থাপন ক'রেও বিভিন্ন ব্রাজ্যসরকার গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে 
গ্রস্থাগারের বিভিন্ন সুবিধা সম্প্রসারিত করবার ব্যবস্থা করেছেন। ১৯৫৪-সালে 
ভারত-সরকার “ডেলিভারি অব বুক্‌দ্‌ (পাবলিক লাইব্রেরি ) আযাক্ট' বিধিবদ্ধ করায় 
কলকাতার "ন্যাশনাল লাইব্রেরি এবং মীর্জাজ ও বোগ্বাইয়ের অনুরূপ ছৃ"টি গ্রন্থাগার 
ভারতে প্রকাশিত প্রত্যেকটি বই ও পত্রপত্রিকা বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলকভাবেই 
সংগ্রহ করতে পারছে । ১৯৬১-সালের মধ্যে দিলীতে যে কেন্দ্রীয় জাতীয়-গ্রস্থাগার' 
স্থাপিত হবার আয়োজন চলেছে, সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ভারতের বিভিন্ন 
গ্রন্থাগার তারই অধীনে পরিচালিত হবে। গ্রস্থাগার-আন্দোলন সার! ভারতবধে 
€ন্বভাবে সাফল্যলাভ করছে তা! থেকেই আমরা আশা করতে পারি যে, অদূর ভবিষ্তে 
ভারতের প্রত্যেকটি গ্রামে অন্তত একটি ক'রে গ্রস্থাগার দেখতে পাব ! 


ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের 
সাফল্য--উপসংহার 


স্বন্ছিগ্ডান্পত্ডে ভালতীক্স সংক্ষত্তি 


যেকোনো দেশের অধিবাসীই তার নিজস্ব সভ্যত| ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা 


গর্বের ভাব পোষণ করে। মানবজাতির এ একটা স্বাভাবিক ও সহজাত ধর্ম। 
তারতবাসী হিসাবে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কেও আমন 
এইরকম গর্বের ও শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করি। সমগ্র ইসি 
এশিয়া-ভূখণ্ডে ভারত ও চীনের সংস্কতিই সবচেয়ে প্রাচীন। প্রধানত, ধর্মকে কেন্দ্র 
ক'রেই এই ছুই মহাদেশের সংস্কৃতি এশিয়ার বিভিন্ন দেখে প্রসারিত হয়। 

ইতিহাসের দ্রিকে মনোযোগ দিলেই আমর] দেখষ্ঠে পাব যে, স্বপ্রাচীন কাল 
থেকে ভারতের সংস্কৃতি পৃথিবীর যে-সব দেশে প্রভাব দ্বিস্তার করেছিল, তার মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, জাপান, ফ্লোরিয়া_ এমন কি চীন-ও। 
এই প্রসঙ্গে অবশ্থ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সিংহল, ব্রহ্ম, শ্টাম, কাঙ্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার 
নামও এসে পড়ে। কিন্তু, শেষোজ দেশগুলিতে যে-সময় 
ভারতীর সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে, সে-সময় এশিয়ার পূর্বোক্ত নক পক 
দেশগুলির তুলনায়, তারা সভ্যতার দিক থেকে অনেকটা! 
পিছনে প'ড়ে ছিল। তাছাড়া, ভারত থেকে সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোডিয়া কিংবা 
ইন্দোনেশিয়ায় যাতায়াত কর] ততট] দুঃসাধ্য ছিল না যতট1 দুঃসাধ্য ছিল হিমালয় 
অতিক্রম ক'রে তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, জাপান, কোরিয়া ও চীনে যাওয়া । ফলে, দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় সংস্কৃতি যত সহজে বিস্তার লাভ করে, তত সহজে 
কিন্তু উত্তর-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে প্রমার লাভের স্থযোগ পায়নি। ভারতীয় 
স্কৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের শিল্প ও দর্শনেই শুধু প্রভাব বিস্তার করেনি, 
তাদের সমাজ-জীবনকেও অনেকট! প্রভাবান্বিত করে। আর, ধর্মের দিক থেকে 
হীনযান বৌদ্ধ-মতবাদ যে এইসব দেশে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়, সে-কথা তো আজ 
আর অবিদিত নেই। 

উত্তর-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের ইতিহান কিন্ত 
ম্ূর্ণ পূথক্‌ ধরনের | আগেই বলেছি, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মতোই চীন 
মহাদেশের সভ্যত1 ও সংস্কৃতিও স্থপ্রাচীন। ভারতবর্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসবার 
পূর্ব পর্স্ত, চৈনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি একদিকে পূর্ব তুকীস্থান থেকে শু ক'রে জাপান, 
অন্যদিকে দাইবেরিয় থেকে তিব্বতে প্রভাব বিস্তার করে- 
ছিল। তাই, উত্তর-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় রর 
সংস্কৃতি যেদিন অনুপ্রবেশের সুযোগ পায়, সেদিন তাকে ৰ 
চৈনিক সংস্কতির সঙ্গে মিলিত হ'তে হয়। প্রাচীন সভ্যতার গীঠস্থান এই ছুই 
মহাদেশের মধ্যে তাই কোনো'দ্দন সাংস্কৃতিক বিরোধ দেখা দ্বেয়নি ; বরৃধ্ধ, 
পারম্পরিক সহযোগিতার ভিত্বিতেই এই দুই বেশ বড় হয়ে উঠেছিল, বিশেষ 


১৬৪ রচনা-বিতান 


ক'রে ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদের ক্ষেত্রে । মহ্াযানপন্থী বৌদ্ধ পরিব্রাজকেরা 
যেদিন হিমালয় অতিক্রম ক'রে উত্তর-পূর্ব এশিয়ার রিভিন্ন দেশে পৌছেছিলেন, সেদিন 
তাদের প্রচারিত ভারতীয় দর্শন, শিল্প, পিজ্ঞান ও ধর্মীয় মতবাদের প্রতি 'হ সব 
দেশের অধিবাসীরা কোনে বিরু ঠাচরণ করেন নি । ফলে, বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার 
ঘটেছিল তিব্বত, কোরিয়া, জাপান, মঙ্গোলিয়া ও চীন ভূ-খগ্ডে। ্রীষ্টীয় শতকের 
বহু পূর্ব থেকেই এইভাবে চৈনিক সভ্যতায় প্রভাবাদ্বিত দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের 
সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ঘটতে থাকে । 
চীনের হান্-বংশীয় সম্রাট, মিং তি একদিন শ্বপ্নে অমিতাভ বুদ্ধের যে অপামানতা 
অনুভব করেছিলেন, তার ফলেই তিনি যে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ দার্শনিক ও 
পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ ক'রে চীনে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করেন-_-সে কাহিনী আঞজ আর 
অবিদিত “নই। চীন মহাদেশের লোয় আং নামক 
একটি জায়গাতেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম কেন্দ্র স্থাপিত 
হয়। এই সাংস্কতিক-মঠের নাম দেওয়া হয়েছিল-_ 
শ্বেতাশ্ব' | ধর্মরত্ব ও কাশ্বুপ মাতঙ্গ নামে যে ছু'জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী চীন মহাদেশে 
সর্ব-গ্রথম পৌছেছিলেন, তারা এই মঠেই বাস করতেন । এখানে বসেই তারা 
চীনা ভাষায় বহু সংস্কৃত ধর্নগ্রন্থের অনুবাদ করেন এবং চীন জনগণের মধ্যে 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রয়াস পান। এর পরে প্রায় এক হাজার বছরেরও বেশি 
বৌদ্ধধর্মীবলম্বী বহু ভারতীয় ও চৈনিক পণ্ডিত একসঙ্গে ব'সে পারস্পরিক সহযোগিতার 
ভিত্তিতে যে বিরাট চীন-ভারতীয় সাহিত্যের স্থগ্টি করেন দুই দেশের লাংস্কৃতিক 
মিলন-ক্ষেত্রে তার মূল্য অপরিসীম । অন্বাদের মাধ্যমেই এইভাবে চীন-ভারতের 
জনগণ ছুই দেশের দশন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ 
লাভ করেন। বিরাট এই সাংস্কৃতিক কর্মযজ্জে ধাদের নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, 
তারা হলেন-_কুমারজীব, পরমার্থ, বোধিরুচি, হিউয়েন-সাং, ই-চিং ও দ্াণপাল। 
এইভাবে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে চীন মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাজার হাজার 
বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির স্থাপিত হয়। আর লক্ষ লক্ষ চীন নরনারী বৌদ্ধধর্ধে দীক্ষা 
গ্রহণ করে। ভারতের একটি ধর্ম এইভাবে এশিয়ার একটি স্থসভ্য দেশে আপন 
মহিমায় সুগ্রতিষিত হয় | বুদ্ধের অহিংসা, প্রেম ও মৈত্রীর বাণী চীনের জনগণকে 
এক নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে । আর, এই পথেই ভারত ও চীনের মধ্যে 
গড়ে ওঠে একটা প্রীতি, শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক । চীনের তুং-হুয়াধ ঘুন-কাং, 
ংমেন ও মাইচি-সানের বিরাট বিরাট গ্রন্থাগারে এখনও সেই প্রাচীন চীন- 
ভারতীয় দাহিত্য ও ভারতীয় শিল্প ও ভাস্বর্ধের অমূল্য নিদর্শনগুলি দেখতে পাওয়া 
,. স্বার়। তাছাড়া, হিমালয়ের উত্তরভাগের সুবিস্তত ভূ-খণ্ডে যেসব বৌদ্ধবিহার আজও 
দাঁড়িয়ে আছে, সেসব গীঠস্থান শুধু যে ভারতীয় সংস্কাতির কেন্্র তাই নয়, প্রাচীন 
ভারতের বিরাট এক এঁতিহ্া দংরক্ষিত রয়েছে এঁ-সব মঠে ও মন্দিরে | প্রায় ৩৬৯ 
জী অন্দে চীনদেশ থেকেই বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় কোরিগ্বার উত্তরাঞ্চলে । প্রতিবেশী 


চীন-মহাদেশে ভারতীয়- 
সংস্কৃতির বিস্তার 


বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি ১৬৪ 


এক চীন-শাসক উত্তর কোরিয়ার রাজা পিয়েং য়াং-এর কাছে বুদ্ধের এক মৃত্ি 
পাঠান। সেইসঙ্গে তার কয়েকজন পুরোহিতকেও পাঠান বৌদ্ধধর্মের মাহাত্থয ব্যাখ্যা 
করবার উদ্দেশ্বো। উত্তর কোরিয়ার বাঁজা বিশেষ শ্রন্ধার সঙ্গে বুদ্ধমৃতি গ্রহণ করেন 
এবং বৌদ্ধধর্মের মাহাত্ম্য শ্রবণ ক'রে প্রভাবান্বিত হন। প্রকৃতপক্ষে তার চেষ্টাতেই 
উত্তর-কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। আর, কয়েক শতকের মধ্যে কোরিয়ার 
হ্বাপত্য, ভাস্কর্য, ব্যবসায় ও ধর্শানুষ্ঠানে দেখা দেয় বিরাট এক পরিবর্তন। শুধু চীন 
থেকেই স্থপতি, ভাঙ্কর, ব্যবসায়ী ও পুরোতিদের লমাগম হয় না, স্থদূর পারস্ত, 
তিব্বত ও ভারতবর্ষ থেকেও তারা আসেন কোরিস্বায়। ভারতীয় স্থাপত্য ও 
ভাস্বর্ষের সেই সব প্রাচীন নিদর্শন এখনও কোরিয়ার স্ব জায়গায় দেখতে পাওয়া 
যায়। সেখানকার ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের মৃতি যেমন সাঁক্ষ্য দেয় হিন্দুধ্ষের, তেমনি 
বৌদ্ধধর্ধের পরিচয় পাওয়া যায় বোধিসত্ব, অমিতাভ, মৈত্রেয় ও অবলোকিতেশ্বর 
বুদ্ধের বিভিন্ন মুত থেকে । কোরিয়ায় বৌদ্ধ-সাহিত্যের যে-সব প্রামাণ্য নিদর্শন 
পাওয়া যায়, সেগুলি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় দ্বাদশ শতাবীতে। 

জাপানে বৌদ্বধর্ধের শুচন] হয় ৫৫২ খ্রীঃ অবের কোনে! এক সময় । কোরিয়ার 
এক রাজা জাপানের দরবারে এক দূত পাঠান এবং তার মাধ্যমেই সভ্যতার 
উচ্চতর অঙ্গ হিসাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পক্ষে নিজন্ব মতামত ব্যক্ত করেন। জাপানের 
অধিবাসীদের মধ্যে এতদিন যেভাবে চীন মহাদেশের মূল ভূ-খণ্ডের সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
মিল ছিল, তাতে ক'রে তাদের পক্ষে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কর] কঠিন ব1 দুঃসাধ্য হয়নি । 
বরং, বৌদ্ধধর্মের অন্তনিহিত স্ুরটি তাদের হৃদয়তন্ত্ে টো রে 
এমন গভীরভাবে গিয়ে আঘাত করে যে, তা অতি ও সংস্কৃতির প্রমার 
সহজেই বৌদ্ধধর্জকে যেনে নেয়। অষ্টম ও নবম 
শতাব্দীতে জাপানের চিন্তাশীল যে দুইজন সমাজ-সংক্কারক, অর্থাৎ, দেন্গ্যো দাইশী 
ও কোবে। দ্বাইশী, তেন্দাই ও শিক্গন নামে যে নতুন ধর্মমত প্রচার করেন, প্রকৃতপক্ষে 
তা ভারতীয় বৌদ্ধ মতবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে জাপানের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী 
প্রায় বারোটি শাখায় বিভক্ত। তার মধ্যে বারা ধ্যান ও ভক্তিকে প্রাধান্ত দেন, 
তাদের অন্থগামীরাই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। জাপানের বিশ্ববিগ্তালয়গুলিতেও 
বর্তমানে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সাহিত্য নিয়ে বিশেষ গবেষণার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া! 
চীনা ভ্রিপিটকের আধুনিক জাপানী সংস্করণও এইপব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় । 
চীনা ক্রিপিটকের ওপরে ভিত্তি ক'রেই জাপানী বৌদ্ধধর্ম গড়ে উঠেছে। জাপানী 
ভাষায় প্রকাশিত এইরকম একখানি ত্রিপিটক গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে 
তাইশো। জাপানের একদল পণ্ডিতের উদ্যোগে ১৯৩১ খ্রীঃ অবে এই গ্রন্থখানি 
প্রকাশিত হয়। 

সংস্কৃত-ভাষায় রচিত বৌদ্ধ সাহিত্যের যে পাগুলিপি গত শতাব্দীতে ভারতের 
বাইরে আবিষ্কৃত হয়েছে, তা তালপাতায় লেখ! । এ মৃল্যবান্‌ পাওুলিপিটি পাওয়া 
গ্রেছে জাপানের হোরিউজীর মন্দিরে । সপ্তম শতাব্দীতে নিমিত এই মন্দিরটি বছন্র 


১ * প্রকজধিতান 


কয়েক আগে বিরাট এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেও, একে, 
এখনও বৌদ্ধ শিল্পকলার একটি বিশেষ সংরক্ষপাগার হিসাবে চিহ্নিত করা চলে। 
যর তাছাড়া জাপানের শিল্প ও ধর্ম কিভাবে ভারতীয় সভ্যত' 
উট ক ও সংস্কৃতির ছারা প্রভাবাহ্থিত হয় তার সাক্ষ্য তো! বহন 
করছে ক্যোতো!। শহরের অসংখ্য বৌদ্ধ শ্থৃতিন্তসত, নারার 
বিরাট বুদ্ধমৃতি, আর বিখ্যাত তোদিজী-মন্দিরের ঘণ্টা । নারার বুদ্ধমূতিটি নিগ়িত 
হয় ৭৪৯ শ্রী; অবে। আর, এইটিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বুদ্ধমৃতি। 

সময়ের হিসাব থেকে বিচার করলে, এর পরেই যে-দেশটি ভারতীয় সংস্কৃতির 
স্থাক্সা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত হয়, তা হলো তিব্বত | ছুর্লজ্ঘ্য হিমালয় বিরাট এক 
ব্যবধান রচনা করেছিল এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে । কিন্তু সেই হিমালয়কে 
অতিক্রম ক'রেই ভারতের ধর্ম-প্রচারকেব1 গিয়েছিলেন তিববতে এবং সেখানে ভারতীয় 
ধর্মগ্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতিরও প্রচার ক'রে এসেছেন । তিব্বতের প্রথম 
সম্রাট আন্বৎসান্-গাম্পে। সঞ্ধম শতাব্দীতে ভারতে একজন তিব্বতীয় দার্শনিক 
পণ্তিতকেও পাঠিয়েছিলেন ভারতের সঙ্গে তিব্বতের যোগস্ত্র স্থাপনের উদ্দেশে 
এই পণ্ডিতের নাম থন্‌মি-সামভে]ট1। তিব্বতে সে-সময় কোনো বর্ণলিপি প্রচলিত 
ছিল না। থন্-মি-সাম্ভোটা যাতে ভারতে গিয়ে সংস্কত ভাষা আয়ত্ত ক'রে 
তিব্বতাঁদের জন্য কোনে বর্ণলিপি উদ্ভাবন করতে পারেন, 

ভিবতে ভারতীয় এ | 
সস্কৃতির প্রসার এবং একটি তিধ্বতী ব্যাকরণ রচনায় উদ্ধদ্ধ হন-_ 
তিব্বতের সম্রাটের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাই। তার 
এই উদ্গেশ্ত্ের পিছনে ছিল একটা বিশেষ মনোভাব-। তিনি চেয়েছিলেন, বুদ্ধদেবের 
বাধী ও উপদেশগুলিকে তিব্বতী ভাষায় প্রকাশ ক'রে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার 
কয়তে। থন্-মি তার এই উদ্দেশ্তকে বাশুবে বূপায়িত করেছিলেন । তারই চেষ্টায় 
তিব্বতী বর্ণলিপি উদ্ভাবিত হয় এবং তিনিই প্রথম তিব্বতী ব্যাকরণ রচনা করেন। 
কালক্রমে, তিবতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের যে ব্যাপক প্রচার হয়, তার পিছনে তার চেষ্টা 
আমদেকখানি। তিব্বতী ভাষায় তিনি কয়েকখানি বোধিগ্রস্থও রচনা করেছিলেন। 
ভিব্বতীয় বৌছধর্ধের বিকাশে দু'জন ভারতীয়ের নামও এই প্রবন্ধে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । তার? হলেন-- গুরু পদ্মসস্ভব ও অতীশ । পদ্মসস্তব কাশ্মীর থেকে তিব্বত 
যান অষ্টম শতাবীতে | সেখানে গিয়ে তিনিই প্রথম ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণতীরে একটি 
বিরাট বৌহ্বমঠ স্থাপন করেন। আর অতীশ একজন বাঙালী বৌদ্ধ-পণ্ডিত, ধার 
খ্যাতি আনান হয়ে আছে বাংলাদেশের ইতিহাসে । এক বৌদ্ধ পরিভ্রাজকরূপে 
৯*৩৮ শ্রীষ্টাব্ধে তিনি তিব্বতে যান । সেখানে সুদীর্ঘ তের বছর ধ'রে তিনি বৌদ্ধ" 
' এাস্ব সম্পর্কে অধ্যাপন। ক'রে সকলেন্ বিশেষ শ্রন্ধ! অর্জন করেন । তিব্বতেই তিনি 
গেছ্্যাগ করেন, এবং লালা থেকে কুড়ি মাইল নীচের দিকে ম্তেতাংএ এখনও তার 
স্ুন্চিত্ততাটি দেখতে পাওয়! যায়। তিব্বতের বিখ্যাত বৌদ্ধবিহারগুলি আকুতি ও 
.ঈঠন-াজিক্ের লে ভারতের নালম্বা, বিক্রমশ্ীল] কিংব! ওদস্তপুরীর বৌন্বরিহারগুলির 


ভারতের রক্্রভাষা ও শিক্ষা বাহন ১৪ 


বিশেষ গ্রিল আছে । তাছাড়া, তিববতে যেসব বন্ু-প্রাচীন সংস্কত পাঙুলিপি পাওয়া, 
যার ত] থেকেই বোবা যায় তিধ্বতের সঙ্গে ভারতীয় সম্পর্ক কত ঘমিষ্ঠ। 

এবারে মঙ্গোপিয়ার কথা । উত্তর-পূর্ব এশিয়ার এই ভূ-খণ্ডেও একদিন মহাযান- 
পন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষুর1! পদার্পণ করেছিলেন এবং তীক্ষের চেষ্টাতেই মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে: 
ভারতের একট! সান্বৃত্তিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্রকে। এই 
ব্যাপারে তিব্বতের একাটি বৌদ্ধমঠও বিশেষ সহায়তা করেন । কিন্তু ফোড়শ শতাব্দীর 
আগে পর্যন্ত ঘঙ্গোলিয়ার বৌদ্ধধর্ম সরকারীভাবে স্বীকৃতিলাভ করে নি। সে যাই হোক, 
যোড়শ শতাব্দীতে মঙোলিয়ার আল্তান্‌ খাগান যখন ভিব্বতের তৃতীয় দালাই লামাকে' 
নিজের ধর্মগুরু ব'লে স্বীকার ক'রে নেন, তখন থেকেই। মঙ্গোলিয়ার বৌদ্ধধর্ রাষ্্রীয় 
মর্যাদা পেয়ে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। মঙ্গোলিয়ার বহু 
পণ্ডিত সংস্কত ভাষা! অধ্যয়ন ক'রে বৌদ্ধধর্মের ম্ৰাণী 
মঙ্গোলিয়ান ভাষায় প্রচার করেছেন। ভারতীয় পুষক্বঘ- মঙ্গোলিয়ায় বৌদ্ধধর্মের 
পুরাণের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা অপরিসীম। মঙ্গোর্সিয়ার সিভাদি নিহত 
বহু পণ্ডিত যেভাবে শাস্তগ্রস্থাদির অধ্যাপন! করেন তার সঙ্গে যদি বারাণসীর পণ্ডিত- 
মণ্ডলীর অধ্যাপনা-ভঙ্গিমার কোনো মিল খুজে পাওয়া! যায়, তাহ'লেও আশ্চ্ষ হবার 
কিছু নেই। বোধ করি ভারতীয় সভ্যত1 ও সংস্কৃতির প্রভাব এড়িয়ে যাওহ! তাদের 
পক্ষে আজও সম্ভব হয়নি। 


ভ্াাক্ুভেল্ল ল্রাসুভ্ভান্বা ও শ্পিচ্কাল্র অাহুন্, 


ধরেজ-রাজত্বে ভারতে রা্্রভাষা ব'লে কোনে! কিছু না থাকলেও, সরকারা- 
ভাষা হিসাবে ইংরেজিরই ছিল প্রাধান্য এবং উচ্চশিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরেজি- 
ভাষাই ম্বীকৃতিলাভ করেছিল এদেশে । দেশ স্বাধীন 
হবার পর কিন্তু অবস্থার পরিবত্তন ঘটেছে। বিদেশী ভামিকা 
ভাষাকে আজ আর সরকারী-ভাষা হিসাবে কিংবা শিক্ষার বাহন রূপে গ্রহণ করতে 
অনেকেই নারাজ । আঙ্জ তাই প্রয়োজন হয়েছে এমন একটি রাষ্ট্রভাষার, যে-ভাষা- 
ভারতের সকল অধিবাসীর পক্ষে সহজে গ্রহণযোগ্য হবে এবং যে-ভাষায় সরকারী 
কান্দকর্ধ চলবে । রাষ্ট্রভাষার মাধ্যমেই দেশের সংহতি রক্ষা কর? সম্ভব বলেও 
টা দৃঢ় বিশ্বাস । কেন্্রীয়-সরকার ইতিমধ্যেই হিন্দী-কে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে 
গ্রহণ করেছেন এবং ধীরে ধীরে হিন্দী-ই যাতে বিদেশী ইংরেজী-ভাষার স্থান গ্রহণ 
করতে পারে সেন্সন্ত ব্যাপকভাবে হিন্দী-প্রচারের ব্যবস্থাও হয়েছে। 
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হিন্দী বনাম ইংরেজীর বিতর্কে মাতৃভাষা যেন ক্রমশই কোনঠাসা হয়ে পড়েছে । 
কিন্তু, এরকমট1 যেমন হবার কথা নয়, তেমনি হওয়া উচিতও নপব ।" বাষ্ট্রভাষা যাই 
হোক না কেন, শিক্ষার বাহন মূলত মাতৃভাষাই হবে,_ 
৮০০৯০ কারণ তাই হ'লো বাস্তবসম্মত যুক্তি। জ্ঞানোন্মেষের 
সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সর্বপ্রথম যে-ভাষা শিক্ষা করে, চিন্তার 
ক্মগতে আজীবন সেই ভাধাটিই হয় তার প্রধান সন্বল। আর, সাধারণত সকলেরই 
ভাষাজ্ঞানের এ প্রধান সম্বলটি মাতৃভাষা হওয়ার জন্ঘ পরবর্তা জীবনের সকল চিন্তাই 
এ ভাষা দ্বার] পরিচালিত হয়। মাতৃভাষার মাধ্যম বর্জন ক'রে কাউকে যদি অন্য 
কোনো ভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভ করতে বাধ্য কর! হয়, তাহ'লে পদে পরেই হয় 
বিডভম্বন!। এতে শুধু অযথা মানসিক পরিশ্রমই হয় না, সময়েরও অবথা14অপব্যয় 
হয়। মাতৃভাষাই যে শিক্ষার প্রকৃষ্ট বাহন সে-বিষয়ে কোনে! দেশেই কোনো 
মতভেদ নেই। 
কিন্তু সমস্যা হলো বন্ুভাষী এই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা! নিয়ে । শাসনকার্ষের 
দিক থেকে স্থবিধাজনক হবে মনে ক'রে ব্রিটিশ-সরকার একদিন যে ইংরেজী-ভাষাকে 
ভারতের রাষ্ট্রভাষার মর্ধীদা দিয়েছিলেন, ভারতবর্ষ এখনও €স-এঁতিহ্থ বহন ক'রে 
ভঙ্গেছে। কারণ, দু'শ বছরের এতিহ রাতারাতি বদলানো সম্ভব নয়। কিন্তু 
দ্রেশ যখন স্বাধীন হয়েছে, দেশের কয়েকটি ভাষাও ষখন 
'রাভাষ। রূপে 
হিল্দীর প্রচলন সমদ্ধ, তখন আর €কন বিদেশী ভাষার জের টেনে চলা? 
এক হিপাবে এনফুক্তিও বিশেষ সমর্থনযোগয। কিন্ত 
সমস্যা হ'লে! ভারতের কোন্‌ ভাষাকে আমর] রাত্রীকস ভাষার মর্ধাদা দেব? 
ভারতের চোদ্দটি ভাবা প্রধান ভাষা হিপাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে । সংখ্যাতত্বের 
দিক থেকে তার মধ্যে হিন্বীভাষাই ভারতের অধিকাংশ লোকের মৌখিক ভাষা । 
কিন্তু, আরধাবর্তে হিন্দী-ভাষা স্ু-প্রচলিত হ'লেও, দাক্ষিণাত্যে হিন্দীর তেমন প্রচলন 
পনেই। তাছাড়া, ভারতের এক এক অঞ্চলের কথ্য-হিন্দীও এক এক রকম। হিন্দী- 
ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিপাবে গ্রহণ করাতে তাই বিভিন্ন রাজ্যে একটা অপস্তোষের ভাব 
দেখা দিয়েছে । বিশেষত দক্ষিণ-ভারতে। সে যাই হোক, ভারত-সরকার স্থির 
করেছেন যে, দেশের শাসনকার্ষ-সম্পাদনে এবং সর্বভারতীয় এঁক্যসাধনে সুবিধাজনক 
হবে ব'লে সংস্কৃতান্ুগ হিন্দীভাষাকেই বাষ্্রভাষা হিপাবে মেনে নিতে হবে। তবে।, 
বিভিন্ন রাজ্যে সরকারী-ভাষা হিপাবে আঞ্চলিক ভাষাকেও গ্রহণ কর] যেতে পারে। 
"অর্থাৎ, সর্বভারতীয় প্রসাশনিক কাজে হিন্দী-ভাষা যেমন ইংরেজী-ভাষার স্থলাভিযিক্ত 
হবে, তেমনি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কাজে হিন্দী অথব] আঞ্চলিক ভাষা 
“প্রচলিত থাকবে । যেমন, পশ্চিমব্গ-রাজ্যের সপ্নকানী-ভাবা হবে হিন্দী এবং বাংল 
' সউড়িকার সরকারী-ভাব! হবে হিন্দী এবং ওড়িয্া, অঙ্ধেত্র সরকারী-ভাষা হবে হিন্দী এবং 
ধতেলেশড। মোট কথা, ইংরেজিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বর্জন করতে হবে; কি 
প্রশাসনিক কাজে, কি শিক্ষার ক্ষেত্রে । সার! ভারতে হিন্বী-ভাষা যাতে জ্রুত প্রসার- 
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লাভ করে সেজন্য কেন্দ্রীয়-সরকার নানাভাবে চেষ্টা করছেন। রাষ্ট্রভাষা -প্রসানর- 
সমিতিগুলি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এ-কাজে ইতিমধ্যেই অনেক দুর এগিয়ে গেছেন । 

সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দীকে যদি স্বগ্রতিষঠিত করতে হয়, তাহ+লে শিক্ষার 
ক্ষেত্রেই তার ভিত্তি রচন1 করতে হবে। কারণ, ইংরেজিও ঠিক এইভাবে শিক্ষা- 
নিকেতনের পথ ধরে ভারতীয়-সমাজে একদিন গ্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। কিন্ত, 
সবভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দী-কে কোনোমতেই শিক্ষার একমাত্র বাহনরূপে গ্রহণ 
কর! আদ যুক্তিসঙ্গত হবে না। প্রত্যেক রাজ্যে শিক্ষার গুধান বাহন হিসাবে সেই 
অঞ্চলে গ্রচলিত ভাষ। অর্থাৎ মাতৃভাষাকেই গ্রহণ করতে 
হবে। হিন্দীকে অবশ্ত মধ্যশিক্ষা-পর্যায়ের অক্কতম শিক্ষার বাহন-রূপে 
আবশ্তিক পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ কর] যেতে পারে। কাল্পণ, 54 
রাষ্ট্রভাষা যখন হিন্দী-ই, তখন প্রত্যেক রাজে;র অধ্বিবাপীর পক্ষে হিন্দীভাষা শিক্ষা 
না কর! বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। হিন্দী জান! না থাকলে সর্বভারতীয় চাকুরির 
ক্ষেত্রে সেট? প্রধান একটা অন্তরায় হয়ে ঈাডাবে। মোট কথা, শিক্ষার বাহন-রূপে 
আঞ্চলিক মাতৃভাষাকে গ্রহণ না ক'রে কোনে উপায় নেই। 

দেশের একদল কিন্তু ইংরেজি-ভাষাকে বর্জন করতে নারাজ | তাদের মতে হিন্দী- 
ভাষা এমন সমুদ্ধ হয়ে ওঠেনি যাতে করে দে-ভাষা ইংরেজির স্থলাভিষিক্ত হ'তে 
পায়ে। তার] বলেন, যতদিন ন1 হিন্দী-ভাষা সু-সমুদ্ধ 
হচ্ছে ততদিন ইংরেজি-ভাষাই সরকারী ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাবাকে উপেক্ষা 
চালু থাকুক। মুখে তারা একথা বললেও মনে মনে নিরিহ 
বিস্ত ইংরেজি-ভাষারই গৌড়া সমর্থক । তীরের মতে উচ্চশিক্ষার বাহনরূপেও- 
আঞ্চলিক মাতৃভাষা কাধকরী নয় । হিন্দী বনাম ইরেজির বিতর্ক এমন একট মোড- 
নিচ্ছে যাতে করে এই ধারণাই আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যেন ইংরেজি শেখা! 
একেবারে বন্ধ হয়ে যাবার কথ উঠছে এবং 'ইংরেজী ন1! শিখলে আমাদের চরম 
শর্বনাশ হবে। কিছুট। এতিহাসিক কারণে, তাছাড1 কতকগুলি অস্বাভাবিক ও সন্কীর্ণ 
অভ্যাসের ফলেও এই রকমের ধারণা এখনও কিছু কিছু রয়েছে ষে, মাতৃভাষার উপরে 
আমর] কখনই পুরোপুরি নির্ভর করতে পারি না। মাতৃভাষার কার্ধকারিতার প্রাতি 
অনাস্থা সম্প্রতি কোনে কোনে মহলে যেন প্রকট হয়ে উঠেছে । বাংলাদেশেও যেন 
তার ব্যতিক্রম নেই! রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ প্রমথ মনীষীরা পঞ্চাশ বছর ধরে 
মাতৃভাষাকে ন্যায্য মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে মহৎ চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন 
পে-চেই্। পরিতয)ক্ত না হ'লেও তাকে উপেক্ষা করার একট ঝৌোক আজকাল দেখা 
যাচ্ছে। জাতির পক্ষে এই মনোভাব আদে কল্যাণকর নয় । 

ইংরেজি-ভাষা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ট-ভাষ1!। ইংরেজী-সাহিত্যও বিশেষভাবে 
সমৃদ্ধ । তাছাড়া, ইংরেজি শেখার যুগোপযোগী প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও কোনে! 
মহলে সংশয় নাই । তবে এদেশের লোকের পক্ষে কতট। ইংরেজি শেখা প্রয়োজন, 
এবং সম্ভব, সে-গ্রশ্ন এড়িয়ে মনগড়া একটা আদর্শ শিক্ষা-ব্যবস্থার উপরে চাপালে ফল; 
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কখনও ভালো! হ'তে পারে না। কিছুকাল পূর্বে একজন কানাতা-দেশীয় কোনে 
বিশেষজ্ঞ এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন ষে, ছয় থেকে এগার বৎসর বয়স্ক বালক- 
বালিকাদের পক্ষে সহজে এবং ভালোভাবেই ইংরেজি 
শেখা সম্ভব । কিন্তু এদেশের 'নিখিল ভারত প্রাথমিক- 
শিক্ষা পর্ষদ বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছেন যে, বিশেষ ধরনের “মডেল স্কুলে" মেধাবী শিশুর! হয়তে| কানাডা- 
দেশীয় এ বিশেষজ্ঞের পদ্ধতিতে ইংরেজি সহজেই শিখতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে 
এদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সেই পদ্ধতিতে ইংরেজি শেখা ও শেখানো সম্ভব 
নয়। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, ইংরেজি কতট1 শেখা উচিত ও সম্ভব এবং কাদের 
পক্ষে সম্ভব, এই গুক্ণতর প্রশ্ন বাদ দিয়ে ইংরেজি শিখতেই হবে এমন ধুস্সা ধ'রে থাকলে 
শক্তির অযথা অপচয় ঘটবে । এমন অপচয় এতকাল ধরেই চ'লে এসেছে। 
এখন আবার নতুন করে দেশশুদ্ধ ইংরেজি-নবিস তৈরির জন্য পশুশ্রম কর! সঙ্গত 
হবে না। প্রথমত, দেশশুদ্ব-লোকের পক্ষে ইংরেজি শেখা কখনও সম্ভব নয়। 
দ্বিতীয়ত, যত লোক দায়-সারা গোছের ইংরেজি শেখে, তাদের মধ্যে অনেকেই 
ব্যবহারের সুযোগ ও প্রয়োজনের অভ্ভাবে ইংরেজি প্রায়ই ভূলে যায় । কথ উঠেছে 
যে, পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ষোগীষোগ ক্বাথার জন্য 
ইংরেজি শেখা প্রয়োজন | তা ছাড়া, আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচন! ইত্যাদির 
জন্য রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেও কিছু লোককে ভালমতে' ইংরেজি শিখতেই হবে । মোটামুটি 
ভাবে এ-দুটিই সঙ্গত যুক্তি। কিন্তু তাই বলে পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক 
ধারা আমাদের মাতৃভাষায় প্রবাহিত করার চেষ্টা অবহেলিত হবে কেন? গত 
পথণাশ বছরে আমাদের মাতৃভাষ! বাংলার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং ইংক্রেজির 
'উপরে নির্ভর ক'রে থাকার ঝেোক কাটিয়ে উঠতে পারলে মাতৃভাষাতেই আধুনিক 
ঝ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সহজ ও প্রশস্ত করা সম্ভব। প্রথম যখন প্রবেশিকা-পরীক্ষার 
জন্ত বীজগণিত, জ্যামিতি ইত্যাদি মাতৃভাষায় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা গ্রবতিত হয়েছিল 
'ভখন অনেক ইংরেজি-নবিস রব তুলেছিলেন যে, এ-ব্যবস্থা কখনও কার্ধকরী হবে 
না। এখন কিন্ত তাদের সে সন্দেহ দূর হয়েছে । এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরেও 
পি.এ ও বি-টি পর্ষস্ত অনেক বিষয়ে বাংলায় পঠন-পাঠন ও পবীক্ষা-গ্রহণ চলেছে। 
তাতে ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধি, ধারণ।, প্রকাশ-ক্ষমতা ইত্যাদির মান কষে ৫গছে বলেও 
কোনো অভিফোগ শোনা যায় না। কাজেই, ভাষা হিসাবে ইংরেজি কিংবা 
রাষ্ট্রভাষা! হিন্দী নির্দিষ্ট পরিমাণে শেখ! প্রয়োজন হ'লেও, শিক্ষার বাহন প্রত্যেক স্তরেই 
'াঞ্চলিক মাতৃভাবা হওয়া] বাঞ্ছনীয় । 

0 কোনো দেশেই বিদেশীভাষাকে কখনও শিক্ষার্র বাহনরূপে গ্রহণ করা হয় না। 
ন্বহৃভাষী দেশে যেখানে রাষ্ট্রভাষা এক কিংবা একাধিক, সেখানে হয় বাক্্রভাষা না হয 
'জাঞলিক ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে গণ্য কর] হয়। ভারতধর্ধে হিন্দীভাষা 
া্রভাষাক্ষপে গৃহীত হ'লেও এখনও সে-ভাষা দেশের সকল অঞ্চলে প্রসার বা সমাদর 


অইংরেজি-ভীষা 
বনাম মাতৃভাষা 


বাংলা উপপ্রাস ও ব্িমচ্জ ১৭১ 


লাভ করেনি । যতদিন না হিন্সীভাব সর্বজনগ্রাহ ভাষাবূপে দেখা দিচ্ছে ততঙ্ধিদ 
প্রত্যেক রাজ্যেই যে সরকারী-ভাষা ও শিক্ষার বাহন ছিসাবে 

মাতৃভাষা! গৃহীত হবে সে-কথা বলা বাহুল্য। মুষ্টিমেয় উপসাহংর 
ব্যক্তির ইংরেজি শিক্ষার অভিমানকে প্রশয় দিয়ে মাতৃভাষার দ্রুত উন্নতির সংকল্প 
শিথিল কর1 কখনই উচিত নয়। 


ল্রাথতল। ভসল্যান্ ও 


১৮০০ খ্রীঃ অব, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হবার পর, দেশে গঞ্ঠ রচনার 
ব্যাপক প্রচেষ্টা দেখা দেয় । কিন্তু, উনবিংশ শতকের .এই প্রারস্ত-কালে সাহিত্যিক 
গগ্ধ স্বষ্টির বিশেষ কোনে! উদ্যোগ ছিল ন1। প্রয়োজনের কড়া তাগিদে ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের পণ্তিত ও মুন্সীর একদিকে যখন তৃষিকা 
পাঠ্যপুস্তকাদি রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, অন্যর্দিকে 
তেমনি হুগলীর মিশনারী-সম্প্রধায় ধর্মবিষয়ক পুস্তক প্রকাশে ব্যন্ত। নিছক সাহিত্য 
রচনা! আরম্ভ হয় অনেক পরে । বলতে গেলে, বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে ।. অবশ্ঠ, 
বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক আগেই গগ্য-সাহিত্যের স্কত্রপাত হয়েছিল। কিন্ত, সে-সাহিত্য 
সার্থক রূপ পেয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই । 

উপন্যাস বলতে আমর] যে বিশেষ শ্রেণীর গছ্য-সাহিত্য বুঝি, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
ভাবধারা থেকেই আমাদের দেশে তার উত্তব। সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্ত্র প্রতিষ্ঠালাভ 
করবার আগে টেকচাদ ঠাকুর, ওরফে প্যারীচাদ মিত্র, 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখে 
তৎকালীন বঙ্গসমাজে বেশ একটা সাড়া জাগিয়ে তুলে- ালিউএডাটের 
ছিলেন । বঙ্কিমচন্্রও বইখানিকে “বাংলা-সাহিত্যের আদি 
উপন্যাস বলে অভিনন্দিত করেন । “আলালের ঘরের দুলাল, বাংলা-সাহিত্যের 
প্রথম মৌলিক গদ্ধগ্ন্থ হ'লেও, এতে উপন্তাসের মৌলিকতা কতদূর সার্থকতা লাভ 
করেছে ত1 বিবেচনার বিষয়। অসৎ সঙ্গে পড়ে ও সামাজিক দুর্নীতির ফলে ধনী 
পরিবারের এক আছুরে ছেলে কিভাবে অধংপাতের শেষ সোপানে গিয়ে পৌছুজ, 
প্যারীটাদ তারই এক রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ণন1 করেছেন । সেই সঙ্গে, সত্চরিজেন 
সমাবেশ ঘটিয়ে তিনি তালোমন্দের বিচার করেছেন, সমাজ-সংস্কার করতে চেয়েছেন। 
কিন্তু উপস্াঁসের প্রধান লক্ষণগুলি তার এই বইতে তেমন স্পষ্টতা লাভ কতেনি। 
চরিত্রস্থ্টি, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, নায়কের অন্তদ্বন্ব-_-এই লক্ষণগুলি কোথাও তেমন 
জোরালো! নয় । তবে ভাষার দ্রিক থেকে 'আলালের ঘরের দুলাল” অভিনবত্ের 
দাবি রাখে, এবং গল্প হিসাবেও এর একটা আবেদন আছে। তাছাড়া, ব্যক্গরচনার - 
সার্থক নিদর্শনকূপেও আমরা 'আলালের ঘরের দুলাল'কে অভিনন্দিত করতে পারি । 


১৭২ “চখাবিতান 


পুর্ণাজ উপগ্যাস ন। হ'লেও, উপন্তাসের বীজ যে এতে অ্প্ধ ছিল, সে-কথাও অস্বীকার 
করণ যায় না । অনেকে আবাঁর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “নববাবুবিলাস,* “নববিবি- 
বিলাস' প্রভৃতির মধ্যেও উপন্যাসের লক্ষণ দেখিতে পাঁন। কিন্তু, সমালোচকের দৃষ্টিতে 
বই দু'খানি সাহিত্যের মধাদা লাভের কোনো যোগ্যতাই রাখে না। বক্ষিমচন্ত্রের 
আগে আর কেউ যে প্রকৃত উপন্যাস রচনা করেছেন তার কোনে প্রমাণ বাংলা- 
সাহিত্যের ইতিহাসে নেই। বিদ্যাপাগরমশাই সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরেজী বই থেকে বন 
অনুবাদ করেছেন এবং সাহিত্য হিসাবেও সেগুলির মধ্যে কয়েকখানি যে সার্থকতা 
লাভ করেছে তাতেও সন্দেহ নেই । কিন্তু, মৌলিক কোনে উপন্যাস-রচনায় তিনি 
হস্তক্ষেপ করেননি । ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের এতিহাপসিক উপন্যাসে অন্থবাদের ছায়। 
পড়লেও তাতে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় পাওয়। যায় সে-কথা সত্য এবং উপন্তাসের 
লক্ষণগুলিও কিছু কিছু স্প্ট। এর পরেই অসাধারণ কবি-গ্রতিভ1 নিয়ে সাহিত্যে তে 
আবিভূত হন বঙ্কিমচন্দর। 
বাঙ্কমচন্দ্রের গ্রথম উপন্তাস “ছুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রীঃ অন্দে; 
ইতিহাসের কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে এই জাতীয় উপন্যাস বাংলাসাহিত্যে এই প্রথম । 
দর পাশ্চাত্য সাহিত্যে যাকে রোমান্স নামে অভিহিত করা! 
উপন্তাস হয়, “দুর্গেশনন্দিনী”ও সেই ধরনের রচনা । এরপর একে 
একে “কপালকুগ্ডলা”, “মুণালিনী”, “বিষবৃক্ষ” “ইন্দিরা” 
“বুগলানুরীয়”, 'রাধারানী”, “চন্দ্রশেখর", রজনী”, কিষ্ণকান্তের উইল”, “আনন্দমঠ', 
'রাজসিংহ*, €দবী চৌধুরানী?, 'সীতারাম? প্রভৃতি গ্রস্থগুলি প্রকাশিত হয়। এগুলি 
সবই উপন্যাস এবং সার্থক সাহিত্য-হ্ষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্াসগুলিকে প্রধানত তিন 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায় (১) কাল্পনিক (বা রোমান্সধর্মী); (২) এঁতিহাপিক 
ও (৩) সামাজিক বঙ্কিমচন্দ্র নিজে পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুপণ্ডিত এবং উনবিংশ 
শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজের অন্যতম শ্রেষ্টপুরুষ। ফলে, তার রচনায় পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের প্রভাব ম্বভাবিকভাবেই এসে পড়েছে । বস্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিষয়- 
বন্তর মধ্যে বাংলার গ্রামীণ জীবনের প্রকৃত পরিচয় সুস্পষ্ট নয়, একথা যেমন সত্য, 
তেমনি সত্য প্রধান প্রধান চরিক্রগুলি অলাধারণ বিশিষ্টতায় সমুজ্বল হয়ে উঠেছে। 
বক্ষিমচন্দজ্রের উপন্তাসের রসবস্ত বাংলার নিজন্ব সম্পদ | সে-রসবস্ত কোনে! ক্ষেত্রেই 
ধিদেশীয় ভাবে বিকৃত হয়ে ওঠেনি । নরনারীর প্রণয়-বৈচিত্র্য তার উপন্যাসের প্রধান 
একটি বিশেষত্ব । এজন্য, এদেশে তিনি 49০০6 ০ 967552]” নামে পরিচিত। 
বঙ্চিযচন্ত্রের “দুর্গেশনন্দিনী?তে সাহিত্যিক প্রেরণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। 
বাংলাভাষায় এটিই প্রথম রোমান্প--ইংরেজী রোমান্স-এর বাধা আদরে রচিত । 
কেবল “মুণালিনী'র কল্পনা-মূলে সর্বপ্রথম শ্বদেশপ্রেম দেখা দিয়েছে । “কপালকুগুলা'ও 
ক্োমাহ্দ । কিন্ত তার মধ্যে এদেশের আদর্শ আছে, সৌন্দর্য আছে, কল্পনা আছে। 
প্রকৃতপক্ষে কপালকুগডল?” যেন বন্কিমের একথানি উৎকৃষ্ট কাব্য । তারপর সামাজিক 
সমস্ত ও চরিত্র-নীতির প্রেরণায় রচিত তার চতুর্থ উপন্তাস “বিষবৃক্ষণ । “চজ্রশেখর' ও 
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'কুফকান্তের উইল” এই একই প্রেরণার ফল। “আনন্ামঠ” ও “রাজ্তসিংহ,-এ দেশাত্ম- 
বোধ, “দেবী চৌধুরানী” ও “সীতারাম”-এ ধর্মসমস্া, 'রজনীতেঃ মনভ্তত্ব এবং ইন্দিরা'তে 
শুধু কাহিনী-রচনার আনন্দ দেখতে পাই । কোনোরূপ ঠনাতক সমস্যা নেই এমন 
উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের খুবই কম। তার ষে যে উপগ্তাসে ব্বদেশ, সমাজ, ধর্শ বা 
নাতির প্রেরণা আছে, সেখুলিতেই যেন তার কল্পনা চরমোৎকর্ষতা লাভ 
করেছে। চারিত্রিক মহিমায় এবং ঘটনাবিগ্াসের চাতুর্ষে সেগুলি নাটকীয় সৌন্দ্ষে 
মণ্ডিত। 

বঞ্চিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রকৃত শ্বরূপ নির্ণয় করতে হলে সমগ্রভাবে তার রচনাবলীর 
আলোচনা করতে হবে। তার উপন্তাসগুলিতে একদিকে যেমন আছে আদর্শবাদ 
অন্তদিকে তেমনি আছে বস্তৃতান্ত্রিকতা । বন্কিমচন্দ্রকে তাই 
নিছক আদর্শবাদী লেখক বল] চলে না। দ্বিতীয়ত তিনি 
একজন কবি। রচনা গছ্য হলেও কাব্যরসের ফল্তধার তার 
রচনায় প্রতিনিয়ত বয়ে চলেছে। যেখানে নায়িকার বর্ণন', সমুদ্রের বর্ণনা, প্রকৃতির 
বর্ণনা-_বস্কিমচন্দ্র সেখানে যেন অপ্রতিদ্ন্দী। একদ্রিকে কল্পনাবিলাস, অন্াদিকে 
সৌন্দ্যস্ষ্টি -এই হ'লো তীর ই্রপন্তাসিক প্রতিভার বিশেষত্ব । তৃতীয়ত বস্কিমচন্দ্র 
ছিলেন দেশপ্রেমিক । তার 'আনন্দমঠ” ও 'রাজসিংহ'-এ তার সুম্পষ্ট প্রমাণ দেখতে 
পাই। শুধু উপন্যাসেই নয়, বঙ্কিমের প্রায় সবরকম রচনাতেই এই গুণটি আত্মপ্রকাশ 
করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় পাশ্চাত্ত সাহিত্যের প্রভাব থাকলেও, তিনি আদৌ 
অন্ুকরণকারী ছিলেন ন1। পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহ 
করলেও, কোথাও তিনি নিজের মৌলিকতা ক্ষুপ্ন হ'তে দেননি । পাশ্চাত্য উপকরণকে 
তিনি নিজস্ব প্রতিভায় স্বকীয় ক'রে নিয়েছিলেন । তার উপন্যাসে আখ্যানভাগ ও 
ঘটনাবিপ্রবের চেয়ে অস্তবিপ্লরব ও ভাবের সংঘাতই যেন বন্ৃগুণে প্রকট হয়ে 
উঠেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘাতে শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তে যে অভিনব 
মণোভাব স্ষ্টি হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সজীব ক'রে রেখে 
গেছেন । 

বাংল] উপন্যাস-রচনায় ইতিহাসে বঞ্চিমচন্ত্র প্রথম পাতাটি অধিকার ক'রে ন! 
থাকলেও সেই ইতিহাসের একটি বিরাট অধ্যায় যে তাকে নিয়েই রচিত "তা বলাই 
বাল্য । আচার্য রামেন্দ্ঙ্ন্দর ত্রিবেদী এক জায়গায় বলেছেন £ “রামমোহন বায় 
বাজালাভাষার সাহায্যে বাঙ্গালাসাহিত্যের স্যষ্টির প্রসার পাইয়াছিলেন ; কিন্তু 
তাহার চেষ্টা চলে নাই; তাহার পরবর্তী শিক্ষিত বাঙ্গালী সেই গতির রোধ 
করিয়াছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কতভাষার ও সংস্কতসাহিত্যের পুণ)তোয়ে 
'বাঙালাভাষাকে স্নান করাইয়া, তাহার দীপ্তকলেবর শিক্ষিতসমাজের সম্মুখে উপস্থিত 
করিয়াছেন, কিন্ত শিক্ষিতসমাজ তাহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ কর্তব্যবোধ করেন নাই। 
মীমমোহন রায়ের ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেবদেহের জ্যোতির্সপ্ডিত শিরোভুষণ 
তে একখানি মাণিক্য অপসারণ না করিয়াও আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, 


র. বি. ২খ--২৪ 


বহ্কিমচক্্রের উপন্যাসের 
বৈশিষ্ট্য 


১৭৪ | রচনাঁবিভান 


তাহারা যে কার্ধে অসমর্থ হইয়াছিলেন, বস্কিমচন্ত্রের প্রতিভা অবলীলাক্রমে সেই কার্য 
গম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিল।” তার উপন্যাস আজ ক্লাসিক পর্যায়ে গিয়ে পড়েছে। 
আজও তা বাংলা-সাহিত্যের লেখকদের নানাভাবে 
অনুপ্রেরণা জুগিয়ে চলেছে । রচনানৈপুণ্যে, উদ্ভাবনী- 
শক্তিতে, সৌন্দ্যস্্টিতে তিনি সত্য সত্যই বাংলার সাহিত্য-সঘরাই। রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় বলতে হয়_-“বাংল। উপন্যাস-ক্ষেত্রে বহ্কিমচন্ত্র এখনও রাজ-রাজেসশ্বর” । 


উপসংহার 
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জননী রত্বগর্ভা। কত জ্ঞানী, গুষী ও মনীষীর জন্ম হয়েছে এই বাংলাদেশে । 
বাংলার এই মহান্‌ সন্তানেরা শুধু যে বঙ্গমাতা মুখোজ্জল করেছেন তা নয়, সর্বভারতীয় 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারের যে অপামান্ত দান 
তারই সাহায্যে ভারতবর্ষ আজ নিজেকে বিশ্বের দরবারে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে । উনবিংশ শতকের নবজাগরণ-সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশে যে 
কয়েকজন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাদের অন্যতম । 
বাংলাদেশের শিক্ষাবিষ্তার ও সমাজ-সংস্কারের ইত্তিহাসে তিনি চিরম্মরণীয়। 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় £ “ধারা অতীতের জড়-বাধা লঙ্ঘন ক'রে দেশের চিত্তকে ভবিস্যাতের 
পরম সার্থকতার দিকে বহন ক'রে নিয়ে যাবার সারথিস্বরূপ, বিদ্যাসাগর-মহাশয় 
সেই মহারখীগণের একজন অগ্রগামী ছিলেন ।” প্রকৃতপক্ষে একটা যুগের পরিবর্তন- 
ক্ষণে বিদ্যাসাগরের বহুমুখী উম যেভাবে বাঙালীজাতির আত্মবিকাশে সহায়তা 
করেছিল তা বিম্ময়কর। এই কারণেই তাকে যুগপুরুষ বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে 
স্বভাবতই আমাদের মাথা নত হয়ে আসে । 
বিগ্ভানাগর-মহাশয়ের জন্ম উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে (১৮২০ খ্রীঃ অন্ধ ) 
যেদিনীপুর-জেলার এক নিভৃত গ্রাম বীরসিংহে। সে-যুগে ইংরেজী-শিক্ষার সবে 
চল হয়েছে রাজধানী কলকাতায়, কিন্ত গ্রামীণ সমাজে তখনও সংস্কত-শিক্ষার প্রাধাগ্ত। 
সমাজের স্তরে স্তরে তখনও প্রাচীন সংস্কার ও বর্ণকৌলীম্যের আভিজাত্য । বিদ্যাসাগর- 
মহাশয় যে-পরিবারে জন্সগ্রহণ করেছিলেন সে-পরিবারেও এই সংস্কার ও কৌলীন্ 
বঙ্গায় ছিল দৃঢ়ভাবে । পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন গৌঁড়া ব্রাহ্মণ এবং 
সংস্বতজ্ঞ পণ্তিত। কিন্ত, এমন পরিবেশ ও এমন পরিবারে জন্মগ্রহণ ক”রেও 
জম, শৈশব ও শিক্ষা বি্ভাসাগর যে কিভাবে নিজেকে সর্বসংস্কারমুক্ত ক'রে 
তুলতে পেরেছিলেন সে-কথা চিস্তা করলে আমাদের 
বিন্যক্বের অস্ত থাকে না। নিজের দৃঢ়সংকল্পে অটুট থেকে এবং মহৎ আদর্শে উদ্ূদ 
হয়ে কিভাবে এক দবিদ্র ব্রাহ্মণ-সস্তানের পক্ষে সর্ববিষয়ে বড় হওয়া যায় বিস্তাসাগরের 
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সমগ্র জীবনের ইতিহাসই তার উজ্জল দৃষ্টান্ত । সোনার চামচ মুখে ক'রে তীর জন্ম 
হয়নি এবং তাঁর বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল নিদারুণ দুঃখ, কষ্ট ও দারিদ্র্যের 
মধ্যে দিয়েই । অথচ, সেই ছুঃখ, কষ্ট ও দারিদ্র্য কোনে! অবস্থাতেই তার মানসিক 
বলকে পরাভূত করতে পারেনি । বালক-বিদ্ভাসাগর পায়ে হেটে বীরসিংহ গ্রাম 
থেকে কলকাতায় এসেছেন পড়াশোনার জন্য), সংসারের যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন 
ক'রে অধিক রাজে পাঠে মনোনিবেশ করেছেন, আলোর অভাবে রান্ডায় গিয়ে 
দাডিয়েছেন বই হাতে নিম্নে, গ্যাসের আলোকে নিজের জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ করেছেন 
পুথির পাতা উল্টে । এইভাবেই তিনি সংস্কত-ককেজিয়েট স্কুলের প্রতি পরীক্ষায় 
সধোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছেন । শুধু সংস্কৃতিই তিনি পণ্ডিত হননি, বাংলা, 
ইংরেজি, এমনকি হিন্দীভাষাতেও অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন । জ্ঞানলাভের 
অদম্য আকাজ্ষাই তাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে জয়পত্র এনে স্িয়েছিল এবং তরুণ বয়সেই, 
বাংলার পণ্ডিত-সমাজ, তাকে 'বিষ্তাসাগর?-উপাধিতে ভূষিত ক'রে সম্মানিত 
করেছিলেন । 

বি্ভাসাগর-মহাশয় তার কর্মজীবন শুরু করেন সংস্কত-কলেজের অধ্যাপকরূপে । 
পরে তদানীস্তন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলাবিভাগের প্রধান-অধ্যাপকরূপে 
নিযুক্ত হন। এর ফলে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে তাকে আসতে 
হয়েছিল একথা! যেমন সত্য, তেমনি সত্য সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত 
ছিলেন তিনি । ঈশ্বরচন্দ্র মনে-প্রাণে ছিলেন খাটি বাঙালী । বাংলার প্রতিটি ধূলি- 
কণার সঙ্গে তার ছিল নিবিড় সংযোগ | বাংলার প্রাচীন গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে 
নতুন নাগরিক সংস্কৃতির যোগন্ুত্র স্থাপন করেছিলেন তিনি । পুরাতনের 1 কিছু 
ভালো, মহৎ ও উদার, তার সঙ্গে নতুনের বা আরও ভালো, মহত্তর ও বেশী উদার 
এই ছুয়ের মধ্যে অপূর্ব এক সেতুবন্ধ রচনা করেছিলেন 
বিগ্ভাপাগর | ফিরি আচার রাষেন্দ্সুন্দর বিিনিদিরর ৬০৭ 
এক জায়গায় লিখেছেন--“অনেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে 
পাশ্চাত্ত-জাতি-স্থলভ খিবিধ গুণের বিকাশ দেখেন । ইউবোপীয়দের আমরা যতই 
নিন্দা করি-না, অনেক বিষয়ে তাহার! খাঁটি মান্য; আমাদের মনুষ্যত্ব তাহাদের 
নিকটে নিশ্রভ ও মলিন। যে পুরুষকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়ের 
চরিত্রে যাহা বর্তমান, সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে যাহার অভাব, বিগ্যাসাগরের চতিত্রে 
তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল। বিদ্যাসাগতের বাল্যজীবনট। দুঃখের লহিত 
সংগ্রাম করিতে অতিবাহিত হইয়াছিল; শুধু বাল্যজীবনটা1 কেন, তাহার সমগ্র 
জাবনকেই, নিজের জন্ত না হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দেশ কর! যাইতে 
পারে। এই সংগ্রাম তাহার চরিত্রগঠনে অনেকট1 আহ্কুল্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। 
কিন্ত পিতাপিতামহ হইতে তাহার ধাতুতে, মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ 
তিনি পাইয়াছিলেন যাহাতে সমুদয় বিপত্তি ছিন্নভিন্ন করিয়া তিনি বীরের মতো সেই 
বণক্ষেত্রে ঈাড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে, জীবনের, 
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বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টক সম।বেশে আরও দুর্গম 1 কিন্তু এইরূপে সেই কাটা- 
গুলকে ছাটিয়], দলিয়] চলিয়] যাইতে অল্প লোককেই দ্রেখা যায়। বাঙালীর যধ্যে 
এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।” বিদ্াসাগর-মহাশয়ের চাবিত্রিক দৃঢ়তা, আত্মনির্ভরশক্তি, 
লোকহিতৈধিতা বাঙালীজাতির আদর্শন্বরূপ । তীর স্বকীয়-বেশিষ্ট্য এত প্রবল ছিল যে, 
অন্ুকর্ণ-দ্বারা পরকীয্ব-বৈশিষ্ট্য গ্রহণের কোনো প্রয়োজনই তার হয়নি। পাশ্চাত্য 
চিত্রের সঙ্গে ভার চরিত্রের ঘা-কিছু সাদৃশ্ত দেখ! যায় সে-সমস্তই তার নিজস্ব কিংবা 
বংশগত । তার জন্য তাকে কখনও বিদেশী সভ্যতা -সংস্কৃতির কাছে খণী হ'তে হয়নি । 
বিগ্ভাসাগর-মহ1শয়ের পা্ডতিত্য যে সাগগ্রের মতোই বিরাট ও গভীর ছিল সে-কথা 
আজ নতুন ক'রে বলবার কিছু নেই। সংস্কৃত কলেজ এবং ফোট উইলিয়ম কলেজের 
অধ্যাপকরূপে তার কঞ্রজীবন শুরু হয়েছিল এবং সর্বশেষে তিনি ছিলেন সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ । এই শিক্ষক-জীবনের মধ্য দ্রিয়েই তিনি তার যে বিদ্যাবত্তার পরিচয় 
দিয়েছিলেন তা তুলনাহীন। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্রী এক জায়াগাঃ 
চরহ রদ লিখেছেন--“লোকে তাহাকে সংস্কত পণ্ডিত বলিয়া 
বিজন তত জানে, আমরা জানি স্বাহার ন্যায় প্রতীচ্যজঙ্ঞানে অভিষ্ 
পুরুষ বঙ্গদেশে অতি অল্পই ছিলেন । তাহার সুবিখ্যাত 
পুস্তকালয় তাহার প্রমাণ। হাইকোটের ভূতপুৰ বিচারপতি দ্বারকানাথ মি 
মহীশয়ের সহিত তাহার গ্রতীচ্য দর্শন, বিশেষত ফরাসীদেশ-গ্রক্দ্ধি কোমং-দর্শন 
বিষয়ে সর্ধদা বিচার হইত। একদিন বিচারাস্তে বিদ্যাসাগর-মহাশয় উঠিয়া গেলে 
মিত্রমহাশয় উপস্থিত বন্ধুদিগকে বলিলেন ঃ “বাবারে, একটা £121,6, দেখলে কেমন 
বুদ্ধি-বিষ্ঠায় দৌড়, মানুষটার যেমন 17681, তেমনি 18680 1+*-বিদ্যাসাগর-মহাশয় 
মানব-চরিত্রের আদর্শে গ্রাচ্য-গ্রতীচ্যের সমাবেশ করিয়া! নবচরিক্র ও নবসমাজ গঠন 
করিতে চাহয়খছিলেন |” দেশে শিক্ষাব)বস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণে বি্ভাসাগরের 
উৎসাহ ও উদ্ভধম ছিল অপরিসীম । তাঁর আসন্তরিক চেষ্ঠাতেই বাংলাদেশে শিক্ষা- 
বিস্তারের পথ স্থগম হয়। স্্রীশিক্ষা-প্রসারেও ভার কর্ম-প্রচেষ্টা বড় কম ছিল না। 
এ"বিষয়ে তার প্রধান সহায়ক ছিলেন €ডভিড্‌ হেয়ার। কলিকাতায় “বিদ্যাসাগর 
কলেজ” ( তদানীন্তন “মেট্রোপলিটান-কলেজ? )-প্রতিষ্ঠ|! বিদ্ভাসাগর-মহাশয়ের অন্যতম 
মহৎ কীতি। বহু পাঠ্/গ্রন্থ রচনা ক'রে তিনি এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার বিশেষ 
সহায়তা ক'রে গিয়েছেন। তীর সেই 'বাল্যপাঠ”, ব্যাকরণ কৌমুদী”, “সীতার 
বন্বাস”, “বেতাল পঞ্চবিংশতি” প্রভৃতি গ্রন্থ শুধু যে সেকালেই সমাদর লাভ করেছিল 
ত1 নয়, একালেও তার আদর "আছে । বাংলা-গছসাহিত্যের অন্ুতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা 
তিনি। প্রকৃতপক্ষে রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগর থেকেইউন্নত বাংলা-গগ্চসাহিত্যের 
আরভ্ভ। শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের অন্ত উল্লেখযোগ্য কীতি “সংস্কৃত 
প্রেম ডিপজিটরি”-স্থাপন। 
সমাজ-সংক্কারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের ভূমিকা আজও সকলের কাছে বিন্ময়কর 
ব্যাপার ব'লে মনে হয়। একে তিনি ছিলেন সেকালের এক ব্রাঙ্গণ-সন্তাঁন, তার 
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উপরে ছিলেন সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত। কাজেই, তার মতো! একজন লোক তে, এদেশে 
বিধবা-বিবাহ-প্রবর্তনে অগ্রণী হবেন সে-কথ। ভাবতে গেলেই কেমন যেন অবাক লাগে । 
কিন্তু, বহুবিধ সংস্কারের মধ্যে মানুষ হয়েও বিগ্ভাসাগর 
ছিলেন সংস্কারমুক্ত এক উদ্দার পুরুষ। বালবিধবাদের 
ছুঃখ দেখে তার হৃদয় বিগলিত হয়। তিনি মনে ্রেন 
যে, এমন কোনো সঙ্গত কারণ নেই যাতে এইলব বাপবিধব1 চিরকাল কঠোর ক্রহ্ধচর্ধ 
পালন ক'রে অপরিসীম ছুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে পন্পের গলগ্রহ হয়ে জীবন কাটাবে । 
তিনি তাই বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্ দূঢচস'কল্প গ্রহণ করেন। দেশাচারকে উপেক্ষা 
ক'রে তিনি সেদিন যে-ভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন তাতে তাকে অনেক বাধা ও 
লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিণ সত্য, কিন্তু শেষ পধন্ত কারও সাধ্য হয়নি দুঢ়চেতা 
বিদ্াসাগরকে তার সংকল্প থেকে পিচাত করতে । পুর নারায়নচন্দ্রের সঙ্গে এক 
বালবিধবার বিবাহ দিতে গিয়ে তিনি তাব সঙ্োদর শঙ্কৃচন্ত্রকে যে-পত্র লিখেছিলেন 
তা থেকেই তার চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন__ 
“আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত 
বাআবশ্তক বোধ হইবেক তাহা করিব; লোকের বা কুটুণ্থের ভয়ে কদাচ সংকুচিত 
হইন্ব না।” এই সমাজ-সংস্কার প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ তীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে 
বলেছিলেন,_-“সেদিন সমস্ত সমাজ এই ব্রাহ্মণতনয়কে কিরপে আঘাত ও অপমান 
করেছিল তার ইতিহাস আজকার দিনে মান হয়ে গেছে, কিন্ধ ধারা সেই সময়কার 
কথা জানেন, তার1 জানেন যে, তিনি কত বড সংগ্রামের মধ্যে একাকী সত্যের 
জোরে দাঁড়িয়েছিলেন । তিনি নবীন ছিলেন এবং চিরযৌবনের অভিষেক লাভ 
ক'রে বলশালী হয়েছিলেন। তার এই নবীনতাই আমার কাছে সবচেয়ে পূজনীয়, 
কারণ তিনি আমাদের দেশে চলার পথ প্রস্তুত ক'রে গেছেন |” 

বিদ্যাসাগর-চরিত্রের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি তার 
লোকহিতৈধিতায়। কত দরিদ্র ও ছুঃস্থ পরিবার যে তার কাছ থেকে অর্থসাহাষ্য 
পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই । এ-বিষয়ে তিনি সত্যিই ছিলেন 'দয়ার-সাগর? | বাইরে 
থেকে তাকে বজ্রের মতো কঠোর মনে হ'লেও, অন্তরে অন্তরে তিনি ছিলেন কুস্থমের 
মতো কোমল । পরছুঃখকাতরতা তথ! মানবিক-করুণাই 
ছিল তার চারিত্রিক ভূষণ। সেই সঙ্গে সরল ও অনাড়ম্বর চির 
জীবনযাপন, অন্যায়ের বিক্ুদ্ধাচরণ ও দেশপ্রেম ছিল তার | 
জীবনের আদর্শ। বিদ্যাসাগরের পিতৃভক্তি ও যাতৃভক্তিরও কোনো তুলনা নাই। 
তার কাছে মাতাপিতাই যেন ছিলেন সাক্ষাৎ দেবতা -_অন্নপূর্ণী-বিশ্বেশ্বর । বাঙালীর 
সমাজ জীবনে ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগপুরুষ বিদ্যাসাগরের প্রভাব অনেকখানি । তার 
কাছে আমাদের যেন খণের অস্ত নাই । আমরা যদি আজ এই ক্ষণজন্মা মহা পুরুষের 
জীবনাদর্শ থেকে অন্কুপ্রেরণ। লাভ করতে পারি, তাহ'লে শুধু যে সেই খণশোধ হবে 
তা নয়, জাতীয়-জীবনে আত্মবিকাশের প্রকৃত পথও খু'জে পাব । 


সমাজ-নংস্করক রূপে 
চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় 


স্বানববশ্রেনিক্ আলী ন্িিবেক্ানম্ক 


বাঁধলাদেশে স্বামী বিবেকাননোর মতো! মানবপ্রেমিক মহাপুরুষের আবিভাত 
ঈশ্বরের আশীর্বাদন্বরূপ। উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে যখন বাঙালী-সমাজ 
পাশ্চাত্যের উদগ্র ভোগস্পৃহার আবর্তে পড়ে স্বকীয়তা বিসর্জন দিতে চলেছিল, 

বাঙালীর ধর্মজীবনে যখন শুরু হয়েছিল ভাঙনের পালা-_ 
ভুমিকা তখন সেই ভাঙনের বিরুদ্ধে মাথা উচু ক'রে ধাড়িয়োছলেন 
রাজা রামমোহন । উনবিংশ শতকের শেষভাগে বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি যখন 
নতুন ক'রে সংকটের সম্মুখীন, সেই সংকট-মুহূর্তে আবার এসে দাড়ালেন স্বামী 
বিবেকানন্দ । রামকৃষ্ণ পরমহংসদ্দেবের মন্ত্রশিত্ত বিবেকানন্দ যেন সেদিন আয 
সংস্কৃতির ভ্রমবিলীয়মান ভাবধারার মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করলেন। পাশ্চাতা 
ভাবধারায় মোহগ্রস্ত হয়ে বাঙালী যেদিন আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাতে বসেছিল, 
জাতির সেই সংকটমুহূর্তে এই জ্যোতির্ধয় সন্ন্যাসী দেশের তরুণ-সম্প্রদায়কে আহ্বান 
ক'রে বলেছিলেন-_“উত্তিষ্টিত, জাগ্রত।' তাদের সামনে তিনি তুলে ধরেছিলেন 
নিষ্াম কর্ধযোগের মহান আদর্শ। মানুষকে ভালোবেসে এবং মানুষের সেবার 
মধ্য দিয়েই যে ঈশ্বরের করুণ! লাভ কর] যায় রামকৃষ্ণের সেই বাণীকে তিনি যে পু 
প্রচার করেছিলেন তা নয়, নিজের কর্ণন্জীবনের মধ্য দিয়েই সেই বাণীকে তিনি সতো 
পরিণত ক'রে গিয়েছিলেন । 

১৮৬৯ শ্রীষ্টাবে কলিকাতার সিমলা-অঞ্চলের বিখ্যাত দত্ত-পরিবারে যে-শিশু 
ভূমি হয়েছিল, সেই নরেন্ত্রনাথ দত্ত যে একদিন স্বামী বিবেকানন্দে পরিণত হবে 
তা যেমন পরিবারের কেউ কল্পনা করতে পারেননি, নরেন্দ্রনাথ নিজেও সে-রকম 
বাসনা কোনদিন মনে স্থান দ্রেননি। শৈশবে তিনি ছিলেন ছুরস্ত-গ্রকৃতির এবং 
ধর্মবিষয়েও তার কোনো অনুরাগ ছিল না। স্থাস্থ্যচর্চায় 
বিশেষ আগ্রহ ছিল বলে দেহখানিকে মজবুত ক'রে 
তুলেছিলেন কিশোর-বয়স থেকেই । তাছাড়া, তিনি 
ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী, স্দর্শন, তীক্ষধী ও পরিশ্রমী । সকলেই জানত নরেন্দ্রনাথ 
বড় হয়ে পিতার মতো৷ বড উকিল হবে, কিংবা ব্যারিস্টার । কিন্তু ঈশ্বরের অভিগ্রায় 
ছিল অন্যরূপ | সত্য-লাভ কিংবা সত্য-দর্শনের একট! আকা বাল্যাবধি তার অন্তরে 
যেন সদাজাগ্রত ছিল | কলেন্ছে পড়বার সময় থেকে সেই আকাজ্ষা যেন প্রবলতর 
হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্্র পাঠ ক'রে একদিকে তিনি যেমন ঈশ্বরের অস্তিত 
সম্পর্কে অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন, অন্থদিকে তেমনি আবার ধর্মীয় নেতাদের কথায় 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ছ্বরূপত্ব সম্পর্কে তার কৌতৃহলেরও অস্ত ছিঙ্গ না। কিন্তু কোনে 
ধর্মনেতাই তার মনের সেই কৌতুহলকে যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে চরিতার্থ করতে 
পারেননি । ছাঁজ্জজীবনে তিনি বিশিষ্ট ব্রাহ্গধর্মগ্রচারক ও বাগ্ী কেশবচন্ত্র সেনের 


সন্্যাস-জীবনের 
সুচনা 


মানবপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ ১৭৯ 


সংস্পর্শে আসেন এবং তারই ফলে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তার কিঞ্চিৎ আস্থা জম্মে। কিন্ত, 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তার যে চিরন্তন প্রশ্ন তার সহুত্বর তিনি যেমন ব্রাহ্মনেতাদের 
কাছ থেকে পান না, তেমনি ভারতের বহু পাধুসন্তও হার মেনে যান তীর যুক্তিতর্কের 
কাছে। অবশেষে, দক্ষিণেশ্বরের কালীসাধক নিরক্ষর-ব্রাহ্ণ রামকষ্চ যেদিন তাকে 
দৃঢ-প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন-_-'আমি তার দেখা পেয়েছি, তোমাকেও দেখাতে পারি ।, 
--সেদিন যেন এক মন্ত্রমপ্ধতার যধ্যে নরেন্দ্রনাথের মন থেকে সংশয়ের কালোমেঘ 
দূরে স'রে গেল এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যেদিন তাকে যোগবিভূতি দান করলেন 
সেদ্দিন থেকেই শুরু হ'লো নরেন্ত্রনাথের সন্নযাসজীৰন। আর, সেদিন থেকে জাতির 
সম্মুখে মানব-মন্ত্রের উদগাতারূপে দেখ! দ্রিলেন-__স্বাষী বিবেকানন্দ । 
নিজন্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাকে বাচিয়ে ঝ্বাখার সমন্যাই যে-কোনে। জাতির 
পক্ষে বিশেষ একট! সমশ্যা । মানবমনের স্ুুকুমারবৃত্তি, সংস্কৃতির যা মূলাধার, তা 
বিপন্ন হ'লে জাতীয় জীবনধারার কেন্দ্রচ্যুতি ঘটে | পরাধীনতার ছুঃখসহ গ্লানিভাবে 
অবনত এই জাতি আত্মান্তভূতির পৌরুষ-মহিমা হারিয়ে ব্যর্থ সংক্কার-মোহে যেভাবে 
নিজেকে ও সেই সঙ্গে সমগ্র জাতি ও সমাজকে জড়িক়্ে 
ফেলেছে, তার ভয়াবহ পরিণাম স্বামীজী অনেক আগেই 
যেন উপলব্ধি করেছিলেন । মান্বষের মধ্যেই যে ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব, মানবসেবাই যে ঈশ্বরসেব1, উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে এই বিশ্বাস যেন 
জাতির অস্তর থেকে অবলুপ্ত হয়। এই অবস্থ! দেখেই ত্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন-_ 
“25 0০০01, ৮০090062010 15100191700, 166 017০] 7১০ ৮০৩: 3০৮ 
অর্থাৎ, “দরিদ্র, পদদলিত, অজ্ঞ, এরাই হোক তোমাদের ঈশ্বর |” মহাপ্রভূ শ্রীচৈতন্তের 
যেমন “যাহ ধাহা নেক্র পড়ে তাহ? কৃষ্ণ সুরে” এই ভাব হয়েছিল, শ্বামীজীও তেমনি নর 
ও নান্ায়ণের মধ্যে অভেঙ্দ কল্পনা! করতেন । এই নরনানায়ণের সেবাকেই তিনি 
শ্রেষ্ঠ মানবধর্ম বলে মনে করিতেন। এইজন্যই তিনি দেশের তরুণ-সম্প্রদায়কে 
জনসেবায় উদ্ধদ্ধ করতে গিয়ে বলেছিলেন__ 
“বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাভি কোথা খু'জিছ ঈশ্বর | 
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর 1” 
সমাজে তথাকথিত নিম়ম্তরের প্রতি হৃদয়হীন আচরণে স্বামীজী সর্বদাই মর্মাস্তিক 
বেদন] অনুভব করতেন । ক্ষুদ্র আচারগণ্ডী রচনা ক'রে কেবল কয়েকজন মানুষের 
মতে] বেঁচে থাকবে, আর তার ফলে অবহেলিতর1 দলে দলে ধর্গান্তর গ্রহণ করবে-- 
এরূপ অবস্থা তার কাছে অসহনীয় মনে হ'ত। দুঃখ ক'রে তিনি প্রায়ই বলতেন-_ 
“তাদের সহান্ভূতি করে, তাদের দুঃখে সাস্তনা! দেয় দেশে এমন কেউ নাই ব্রে। 
এই গ্যাখ-ন। হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মাদ্রাজ অঞ্চলে শত শত পারিয়া খ্রীষ্টান 
হয়ে যাচ্ছে । মনে করিসনে তারা কেবল পেটের দায়ে শ্রীষ্টান হয়।” শুধু বাঙালী 
সমাজ নয়, একসময় ভারতীয় সমাজই অস্পৃশ্তার অভিশাপে অভিশপ্ত ছিল। বর্ণ- 
কৌলীম্যের সংস্কারে সমাজের তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মানুষের! যেভাবে বৃহত্তর এক 


নর-নারায়ণের সেবায় দেশের 
তরুণ-সম্প্রদায় উদ দ্ধ 


১৮০ বচনা-বিতান 


সমাজকে দৃরে সরিয়ে রেখেছিল, তাতে আর যাই হোক মানবিক-ধর্ রক্ষিত হয়নি। 
অথচ, সমাজকে যদি বড় হতে হয়, উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে হয় তাহ'লে তথা- 
কথিত নিয়স্তরের মানুষদেরও বাদ দেওয়! চলে না। দেশকে সমৃদ্ধ করতে হলে, 
দেশবাসীর সবাঙ্গীণ কল্যাণসাধন প্রয়োজন। আর, সে-কাজে সমাজের একদলকে 
দুরে সরিয়ে রাখা কোনোমতেই যুক্তিসঙ্গত হয় না। স্বামীজী তাই বলতেন-_ 
“আমর 1ক মানুষ ?--নীচ জাতি, মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর,_আমর] দিনরাত 
তাদের কেবল বলছি ছুদনে ছুসনে! দেশে কিআর দয়াধর্ম আছে রেবাপ! 
কেবল ছুতমাগার দণ ! অমন আচারের মুখে মার ঝাট1 মার লাথি। ইচ্ছে করে 
তোর ছুৎমার্গের গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে এখনি যাই--কে কোথায় পতিত কাক্ষাল দীন 
দরিদ্র আছিপ” ব'লে তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এর] না 
উঠলে ম1 জাগবেন ন1। শ্বামীজীর মতে সমাজের এই স্তরের মানুষের জাগরণই ছিল 
প্রকৃত জাগরণ। অস্পৃম্ততার অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করতে তাই তার 
চেগ্ার অন্ত ছিল ন1। ননুনারায়ণের সেবার উদ্দেশ্তেই তিনি স্থাপন করেন এক 
মিশনারা প্রতিষ্ঠান, যার নাম--'রামকৃষ্জ মিশন” | এ মিশনের হাজার হাজার 
ব্রন্ধচারী ও সন্্যাসী আজ যেভাবে স্বামীজীর জনসেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে জাতি-বর্ণ- 
ধর্ম-নিবিশেবে সারা ভারতে ও ভারতের বাইরে অবহেলিত ও দুর্গতজনের সেবা 
ক'রে চলেছেন আমাদের সকলের কাছেই তা গৌরবের বিষয় । 
বিশ্বধর্মমহাসভায় হ্বামীজী হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ত্ব প্রমাণিত করলেও, কোনো ধর্মের 
প্রতি তার কোনে? বিরূপতা ছিল না| সর্ধধর্মসমন্বয়ের উদগাত1 মহধি শ্রীরামকুষ্ণের 
ৃ মন্ত্রশিষ্ক হয়ে তিনি এই সত্যই প্রচার করেছিলেন যে, 
হরিজন আন্দোলনের | 
ুলে হ্বামীজীর আদর্শ মানবপ্রেমই শেষ্টধ্ম এবং ঈশ্বর-লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা । শূত্ 
হোক, চগ্ডাল হোক, মুচি মেথর মুদ্দফরাস হোক, তারা 
ভূলে সকলেই যে মানুষ এবং একইত্রষ্টার সৃষ্টি, আমাদের তথাকথিত বর্ণশ্রেষ্ঠরা যখন 
তা যায়, অথচ মুখে বলে- ত্র জীবস্তত্রশিবঃ সর্বৎ খন্দিদং ব্রন্ম"--তখন স্বভাবতই 
তাদের ভাগ্তামি প্রকাশ হয়ে পড়ে। স্বামীজীর কাছে এই ভগ্ডামি প্রকট হয়ে উঠেছিল 
ব'লেই তিনি দেশের তরুণ সমাজকে মানবিক ধর্মে অনুপ্রাণিত ক'রে তুলেছিলেন। 
ত্বার বিশ্বাস ছিল, দেশের ভবিষ্যৎ সমাজ-গঠনে এই তরুণেরা যখন আত্মনিয়োগ করবে 
তখন আর ছুৎ্মার্গের বালাই থাকবে না। বলা বাহুল্য, শ্বামীজীর সেই বিশ্বাস আজ 
সতে) পৰ্রিণত হ'তে চলেছে । তার আদর্শের প্রভাব যে সার! ভারতবর্ষেই পক্রিব্যান্ত 
হয়েছিল কংখ্রেলকমীদের হরিজনসেবার মধ্য দিয়েই আমা তার পরিচয় পাই। 
মহাত্মা গান্ধীর হরিজন-আন্দোলনের মূলেও যে স্বামী বিবেকানন্দেরই ভাবধার1 ছিল 
সে-কথা অস্বীকার কর] যায় না। ম্বামীজীর অকাল-তিরোভাব ন1 হ'লে এই কাজের 
মধ্য দিয়েই তিনি অনেক আগে দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতেন । 
উনবিংশ শতকের প্রাণপুরুষ, মানবপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ তার কর্মধারার "মধ্য 
দিয়ে দেশবাসীকে এই সত্য উপলব্ধি করাতে সচেষ্ট ছিলেন যে, সমাজের সর্বঞ্করের 


খদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ৯১৮১ 


মানুষের সংস্কারসাধন ভিন্ন সমাজের উন্নতি সম্ভব নয় । এইজন্াই তিনি শুধু ভারত- 
বাসীকে নয়, বিশ্ববাপীকেই উদার প্রেমধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। স্বামীজীর 
এই মানবপ্রেম পাশ্চাত্যদ্দেশের বিদগ্ধ সমাঞজকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। বহু 
মাঞিন নরনারী তার শিষ্ত্ব গ্রহণ করেন। মার্গারেট নোবল “ভগিনী নিবেদিতা, 
নামে পরিচিতি লাভ ক'রে যেভাবে স্বামীজীর আদর্শকে পফল ক'রে তুলতে সচেষ্ট 
হয়েছিলেন, অনেকের কাছেই তা বিস্ময়ের ব্যাপার | 


রঃ রর বিশ্বের মানব-সম্গাজে 
মনীষী রোমা বোল্য! ছিলেন ম্বামীজীর একান্ত অঙ্ধ্রক্ত শ্বামীজীর ভাবদাধনার 
ভক্ত। দেশ-বিদেশে মানবধর্ষের মাহাত্ম্য প্রচার 'করে প্রভাব_উপসংহার 


্বামীজী যেভাবে তার দিখ্বিজয় সপ্পূর্ণ করেন ভারতের 

ইতিহাসে তা অপূর্ব এক অধ্যায়ের সংযোজনা করে । জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি-_-এই 
ত্রিধারার সমন্বয়ে শ্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন মবীন ভারত গঠন করতে, যে- 
ভারতবধের সমাজচেতন মানুষেরা অন্তরের অন্তস্তল থেকে বলতে পারবে--“আমি 
ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, মূর্খ ভারতবাসী, দরিত্ত্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ 
ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার ন্বগ, ভারতের 
কল্যাণ আমার কল্যাণ।৮” মানবপ্রেষের সঙ্গে তিনি যেভাবে দেশপ্রেমের আদর্শকে 
সংযুক্ত ক'রে সমগ্র জাতিকে উদ্ুদ্ধ করেছিলেন বিশ্ব-ইতিহাসে তার তুলন1 মেলা ভার। 
স্বামীজীর সাধনা আত্মমগ্ন সন্্যাপীর ব্বীয় নির্বাণলাভের কোনে সাধন] ছিল ন1। 
জনগণের মুক্তিকামনাই ছিল তাঁর সাধনার ভিত্তি। এই মুক্তি বলতে তিনি একদিকে 
ষেমন বুঝতেন পরাধীনতার নাগপাশ থেকে তন্দরাচ্ছন্ন মানবচেতনার মুক্তি। জাতির 
প্রত্যেক মানুষের উন্নতির পথ খুজে বের করাই ছিল তার সাধনার আদশ। মানুষের 
মধ্যেই তিনি দিব)চেতনায় ভগবত্তার নব-উদ্বোধন করেছিলেন । 


হতস্পত শরিক ল্রলীতভ্রন।এখ 


রেবাহ্রনাথ মুখ্যত কবি বা সাহিত্যিক । কিন্তু শুধু এইটুকু ব'লে তার পরিচয় 
দেওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সঙ্গতও নয়। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, শিল্পী, 
দার্শনিক, শিক্ষাবিদ্‌, সমাজ-সংস্কারক এবং সর্বোপরি তিনি 
শ্বদেশপ্রেমিক । ভারতবর্ষের মাটি, জল, বাতাস সব- ইরা 
কিছুর সঙ্গে তার যেমন একটা মমতার সম্পর্ক ছিল, তেমনি ছিল এ-দেশের সভ্যতা ও 
সাংস্কৃতিক এঁতিহোর প্রতি । এ-দেশে বিভিন্ন সময়ে যে-সকল রাজনীতিক সমস্তা 
দেখা দিয়েছে তিনি গভীরভাবে সেই সম্পর্কে চিন্তা করেছেন এবং তীর মতামত ব্যক্ত 
করেছেন সুম্পষ্ট ভাষায় । রাজনীতিক আন্দোলন থেকে তিনি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত 
না থাকলেও, সেই আন্দোলন থেকে তিনি নিজেকে কখনও দুরে সরিয়ে রাখেননি,__ 


১৮২ রচনা-বিভান 


যখনই প্রয়োজন মনে করেছেন তখনই তাতে সাড়া দিয়েছেন, দেশ-নেতাদের সঙ্গে 
বিভিন্ন রাজনীতিক সমন্তা নিয়ে আলোচন1 করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, ব্রিটিশ- 
সরকারের অন্তায় আচরণের বিরুদ্ধে তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন । তীর 
বিভিন্ন কবিতা গান, গল্প, উপন্তাস, নাটক, প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে যেমন তার স্বদেশ- 
প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তার বিভিন্ন রাজনীতিক চিস্তাধারার বিশেষ 

একট] রূপ ফুটে ওঠে তার বিভিন্ন রাজনীতিক-প্রবন্ধে ও ভাষণে। 
রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শ্বাদেশিকতার উদ্মেষ ঘটেছিল তাঁর শৈশবেই। সিপাহী- 
অস্থুতানের মাত্র চার বৎসর পরেই তার জন্ম । জোড়াসাকোর ঠাকুর-পরিবার তখন 
শুধু যে ধনে-মানে ও বিদ্যাবুদ্ধিতেই কলকাতার সমাজে অভিজাত ছিলেন তাই নয়, 
দেশের নারীশিক্ষার প্রসার, সমাজ-সংস্বার এবং ত্রাঙ্ষ- 


বাদেশিকতার উন্লেষ_ ধর্ম আন্দোলনেরও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তীরা: 
৬০৪০ সি ঠাকুর-পরিবারের উদ্যোগেই বাংলাদেশে “হিন্দুমেলা”-র 


উদ্ভব। আর, সে-মেলার প্রধান উদ্দেশ্ঠও ছিল স্বদেশ 
ভাবধারার প্রচার, তথা হুদেশী শিল্পের উন্নতি, সাহিতোর বিকাশ, সঙ্গীতাদি 
ললিতকলার চর্চা, শারীরিক অনুশীলন প্রভৃতি । রবীন্দ্রনাথ তখন মাত্র ছয় বৎসরের 
বালক। কিন্ত, “হিন্দুমেলা”-র বিভিন্ন কাজকর্মে তিনি সেই বয়সেই যোগ দিয়েছিলেন 
পরিবারের অন্যান্য কিশোর তরুণদের দেখাদেখি । এবিষয়ে তাকে বিশেষভাবে 
অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাক সেজদা! জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর | রবীন্দ্রনাথের চারিত্রিক 
দতা,, শ্বাবলম্বন ও দেশগ্রীতির যে পরিপূর্ণ বিকাশ আমর তার উত্তরজীবনে প্রত্যক্ষ 
কৰি, তা প্রধানত জ্যোতিরিন্ত্রনাথের প্রভাবেরই স্থফল। বঙ্গভঙ্গ-রদ-আন্দোলনের 
সময় রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সাড়। দিয়েছিলেন তা থেকেই দেশবাসী তার স্বাদ্দেশিকতার 
পূর্ণ পরিচয় লাভ করে। এই সময় তিনি কংগ্রেস-সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন, হিন্দু 
মুসলমান-এঁক্য প্রতিষ্ঠায় “রাখীবন্ধনে'র আয়োজন করেছেন, জাতীয় ভাবোদ্দীপক 
সঙ্গীত রচনা ক'রে ও গেয়ে উদ্ধুদ্ধ করেছেন দেশবাসীকে । বাংলাদেশের অখও্তার 
সমর্থনে এবং জাতীয়-এঁক্য রক্ষার উদ্দেশ্তে এই সময় তার কে ধ্বনিত হয়েছিল-_ 
“বাংলার মাটি বাংলার জল, 

বাংলার বাযু বাংলার ফল-_ 

পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান ॥ 


বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন 
. বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন-_ 
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান ॥” 
রবীজ্মনাথের দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি ছড়িয়ে রয়েছে তার বিভিন্ন রচনায় । এই- 
বব রচনা যে দেশবাসীর শ্বদেশ-চেতনার উম্মেষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল তা বলাই 
বাছল্য। সবচেয়ে বেশী কার্ধকরী হয়েছিল বোধহয় তীর ব্বদেশপ্রেমমূলক অতুলনীয় 


দেশপ্রেমিক রবীজুনাথ ১৮৩, 


সঙ্গীতগুলি। যেমন--আমার সোনার বাংল, তোমায় ভালোবাসি” ; 'ও আমাক 
দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা” ; 'ষর্দি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে 
একল চলো! রে; ; “তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে, তা ব'লে ভাবন। করা চলবে 
ন' ; এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা ব'লে 
ভাসা তরী* ; “আমি ভয় করব ন! ভয় করব না”; “আমর ৪৮৮ টা 
মিলেছি আজ মায়ের ডাকে"; “আমর সবাই রাজা 
আমাদের এই রাজার রাজত্বে? ; “সংকোচের বিহ্বলত্বা নিজেরে অপমান” ; আমাদের, 
যাত্রা হ'লে! শুরু এখন, ওগো কর্ণধার) তোমারে করি নমস্কার; “হে মোর চিত্ত, 
পুণ্যতীর্থে জাগে! রে ধীরে” ; “দেশ দেশ নন্দিত করি মনক্দিত তব ভেরী”; “আগে চল্‌, 
আগে চল্‌, ভাই? ; 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে” ; “আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে- 
কখন আপনি”; “অয়ি ভুবনমনোমোভিনী”; “সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই 
দেশে? 3 শুভ কমপথে ধর নির্ভয় গান” ; “ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাধন 
টুটবে? ; “বিধির বাধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান_-? প্রভৃতি । ভারতীয় সভ্যতা 
ও সাংস্কৃতিক এতিহোর প্রতি রবীন্দ্রনাথ বরাবরই বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । পাশ্চাত্য 
ভাবধারার সংস্পর্শে এসে যখন সেই এঁতিহয নষ্ট হয়, আত্মিক শক্তিতে দুর্বল হ'তে 
থাকে ভারতবাসী, রবীন্দ্রনাথ তখন প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে গ্রহণ করবার ইঙ্গিত 
দিয়ে বলেছিলেন--“আমর1 আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না 
জানিতে পারিতেছি না, ইংরেজী স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সঙ্জাহীন আভাসমাত্র 
চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয় মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ 'ভাব্রতবর্ষ, 
তাহা আমাদের বাগীদের বিলাতী পটতালে সভায় সভায় নৃত্য করিয় বেড়ায় না 
তাহা আমাদের নদীতীরে রুন্্রবৌন্রবিকীর্ণ, বিস্তীণ ধূসর প্রাস্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্ 
পরিয়! তৃণাসনে একাকী মৌন হইয়। বসিয়! আছে । তাহা বলিষ্ঠ-ভীষণ, তাহ! দারুণ 
সহিষুঃ, উপবাস ব্রতধারী।” ইউরোপীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির তুলনায় সনাতন 
ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে উন্নত ও শ্রেয়, রবীন্দ্রনাথ আমাদের সে-কথা যেমন 
ক'রে উপলব্ধি করিয়েছেন তেমন করে বোধহয় আর কেউ করেন নি। তিনি 
বলেছেন যে, ইউরোপ কর্মকেই বড় ক'রে দেখেছে, কিন্ত ভারত মানুষকে লঙ্ঘন 
ক'রে কর্ষকে প্রাধান্থ দ্রেয়নি। তিনি বলেছেন,_"য়ুরোপ ভোগে একাকী, কর্ষে 
দলবদ্ধ। ভারতবর্ষ তাহার বিপরীত । ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া ভোগ করে, কর্ম 
করে একাকী | যুরোপের ধন-সম্পদ, আরাম-স্থখ নিজের-কিস্তু তাহার দান-ধ্যান, 
ক্বুল-কলেজ, ধর্মচর্চ, বাণিজ্য-ব্যবসায় সমস্ত দল বীধিয়!। আমাদের স্থখ-সম্পর্ভি 
একলার নহে, আমাদের দ্বান-ধ্যান, অধ্যাপন, আমাদের কর্তব্য একলার |” 
ইউরোগীয় জীবনাদর্শের সঙ্গে ভারতীয় জী'বনাদর্শের পার্থক্য এইখানেই, আর এই 
খানেই তার মহত্ব । কবির শ্বদেশগ্রীতিই যে কবিকে এমন ক'রে ভারতীয় এতিহের 
প্রতি অন্থরক্ত ক'রে তুলেছে সে-কথা ন1 বললেও চলে। 

তবদেশের অপমান-বেদন1, দুর্গতি-লাঞ্ছনা, তীব্র অনুভূতিতে, মর্মজালায়, 


১৮৪ রলচনা-বিতান 


ব্রবীক্নাথকে বারবার যেমন ক্ষুব্ধ করেছে, প্রত্যেক সংকটকালে তিনি যেভাবে তার 
"্বদেশবাসীর পাশে এসে ধ্লাডিয়েছেন, তার তুলনা আর কোনো দেশের 'আর কোনো 
কবির জীবনে পাওয়! যায় কি না তা আমাদের জানা 


পা না রে নেই। কিন্ত তিনি নিজের দেশের কোনে অপমানকে, 
2 মন্স্তত্বের কোনো অবমাননাকেই কোনোদিন সহ করতে 


পারেন নি। জালিয়ানওয়ালাবাগে যখন ইংবরেজর' 
নিরস্ত্র ভারতবাসীর উপরে নিপ্নম অত্যাগার চালিয়েছিল, গুলী ক'রে হত্যা করেছিল 
অসংখ্য ভারতীয়কে, রবীন্দ্রনাথ সেদিন গর্জে উঠেছিলেন তার তীব্র প্রতিবাদ 
জানিয়ে। তিনি যেভাবে সেদিন তার “নাইট”-উপাধি প্রত্যাখ্যান ক'রে বড়লাট 
চেমস্ফোর্ডকে চিঠি দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন জায়গায় ত্রিটিশ-শক্তির সেই 
অমান্তষিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, দেশবাসী কোনোদিনই তা ভুলতে 
পারবে না। মিস্‌ র্যাথবোনের ভারতবিদ্বেষী খোলা চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথের দৃপ্ত 
প্রত্যুত্তর এবং হিজলীর বন্দীশিবিরে আবদ্ধ দেশীয় যুবকদের উপর ইংরেজ-পুলিসের 
গুলীচালনার বিরুদ্ধে তার জ্বালাময়ী প্রতিবাদও অবিস্মরণীয় । স্বদেশ ও শ্বদেশবাসীর 
প্প্রতি অন্তরের টান না থাকলে এমনটা কখনও সম্ভব হ'ত ন1। 
রবীন্দ্রনাথ বরাবরই ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে মনুষ্যত্বের ন্ায্য অধিকার বলে 
সমর্থন করেছেন | বিদেশী-শাসনের ফলে ভারতের যে বিরাট ক্ষতি হয়েছে তার 
হিসেব তিনি দিয়েছেন তীর “সভ্যতার সংকট*-প্রবন্ধে। তিনি সেই প্রবন্ধের 
একজায়গায় বলেছেন__“অন্বন্ত্রপানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর 
অনের পক্ষে যাঁকিছু অত্যাবশ্তক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধহয় পৃথিবীর 
আধুনিক-শাসন-চালিত কোনে! দেশেই ঘটেনি ।” সেই প্রবন্ধেরই শেষদিকে তিনি 
বিজিনিরারর্যাদানে আবার লিখেছেন__-“ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের ঘ।রা একিন- 
ও স্বাধীনতা দাবি না-একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে 
হবে। কিন্তু কোন্‌ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ কারে 
যাবে? কী লক্ষমীছাড়। দ্ীনতার আবর্জনাকে 1” ভারতের সর্ধাঙ্গীণ উন্নতির জন্য 
স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যে অত্যাবশ্যক সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ স্ুম্পষ্টভাবেই 
তার মতামত ব্যক্ত করেছেন তার একাধিক রাজনীতিক ভাষণে ও প্রবন্ধে । ইংরেজ- 
শাসনের উপরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন £ 41০৪8৮৪ 03 ৪1077 0০ 
01006501195, 160 05 5016 ০০]: ০৬ 1:0110009 11) 017০ 1151)6 ০1 
+82061010067205 8150. 20105 2100. 15062552815 91102101755." রবীন্দ্রনাথ ভারতের 
শ্বীধীনতার দাবিকে যেমন বরাবর অত্যন্ত জোরের সঙ্গে সমর্থন করেছেন, তেমনি 
ইংরেজ-শাসনের প্রতিটি অন্ঠায় ও অবিচারের তীত্র সমালোচন1] করেছেন ; কিন্ত 
স্বাধীনতা -অর্জনের উপায় সম্পর্কে দেশের রাজনীতিক নেতাদের সঙ্গে তার মতের 
“পার্থক্য ছিল। কংগ্রেপী-আন্দোলন সম্পর্কে মাঝে মাঝে তিনি যে বিরূপ সমালোচনা 
করেছিলেন, অনেকে হয়তো! তাতে বিশ্মিত হয়েছেন । কিন্ত, তার প্রত্যেকটি 


স্বদেশগ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ১৮৬ 


সমালোচনাই ছিল অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি আত্মশক্তির 
উপরেই গুরুত্ব আরোপ করতেন সর্বাধিক। স্বাধীনতা-লাভের জন্য সর্বস্পণকারী 
বাঙালী তরুণদের প্রতি তার স্থগভীর শ্রদ্ধা থাকলেও, তিনি কখনও সন্ত্রাসবাদের 
পথকে সমর্থন করতে পারেননি । তিনি বলতেন যে, সে-পথ ভ্রান্ত; কারণ সন্ত্রাসবাদ 
মন্তষ্যত্বকে যেভাবে নষ্ট ক'রে দেয়, তেমনি ক'রে বুঝি আর কিছুতে করে না। তার 
মতে মানুষের মধ্যে আত্মশক্তির বিকাশেব্ন জন্য চেষ্টা করাই ছিল স্বাধীনতা-অজনের 
শ্রেষ্ঠ পথ। 

রবীন্দ্রনাথ শ্বদেশপ্রেমিক, কিন্ত তার শ্বদেশপ্রেম সংঙ্কীর্ণ নয়, যান্বতার আদর্শের 
সঙ্গে তা গভীরভাবে যুক্ত । উগ্র জাতীয়তাবাদকে তিনি কোনোদিনই সমর্থন করেননি ; 
কারণ, তার মতে উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকেই সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের মনোভাব সৃষ্টি 
হয়। তিনি বলতেন-_-%1)01009015105 15 686০] 00217 10020101091105,” অর্থাৎ 
জাতীয়তার চেয়ে মানবতা অনেক বড়। কিন্তু যে-জাতীয়তার মধ্যে সুস্থ দেশপ্রেমের 
ধারণ! নিহিত থাকে, মান্গষের মনে ভালোবাসা ও এক্যের ্ ৃ 
ভাব জাগিয়ে তোলে যে-জাতীয়তা, রবীন্দ্রনাথ তার পৃ ৬৮১৬ 5 
সমর্থক ছিলেন । আসলে, তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীনতা উপসংহার, 
ও মানবতা, প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের আদশের সঙ্গে সামপ্স্ত 
রেখে ভারত তার জাতীয় সংহাতি গড়ে তুলুক। জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ সীম)' 
অতিক্রম ক'রে তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি স্থাপনের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করতেন 
সবচেয়ে বেশি । দেশের ত্বাধীনতা-আন্দোলনে গান্ধীজীর আবির্ভাবকে রবীন্দ্রনাথ 
স্বাগত জানিয়েছিলেন । গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসার মধ্যে তিনি যেন নিজের 
জীবনাদর্শকেই খুজে পেয়েছিলেন | ম্বদ্বেশসেবার কর্নপন্থা নিয়ে একসময় রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে দেশের নেতাদের মতান্তর ঘটেছিল সন্দেহ নেই। তিনি একদিকে যেমন 
সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি সমর্থন করতে পারেননি সংকীর্ণ 
জাতীয়তাবাদকে । কিন্ত, ভারতবাসীবু পরাধীনতার অভিশাপ যে একদিন গান্ধীজীর 
মানবিক কর্মস্থচির মাধ্যমে সফল হয়ে উঠবে, ভারতবাসী আত্মশক্তিতে হবে বলীয়ান 
এ-বিশ্বাস তার ছিল। এইজন্যই বোধহয় তিনি গান্ধীজীকে “মহাত্মা'--আখ্যায় 
ভূষিত ক'রে একদিন বলেছিলেন__ “মহাত্মা য্দি বীরপুরুষ হতেন কিংবা লড়াই 
করতেন তবে আমর এমনি ক'রে আজ তাকে ম্মরণ করতুম না।"""মরব তবু মারব ন! 
এবং এই ক'রেই জয়ী হব-_-এই একটা মস্ত বড় কথা, একট! বাণী।.**ধর্নযুদ্ধে মরার 
পরেও অবশিষ্ট থাকে ; হার পেরিয়ে থাকে জিত, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত। যিনি এই 
কথাট। নিজের জীবনে উপলব্ধি ক'রে স্বীকার করেছেন, তার কথা শুনতে আমর) 
বাধ্য ।” মহাত্মা গান্ধীও রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের মর্মোপলন্ধি করতে পেরেছিলেন 
এবং বুঝেছিলেন যে, তা বাণী ভারতবাসীর দেশাত্মবোধে ও ম্বাধীনতা -অর্জলের 
পর্থনির্দেশে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমত] রাখে । শ্রদ্ধাভরে তিনি তাই 
রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন. *গুরুধেব । 


উ্রীঅন্রনিল্কেল্প উন্বলিত্বিক্ত ও সাক জীন্বন্ম 


ব্নব-যুগের প্রধান খত্বিক হয়েও, অরবিন্দ ঘোষ কি ক'রে সাধকজীবনে প্রবেশ 
করলেন এবং অধ্যাত্ম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে শ্রীঅরবিন্দে পরিণত হলেন অনেকের 
কা কাছেই সেটা যেন এক বিরাট জিজ্ঞাসা । এই মহা 
পুরুষের বিচিত্র ও অলোকসামান্য জীবন-ইতিহাস শুধু 
'বিস্ময়করই নয়, তুলনাহীনও বটে। উনবিংশ শতকের সপ্তম দশকে তিনি যখন 
হ্ন্মগ্রহণ করেন দমে-সময় ভারত তথা সমগ্র বিশ্বেই যেন একটা নবজাগরণের সাডা 
পণড়ে গিয়েছিল। নতুন কল্পনা, বৈপ্লবিক চিন্তাধারা, স্বাধীনতালাভের অদম্য বামনা 
সে-সময় বাঙালীর জীবনে নতুন এক যুগের স্থচনা করেছে । অপরদিকে, সেকালে 
ম্যাট সিনির ম্বাধীনতা-মস্ত্রে ইতালীও উদ্ধুদ্ধ হয়ে উঠেছে ইউরোপে । এমন একটা 
যুগসদ্ধিক্ষণেই অরবিন্দের আবিভাব । 
শ্রীঅরবিন্দ এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেখানে প্রাচীন ভারতীর 
আদর্শ ও পাশ্চাত্য শিক্ষার বিশেষ প্রভাব পড়েছিল তার জীবনে । একদিকে ছিলেন 
তার মাতামহ, বাংলার নবযুগের অন্যতম প্রবর্তক, ভারতীয় জাতীয়তাবোধের 
উদ্বোধক ধধি রাজনারায়ণ বনু, অন্যদিকে ছিলেন তার পিতা ডাক্তার কৃষ্ধধন ঘোষ, 
পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ ও চিন্তাধাত্রায় যিনি ছিলেন অভ্যস্ত । 
অরবিন্দের জীবন শুরু হয় পিতার আদর্শ ও ভাবধারাকে 
কেন্ত্র করেই। পাশ্চাত্য শিক্ষার আবেষ্টনীর মধ্যে 
'লালিত-পালিত হওয়ায় প্রথম জীবনে তিনি পুরোদস্তর সাহেবই হয়ে উঠেছিলেন, 
এমন কি দীর্ঘকাল বিলাতে থাকার ফলে বাংলাভাষাও তিনি একরকম ভুলে যান। 
কিন্ত সাহেব হয়ে দেশে ফিরলেও, অরবিন্দের মন কখনও দেশচ্যুত হয়নি । মাতামহ 
রাজনারায়ণ বসুর জাতীয়তাবোধের আদর্শ বোধ করি পরোক্ষভাবে তার মধ্যে 
বিরাট এক প্রতিক্রিয়ার কৃষ্টি করেছিল । দেশমাতৃক্ার সেবার মনোন্ভাব নিয়েই 
তিনি দেশে ফিরেছিলেন। একদিকে তিনি যেমন পাশ্চাত্তের বিভিন্ন ভাষায় 
পাণ্ডিত্য অর্জন ক'রে বিদেশীয় ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, দেশে ফিরে তেমনি 
ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিষয়ে বিশেষভাবে অনুশীলন ক'রে প্রাচ্য 
চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ক'রে ফেলেন। প্রাচীন ভারতের 
মহান আদর্শ তাকে এমনভাবে উদ্ধুদ্ধ ক'রে তুলেছিল যে, বরোদায় অধ্যাপনা 
করতে করতেই তিনিই নিজেকে নিয়ে যান কৃষ্কপাধনার পথে। কর্মজীবনের 
'প্রারস্ত থেকেই তার জীবন বিলাস-ব্যসনধজিত । 
১৯০৫-সালে যখন বঙ্গভঙ্গ-রদ আন্দোলনের তূর্যনিনাদ্ ভারতভূমিকে প্রকম্পিত ক'রে 
তোলে, বাংলার দেই আহ্বান শুনে অরবিন্দ আর হ্থুদুর বরোদায় স্থির হয়ে থাকতে 
পারেননি । স্বদেশী'আন্দোলনের ধিরাট প্লাবনে বাংলার তরুপসমাজ তখন উচ্ছুদিত 


পাশ্চান্তা ভাবধার। ও 
দেশাজ্বোধের আদর্শ 


শ্রীঅরবিন্দের বৈপ্লবিক ও সাধক জীবন ১৮৭ 


হয়ে উঠেছে, জাতীয়তাবোধের তীব্র নেশায় দেশবাসী তখন আচ্ছন্ন । জাতীয় শিক্ষা- 
পরিষদের অধ্যক্ষ-পধ্ধ গ্রহণ ক'রে অরবিন্দ এলেন কলকাতায় এবং নতুন এক 
কর্মজীবন শুরু হ'লো৷ তার । কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় পরে তিনি সে-পদ 
পরিত্যাগ করলেও, দেশের ম্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে রা 
অন্যভাবে জড়িয়ে পড়লেন তিনি । তিনি বুঝেছিলেন, 'বন্দেমাতরম্*পত্জিকা 
স্বদেশসেবার মহান্‌ ব্রত উদ্যাপন করতে হ'লে ত্যাগ ও প্রতিষ্ঠা ঃ চরমপন্থী দল 
নিদারুণ দুঃখ বরণ করতে হবে এবং সেজন্য উদ্ধদ ক'রে 
তুলতে হবে সমগ্র দেশবাসীকে । ম্বাধীনতালাভের জন্ক একদিকে যেমন প্রয়োজন 
ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে নিভীক চিত্তে দণ্ডায়মান হওয়1, অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজন 
বিদেশী পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার বজন ক'রে শ্বদেশী শিল্পের প্রসার । ১৯০৬-সালে কংগ্রেসে 
যোগদান করলেন তিনি, তারপর “বন্দেমাতরমূ'-পত্রিকা প্রতিষ্টা ক'রে তিনি দেঁশ- 
বাসীকে উদ্দাত্ত কে আহ্বান জানালেন আত্মসচেতন ও আত্মবিশ্বাসী হ'তে । সে- 
সময় কংগ্রেসের নেতার যেভাবে বিদেশী-সরকাবের দরবারে “'আবেদন-নিবেদন-এবর 
থালা' বহন ক'রে ফিরছিলেন অরবিন্দের তা আদৌ মন:পুত হয়নি, তিনি বুঝেছিলেন 
যে, এ-পথে স্বাধীনতা আসবে না, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অন্য কোনো কার্ধকরী 
পন্থা অবলম্বন করতে হবে। “বন্দেমাতরম্*-এর জাতীয়ভাবোদ্দীপক প্রবন্ধাবলীতে 
সে-সমগ্ন জাতির চিত্ত, বিশেষত তরুণসমাজের অন্তর, উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। কর্মক্ষেত্রে 
তার সঙ্গে পূর্ন সহযোগিতা করবার জন্য এগিয়ে আসেন শ্ঠামস্ন্দর চক্রবর্তী, বিপিনচন্জর 
পাল, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও অনেকে । ১৯০৮-সালে ইংরেজের 
হাতে খ্রেফ তার হবার পূর্ব পর্যন্ত অরবিন্দ যেভাবে তার জ্বালাময়ী ভাষায় স্বাধীনতার 
মন্ত্র গ্রচার করেন, সারা ভারতেই তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। বালগঙ্গাধর তিলক, 
বিপিনচন্ত্র পাল ও লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি নেতাদের সহযোগিতায় তিনি 
কংগ্রেসের মূল লক্ষ্যকে দেশবাসীর কাছে স্পষ্টতর ক'রে তুলতে বিশেষভাবে চেষ্টা 
করেন । অরবিন্দ যেভাবে তার বেপ্রবিক চিন্তাধারায় বাংলার জাতীয়দলকে 
শক্তিশালী ক'রে তোলেন তাতে ক'রে মধ্যপন্থী কংগ্রেসকমীদের সঙ্গে তার দলের 
সংঘর্ষ বাধে এবং শেষ পর্যস্ত তিনি ও লাল-বাল-পাল প্রমুখ নেতৃবর্গ (জর্থাৎ লাল! 
লাজপৎ্ বায়, বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ দেশনেত] ১ কংগ্রেসের 
চরমপন্থী-দল ব'লে অভিহিত হন । 

বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার শুত্রপাত করেন অরবিন্দই | 
সন্ত্রাসবাদ-আন্দৌোলনের সঙ্গে অবশ্তা তার কোনো প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। কিন্তু, 
কলিকাতার মুরারিপুকুরবাগানে খানাতললাসি করতে গিয়ে 
পুলিস যখন বোমার "কারখানা আবিষ্কার করে তখন কারাবাদ ও জীবনের 
তারা এই সন্দেহই করে যে, অরবিন্দ প্রকাশ্যে জাতীয়- পরিবর্তন 
দলের নেতৃত্বও করলেও, গোপনে গোপনে বিপ্রববাদীদের সাহায্য করেন। সেই 
পন্দেকের সুত্রেই অরবিন্দ বন্দী হয়ে ইংরেজ-কারাগারে নিক্ষগ্ত হন । এই কারাবাসেন্র 


১৮৮ রচনা-বিতান 


জীবনই অব্রবিন্দের মনে বিরাট এক পরিবর্তন আনে এবং তিনি ক্রমশ ভগবচ্চিন্তার 
আকর্ষণ অনুভব করেন। বোমার মামলায় অভিযুক্ত ক'রে ইংরেজ-পুলিস অরবিন্দকে 
রাজ্রোহী প্রমাণিত করবার বনু চেষ্টা করলেও, শেষ প্যস্ত তা দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জন 
দাশের ওকালতিতে ধোপে টেকেনি | এক বৎসর পর তিনি নির্দোষ গ্রমাণিত ভয়ে 
দুঃসহ কারাজীবন থেকে মুক্তিলাভ করেন। এর পর কিছুকাল তিনি সরকারের 
দমননীতি ও নির্যাতনের প্রতিবাদ করেছিলেন তার বিভিন্ন বত্তৃতায় এবং তীর 
সম্পাদিত “কর্মযোগিন্, ও ধন” পত্রিকার মাধ্যমে |: 
কারাবাসকালে অরবিন্দের মানসিক যে পরিবর্তন ঘটে, তার ফলেই ক্রমশ তিনি: 
ধর্ম-জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন। সনাতন ধর্ধ ও জাতীয়তার মধ্যে তিনি আর তখন 
যেন কোনো পার্থক্য খুজে পান না। এই প্রসঙ্গে তিনি তার এক রাজনীতিক 
ভাবণেই বলেছিলেন £”আর আমি বলি না যে জাতীয়তা 
সনাতন ধর্ম ওজাতীযতর একটা বিশ্বাস, একটা! ধর্ম, একটা নিঠা) আমি বলছি 
আমাদের পক্ষে সনাতন ধর্মই হচ্ছে জাতীয়তাঁ। এই 
হিন্মুজাতি জন্মেছিল সনাতনধর্ধ নিয়ে এর সঙ্গেই সে চলে, এর সঙ্গেই বিকাশলাভ 
করে। যখন সন1তনধর্মের অবনতি হয় তখনই জাতির অবনতি হয়। আর যদি 
সনাতন ধর্মের ধ্বংস ইওয় সম্ভব হ'ত তাহ'লে সনাতনধর্মের সঙ্গে এ-জাতিটাও ধ্বংস 
হ'ত। সনাতনধর্ম, এইটিই হচ্ছে জাতীয়তা” 
অনেকের বিশ্বাস, ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি এড়িয়ে নিবিদ্লে বৈপ্লবিক কর্মধারা 
পরিচালনার জন্য অরবিন্দ ফরাসী-শাসিত পণ্তিচেরীতে চ'লে গিয়েছিলেন । কিন্তু, 
রর সে-বিশ্বাস সত্য নয় | কার্ণ, কারাবাসের অভিজ্ঞ! 
ভালা থেকেই তিনি বুঝোছিলেন যে, মানুষ যতদিন না আত্ম- 
শক্তিতে বলায়ান হয়ে উঠবে ততদিন বৈপ্লবিক ক্রিয়া- 
কলাপে স্বাধীনতা অর্জন তো৷ দুরের কথা, শ্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তাই সম্যকরূপে 
উপলব্ধি করতে পারবে নাঁ। কাজেই, এমন একট? পথ খুঁজে বের করতে হবে, যার 
সাহায্যে মানুষ নিজের সর্বান্্ীণ উন্নতি করতে পারে, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে। 
অতএব, এ-জন্য নির্জন-সাধনার গুয়োজন। সেই সাধক-জীবন যাপন করতেই 
অরবিন্দ ১৯১০-সালের ৪ঠা এগ্রিল পণ্ডিচেরীতে গিয়ে পৌছান এবং সাধকজীবন 
শুরু করেন। তীর সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন । তার! হলেন স্থুরেশচন্ত্র চক্রবতী, 
বিজয়কুমার নাগ, সৌর'ন বন্ন, নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি । ১৯১৪-সালে, প্রথম, 
বিশবস্দ্ধের আগে, জাপান থেকে আদেন ম'সিয়ে পল ও মাদাম মীর] রিচার্ড অরবিন্দের 
যোগসাধনার কথা শুনে । যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে, তারা ফিরে যান জন্মভূমি ক্রান্সে। 
১৯২০-পালে তারা আবার ফিরে আসেন এবং ম'সিয়ে পল কিছুদিন পরে স্বদেশে ফিরে 
গেলেও, মাদাম রিচার্ড শ্রীঅরবিন্দের শিশ্ত্ব গ্রহণ ক'রে স্থায়িভাবেই পণ্ডিচেরীতে থেকে 
যান। ১৯২৬-সালে শ্রীঅরবিন্ধ মগ্ন হন গভীর ধ্যানে ও নির্জন তপস্যায়। বলা বাহুল্য, 
এর বছু,আগেই তিনি যোগসাধনায় নিরত হয়েছিলেন এবং তার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে 


প্রীঅরবিদ্ছেহ বৈপ্লবিক ও সাধক জীবন ১৮৪ 


পৃথিবীর নানাদেশ থেকে বনু লোক পগ্ডিচেরীতে স্থাপিত অরবিন্দ-আশ্রমে এসে 
যোগ দেন। আশ্রমবাসীর দেখাশোনা ও আঁশ্রম-পরিচালনার ভার তখন 
গ্রহণ করেন মাদাম রিচার্ড । সেই থেকেই তিনি সকলের কাছে শ্রীমা ব'লে 
পরিচিত]1। 

১৯২৬-সালের ২৪-এ নভেম্বরকে জ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধি-দিবস বলা হয়। কারণ 
এই শুভদিনটিতেই তার দীর্ঘদিনের সাধনা সাফলাঙ্লাভের পথ খুজে পায় এবং 
মানবজাতির মুক্তির জন্য যাতে পৃথিবীতে অতি-মানক্রপর অবতরণ সিদ্ধ হয় সেজন্য 
তিনি লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে গিয়ে স্থগভীর ও শক্তিশালী এক ধ্যানে প্রবৃত্ত হন। 
নিজের যোগসাধন। সম্পর্কে শ্রীঅরাবন্দ তার এক পু্ধিকায় বলেছেন,__“আমরা যে 
যোগসাধনা করি তা শুধু আমাদের জন্থই নয়; তা 
বিশ্বমীনবের জন্য ; তার উদ্দেশ্ত ব্যক্তিগত মুক্তি ঈয়। সাধনায় সিদ্ধিলাভ £ 
যদিও মুক্তি যোগের একটি অত্যাবশ্যক বিধান। এই ১ 
যোগসাধনার প্রধান উদ্দেশ্য হ'লে! মানবজাতির যুক্তি, | 
ব্যক্তিগত আনন্দ নয়। পরন্ত পৃথিবীর উপরে ভাগবত আনন্দ নামিয়ে আনা" 
সংসারে স্বর্গরাজ্য বা আমাদের সত্যযুগ নামিয়ে আনাই এর উদ্দেশ্য |” শ্াীঅরবিন্দ 
তার সাধন! দ্বারা যে দৈবশক্ত লাভ ক:রে ব্যক্তিগত উন্নতিবিধান করেছিলেন, সেই 
সাধনা-র পথই হ'লো বর্তমান যুগের মানুষের উন্নতির পথ, মুক্তির পথ-_এ-কথা আজ 
অরবিন্দ-অচ্ুরাগীমাত্রেই স্বীকার করবেন । অরবিন্দ যে অতি-মানস অবতরণে 
সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তাতে আর সন্দেহের অবকাশ নেই । সাধারণ লোকের কাছে 
সেই সিদ্ধির প্রকৃত অর্থ রহস্তাঁবৃত হ'লেও কেউ যদি শ্রীঅরবিন্দ-প্রদণিত পথে ব্যক্তিগত 
উন্নতি কামনায় যোগসাধনায় নিরত হয়, তাহ'লে তার জীবনেও অতি-মানস জরে 
পৌছানো অসম্ভব নয়। আর এইভাবে বর্তমান মানবজাতি যদি মুক্তির উপায় খু'জে 
পায়, তাহ'লে বিবদমান এই পৃথিবীতে শাস্তি, স্থুখ ও আনন্দ বিরাজ করতে বাধ্য । 
শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলেছেন,_-“যখন এই জাতি তপন্বী, উচ্চাকাজ্ষী, মহৎ্কর্রপ্রয়াসী 
হইবে, তখন বুঝিতে হইবে জগতের উন্নতির দ্রিন আরন্ধ হয়েছে এবং ধর্মবিরোধিনী 
আস্থরিক শত্তির সঙ্কোচ ও দেবশক্তির পুনরুখান অবশ্যম্ভাবী 1” 

শ্রীঅরবিন্দ যোগী, খধি, অলৌকিক তার চিন্তাদৃষ্টি, তার কর্মধার1 সাধারণ স্থলভাবে 
সহস। ধর দ্বেয় ন, সুস্ষস্তরে পাওয়া যায় তার স্জনীশক্তির অভ্রান্ত স্পর্শ। বৈপ্লবিক- 
চিন্তাধারার অন্যতম দেশপ্রেমী নায়ক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ একদিন তার প্রতি শ্রদ্ধা 
ব'লে উঠেছিলেন-_ 

“অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের লহো। নমস্কার 


হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, ব্বদেশ-আত্মার নানি 
শ্রন্ধ“দিবেদন £ 
বাণীমুতি তুমি 1১৯৬১০০০০০০০৯৩ ্ হার 


দেবতার দীপ হন্কে যে আসিল ভবে 
যেই কত্রদূতে, বলো, কোন্‌ রাজ! কবে 
বু. বি. ২খ---২৫ | 


টি রচনা-বিভান 


পারে শান্তি দিতে । বন্ধন শৃঙ্খল তার 

চরণবন্দন! করি করে নমস্কার 

কারাগার করে অভ্যর্থনা |” 
সেই শ্রীঅরবিন্দকে আবার যোগীপুরুষ হিসাবে দর্শন ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন-_ 
“প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম--ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য ক'রে চেয়েছেন, সত্য কৰে 
পেয়েওছেন ।-*.আমার মন বললে ইনি এর অন্তরের আলো! দিয়েই বাহিরের আলো 
জ্বালবেন । “কোনে! খর-দস্তর মতের উপদেবতার নৈবেছারূপে সত্যের উপলক্ধিকে 
তিনি ক্রিষ্ট ও খর্ব করেননি । তাই তার মুখশ্রীতে 'এমন সৌন্দর্যময় শক্তি উজ্জল 
আভা11” মানবজাতির মহামিলনের জন্য ভারতের নব-অভ্যুদয়ে তাঁর এশী 
শক্তির প্রভাব কতখানি, আজ আমর1 তা সম্যক উপলব্ধি করতে না পারলেও 
ভাবীকাল দেবে তার পুর্ণ বিবরণী, সেইদিন জান] যাবে শ্রীঅরবিন্দের সাধনার প্ররুত 
তাৎপর্য । 


হহাজ্ঞ। গাহ্দী ও আাল্স আদ্স্ণ 


বঙ্মান যুগের পৃথিবীতে মহাত্মা গান্ধী যেন বিদ্ময়কর এক ব্যতিক্রম | বিজ্ঞানের 
আস্থরিক শক্তিতে মত্ত হয়ে পৃথিবীর একদেশ যখন অন্যদেশকে চোখ রাঙায়, একে 
অপরের উপর আধিপত্য করে, সারা পৃথিবীই যখন হিংসায় উন্মত্ত, গান্ধীজী তখন প্রমাণ 
ভুিকা করেন অহিংসার চেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র আর নেই; গ্রেম 
| ও মৈত্রীর সাহায্যেই নিজেকে শ্রেষ্ট প্রমাণিত করা যায় 
সেজন্য মরণাস্ত্রের কোনে প্রয়োজন হয় না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়--“তার 
ত1লোবাসায় উচ্চ-নীচের ভেদ নেই, মুর্খ-বিদ্বানের ধশী-দরিদ্রের ভেদ নেই। তিনি 
বিতরণ করেছেন সকলের মধ্যে সমানভাবে তার ভালোবাস ।***কত পীড়া কত 
অপমান তিনি সয়েছেন । তার জীবনের ইতিহাস দুঃখের ইতিহাস । ছুঃখ অপমান 
ভোগ করেছেন, কেবল ভারতবর্ষে নয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় কতবার তাকে মৃত্যুর ধারে 
এনে ফেলেছে । তার দুঃখ নিজের বিষ্য়-স্ুখের জন্যে নয়, স্বার্থের জন্তে নয়, সকলের 
ভালোর জন্তে। এই যে এত মার খেয়েছেন, উল্টে কিছু বলেননি কখনো? রাগ 
করেননি । সমস্ত আঘাত মাথ1 পেতে নিয়েছেন। শক্ররা আশ্চর্য হয়ে গেছে ধের্ 
দেখে, মহত্ব দেখে । তার সংকল্প সিদ্ধ হ'লো কিন্তু জবরদস্ভিতে নয়? ত্যাগের দ্বারা, 
দুঃখের দ্বারা, তপন্তান্র দ্বার তিনি জয়ী হয়েছেন ।” 
- শুধু অহিংস! ও সত্যাগ্রহের পথে কেমন ক'রে পরাধীন দেশকে ত্বাধীন করা 
লষ্তব-_ মহা] গান্ধী তার সমস্ত জীবনের সাধন ঘ্বার1 বিশ্বজগত্কে তাই দেখিয়ে 


মহাত্মা! গান্ধী ও তার আমর্শ ১৯১ 


গেছেন। পৃথিবীর ইতিহালে এর আগে কেউ কখনও শোনেনি যে, বিনাযুদ্ধে 
কোনে! দেশ পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়েছে। কিন্তু গান্বীজীই ইতিহাসের 
সেই অলিখিত অধ্যায় রচন1 ক'রে গেছেন। মহাত্মাজীর 
এই বিশ্ময়কর শক্তির মর্মোপলন্ধি ক'রে সুভাষচন্দ্র একদিন ম্বাধীনতা-সংগ্রামে গান্ধীজীর 
শ্রদ্ধাভরে বলেছিলেন-_-“সংকটজনক মুহূর্তে মহাত্মা গ্নান্ধী তিনব পদ্ধতি 
তার অসহযোগ, সত্যাগ্রহ অথবা আইন-অমান্য-আন্মোলনের অভিনব পদ্ধতি নিয়ে 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন । মনে হলো, স্বাধীনতার পথ-প্রদর্শনের 
সত স্বয়ং ভগবান যেন তাঁকে পাঠিয়েছেন । তক্ষণাঁৎ স্বত:প্রণোদিত হয়ে সমগ্র 
জাতি তার পতাক।তলে সমবেত হলো ।.*মনে ফ'লো ভারতের জয় সুনিশ্চিত । 
'*১৯২০-সালে তিনি ম্বাধীনতা-সংগ্রামের নুতন অস্ত্র নিয়ে যদি আবিভূর্ত না 
হতেন, তাহ'লে ভারতকে আজও হয়তো৷ অবসাদগ্রন্ত হয়ে থাকতে হত। এ- 
কথার মধ্যে এতটুকু অতিরঞন নাই। ভারতের শ্বাধীনতা-সংগ্রামে সার অবদান 
অপূর্ব, অতুলনীয় ।” 

গান্ধীজীর রাজনীতিক জীবনের হ্ুত্রপাত হয় দক্গিশ-আফ্রিকাতে। কোনো এক 
ভারতীয় কোম্পানির মামলার ভার নিয়ে ব্যারিস্টার মোহনদাস করমাদ গান্ধী 
গিয়েছিলেন সেখানে | কিন্ত, ব্যারিস্টারি যত-না করলেন তার চেয়ে শতগুণ বেশি 
করলেন সেখানকার ব্রিটিশ-সরকারের নানাবিধ অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ । দক্ষিণ-আফ্রিকার বাসিন্দা অশ্বেতকায় ভারতীয় এবং স্থানীয় অধিবাসীদের 
উপর বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ-সরকার যে-সব মানবতা- 
বিরোধী আইন বলবৎ করেছিলেন তার বিরুদ্ধে প্রবল 
জনমত গঠন করেন গান্ধীজী। তিনি যে-আন্দোলন সেখানে শুরু করেন, তারই নাম 
'সত্যাগ্রহ । সত্যের প্রতি যে একান্তিক আগ্রহ তাকেই তিনি বলেছিলেন, 
'সত্যাগ্রহ' । নাটালের ব্যবস্থা-পরিষদ স্থানীয় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যে-সব অন্যায়ের 
সুত্রপাত করেন গান্ধীজী সেগুলিকে বলেন মানবতা-বিরোধী । আর, যা-কিছু 
মানব্ভা-বিরোধী সেগুলিকে কখনই “সত্য” বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে না । 
গান্ধী বললেন, ব্যবস্থা-পরিষদে ভোটের অধিকার নাটালবাসীরা যেমন পাবে, 
তেমশি পাবে নাটাল-প্রবাসী ভারতীয়েরাও | কারণ, তাই হ,লো৷ সম্পৃণ ত্বাভাবিক 
ও যুক্তিসঙ্গত । এই “সত্যে” - আগ্রহী হয়ে ব্যারিস্টার গান্ধীজী একটি অভিনব গণ- 
আন্দোলন পরিচালনার দাসত্ব গ্রহণ করেন । প্রথম আন্দোলন ব্যর্থ হ'লেও, নাটাল- 
প্রবাসীর] যে নিজেদের অধকার প্রতিষ্ঠার জন্য সেদিন এক্যবদ্ধ হ'তে পেরেছিল 
সেইটাই সত্যিকারের লাভ। ১৮৯৪ খ্রীঃ অবে গান্ধীজী নাটাল-প্রবাী ভারতীয়দের 
নিয়ে “নাটাল-ইত্থিয়ান কংগ্রেস” স্থাপন করেন। ভারতবর্ষ থেকে যে-সব শ্রয়িক- 
ভূর চুক্তি-প্রথায় দক্ষিণ আফ্রিকায় কাজ করতে যেত, তাদের বল! হ'ত “গিরিমিটিয়া? 
শাটাল-গভর্নমেন্ট এই “গিরিমিটিঘ ভারতীয়দের" উপর মাথাপিছু প্রায় তিনশ'-পচাত্তর . 

কারে বাৎসরিক একট1 কর ধার্ধ করেন । এই অন্তায় জুলুমের বিরুদ্ধে 'নাটাল- 


গান্ধীজীর সঙ্যাগ্রহ 


়না-বিতান 


১৯ 


ইত্িয়ান কংগ্রেস? গান্ধীর নেতৃত্বে যে আন্দোলন চালান, তাও" “সত্যাগ্রহ 
আদন্দোগন । এই আন্দোলনের ফলে কর একেবারে উঠে না গেলেও অনেক 
পরিমাণে ত হাস পায়। তিনশ'-পচাত্তর টাকার জায়গায় কর ধার্য হয় মাত্র পচান্তর 
চীক1। 'সত্যাগ্রহ,-আন্দোলনের যে-বীজ একদিন গান্ধীজী দক্ষিণ-আক্রিকায় বপন 
করেছিলেন, সে বীজ তিনি একদিন ভারতেও নিয়ে এসেছিলেন । দক্ষিণ-আকফ্রিকার 
কাজ শেষ ক'রে গ্রান্ধীজী যখন ভারতে প্রত্যাব্তন করেন তার অনেক আগেই 
ভারতে “জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়েছিল। তখনকার দিনের অন্কতম শ্রেষ্ট 
জাতীয় নেতা গোপাকষ্ণ গোখলে ঠিক চিনতে পেরেছিলেন গান্ধীজীকে । তিনিই 
তাঁকে ভারতবর্ষে এসে ইংরেজ-রাজশক্তির বিভিন্ন অন্যায়ের বিরুদ্ধে 'সত্যাগ্রহ- 
আন্দোলন” চালাবার পরামর্শ দেল। পুরে! একটি বছর গান্ধীজী সারা ভারতবর্ষ ঘুরে 
দেখেন এবং ইংরেজ-শালনে ভারতবাসী কিভাবে পদে পদে বিড়ছ্বিত ও নিগীডিত 
ইচ্ছে তা উপলদ্ধি করেন । এই সত্যোপলব্ধি থেকেই গান্ধীজী পরাধীন মানুষের 
মুক্তির পথ খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হন এবং দেশবাসীর সামনে একটা বলিষ্ঠ আদর্শ 
ভুলে ধরতে নিজেকে সর্বতোভাবে উত্সর্গ করেন দেশসেবায়। ব্যক্তিগত সধস্খ 
বিসর্জন দিয়ে গান্ধীজী সেই থেকে নিলেন 'অর্ধনগ্র ফকির”-এর বেশ এবং আমেদাবাদে 
গ্রৃতিষ্ঠ' করলেন তার “সত্যাগ্রহ-আশ্রম' | সেটা ১৯১৫ খ্রীঃ অবের মে-মাসের শেষ 
দ্বিককার কথা । ১৯১৭ গ্রীঃ অব্ের “চম্পারণ সত্যাগ্রহ* গান্ধীর জীবনের এক 
অক্ষয় কীতি। বিহারের একটি জায়গা-চম্পারণ। সেখানকার কৃষকদের উপর 
নীলকুঠির সাহেবরা যে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাত গান্ধীজী তারই বিরুদ্ধে বিরাট 
এক গণআন্দোলন শুরু করেন। ইংরেজ-সরকার গান্ধীজীর সেই নেতৃত্বের কাছে 
পরাঁজর ন্বীকার করতে বাধ্য হন এবং স্থানীয় কৃষকদের উপরে নীলকুঠি সাহেবদের 
অগ্যায় জুলুম অনেকাংশে বন্ধ হয়ে যায়। এইভাবে, তিনি যে-সব আন্দোলল 
পরিচালন] করেছেন বা তার আদর্শে এই ধরনের যে-সব আন্দোলন এদেশে 
পরিচালিত হয়েছে তার সবগুলিকেই ব্যাপক অর্থে সত্যাগ্রহ আন্দোলন? বলা যেতে 
পারে। সত্যাগ্রহ সম্পর্কে তিনি এক জায়গায় বলেছেন--“সত্যাগ্রহীর পক্ষে সময়ের 
কোনরূপ সীমানির্দেশ নাই। তার ছুঃখবরণের ক্ষমতারও সীমা নাই। তাই 
সত্যাগ্রহে পরাজন্ন বলে কোনে] কথা নাই। আমি জীবনের মূল্য কম দ্বেই বলেই 
ষেআঁমি হাজার হাজার লোকের স্মেচ্ছাসৃত্যুকে উৎসাহদান করি তা নয়; পরস্ 
আমি জানি এতে শেষ পর্ধস্ত সবচেয়ে অল্পসংখ্যক জীবন বঙ্গ দিয়েই ফল পাওয়! যায়। 
খধিকস্ত, যার! জীবন দান কনে, ভার গৌরঘাস্বিত হয় এবং তাদের আত্মত্যাগের জন্য 
গৃথিবীর নৈতিক অত্যুপনতিও সাধিত হয় 1...আমি ভারতবাশীর কাছে আত্মত্যাগের 
সুপ্রাচীন এবং ক্থমহান্‌ নীতি উপস্থাপিত করতে সাহসী হয়েছি-_-কারণ, সভ্যাগ্রহ ও তা 
খেক উদ্ভূত অসহযোগ ও নিক্ষিয় প্রতিরোধ-__দুঃখবররপ-নীতিব নতুন নাম।” 

মহাত্মা গান্ধী এই হিংসায় উন্মৃতত পৃথিবীতে যেসডাধে হিং গণণআদ্দোলনের 
চপ, কারে ইংরেজ-বাজশাক্কর নিজাহকণ করেছিঙ্সেন সমস্ত পৃথিঘার কাছে তা 


মহাত্মা গাক্থী ও তার আদর্শ ১৪৩ 


একটা পরম থিন্বয়ের বিঘয়্ । অনেকে আবার এই অহিংসা-নীতির বিরুদ্ব-সমালোচমা 
করতেও কুষ্টিত ছন নাই। তাঁদের কাছে মহাত্মার মহিংসাঁ-নীতি ছিল দুর্বলতা খা 
নিঙ্গিকতার নামাস্তর মাত্স। কিন্তু, ধারা ভার অহিংসা-দীতির তাৎপর্য উপলঙ্ধি 
করেছিলেন তীরাই স্বীকার করধেন যে, অহিংসার নীতি কোনোরকম নিক্রিয়তা 
নয় এবং অহিংসা-ই জগতের সর্বাপেক্ষা ক্রিয়াশীল শঙ্টি। হিংসামুলক অন্ত্রের ছারা 
মানুষকে যে-কোনো! মুহুর্তে পরাভূত করা যায় তা; 
কিন্তু, সেই পরাভব চিরকালের জন্য স্থায়ী হয় না, মানুষ সিডির দি 
আবার সেই অন্তায়-নিপীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলে টর্দাড়ার। কিন্তু, অহিংসা-মূলক 
অস্ত্রের দ্বারা মানুষের মনের যে পরিবর্তন ঘটানো যা তা স্থারিত্বলাভ করে । হিংসা 
খানকে ভ্রঘশ হিং ক'রে তোলে, অপরদিকে অহিঞ্দা মানবের মনে আনে শাস্তি । 
অহিংসা-র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গান্দীজী খলেম্েন--“আমার অহিংলা-নীতিতে 
একথা নাই যে, বিপদ দেখে এবং প্রিয়জনকে অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ ক'রে 
পলায়ন কর। হিংসা ও ভীরুর মতো? পলায়নের মধ্যে আমি ভীরুতা অপেক্ষা 
হিংসাকেই অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। অন্ধ লোককে স্থন্দর দৃশ্য দেখতে 
প্রলু্ধ করবার মতো আমি ভীরুর কাছে অহিংসা-নীতি প্রচার করতে পারি না। 
অহিংসাই চূড়াস্ত বীরত্ব । 

গান্ধীজীর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল-_অহিংসা প্রচার ও শাস্তি প্রতিষ্ঠা । 
এ আদর্শ এমন কিছু নতুন আদর্শ নয়। যুগ যুগ ধ'রে পৃথিবীর মহামানবের1 এই মহান্‌ 
আদর্শ ই প্রচার ক'রে গিয়েছেন । বৃদ্ধ, শ্রীষ্ট, চৈতগ্ভ থেকে শুরু ক'রে এ-যুগের 
রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, সকলেই ছিলেন অহিংসার পৃজারী এবং মৈত্রীর মন্ত্রে 
সকলকে উদ্ধদ্ধ ক'রে সকলেই চেয়েছিলেন মানবজগতে 
শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে । গান্ধীজী অতীতের সেই 
মহাপুরুষদের আদর্শকে বাশ্তব-সত্যে রূপ দেবার জন্যই সাধনা ক'রে গিয়েছেন । তার 
সমগ্র জীবনই একখানি শাস্তি-উপনিষদ। দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতা, নোয়াখালি, বিহারের 
অঞ্চলবিশেষ এবং দিল্লীতে তিনি যেভাবে শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেছিলেন তার 
যেন কোনে তুলন। হয় না! 

মহাত্মা বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের ন্বাধীনতা তখনই সার্থক ব'লে বিবেছ্িতু 
হবে, যখন এদেশের দীনতম ব্যক্তিও মনে করতে পারবে যে এদেশ তারই দেশ + 
এই দেশ গড়ে তুলতে প্রত্যেকের অদ্ডিমতই হবে জারি 
কার্ধকক্ষী। গান্ধীজীর ভাঘায়-_“সেই ভারতবর্ষে উচ্ু-নীচু , টন. 
বলে কোনে! শ্রেণী থাকঘে না। সেই ভারতবর্ষে সকল রি 
সম্প্রদায় পরম্পরের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক রেখে বাস করবে । সেই ভারতবর্ে 
'অন্পৃস্ততারূপ অভিশাপের কোনে বালাই থাকবে না। নাীপুরুষ সকলেই সেখান 
সমান অধিকার তোগ করতে--সেই হলো আমার ধ্যানের ভাবতবর্য।” ভারত 
উন্নত, সমৃদ্ধ ও পত্তি্পাঙগী এক দেশে সিহিদিজানািরর রিনি যে-সব কাজে 


শান্তি-এরতিষ্ঠায় উদ্যম 





95৪ রুলা-বি'তান 


দিয়েছিলেন ব1! যে-সব কাজের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন 
সেগুলি হ'লো- দাস্প্রদায়িক মৈত্রী স্থাপন, অস্পুশ্ততা দৃরীকরণ, মামকন্তরব্য বর্জন, 
খাদি ব্যবহার, কুটার-শিল্পের প্রসার, গ্রামোনয়ন, বুনিয়াদী-শিক্ষাব্যবস্থা, নিরক্ষরতা 
সৃরীকরণের উদ্দেশ্তে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদান, স্ত্রী-শিক্ষা্ প্রসার, স্বাস্থ্যরক্ষণ, প্রাদেশিক 
ধা আঞ্চলিক ভাষার উন্নতিসাধন, রাষ্ট্রভাষার ব্যাপক প্রচলন, আর্থনীতিক বৈষম্য 
দুরীকরণ, কৃষক ও শ্রমিকের সর্বাজীণ উন্নতি, আনিবাসী-কল্যাণ প্রভৃতি । অহিংসা- 
আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধীজী একদিকে যেমন পরবশতার কবল থেকে দেশকে মৃক্ত 
করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি সমাজ-সংগঠনমূলক বিভিন্ন কাজের মধ্যে 
»দিয়ে চেয়েছিলেন দেশবাসীর দারিদ্র্য, পরনিভরতা ও নানারকম দুর্নীতি ও কু-সংস্কার 
দুর করতে । গান্ধীজী বলতেন-_-“তোমর! স্বাধীন হ'তে চাও, তবে আত্মনির্ভর হও ; 
কারণ আত্মনিতরতাই চোদ্দ-আন] স্বাধীনতা।৮ এই আত্মনির্ভরতার জন্তই তিনি 
চরকার উপরে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। চরক] তার কাছে ছিল কুটার-. 
শিল্পের প্রতীক, শ্রমের প্রতীক । চরকা ও খদ্দরের মধ্য দিয়ে তিনি সার] দেশে যে 
সাড়া জাগিয়ে তুলেছিলেন, তার মুলে ছিল দেশপ্রেম এবং আত্মনির্ভরতার আদর্শ: 
এই আদর্শই আমাদের আজ শক্তিশালী ক'রে তুলেছে । | 


জ্ঞাভীক্স-সহ প্রানে স্ভ্ভাঅচিভ্জ্র 


ভারতবর্ষের জাতীয়-সংগ্রামে স্থভাষচন্দ্রের কীতি শুধু অতুলনীয় নয়, বিস্ময়কর । 
ভার কর্মজীবন পরিপূর্ণভাবেই নিয়োজিত ছিল এই বিরাট সংগ্রামে । এই সংগ্রাম 
পরিচালিত হয়েছিল পরস্পর-বিরোধী ছুই পথে--অহিংস 

হি গণ-আন্দোলনে এবং সশস্ত্র বিপ্লবে । আশ্চর্যের বিষয়” 
জাতীয়-সংগ্রামের এই উভয়-পথেই স্থভাবচন্ত্রের নেতৃত্ব জনগণচিত্তে বিরাট 
আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। একদিকে গ্ান্ধীজীর নির্দেশিত অহিংস অনহযোগ- 
আন্দোলন,_স্থভাষচন্ত্র যেমন সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব ক'রে “দেশগৌরব*-আখ্যায় 
অভিনন্দিত হন, অগ্তদিকে তেমনি বহির্ভারতে আজাদী সেনাদল গঠন ক'রে ব্রিটিশ 
দির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ক'রে পরিচিত হন “নেতাজী” ব'লে। তার্ুপ্য-শক্তির মুর 
বিগ্রহ ছিলেন তিনি । স্থভাষচন্ত্রের মতো প্রবল গতিমস্স জীবন কেবল এদেশে ব1 
একালে নয়, সর্বদেশে এবং সর্বকালেই অসাঁধারণের পর্যায়ে পড়ে। এরা নিজের 
অধ্যে যেন একটা বঝটিকাকেন্ত্র নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন) এদের চারপাশের হাওয়া 
/ফিখনো গুন্ধ হতে পারে না, নিয়ত তাতে বঙ্ধার বেগ সঞ্চারিত হতে থাকে। 


সভাহচন্্র সে-ঝড়ে নিজে আন্দোলিত হয়েছেন এবং নার! ভারত্রবর্যকে আন্দোলিত 


জাতীয়-সংগ্রাষে সভাষচন্ ১৯৫ 


করেছেন । তার নিজের ভিতরে হাদয়াবেগের যেমন সীমা! ছিল না, তেমনি বাইরে 
অপরের মধ্যে হৃদয়াবেগের প্রাবন বহাতেও তার দক্ষতা! ছিল অপাধারণ। 

স্থভাষচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৯৭ শ্রীষ্টাবে। প্রেসিডেন্জী কলেজে পড়বার সময়, ১৯১৬ 
প্ষ্টাবে, জনৈক ইউরোপীয় অধ্যাপকের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে কলেজ 
থেকে বিতাড়িত হন তিনি । প্রকুতপক্ষে সেই সমম্ন 
থেকেই যেন তাঁর জীবনে সংগ্রামের আরম্ভ। ১৯১৯ 
রীষ্টাবে কৃতিত্বের সঙ্গে বি-এ পাস ক'রে তিনি বিনেতে যান এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্ধে 
সেখানে ভান্তীয় দিভিল-সাভিসের জন্ত গৃহীত প্রত্ঠিযোগিতা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। কিন্ত, ভারতবর্ষে সেই সময় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 
যেভাবে ইংরেজ-রাজণক্তির বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন শুরু হয়েছিল তরুণ সিভিলিয়ান 
সুভাষচন্দ্রের মনে তা গভীরভাবে রেখাপাত করে । গ্মদেশে ফিরে এসে তিনি তাই 
ইংরেজসরকারের অধীনে চাকুরি করেন নাই, প্রবল দেশাত্মবোধে উদ্ভুদ্ধ হয়ে তিনি 
নিজেকে নিয়োজিত করেন জাতীয়-সংগ্রামে। মহাত্মাজীর নিদেশে তিনি যান 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে এবং তাকেই তার রাজনী তিক-জীবনের গুরু ব'লে স্বীকার 
ক'রে নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। সুভাষচন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্তন্বরূপ । 
১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত এই স্থদীর্ঘ সময়ের মধ্যে স্থভাষচন্দ্রের সকল 
কর্মশক্তি ব্যয়িত হয়েছিল ম্বাধীনতা-সংগ্রামে । এর মধ্যে বিশ্রামলাভের কোনো 
স্থযোগ তার জীবনে আসেনি, পরাধীন-ভারতের মুক্তিচিস্তা ছাড়া অন্য কোনে। 
চিন্তাকে তিনি প্রশ্রয়ও দেননি কখনও । 

শ্রঅরবিন্দ বলেছেন, ভারতের জাতীয়তাবাদীদের রাজনীতি-_সে তো বৈদাস্ভিকেরই 
নীতি। বেদাস্ত যেমন ধর্মবিশেষ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দ্রেন না-_কোন্‌ পথে 
হ্ল্প সময়ে স্থনিশ্চিতরূপে মোক্ষলাভ করা যায়, তারই 
বিবেচনা করে-_সে রাজনীতি তেমনই হিংসায় ও অহিসায়  ক্রত হ্বাধীনতা অর্জনের লক্গ্য 
প্রভে্ন বিচার করা অপেক্ষা যে-পথে ন্বল্পসময়ে স্থনিশ্চিতরূপে ম্বাধীনতালাভ কর! 
যায়, সেই পথই অবলম্বন করে । স্থভাষচন্দ্র সেই রাজনীতিই গ্রহণ করেছিলেন । 
তার একমান্ত্র কাম্য ছিল যত শীঘ্র সম্ভব পরাধীনতার অভিশাপ থেকে ভারতকে মুক্ত 
করণ, সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ভারতকে অতীতের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত 
করা। সেইজন্া, তিনি স্বয়ং যখন যুদ্ধের পথে ভারতকে মুক্ত করতে প্রয়াসী, তখনও 
অহিংস-দংগ্রামের নেতা, ভারতে গণজাগরণের অধিনায়ক, গান্ধীজীর প্রতি তার শ্রদ্ধা 


কর্মজীবনে অনলস কর্মী 


অক্ষুণ্ন | সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের অভ্যন্তরে যেভাবে. 


গান্বী-নেহরু-প্যাটেল প্রভৃতি দ্েশনেতাদের জাতীয়-আন্দোলন শক্তিশালী হনে 
উঠেছে, ঠিক সেই সময় যদি তিনি বহির্ভারত থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ব্রিটিশ-শক্তির 
বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পারেন, তাহ'লে ভারতের স্বাধীনতা-অর্জন হবে ত্বরাদ্িত | 


প্রকৃতপক্ষে সুভাষচন্দ্র এই দূরদশিতার জন্থই ব্রিটিশ-শক্তিকে পরাজর স্বীকার করতে পু 
হয়েছিল দেশীয় নেতৃবৃন্দের কাছে। ব্রিটিশ-সরকার বুঝেছিলেন যে, যে-ছুর্বার গতিতে 


$ 


১৯৬ 7 স্চনা-বিতান 


নেতাজী শ্থভাষচচ্ত্র তার আজাদ-হিন্দ, বাহিনী নিয়ে ভারতের দিক্ষে এগিয়ে আসছেন, 
তার খবর যদি ভারতীয়দের কানে গিয়ে পৌছয়, তাহলে অকন্মাৎ সারা ভারতে ষে 
গ্রণবিক্ষোভ দেখা যাবে তাতে চরম লাঞ্চনা সহ করতে হবে ইংরেজ-রাজশক্তিকে। 
শুর্বটিখ-সরকার তাই যুদ্ধজয়ের পূর্ব পর্যস্ত আজাদ-হিন্দ, বাহিমীর কার্ধকলাপ সম্পর্কে 
কোনো নংবাদ ভারতীয়দের মধ্যে প্রচারিত হবার স্থযোগ পর্যস্ত দেননি । ভারতবর্ষে 
স্থভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়ত। সম্পর্কে তার] ছিলেন পুর্ণ সচেতন । 
জাতীয়-কংগ্রেদের নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই, স্ভাষচন্দ্রের প্রতি সতক দৃষ্টি 
রেখেছিলেন ইংরেজ-সরকার | বারবার তাকে তীর] কারাপ্রাচীরের অন্তরালে পাঠিয়ে 
অমান্ষিক নির্যাতন করেছেন পর্ষস্ত, কিন্তু তার মনোবলকে 
কখনও তারা ক্ষুগ্র করতে পারেননি । স্বাস্থ্য ক্ষন ভ'লেও 
স্থভাষচন্ত্র দেশসেবার কাজ থেকে কখনও অবসর গ্রহণ করেননি--তার আদর্শ ছিল 
মন্ত্রে সাধন কিংবা শরীর পাতন।” কংগ্রেসের নেতারূপে কাজ করতে করতে 
যখনই কোনে! বিষয়ে অগ্যান্থ নেতাদের সঙ্গে তার মতবিরোধ ঘটেছে, তখনই তিনি 
তা গ্ধার্থতীনভাষায় প্রকাশ করেছেন। কংগ্রেসের আপস-মনোভাবের প্রতি তিনি 
শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন বলেই শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস থেকে তাকে সরে আসতে হয় এবং 
নতুন রাজনীতিক-দল গঠন করেন তিনি । দেশের তরুণশক্তির কাছে তিনি ছিলেন 
বিরাট, এক আদর্শের প্রতিমৃত্তিশ্বরূপ, তাই আপসমুন্রহিমাচল বিরাট এই দেশে তার 
জনপ্রিয়তণ ছিল অসাধারণ । পর পর ছু'বার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত 
হয়েছেন । এমন কি গান্ধীজীর বিরুদ্ধতা সত্বেও, তিনি অসংখ্য ভোটাধিক্যে গান্ধীজীর 
মনোনীত প্রার্থী ডাঃ পষ্টভিসীতারামাইকে পরাজিত করে কংগ্রেস-অধিনায়কের 
পদে অধিষ্ঠিত হবার গৌরব অর্জন করেছেন । এ নিয়ে তিনি হয়তো একদল কংগ্রেসী 
নেতার বিবাগভাজন হয়েছিলেন, কিন্তু দেশবাসীর মতামতকে কংগ্রেস সেদিন উপেক্ষা 
করতে পারেনি | 
সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বার! দেশকে স্বাধীন করার যে-মনোভাব শেষ বন্দীদশায় 
কৃভাষচন্জ্রের মনে বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল, তার স্থচন কিন্তু হয়েছিল অনেক আগেই। 
১৪৩৮ স্ীষ্টান্দে কলকাতায় অন্্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবকদলের 
অধিনায়ক হয়ে দেখ| দিয়েছিলেন দেশবন্ধু-সহকম্মী তরুণ স্থুভাষচন্ত্র । তীর পরিধানে 
সেদিন ছিল “জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং-এর সামরিক 
পরিচ্ছদ এবং সম্পূর্ণ সামরিক পদ্ধতিতেই তিনি পরিচালিত 
, করেছিলেন তীর শ্বেচ্ছাসেবকবাহিলীকে । দেশের প্রবীণদল ও বিজ্জন গ্রথম 
শামরিক কাক্গবায় সৃষ্ট সেই কংগ্রেস-ভলার্টিয়াস্দের কুচক্ষাওয়া্দ দেখে বিশ্মিত 
 ছুক্জেছিলেন দন্দেহ নাই, কিন্তু তার তাৎপর্ধ সেদিন তার] উপলদ্ধি করতে পারেননি । 
শামস্রিক পদ্ধতিতে যেভাবে শুঙ্থল। আনা সহজসাধ্য হয়, 'তক্ুণদলকে সুপংধীটিত করা 
খায়) মেরিট! তীর1 যেন ইচ্ছে ক'রেই ভূলে গিয়ে সুভাবচন্র্ষে বিজ্রপ করেছিলেন 
//দধি), (এপ্রধন কি খান্ধীনদী পর্যস্ক হুভাবচঞ্েক্ি সেই কার্ধকলাপঞ্চে 'ছেলেখেলা” বলে 


নেঠারূপে জনপ্রিয় 51 


সশক্ত্-সংগ্রামের মনোভাব 


১0 


জাতীয়-সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র ১৯৭ 


উপহাস ফরেন । কিন্তু, অবিচলিত চিতে সুভাষচন্্র সেদিন তার কর্তব্য-সম্পাদন করে 
যেভাবে দেশের তরুণসমাজে শৃঙ্খলার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন তার পরিণাম হয়েছিল 
দূরপ্রসারী | মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাবাদের প্রতি গ্ভাষচন্্রের শ্রদ্ধা ছিল বরাবরই। 
কারণ, তিনি জানতেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে অহিংস অসহযোগের 
মতে] কার্ধকরী পন্থা আর নেই। কিন্তু, কংগ্রেসের দক্ষিণপস্থী দল যেভাবে অহিংস 
উপায়ে দেশকে স্বাধীন করবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, তাতে সময়ের অপব্যবহার 
হচ্ছিল বলেই তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল। স্ুুভ।যষটন্ত্র ছিলেন স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত 
করবার পক্ষপাতী ; তাছাড়া, বিদেশী-সরকারের (সঙ্গে আপম-রফার মনোভাবকেও 
তিনি সমর্থন করতে পারেননি । ইংরেজ-শাসন্পেক্স ফলে দেশ যেভাবে ক্রমাবনতিন্ন 
পথে এগিয়ে চলেছিল, তাতে দ্রুত স্বাধীনতা অঞ্জনস্ই ছিল তার কাম্য । আপস-রফায় 
পথে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ-শক্তি যে একদিন সত্যই দেশ ছেড়ে চ'লে যাবে স্ুভাষচন্জর 
কখনই তা বিশ্বাস করতেন না। সম্ভবতো একখা-ও সত্য যে, নেতাজী স্থভাষচন্ত 
যিনা তার আজাদ-হিন্দ বাহিনী নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ভারতের দিকে এগিয়ে 
আসতেন, তাহ'লে ষে-স্বাধীনতা আজ আমর] লাভ করেছি, সে-ম্বাধী নত] অর্জনের 
'জন্ত আরও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হ'ত । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা যখন বেজে উঠে, সুভাষচন্দ্র তখনই ইংরেজ-রাজশক্তির 
বিরুদ্ধে চরমপত্র দেবার জন্য দেশবাসী তথ] কংগ্রেসকে পরামর্শ দিয়েছিলেন | কারণ, 
তিনি বুঝেছিলেন যে, সেই হ'লো উপযুক্ত সময়। কিন্তু, কংগ্রেসের তরফ থেকে 
উপযুক্ত সাড1 না পেয়ে, সুভাষচন্দ্র সেদিন দেশের বামপন্থী সংগ্রামীশক্কিক্ষে 
বহিঃশক্তির সাহায্যে দুর্জয় ক'রে তোলবার সংকল্প গ্রহণ করেন। নুচতুর ইংবেছ- 
সরকার বিপদের সম্ভাবনা দেখেই স্ুভাষচন্দ্রকে বন্দী ক'রে রাখেন স্বগৃহে । কিন্ত, 
সকলের সতর্ক দৃষ্টি এডিয়ে উধাও হলেন তিনি, চ'লে গেলেন জাানীতে। দেশ 
দরিদ্র, দেশবাসীর অস্ত্রব্যবহারও নিষিদ্ধব-_সেই অবস্থায় 
যে-সব দেশ ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত তাদের সাহায্য 
গ্রহণ ক”রে দেশকে স্বাধীন কর] স্ববিধাজনক ব'লেই বিবেচিত হয়েছিল তার কাছে। 
জার্মীনী থেকে স্ুুভাবচন্দ্র গেলেন জাপানে, সেখানে রাসবিহারী বসুর সহায়তা 
গ*ড়ে তুললেন এক বিরাট সেনাদল। যে-সব ভারতীয় সৈন্য জাপানের হাতে বন্দী 
হয়েছিল, জাপান-দরকার তাদের সমর্পণ করলেন স্থুভাষচন্ত্রের হাতে; দেশকে স্বাধীন 
করবার সংকল্প গ্রহণ ক'রে তারাও সানন্দে মেনে নিলে তার নেতৃত্ব, পরম শ্রদ্ধায় তাকে 
অভিবাদন জানালে “€নতাজী' বলে। স্থভাষচন্দ্রের অপাধারণ ব্যক্তিত্বের উজ্জজালিক 
স্পর্শে দুর প্রাচ্যের ভারতীয়ের৷ দলে দলে এগিয়ে এলো! তাকে সর্বপ্রকারে সাহাধ্য 
করতে । আজাদ-হিন্দ বাহিনীর “দিল্লী চলো” ধ্বনিতে যেদিন পূধ-ভারতের ইন্ফগ- 
প্রাণ ধ্বনিত হলো, আন্দদানে উড়ল জাতীয়-পতাকা, ইংবেজশক্তি দেধিন ভীতি- 
বিহ্বল । িজ্রশক্কি-গোষীর সাহায্যে তারা শেষ পর্যস্ক জয়ী হ'লেও) হুভাষচ নো 
কীতিকলাপ যেদিন ছড়িয়ে পড়গ সারা ভাকতে, সেরিন আনন্দোছেল ভারতবামীক 


জাপান থেকে অভিযান গুরু 


১৯৮ রচনা-বিতান, 


নতুন রূপ দেখে মনে মনে তারা! আরও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন । ইতিপূর্বে মহাত্মা গান্ধীর 
“ভারত ছাড়'-আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার গুরুত্বও তারা মর্মে মর্ষে উপলব্ধি করেছিলেন। 
অনন্তোপায় হয়ে ইংরেজ-সরকার শেষ পর্ধস্ত ক্ষমতা! হস্তাস্তর করতেই বাধ্য হলেন। 
দেশ ন্বাধীন হ'লো ১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অগস্ট । নেতাজী নুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতার 
স্বপ্ন সফল হ'লে? । কিন্তু, স্বাধীন ভারত ফিরে পেল না তার বীরপুত্রকে। কোনো 
এক অজ্ঞাত কারণে তিনি বুঝি চিরদিনের মতোই রয়ে গেলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে । 
জাতীয়-সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র ভূমিকার কথা চিস্তা করলে, স্ুভাবচন্ত্রের 
জীবনাদর্শের কথাই মনে পড়ে বারবার | তিনি আসলে ছিলেন কর্মযোগী বিবেকানন্দের 
অস্সারী । বিবেকানন্দের কর্মযোগ ও জীবনাদর্শ ই তিলে 
তিলে তার জীবনকে সংগঠিত করেছে । বিবেকানন্দের 
শক্তি-সাধনা একদিকে যেমন স্ুভাষচন্দ্রের মনে দেশকে 
ক্বাধীন করবার প্রেরণা জুগিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তার জনসেব। রূপ দিয়েছে তার 
ত্যাগধর্মের | রাজ] রামমোহন ও বিবেকানন্দের মাধ্যমে দেশপ্রেমের যে এঁতিহা ও 
সমন্বয়বাণী যুগাস্ত থেকে প্রসারিত হয়ে এসেছে, সুভাষচন্দ্র ছিলেন সেই ধারারই বাহক। 
বিবেকানন্দের দরিদ্রনারায়ণ সেবার মূলে রয়েছে গভীর অধ্যাত্মবাদ এবং সেই 
অধ্যাত্যবাদই তার মানবতা ও মানসিক গরমুল্যের ভিত্তি রচনা করেছিল। 
বিবেকানন্দের সেই মানবতার রাষ্ট্রতাত্বিক গ্রকাশকেই আমর] বলতে পারি 
গণতন্্রবাদ। এই সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র একদিন বলেছিলেন £ “যে-গণতন্ত্র বিবেকানন্দ 
প্রচার করেছেন সেই গণতত্্রই দেশবন্ধু দাশের লেখায় ও কার্ধে প্রকাশ পেয়েছে। 
নারায়ণ বাস করেন তাদেরই মধ্যে ধীর1 চাষ ক'রে, কঠিন পরিশ্রম ক'রে দারিত্র্ের 
পেষণে পিষ্ট হয়েও ধার সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের আলোক জালিয়ে রেখেছেন ।” 
স্ুভাষচন্ত্রের এই মানবতাবোধই তাকে ভারতবর্ষের জনমানসে স্থায়ী আসন দিয়েছে। 
জাতীয়-সংগ্রামের মূলে তিনি যে প্রেরণ! দিয়েছেন মানবতা ও দেশাত্মবোধই তার 
ডিত্তি। নেতাজী স্ুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শ আজও তাই লক্ষ লক্ষ তরুণ মনে আশা ও 
উদ্দীপনার সঞ্চার করে। স্থুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বকে শ্রদ্ধা ক'রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একদিন 
বলেছিলেন--“বাঙালী কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে 
বরণ করি ।**.আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত তাতে সংশয়ের আবিলতা নেই; 
মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট ।..তোমার এই পবিত্র শক্তিকেই বাংলাদেশের 
অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর ।"**আশীর্বাদ 
ক'রে বিদায় নেব এই জেনে যে, দেশের ছুঃখকে তুমি তোমার আপন ছুঃখ করেছ, 
দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরষ্কার বহন ক'রে ।” চোখ 
বুজজলে আজও আমর] দেখতে পাই সেই স্থভাষচন্দ্রকে যিনি দুঃসাধ্যের সাধনায় 
্ুর্থমের পথে এক দুঃসাহসী পরিব্রাজক, কে ধার দুঃখ-জয়ের দুর্বার পিপাসা, চক্ষে 
খার-ন্ঘরণনূর্যবিস্িত দিগন্তের হ্বপ্ল” মর্মে ধীর অতীতের মহৎ এতিহোর ভিত্তির উপরে 


স্বিস্তাতের বিপুল গ্রত্যাশাকে প্রতিষ্ঠিত করার কঠোর সংকল্প । ভারতের জাতীয়- 
'জধগ্রামের সেই মহান্‌ অধিনায়ক আমাদের চিরল্মণীয়। 


বিবেকাননোর ভাবধারার 
অনুসারী--উপসংহার 


মহাক্চান্য খ ০সঘনাকহণ 


মহাকবি মাইকেল মধুক্দরনের অমর কাব্য 'মেঘনাদবধ'-কে সাধারণত মহাকাবঃ 
আখ্যায় অভিহিত করা হয়। কিন্তু সংস্কৃত আলম্কারিকের1 মহাকাব্যের যে-সব লক্ষণ 
নির্দেশ করেছেন, 'মেঘনাদবধে” সেই সব লক্ষণ পুরোপুরি ভূমিকা 
নেই। অথচ, মহাকাব্য ছাড়া এমন আর কোনো সংজ্ঞা 
নেই যা দিয়ে “মেঘনাদবধ কাব্য'কে অভিহিত করাযায়। কিন্ত প্রশ্ন ওঠে রামায়ণ- 
মহাভারতকে নিয়ে। আমাদের কাছে রামায়ণ-্রহাভারতও মহাকাব্য, আবার: 
“মেঘনাদবধ*ও মহাকাব্য । অথচ, রামায়ণ-মহাভাবত্ব যে-শ্রেণীর মহাকাব্য, মেঘনাদবধ 
স্প্শ্রেণীর মহাকাব্য নয় । কাজেই, মহাকাব্যের রত লক্ষণ কি কি তাই আমাদের 
দেখতে হবে সবার আগে । 

মহাকাব্য, এই নামেই ভার ব্বরূপত্তের ইঙ্গিত পাওয়া যায়| অর্থাৎ, এই শ্রেণীর 
কাব্যের পরিধি ক্ষুদ্র নয়, তা যেমন মহৎ, তেমনি বিরাট । মহাকাব্য নদীর 
কলোচ্ছাস নয়--সমুদ্রের গর্জন। তা কবি-মনের ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন মাত্র 
নয়তার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার পুর্ণ পরিণতি । মহাকাবেঃর প্রধান লক্ষণসমূত 
মোটামুটিভাবে সংগ্কত আলঙ্কারিকদের মতে পুরাণের ও 
অন্তর্গত কোনো প্রসিদ্ধ বৃত্ত, ইন্্রাদি প্রধান দেবতা, কোনে সৎকুলজাত ব্যক্তি, 
যশদ্বী ক্ষত্রিয় নপতি অথবা চন্দত্রহ্ধের মতো! কোনে! উচ্চরাজবংশচরিত অবলম্বনে 
ইন্দে রচিত যে-কাব্যকাহিনী তাই মহাকাব্য পদবাচ্য। আশীর্চন, মঙগলাচরণ বা 
বস্তনির্দেশের পর কাব্যারস্ত হয়। এই কাব্যের নায়ককে হতে হয় 'ধীরোদাত্বগুণ-. 
সম্বিত", অর্থাৎ তার চরিত্র হবে মহৎ এবং সর্বগুণসমন্বিত। কমপক্ষে আটটি সর্গে 
মহাকাব্য রচিত হবে এবং সর্গগুলি হবে নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্ুম্ব। প্রত্যেক সর্গে 
থাকবে পরবর্তী সর্গের আভাদ এবং মহাকাব্যের পটভূমি হবে ্বর্গমত্য-পাতাল 
প্রসারী। এক ব1 বিভিন্ন ছন্দে রচিত হবে সর্গগুলি। প্রধানত বীর, করুণ, আদি, 
শান্ত এই চারটি রসের সমন্বয়ে বা পৃথকভাবে হবে তাদের প্রাণসঞ্চার । গৌণভাবে 
অন্থান্ত রসেরও আবির্ভাব হতে পারে । প্রসঙ্গক্রমে এতে যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা, শবর্গমত্ত্য- 
পাতালের বিবরণ এবং প্রকৃতির রূপবর্ণনাও থাকবে । মহাকাব্যের ভাষাও হইবে 
বিষয়বস্তু ও নায়কের মতোই বলিষ্ট, প্রাঞ্ল ও গাম্তীর্ধব্যগক | বিষয়বস্তর প্রধানতম, 
বিষয়কে অবলম্বন কবেই হবে প্রত্যেক সঙ্গের নামকরণ। নায়কের জয় ব'' 
আতুগুতিষ্ার মধে)ই হবে মহাঁকাবে)র পরিসমাপ্তি । মহাকাব্য একাধারে কাব্য ও 
ইতিহাস । সেই সঙ্গে ধর্মনীতিও অলক্ষ্যে এর সঙ্গে বিজড়িত থাকে । ইতিহাস, 
দর্শন, সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্ের এক অপূর্ব সমন্বয় দেখতে পাওয়। যায় 
মহাকাব্যের পাতায় পাতায়। প্রকৃতপক্ষে মহাকাব্য হলো একাধারে কাব্য ও ইতিহাদ, 


৪0029] [.1661860:5 বা জাতীয় সাহিত্য । একটি 
জাতির আশা-আকাজ্ষা, ধ্যান-ধারণা, বীরদ্-সাধনা, ত্যাগ-মহত্ব তার মহাকাব্যে 


হুষ্প&ট আকারে প্রতিফলিত হয় এবং একটি সমগ্র দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি 


২২৪৪ 'বচনাবিতান 


মহাকাব্যে রপলাভ করে । কোনো? ক্ষুদ্র অবস্থা ব. ক্ষুত্র মুহূর্তকে নিয়ে নয়, সাময়িক 
অনুভূতি, উত্তেজনা! বা সংকীর্ণতাকে নিয়ে নয়, দেশ-কাল-পাঙজ্ছে পরিব্যা্ধ ঘটনা ও 
ভাবকে অবলম্বন ক'রে মাঁনব-মনের সম্মুখে কবি তার স্যতটিকে চিরকালের লামগ্রী 
করে তোলেন । মহাকাব্যের এই শাশ্বত রূপই তার বিশেষত্ব, তাতেই মহাকাব্যের 
সার্থকতা । আমাদের দেশের ব্যাস-বাল্সীকি প্রাচীন ভারতের সাধনার বিভিন্ন ধারাকে 
সম্পূর্ণদপে হৃদয়ঙ্গম ক'রে ভারতবর্ষের অস্তরতম প্রক্কৃতির মূল সাধন] ও ধর্ম, এই প্রাচীন 
মহাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, একটি প্রাচীন মহাজাতির ইহকালের আশা, পরকালের 
আকাঙ্ষা, ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম-মুতিটি পরিস্ফুট করে তুলেছেন তাদের ঢুই 
মহাকাব্যে- রামায়ণে ও মহাভারতে । পাশ্চাত্য ভূ-খগ্ডের মহাকাব্য তেমদি-_ 
হোমারের 'ইলিয়ভ। গ্রীক আলঙ্কারিকদের ভাষায় যাকে বল] হয় “এপিক? | 
নাষে ভিন্ন হ'লেও “মহাকাব্য ও “এপিক? সমধী); যদিও তাদের প্রকৃতিগত 
লক্ষণ সর্বাংশে এক নয় | আযারিস্টটল বলেন যে, এপিক আদি, মধ্য ও অস্ত সমন্বিত 
র্ণমাত্সক এক কাব্য। তাতে বিশিষ্ট কোনে। নায়কের জীবনকাহছিনী অখগ্ুরূপে 
একই ছন্দের সাহায্যে কীতিত হয়। এপিকে যে সমস্ক চত্সিত্র নিয়ে কারকার তারা 
যদি বীর, মহৎ, ক্ষমতাশালী বা. বিশেষ গুণসম্পন্ন না হয় 
তাহ'লে এপিকের মর্যাদা ক্ষন হয়। আযাবারক্রত্বে এই 
প্রসঙ্গে বলেছেন--“ঞ& 50015 161) 0102 20010 08100956 ০০910 10 7:0০০০2৫ 
26 9811) 0101653 16 ৮৮০1:০ ০50953560 117 06150105015 2100021 60 503100017 
ইতিহাসের সঙ্গে এপিকের সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ । তাই বলে গল্লাংশেষ জন্য বে 
প্রতিপদেই ইতিহাপকে অনুসরণ ফরতে হবে এমন কোনে! ধরাধাধা নিয়ম নাই। 
এপিক-রচিয়তা শুধু এতিহাসিক পটভূমিকাটুকু গ্রহণ ক'রে কল্পনার সাহায্যে সমস্থ 
'আশখ্যানভাগটি নিজের মনের মতো করে লিখতে পারেন । এপিকের চগ্ষিত্র ীতিহাসিক 
হয়েও ইতিহাসের একটিও কাজ ন! করতে পারে, কিন্ত তাদের মধ্যে এমন অসাধারণ 
ক্ষমতা ও এমন অনগ্ভসাধারণ মহোচ্চ গুণাবলী থাকবে, যার সঙ্গে লৌকিক সংঙ্গার 
'জড়িত থাফে। ঘটনাবলীর মধ্যে এমন কিছু থাক চাই যা অভূতপৃরধ, বিম্ময়কত্প। এবং 
'হঘয়কে যা প্রবলভাবে আন্দোলিত করে । বিষয়বস্তুর মহত্ব যদি বচনানৈপুণ্যের 
চাতুে বর্ধিত না হয় তাহ'লে এপিকের মর্ধাদা নষ্ট হয় । এপিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হ'লে! তার নাটকত্ব । নাটকীয়ভাবে কাহিনীর হ্থত্রপাত হবে, ঠিক যেমন হয়েছে 
'মেঘনাদবধ-কাব্যে বীরবাহুর প্রসঙ্গ নিয়ে। আযারিস্টটল গল্লাংশকে বাদ দিয়ে 
কাখ্যাস্তগগত চক্িত্রকেই বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন । তার মতে চরিত্রগুলির যদি 
আঁটিকীয় অভিনয় ন| থাকে তাহ'লে “এপিক' শুধু অদ্ভুত উপন্তাসেই পর্যবসিত হয়। 
কু 79759108669 22 2 010 21৩ 10805 10015100191 1% 0521 
40817281010 502805০ 850 02০17 9১০20165 10. ৮811013 03:0070551025.” 


মহাকাব্যের মতো! এপিকের পটভূমিও স্বগরমত্যপাতালপ্রসাধী । তাই প্রয়োজন 
আআছসাতে “ঠালিক-নচদ়িতীর। তাতে অভিলৌকিক বা অলৌকিক িছুর সন্ধান দেন । 


মহাকাবা ও এপিক ' 


মহাকাব্য ও ফ্েঘলাদবধ ২ 


কিন্তু তা পাকের গৌগ লক্গণ। ঘটনাবর্তের জটিলতা! তাতে থাকবে সন্দেহ নেই, 
কিন্ত সেই সে থাকবে বহুবিধ চরিত্রের সমাবেশ-_তাই বর্ণনার মধ্য দিয়ে যাকে 
একটি অখণ্ড শিল্পসঙগত সৌন্দর্যবোধ ও মহ্ত্বব্যগ্রক গালভীর্য ফুটে ওঠে, কবিদের সেইদিকে 
থাকে পজাগ ও সন্তক দৃষ্টি। প্রাচ্য মহাকাব্যের মতোই পাশ্চাত্য এপিকের "ভাষা 
গ্রসাদগ্ডণসম্পন্ন ওজন্বী এবং অলঙ্কারবহুল। তুলনামূলক আলোচন1 করলে দেখা 
যাবে প্রাচ্যমতে যা মহাকাব্য, পাশ্চাত্য মতে ম্ভাই এপিক। তবে সংস্কৃতির 
আলঙ্কারিকেবা কতকগুলি সংগ্কার বজায় রেখেছেন, গ্রীক আলঙ্কারিকের সে বিষয়ে 
উদার মত পোষণ করেছেন। মহাকাব্যের নায়কের, মতো! এপিকের নায়ককে যে 
দেবচকিত্র কিংবা কোনো! উচ্চবাজবংশোডূত ব্যক্তি কিবা কোনো হৃপতি হ'তে হবে 
এমন কোনে! সংস্কার গ্রীক আলঙ্কারিকদের ছিল 'না। কিন্তু তার! বলেছেন যে, 
এপিকের নায়ককে বীর হ'তে হবে । মাইকেলের ঘ্লেঘনাদবধ-কাব্য গ্রীক এপিকের 
আদর্শে রচিত ব'লে রাম-লক্ষণ সেখানে নায়কের আঙন অধিকার করতে পাতেননি, 
কিন্তু অনার্ধ-বংশোদ্ভুত রাবণ ও মেঘনাদ সেই মহোচ্চ সম্মানের অধিকারী হয়েছে। 

হোমারের ইলিয়ভ, এবং ব্যাসের মহাভারত উভয়কেই আমর? এপিক বলতে 
পারি। কিন্তু আরও একটু পরিষ্কার ক'রে বলা যায়_£১001615010 50101 এই 
শ্রেণীর এপিক বা মহাকাব্যে জাতির সহত্রবর্ষের হৃদপিণ্ডের প্রা ও পাশ্টান্তের এপ 
স্পন্দন যেন আমর] অনুভব করি। এই জাতীয় মহ- 
কাব্যের পর্যায়ে কালিদাসের “রঘুবংশ” কিংবা] ভারবির “কিরাতাজুনীয়”, কিংবা মাঘের 
'শিশুপালবধ', কিংবা মাইকেলের “মেধনাদবধ-কাব্য*+-কোনটাই পড়ে না। কিন্তু, 
প্রত্যেকটিকেই আমর অনায়াসে এপিক শ্রেণীর মহাকাব্য ব'লে অভিহিত করতে 
পারি। এই জাতীয় মহাকাব্য ব1 এপিককে বলা যেতে পারে [16281 0101 
সাহিত্যের দিকটাই এই জাতীয় মহাকাব্যের প্রাণবন্ত । ভাঞ্জিলের “ইনীড' ; ট্যাসোর 
'জেরুজালেম ডেলীভারুড”, মিল্টনের “প্যারাভাইস লস্ট? প্রভৃতিকেও এই শেষোক্ত; 
পধায়ে ফেল! যায়। 

মেঘনাদবধ-কাব্যকে মহাকাব্য বিশেষণে মধাদা দিতে অনেকেই কুম্তিত। কিন্ত, 
এপিক যে হিসাবে'মহাকাব্য, সেই হিসাবে আমর] মেঘনাদবধ-কাব্যকেও মহাকাব্য 
আখ্]টায় অভিহিত করতে পারি। এ-কথা সত্য যে, মেঘনাদবধ.মহাকাব্য, 
মাইকেল প্রতীচ্য আদর্শে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে 
ছিলেন ব'লে, মেঘনাদবধ-কাব্যকে তিনি পাশ্চাত্-এপিকের ছাচেই রূপ দিয়েছেন? 
তাই এতে এপিকের লক্ষণই অধিকতর পরিস্ফুট। নাটকীয়ভাবেই মেখনাদবধ-. 
কাব্যের আরস্ত হয়েছে । বীরবাহুর ম্ৃত্যু-সংবাদ করেছে সেই নাটকীয় ভাবের শ্থাচনা। 
তাছাড়া রাবণের চরিত্রও সম্পূর্ণ নাটকীয় । এই কাব্যে মুল-ঘটনা ইন্ত্রজিৎ-বধ। 
মাইকেল হেক্টর্বধের আদর্শে ইন্দ্রজিতের নিধন ও তার শ্মশানকত্যেই কাব্যের 
সমাপ্ডিকেখ! টেনেছেন। ইন্দ্রজিৎ অনার্ধবংশোড্ূত, কাজেই, সে মহাকাব্যের নায়ক- 
পদবাচ্য নয় । কিন্তু, মধুকুদ্বন তাঁকে বীররূপে অন্কিত করেছেন,লে 3১০: 


২৯২ স্মচনা-বিতান 


15৫:০-র মর্ধাদা লাভ করেছে । রাবণ ও ইন্ত্রজিতের কাছে তাই ব্বাম-লক্ষ্ণ দেব- 
চরিত্র হয়েও নিপ্রভ। হয়তো এতে পুৰ্বাপকে উপেক্ষা করা হয়েছে, _এঁতিহাসিকতা 
বা 22010101591 £:৫৮১-কেও মান! হয়নি, কিন্ত এপিক-মর্যাদা আঙ্গুর আছে। নর- 
খ্বাক্ষন প্রভৃতি মত্য-জীবের পাশে ইন্দ্র, বারুণী, লক্ষ্মী, শঙ্কর, পার্বতী, মায়! মদন, 
রূতি প্রভৃতি দেবতার! দাড়িয়ে তাদের সহযোগিতায় ঘটনাবলীকে পরিণতির পথে 
পরিচালিত করেছেন । এ সমস্তই এপিক-লক্ষণাক্রাস্ত । ছন্দের গাভীর্ষে এবং শবা- 
যোঞনার পারিপাট্যেও এপিক-মহিমা অনেকাংশেই বজায় আছে “মেঘনাদবধ- 
ক্কাব্যে ।' 
মধুস্বন পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হ'লেও, বাংলার মাটিতেই তার 
জন্ম । ভাবপ্রবণ বাঙালী হৃদয়ের উচ্ছাসকে তাই তিনি অগ্রাহথ করতে পারেননি । 
. তাই এপিক-মেঘনাদবধ-কাব্যের জায়গায় জায়গায় তার 
নিত লিরিক-উচ্ছ্বাস স্-পরিন্ফুট | সীণ্তা-সরমার কথোপকথনে, 
প্রমীলার চরিত্রে, চিত্রাঙ্গদার বিলাস, এমনকি রাবণের 
চরিত্রেও সেই গীতিকাব্যের সুরটি আমর] 'লক্ষ্য করি। যে যে অংশে গীতিকবিতার 
মাধূর্ধ ছুটে উঠেছে, যেঘনাদবধ-কাব্যের সেই সেই অংশই হয়েছে চমৎকার । 
খাইকেলের সংস্ল্প ছিল “বীর রসে ভাসি বীররসাত্মক কাব্য রচন1 করবেন । কিন্ত 
বীর-রস শেষ পর্যস্ত করুণ-রসে পর্যবসিত হয়েছে । গ্রীক পরিচ্ছদ পরিধান ক'রে কবি 
বঙগবঙ্গভূমে আবিভূ্তি হয়েছেন, কিন্তু অভিনয় করেছেন শেষ পর্বস্ত বাঙালীর । 
বিক্রোহী হয়েও তিনি বাংলার মর্ম এবং বাঙালীর ধর্মকে পরিত্যাগ করতে পারেননি । 
মাইকেল মধুস্থদনের কবিকৃতি এইখানেই সার্থকতা লাভ করেছে । 


নুখাম্পিক্লী স্লশুত্ক্র ভক্টোসাস্াজ 


লাদেশের পাঠকলমাজে শরত্চন্ত্র “দরদী কথাশিল্পী” নামে পরিচিত। এই 

“ঘরদী' বিশেষণটি হয়তে! আরও বহু সাহিত্যিকের নামের পূর্বে বসানো চলে, কিন্তু 
ষে-ভাবে তা শরৎচন্দ্রকে বিশেষিত করে তার বিশেষ একটা তাৎপর আছে। 
সাহিত্যের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র যে সহজ ও অনাড়ন্বর ভাবে 

ভূমিকা | বাংলাদেশের ঘরোয়া-কাহিনী বিবৃত করেছেন; যে-ভাবে 
এদেশের অবহেলিত, দারিত্র্য-নিপীড়িত মান্ষের আশা-আকাঙ্ষা, সুখ-দুঃখ, 
প্রেষ-প্রতিহিংসান ছবি এঁকেছেন, তার মধ্য দিয়ে এই সত্যই স্থষ্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, 
 শরৎচন্জ্র মূলত মানবপ্রেমিক। মানুষের প্রতি আস্তরিক দরদ না থাকলে মানুষের 
“ানি-কাকার, হুঃখ-নুখের ক্ষপ বিশ্বাসযোগ্যরণপে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। শরৎচঞ্জের 
এই দরদ ছিল বলেই তার জাকা প্রতিটি চরিত যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং তাদের 


কথাশিল্পী শক্বৎচজ্জ চট্টোপাধ্যায় ২০৬ 


দুঃখে পাঠক ফেলেছে চোখের জল, তাদের আনন্দে তৃপ্তি পেয়েছে সে। পাঠকের 
মনকে এইভাবে আন্দোলিত করতে পেরেছিলেন বলেই শরৎচন্দ্র বাঙালী পাঠক- 
সমাজে “দরদী কথাশিল্পী'-দ্ধপে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। 
শরৎচন্দ্র পূর্বে বাংলাসাহিত্যে যে ছুইজন অধামান্ত প্রতিভাধর কথাশিল্লীর 
আবির্ভাব হয়েছিল তীব্র হলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্ছিষচন্দ্র এবং কবিগুরু ব্ববীন্দ্রনাথ। 
শরংচন্দ্রের গ্রতিভাকে সম্যক উপলব্ধি করতে হ'লে 'তার পূর্বস্থরী এই ছুই সাহিত্য- 
মষ্টার সাহিত্যকতিকেও উপলব্ধি কর] প্রয়োজন 1. কারণ, এই ছুই অসামান্ত 
প্রতিভার রশ্মিছটায় উদ্ভাসিত বঙ্গপাহিত্য-গগনে :শরতন্দ্র কোন গুণে নিজেকে 
প্রতিঠিত করতে পেরেছিলেন, এতে ক'রে তাই বোঝা যাবে । বঙ্কিমচক্্র মূলত 
ই্পন্টাসিক। তাছাড়া সার্থক বাংলা-উপন্যাসের সুষ্টনাও করেন তিনি । ঘটনা- 
সংঘাতের অধ্য দিয়ে তিনি যে বিচিত্র চরিত্র স্যষ্টি ক্কবে- 
ছিলেন তার সময়কার পাঠকদের কাছে তা সম্পূর্ণ অভিনব | শরৎচন্দের পুর্বনুরী 
বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীল্রনাথ 
তাডা, তখনকার আদর্শবাদী-সমাজে বন্কিমচন্দ্রের আদর্শ 
কোনে! কোনো! ক্ষেত্রে নতুনত্তের সন্ধান দেওয়ায় তার প্রতি সকলেরই বিশেষ একট! 
দৃষ্টি পড়েছিল । অবশ্ঠ, সমাজের প্রচলিত রীতিকেই তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসরণ 
ক'রে গিয়েছেন । সবচেয়ে বড় কথা হলো, বঙ্কিমচন্দ্র যে মাধুর্ষপূর্ণ কবিত্বময় ভাবান্ন 
জার বিভিন্ন উপন্তাস রচনা করেছিলেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে-সময় তার কোনো 
তুলনাই ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে “বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন 
রাজরাজেশ্বর” | কি ভাষায়, কি চরিত্র-স্ষ্টিতে, কি ঘটনা-সংস্থাপনে বঞ্ষিমচন্দ্রের দক্ষতা 
ছিল অসাধারণ। উপন্যাসের দিক থেকে বলেই বস্কিমসাহিত্যকে মূলত কাব্যধর্মী 
বারোমান্সধর্মী বলা যায়। আদর্শবাদও তার উপন্াসের প্রধান বৈশিষ্ট্য । বাংলা- 


সাহিত্যের ভাগ্ডার যখন উপন্থাসে নিতানস্তভাবেই দীন, বঙ্কিমচন্দ্রই তখন তার বিভিন্ন 
উপন্থাসের সাহায্যে তাকে সমুদ্ধ ক'রে তোলেন । বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা-উপন্াাসের 
ক্ষেত্রে আরও কয়েকজন শক্তিশালী সাহিত্যজ্বষ্টার আবির্ভাব হ'লেও, তার! কেউই 
বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার সমকক্ষ ছিলেন না। কিন্তু, অনন্যসাধারণ সাহিত্য প্রতিভার 
অধিকারী হয়ে দেখা দ্রিলেন রবীন্দ্রনাথ । তিনি মূলত কবি হ'লেও, তার বিভিন্ন 
উপন্যাসে যে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় বিশ্ব-সাহিত্যে তা ছুলভ। 
বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত সমাজের উচ্চসুবের মানুষদের জীবনকে অবলম্বন ক'রেই তীর 
বিভিশ্ন উপন্থাসের কাহিনী রচন। করেছিলেন । কিন্ত, রবীন্দ্রনাথের উপগ্াস- 
সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হয়েছিল মধ্যবিত-সমাজের আশা-আকাজ্া, ধ্যান-ধারণা, 
আনন্দ-বেদনার বিচিত্র রূপ । তাছাড়া, তিনি যে-ভাবে মানুষের মনস্ততব নিয়ে 
আলোচন1 করেছেন, যে-ভাবে নিজন্ব আদর্শে তাদের হ্ৃদয়বৃত্তি বিচার করেছেন, 
বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ অভিনব । বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ অনেক 
বেশী সংস্কার-মুক্ত এবং বাস্তবধর্মী। ক্ষেত্রবিশেষে রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনা বাস্ববতাকে 
আচ্ছন্ন করলেও, কথাসাহিত্যের দরবারে তিনি যে এক নতুন যুগের প্রবর্তন করেন 
সে-বিষয়ে সকলেই একমত । 


২১৪ রচন1-বিতান 


এখানে উল্লেখষোগ্য যে, দেশ ত্বাধীন হবার পর এদেশে রেডিও ব্যবহারকারীদের 
সংখ্যা অনেকাংশেই বৃদ্ধি পেয়েছে । ভারতের অধিকাংশ মানুষই আজ যেন বেতার. 
সচেতন । কিন্তু এদেশের শতকর]1 ৭৫-জন মানুষই বাস করে গ্রামাঞ্চলে এবং শইর- 
পল্লী নিবিশেষে দেশের বেশির ভাগ মানুষই দরিদ্র। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার 
করলে ভারতে বেতার-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ কতদূর সার্থকতাশাভ করেছে এবং সেই 
সম্প্রসারণ কাজের সঙ্গে যে-সব সমস্য! জড়িত তার গুরুত্ব কতখানি, তা সহজেই 
বোঝা যাবে । 
গণজীবনে বেতারের প্রভাব বিস্তার করতে হ'লে, ভারতের প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে 
বেতার ব্যবস্থা যাতে প্রসারলাভ করে সে বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব অনেকখানি । পল্লীর 
ধার1 সম্পন্ন মানুষ, অর্থাৎ একট রেডিও কেনবার সামর্থ) 
পল্লী-অঞ্চলে বেত।র-বাবস্থা ধাদের আছে, তার। যাতে রেডিও ক্রয় করেন এবং তার 
505 যথাযথ ব্যবহার করেন, সে বিষয়ে তাদের উদ্যোগী কারে 
তুলতে ডপযুক্ত প্রচারকার্ষের প্রয়োজন আছে ব'লে আমরা মনে করি। অর্থাৎ, 
বাড়িতে রেডিও থাকলে কী কী নুবিধা হ'তে পারে কিভাবে অতি সহজেই রেডিও 
ব্যবহার কর] যায়, কোথায় কিভাবে এ রেডিও পাওয়া যায় এবং তাতে খরচই ব। 
কত পড়ে, কোথায় কিভাবে রেডিওর লাইসেন্স করতে হয় ইত্যাদি তথ্য পলীবাশীদের 
স্ুষ্পষ্টভাবে জানাবার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ, পল্লীতে এমন মান্থষের সংখ্যা 
নেহাত কম হবার কথা নয়, ধারা সামর্থ্য থাকা সত্বেও অপরিচয়ের সংকোচের 
জন্যই এদ্দিকে অগ্রসর হন ন1। তাছাড়া, ধারা দরিদ্র তার1 যাতে বেতারযন্ত্রের 
স্থযোগ-হ্থবিধাগুলি গ্রহণ করতে পারেন সেজন্ পরিকল্পনা ও সামর্থ্য অনুযায়ী সরকার 
প্রথমে দুই-তিনটি গ্রামের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় স্থানে, পরে প্রতি গ্রামের একটি 
কেন্দ্রীয় জায়গায় এবং আরও সম্ভব ও সুবিধা! হ*লে প্রতি গ্রামের স্থবিধামতো ছুই- 
তিনটি জায়গায় বেতারযন্ত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করতে পারেন । স্থখের বিষয় এই যে, 
সাম্প্রতিককালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসরকার এ-বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছেন 
এবং পল্লীর জনসাধারণের স্থবিধার্থে কম খরচের “কমিউনিটি রেডিও লিসনিং সেট' 
সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন । বিভিন্ন উন্নয়ন-ব্রকে এই জাতীয় “সমষ্টি-বেতার-শ্রবণ 
যন্ত্র আজকাল প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় । পল্লীতে পল্লীতে বেতারযন্ত্র স্থাপিত হলেই 
যে সবকিছু করা হ*লে। এপ ধারণা কর] উচিত নয়। সেই বেতারযস্ত্রের মাধ্যমে 
পল্লীবাসীদের উপযোগী সবরকম অনুষ্ঠানস্থচি প্রচারিত হচ্ছে কিনা সে-বিষয়েও 
কতৃপিক্ষের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। বেতার মারফত আঞ্কাল হিন্দীভাষ 
শিক্ষাদানের যে-রকম ব্যবস্থা হয়েছে, তেমনিভাবেই একটা! নির্দিষ্ট সময়ে নিরক্ষর 
পল্লীবাসীদের উপযুক্ত একটি পাঠক্রম নির্ধারিত ক'রে তা যি প্রচার কর] হয় তাহ'লে 
নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে যে তা বিশেষ সহায়ক হবে তা বলাই বাহুল্য । তাছাভা, 
পল্লী-সংবাদ পরিবেশনের জন্ও সপ্তাহে অন্তত একটি সময় নির্দিষ্ট রাখা যেতে পারে । 
পল্লীবাসীদের কাছে পল্লী সংবাদের গুরুত্ব অনেকখানি । পলীবাসীদের জন্ত প্রচারিত 


সেনেট হাউস্রে প্রেতাত্মার নিজস্ব কাহিনী ২১১ 


সংবাদ, কথিকা, সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতির ভাষা! সহজ ও সরল হওয়াই বাঞ্চনীয় । 
আর সাধারণভাবে সমগ্র গণজীবনের নৈতিক মায়ের আদর্শ উচু ক'রে তোলার 
ব্যাপারে “আকাশবাণী”র মাধ্যমে কার্করী কী কী ব্যবস্থা হ'তে পারে সে-বিষয়েও 
আজ চিস্তাশীল ব্যক্তিদের ভেবে দেখবার সময় এসেছে । কারণ, সর্বস্তরের মানুষের 
নৈতিক জীবনের মান ইতিমধ্যেই যে-অবস্থায় এসে পৌছেছে তা গভীর দুশ্চিন্তার 
বিষয় । 

পল্লী-অঞ্চলে বেতার-ব্যবস্থা সন্প্রপারণের মতোই ভারতের প্রতিটি শিক্ষায়তনে 
যাতে বেতার-গ্রাহক যন্ত্র স্থাপিত হয় জাতীয়-সরকার সে-বিষয়েও আজ সচেতন হয়ে 
উঠেছেন । এটা আশা ও আনন্দেরই বিষয় । কারণ- 
শিক্ষায়তনই ভবিষ্যৎ জাতি-গঠনের প্রধান কেন্ছ্র। টা 
শিক্ষার্থীরা যাতে বেতারযস্ত্র মারফত পাঠ্যবিষর-সংক্রান্ত এবং পাঠ্যবিষয়-বহিভূতি 
নান] বিষরে জ্ঞানলাভের স্থযোগ পাষ, আপুনিককালে তার ব্যবস্থা করা শুধু যুক্তিসঙ্গতই 
নয়, বাস্তবসম্মত । আনন্দের মধ্য দিয়ে যে জ্ঞানলাভ তার কার্ধকরী ব্যবস্থা রেডিও 
আর টেলিভিশনের মাধ্যমেই সহজসাধ্য। টেলিভিশন-ব্যবস্থা যতদিন না সহজপ্রাপ্য 
হয়ে উঠছে ততদিন বেতারযন্ত্রের সাহাযা গ্রহণ করাই বাঞ্চনীয় । 


০স্মে হাান্সেল্স ভ্ডাভ্াক্র ন্বিভকন্ ল্গাহিন্ধী 


আমি কলকাতা-বিশ্ববিদ্তালয়ের মুত সেনেট হাউস । প্রেতাত্মার মতো 
আমি আজ ঘুরে বেডাচ্ছি তোমাদের আশেপাশে | বিশ্ববিস্তালয়ের শতবাধিকী- 
উৎসব যেদিন শেষ হ'লো ক্তৃপক্ষেরা সেদিন ঠিক ভুমিক! 
করলেন আমার বদলে নতুন এক সেনেট হাউস 
তারা চান, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বধুদ্ধের সময় থেকেই আমি নাকি ব্যবহারের 
অযোগ্য হয়ে পড়েছি । কিন্তু, বয়স আমার তখন চুরাশি বছর হ'লেও, আমি যে 
কতখানি শক্ত ও সমর্থ ছিলাম সে-কথা আর কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক 
আমি জানি, আর জানেন আমার অন্তর্যামী। কী ক'রেষে, বিশ্ববিদ্ালয়-কতৃপক্ষ 
আমাকে বাতিল ক'রে দেবার কথা ভাবতে পারলেন আমি আজও তার সঠিক 
কারণ খুঁজে পাইনি । অথচ কলকাতায় এমন অনেক বাড়ি আজও দাড়িয়ে আছে, 
বয়সের দিক থেকে যারা আমার চেয়ে অনেক বড। যেমন রাজভবন, টাউনভল, 
কিংবা পার্কস্টীটের এ এশিয়াটিক-সোসাইটির বাড়ি। উনবিংশ শতকের গোড়ার 
দিকেই তাদের জন্ম । অথচ, আমি জন্ম নিয়েছি উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে, 
অর্থাৎ ১৮৭২-সালে-_-আমিই সবার আগে বাতিল হয়ে গেলাম ! কথাট] চিস্তা করতে 
গেলেই কেমন যেন অন্বন্তি লাগে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে । উঃ, কী ভয়ঙ্কর লেই 


২১২ রচন1-বিতান 


দিনগুলি, শাবল-গাইতির কল্যাণে যখন আমি ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছি, বুকের পাঁজর 
আমার ভেঙে গেছে। আমাকে ওর! ওভাবে দগ্ধে দগ্ধে না মেরে একেবারেই 
কঠরোধ করলে না কেন ভগবান ! অমন অপঘাতে কেন যে আমার মৃত্যু হলো-_ 
সেকথা আজও আমি বুঝে উঠতে পারছি না। 
তোমর] যার আমাকে ভালোবাসতে, শ্রদ্ধার চোখে দেখতে, আমার সেই অস্তিম 
অবস্থায় তার] যে মনে মনে কষ্ট পেয়েছিলে আমি তা জানি । আমাকে কেন্ত্র করে 
বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিরাট ও সুমহান এক 
এঁতিহা গ'ডে উঠেছিল তোমরা হয়তে! শ্রদ্ধার সঙ্গেই 
তা স্মরণ করবে, আমার জায়গায় যে নতুন সেনেট হাউস একদিন মাথা তুলে ঈাভাবে 
তার দিকে তাকিয়ে তোমরা হয়তো আমার জন্য নীরবে দীর্ঘনিশ্বাসও ত্যাগ করবে। 
কিন্তু, যা হবার, তা তো হয়ে গেছে, সেজন্ত আর ছুঃখ ক'রে লাভ কি? কালেনু 
পরিবর্তনে, প্রয়োজনের খাতিরে, এমনি করেই তে] পুরাতনকে সরে যেতে হয়, 
জায়গা ক'রে দিতে হয় নবীনকে। আমাকে সম্পূর্ণ ভুলে যাবার আগে আজ তাই 
তোমাদের শোনাতে বসেছি আমার আত্মকাহিনী--শোনাতে বসেছি এই আশায় 
যে, তোমর! আমার প্ররুত মূল্য বুঝতে পারবে, স্মরণের মণিকোঠায় হয়তো! বা স্থান 
দেবে, আমার প্রতি সেহ ও করুণার বশেই। চিরশূন্যে মিলিয়ে যাবার আগে সেই তো 
হবে আমার সাত্বন?। 
১৮৫৭*-সালের জান্ুআনি মাসে যখন কলকাতা-বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় তখন 
তার নিজস্ব কোনে! বাড়ি ছিল না । সে-সময় কলকাতাই ছিল ভারতের রাজধানা 
এবং বিশ্ববিগ্তালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত লর্ড ডালহৌসী ছিলেন বড়লাট। তিনি একটি 
হুকুম দিয়ে গিয়েছিলেন যে, প্রয়োজন হ'লে সেনেটের সভা মেডিক্যাল-কলেজের 
ৃ সভাগৃহে বসতে পারে | কিন্ত, সেখানে সেনেটের কোনো 
সেনেট হাউস প্রতিষ্ঠার ০ 
পটকুমিক! সভা বসেছিল কিন! সে-খবর আমার জান! নেই। 
সাধারণত, প্রথম কয়েক বছর সেনেটের সভা এবং 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের অন্যান্য মিটিং ভাইল-চ্যান্সেলার বা রেজিল্টাবের বাড়িতে কিংবা 
সরকারী দপ্তরখান। রাইটার” বিল্ডিংসে ববত। ইস্ট ইত্ডিয়! কোম্পানির ডিবেক্টরর' 
চেয়েছিলেন যে, প্রেসিডেন্সী কলেজের জন্য তার। যে বিরাট জমি কিনে রেখেছিলেন 
সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করা হোক। কিন্তু যে-কারণেই 
হোক প্রেসিডেন্পী কলেজের সীমানার মধ্যে বিশ্ববিচ্ালয়ের জায়গা হয়নি। 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কাছে সে-সময় সেনেটের সভাঙ্ষ্ঠানের সমস্তা ছাড়া আরও এক সমস্যা 
ছিল ছাত্রদের পরীক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে । জায়গার অভাবে, ১৮৬৬-সালে একটি অসমাণ্ণ 
ডাকঘরের বাড়িতেই বাধ্য হয়ে পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হয়। ৰুলকাতা- 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের ষে প্রথম থেকেই বাড়ি তৈরি করবার কথা মনে হয়নি এমন 
নয়। কিন্ত, তার বাধা ছিল অনেক । প্রথমত, বিশ্ববিগালম্ন প্রতিষ্ঠার ছ' মাসের 
মধ্যেই সিপাহী-বিপ্রোহ আরম্ভ হয়ে যায়। কাজেই, ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে 


স্ররণযোগ্য আত্মকথ। 
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সে-সময় এ-সব কাজে টাকা খরচ করবার মতো! অবস্থা ছিল না। দ্বিতীয়ত, বিলাতে 
কর্তৃপিক্ষ-স্থানীয় কেউ কেউ ভারতে বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপনের জন্য বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন । 
সেযাই হোক, ১৮৬২-সালের গোভার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিখ্যাত শিক্ষাবিদ 
আলেক্জাপ্ডার ডাফ. ও তদানীন্তন রেজিস্টারকে বিশ্ববিদ্ালয়ের গৃহনি গলাণের জন্য 
উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান ক'রে একটি রিপোর্ট দিতে বলেন। তার! জানান যে, 
কলুটোলা স্্ীটের কাছে মেডিক্যাল-কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজের যে জমি আছে 
তারই কাছাকাছি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়ি তৈরি করা বাঞ্চনীয় । সেই বছর 
জ্বন মাসে সেনেট ও সিগ্ডিকেটের সভায় গ্ৃহনির্যাণের প্রস্তাব পাকাপাকি ভাবে 
গৃহীত হয়। ঠিক হয় সেই নতুন বাড়িতে সেনেট ও অন্যান্য সভাসমিতির জন্য 
যেমন নির্দিষ্ট সভাকক্ষ থাকবে, তেমনি থাকবে গ্রন্থাগার, রেজিস্টারের দপ্তর, 
মহাফেজখান1, ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণের জায়গা ইত্যাদি । প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে 
গৃহীত হ'লো বটে, কিন্তু তা কার্ষকবী করার জন্য তখনকার সরকারী মহলে কোনো 
তৎপরতা দেখা গেল নাঁ। প্রায় ঢ'বর পরে, অর্থাৎ ১৮৬৭-সালে বড়ল্াট লর্ড 
লরেন্স, ছোটলাট সিসিল বীডন এবং ভাইস্-চ্যান্সেলার ছ্েনরি সাম্নার মেইন 
প্রেসিডেন্সী কলেজের দক্ষিণ দিকের জায়গ! ঘুরে দেখে ঠিক করলেন যে, সেই 
জায়গাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনের পক্ষে গ্রশস্ত। ব্যস্‌, তখন থেকেই শুরু হয়ে গেল 
সেনেট হাউস তৈরির কাজ, অর্থাৎ আমার জন্মের সচনা দেখা গেল সেই বছর । 

আমার জন্মের জন্য আমি সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ তখনকার সরকারী ইঞ্জিনীয়ার 
গ্রেন্ছিল-সাঠেবের কাজে । কারণ, তিনিই আমার রূপ পরিকল্পনা করেছিলেন 
চমৎকার এক নকশা একে । ভারত-সরকার সে-সময় আমার স্ুতিকাভূমি অর্থাৎ 
জমির জন্য ৮১,৬৬০ টাকা এবং আমার জন্ম ১,৭০১৫৬১ দেনেট হাউসের জন্ম 
টাকা দিতে ন্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
খরচ হয়ে গেল অনেক বেশী। বাড়ি ও জমি মিলিয়ে মোট খরচ হ”লো 9১,৩৪১০০০ 
টাকা। আজকের দিনে এই খরচ যে প্রায় কুডি লক্ষে গিয়ে দাড়াত সে-কথা 
[তোমরা সহজেই অনুমান করতে পারবে । প্রথমে ঠিক ছিল যে, ১৮৬৮-সালের 
মধ্যেই বাডি তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আমাকে গ'ড়ে তুলতে সময় লাগে 
আরও চার বছর | ১৮৭২-সালের শেষদিকে আমার জন্ম হয়। আর, আমাকে 
আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ ক'রে নেওয়। হয় পরের বছর মার্চ মাসে সমাবর্তনের সময় । 
সেদিন যার] আমাকে দেখেছিল তাদের চোখে বিস্ময়ের অন্ত ছিল না, তারা বোধ 
হয় ভাবতেই পারেনি যে, ইঞ্ষিনীয়ারিং-বিদ্যার সাহায্যে কোনো অষ্টালিকার এমন 
প্রশাস্ত-গমভীর রূপ দেওয়] সম্ভব | 

আমার যখন জন্ম হয় সে-সময় আমার পারিপাশ্থবিক রূপ কিন্তু একালের মতো 
এমন হুন্দর ছিল নাঁ। আমার উত্তরে ছিল প্রেপিডেন্সী কলেজ এবং পুবদিকে ছিল 
গোলদীঘি। কিন্তু আমার ও কলুটোল! হ্রীটের মাঝের জায়গায় অনেকদিন পর্যন্ত 
ছিল একট1 নোংর1 বস্তি আর বাজার। সেদিকে তাকিয়ে গা আমার ঘিনৃদ্দিন্‌ 
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ক'রে উঠত। যাই হোক, শেষ পর্বস্ত আমার আক্ষেপ দূর হয়, এ জায়গায় পরে 
ছুটো বাড়ি ওঠে__পশ্চিমে ওঠে ছবারভাঙ্গ! বিল্ডিং, আর দক্ষিণে আশুতোষ বিল্ডিং 
যত বাড়িই উঠুক, সবাই কিন্তু আমাকেই শ্রেষ্ঠ বলে এবং 
রাস্তা দিয়ে কেউ যেতে গেলেই সবিম্ময়ে ছ'দণ্ড ঈাড়িয়ে 
যায় আঘাকে দেখতে । সকলের কাছেই আকর্ষণীয় ছিল আমার এ উচু উচু 
থামগুলি আর প্রশস্ত সিডি। আমার ভেতরকার হলঘর দৈর্ধ্যে ছিল ২০০ ফুট, 
আর প্রস্থে ছিল ৬০ ফুট। উত্তর ও দক্ষিণ দিককার বারান্দা ছু'টিও ছিল ২০ 
ফুট ক'রে চওড়া । ধীরে ধীরে আমাকে সাজানো! হয় নানাভাবে 7 শিক্ষক-ছাত্র, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষস্থানীয় সকলের নেহে, ভালোবাসায় আমি লালিত- 
পালিত হই। আমার পুবদিককার বারান্দায় যেদিন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও দানবীর 
গ্রসঙ্গকুমার ঠাকুরের মর্শর-মৃতি স্থাপিত হ*লো, সেদিন আমার আনন্দের সীমা 
ছিল না। কারণ, অমন মনীষার মৃতিযে আমি বুকে ক'রে রাখতে পারব সে তো 
ছিল আমার কাছে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আমার একটি ঘরে বহুদিন পর্যস্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ছিল; কত-না অধ্যাপক, ছাত্র, জ্ঞানী, গুণী ও মনীষার 
পায়ের ধুলো পডত আমার প্রকোষ্ঠে, অলিন্দে, সভাগৃভে । পশ্চিমদিককার একটি 
ঘরে যেখানে সিপ্ডিকেটের সভা বসত, পরে সেখানে আশুতোধষ-মিউজিয়ম স্থাপিত 
হয়, এবং [সগ্ডিকেটের সভা বসতে থাকে ছারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ের দোতলায় । 
আমার প্রতিষ্ঠার পর থেকে, বাংলাদেশের সকল বরেণ্য সম্ত/নই আমার সভাগৃহে 
পদ্দার্পণ করেছেন । দেশে ধারা বিখ্যাত তারা সবাই কোনে! না-কোনো। সময়ে 
সেনেটের সভাক্ষেত্রে বক্তা! বাঁ শ্রোতার আসন গ্রহণ করেছেন । ১৯১৩-সালে এখানে 
বিশ্ববিদ্যালয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে “ডক্টরেট” উপাধি য়ে সম্মানিত করেন. এবং তার 
দশ বছর পরে আমার শ্রেষ্ট সুহৃতৎ ও বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
১০৯৯৯৯০০০ চিরশুভার্থী আশ্ততোধ মুখোপাধ্যায়ের আহবানে কবিগুরু 
আবার এখানে এসে সাহিত্যের পথে" নামে কয়েকটি 
অমূল্য বক্তৃত। দিয়ে যান। সেইলব স্মৃতি মনে পড়লেই বুক আমার আনন্দে ও গর্বে 
ভ'রে ওঠে, ন্ত্যুর পরেও যেন একট সান্তনা খুঁজে পাই। কবিগুরু আরও কয়েকবার 
তার পদধূলি দিয়েছেন আমাকে । বাংলাদেশের বরেণ্য সন্তানদের মৃতদেহ আমার 
সামনে নিয়ে আসবার একট] রীতিও ছিল সেকালে । রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও তার 
ব্যতিক্রম হয়নি । এভাবে আমাকে সম্মানিত কর] হ'লেও বাংলামায়ের কৃতী 
সন্কানদের বিয়োগ-ব্যথায় মন আমার ভেঙে পড়ত, অশ্রুসজল চোখে আমি তাই কত 
বিনিক্র রজনী যাপন করেছি গোলদীঘির এ জলের দিকে তাকিয়ে । বাংলাদেশের 
বরেণ্য সম্তানর1 আমাকে ঘেমন নানাভাবে সেহপিক্ত ও গৌরবান্বিত করেছেন, 
ভারতের বহু মনীষী এমন কি বহির্ভারতের অনেক জ্ঞানী ও গুণী আমার দরবারে এসে 
আমাকে করেছেন ধন্ত। 
আমার জন্ম হয়েছিল গুধানত ছাত্রদের পরীক্ষাগ্রহণ এবং সমাবর্তনের জন্তই ঃ 
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সেই সঙ্গে বিশ্ববিষ্ভালয়ের অন্যান্ত কাজেও যাতে আমি লাশ্বতে পারি তারও বাবস্থা 
করেছিলেন কর্তৃপক্ষ । বাংলাদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরে আমি 
সথীই হয়েছিলাম । প্রাচীন গ্রীক রীতিতে আমার বহিরঙগ গঠিত হ'লেও অস্তরঙ্গে 
আমি সম্পূর্ণ ভারতীয় । অনেকের হয়তো মনে পড়বে-__- 

আমর সভাকক্ষের পেছন দিকে অর্ধচন্ত্রাককৃতি একটি জিনিস উপসংহার 
ছিল। সেটি কী, তোমর তা জান কি? আর কিছু নয়, শব্দপ্রক্ষেপণযন্ত্র । সেকালে 
তো মাইকের এমন দৌরাত্ম্য ছিল না, কাজেই এ যন্ত্রটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। 
কিন্ত মাইক্রোফোন যেদিন এলো সেদিন এঁ যন্ত্রটকে স্ববিয়ে নেওয়া হলো আমার কক্ষ 
থেকে । একসময় শুধু পরীক্ষাগ্রহণ ও সমাবর্তন-উৎ্দসবের জন্তই আমার সভাকক্ষ 
ব্যবহৃত হ'ত | কিন্ত, স্বার্দেশিকতার বন্থায় যখন দেশ ভেসে যায় তখন আমার বড 
ইচ্ছা হ'ত লেই উন্মাদনার গৌরবময় অংশ নিতে । অথচ কর্তৃপক্ষ কোনে রাজনীতিক 
সভ1 করবার জন্য আমাকে ব্যবহার করতে দিতে আদৌ রাজী ছিলেন না; কারণ 
তাতে ক'রে বিশ্ববিগ্ালয়ের নিরপেক্ষ নীতি এবং পবিত্রতা ক্ষুপ্ন হবার আশঙ্কা ছিল। 
কলেজ স্কোয়ার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চারদিকে উত্তেজনা যতই প্রবল হোক, সেনেট 
হলের ভিতরে সে-যুগের রাজনীতিক সভা কিংবা প্রবন্ধপাঠ সম্ভব ছিল না। কিন্ত, 
পরবতীকালে আমার সেই কৌলীন্ত বজায় থাকেনি । বিপ্রবের উন্মাদনা আমার 
সমাবর্তনসভাকেও স্পর্শ ক'রে গিয়েছে । ১৯৫৬ সালে সেনেটের এক সভায় বাংল'- 
দেশের বিশারতৃত্তির বিরুদ্ধে জনমতের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিই শুনেছিলাম আমি । আমার 
সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সেই বোধহয় শেষ বড় সভা । কত কথাই না আজ মনে পড়ছে, 
স্থথদুঃখের কত বিচিঃ্ অন্ুভূতিই না আমাকে আচ্ছন্ন করছে থেকে থেকে । যন্ত্র 
দানবের বট আঘাত নিশ্পেষিত করেছে আমাকে, অপঘাতে মৃত্যু ঘটেছে আমার । 
নতুন সেনেট হাউসকে তোমর1! হয়তো বরণ ক'রে নেবে সানন্দে, 
পরলোকে এসেও আমার আত্মা শাস্তি পায়নি, এখনও আমি ভূলতে পারিনি সেই 
বু আঘাতের দিনগুলি। প্রেতের মতো অশরীরী আমি আজও ঘুরে বেছাচ্ছি, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে । তোমাদের কাছে এই আমার শেষ অন্ুরোধ-_ 
তোমর1 মামাকে ভুলো না, ইতিহাসের পৃষ্ঠ! থেকে মুছে দিয়ে! না আমাকে । 


ঞশঞ্ধওল্পীভল 


আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞানের বহুবিধ বিস্ময়কর আবিষ্কার মান্গুষের জীবনধারায় যে 
বিরাট পরিবর্তন এনেছে তাতে কোনে সন্দেহ নেই । বিজ্ঞান যে আমাদের অশেষ 
কল্যাণসাধন করেছে প্রতিনিয়তই আমর! তা উপলব্ধি করছি । বিজ্ঞানের সাহায্যেই 
আজ আমাদের জাগতিক স্থুখম্বাচ্ছন্দ্যের বহুরকম ব্যবস্থা হয়েছে; আমর] পেয়েছি, 


২১৬ রচনা-বিতান 


বাম্পীয় শকট, জাহাজ, বিমান, বিছাৎ, টেলিগ্রাফ, টেপিফোন, রেডিও, টেলিভিশন 
এবং আরও কত কি। বিজ্ঞানের সাহায্যেই আজ দেশবিদেশের দূরত্ব গেছে কমে, 
পৃথিবীর মানুষ আজ সময় ও দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়ে 
পরস্পরের সান্নিধ্যে আসবার স্থযোগ পেয়েছে । বিজ্ঞানের 
সাহায্যে মাচষ আজ উপগ্রহ তৈরি করেছে এবং উদ্যোগ করছে গ্রহ থেকে 
গ্রহাস্তরে যাবার | কিন্ত, বিজ্ঞানের সব কিছুই স্থুখের হয়নি । বিজ্ঞান একদিকে 
যেমন বর ও অভয় দান করেছে, অন্তর্দিকে তেমনি দ্িয়েছে অভিশাপ । বিজ্ঞানের 
মন্ত্রবলেই যান্গষ যেমন একদিকে নিজেকে দৈবীশক্তিতে শক্তিমান ক'রে তুলেছে 
অন্যদিকে তেমনি আবার আয়ন করেছে দানবীয় শক্তি। বিষাক্ত গ্যাস, আম 
বোমা, হাইড্রোজেন বোম] প্রভৃতি যেদিন আবিষ্কৃত হলো মান্তষের অ্বাস্থ্যকর, 
স্বার্থপ্রণোদিত, প্রতিযোগিতামূলক বুদ্ধি সেদিন তাকে ঠেলে দিল ভয়াবহ যৃদ্ধে: 
মধ্যে, বিশ্বশান্তি সেদিন হ'লো বিদ্লিত। বিশ বৎসরের মধ্যেই পৃথিবীতে দুটি 
মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেল । সেই ছুই যুদ্ধে পৃথিবীর কত মানুষ যে প্রাণ হারিয়েছে 
তার হয়ত নেই, কত-ন? জাতীয়-সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে এবং কত সম্বদ্ধ স্থানের চিহ্ন 
পর্যস্ত লু হয়ে গেছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানকে পরাভূত করতে গিয়ে 
মাফিন সামরিক শক্তি যেভাবে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাশিকি শহর ছু'টিকে 
আযাটম বোমার সাহায্যে বিধ্বস্ত করেছে যে-কোনো হ্থসভ্য জাতির পক্ষেই তা 
কলক্কম্বরূপ। পারমাণবিক শক্তির সেই ভয়াবহ পরিণাম আজও আমাদের মন থেকে 
মুছে যায়নি) সে-কথা চিন্তা করলে শান্তিকামী মান্য মাত্রেই আতঙ্কে শিউরে ওঠে । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'লো এবং জাতিতে জাতিতে সন্ভতাব বজায় রাখবার গ্কুভ 
উদ্দেশ্তে প্রণোদিত হ'য়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘও স্থাপিত হ'লো!। কিন্তু, যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হ'লো 
না আজও | আস্তর্াতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এখনও চলেছে অন্বস্তিকর একটা 
স্নাযুযুদ্ধ। ইন্দোচীন, জার্মানী, এবং ষধ্যপ্রাচ্যে এখনও পুরোপুরি শাস্তি স্থাপিত 
হয়নি । নতুন ক'রে আবার অশান্তি শুরু হয়েছে আফ্রিকায় । সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট 
রাশিয়ার সঙ্গে ধনতাত্রিক মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের এখনও প্রবল যন-কষাকষি চলেছে এবং 
ভয়াবহ মরণান্ত্র তৈরির ব্যাপারে এখনও ছুই দেশ উদ্ভোগী। পুথিবীর এই ছুই দেশ 
সামরিক অস্ত্রে সবাপেক্ষা শক্তিশালী হওয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলৈ নিজেদের রাজনীতিক 
আদর্শ ও আত্মরক্ষার খাতিরে এক এক দেশের পক্ষাবলম্বন করছে। পৃথিবী যেন 
ভাগ হয়ে গেছে ছু'টি পরস্পরবিরোধী শক্তিজোটে, অর্থাৎ 
সোভিয়েট-ব্রক এবং মাফিন বরকে । এক এক শক্তিগোষ্ঠী 
ৃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে হয় অনাক্রমণ-চুক্তি করছে, 
নয়তো! বা সামরিক-জোট পাকিয়ে তুলছে। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ 
আমেরিকার সঙ্গে মিলিত হয়েছে আতলাস্তিক সামরিক-চুক্তিতে | এই চুক্তির মূলে 
বয়েছে তাদের রাশিয়ার আক্রমণভীতি এবং কম্যুনিজম সম্প্রসারণের আতঙ্ক । পৃথিবীর 
কোনে৷ ধনতাম্ত্রিক দেশই রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী নয়। অপরদিকে 


ভূমিকা---বিজ্ঞানের অপবাবহার 


স্নায়ু-যুদ্ধের ফলে . 
অন্বস্তিকর অবস্থ। 


পঞ্চশীল ২১৭" 


সমাজতান্ত্রিক, বিশেষত কম্যুনিজম আদর্শে পরিচালিত, রাষ্রসমৃহ পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক' 
রাষ্ট্রগোষ্ঠীকে ভয় করে এবং সেজন্য তাদের মধ্যেও একট গভীর সঙ্ঘবদ্ধত1 দেখা 
দেয়। ফলে রুক্তক্ষয়ী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভীবনাকে ঠেকিয়ে রাখতে গিয়েও পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশ আজ অবাঞ্ছিত একটা! ন্সাযুযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে । 

এশিয়ার শাস্তি যাতে বিদ্িত শা হয় পাশ্চাত্য রাষ্টগোষ্ঠী সেজন্য দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার বিভিন্ন দেশকে আমন্ত্রণ জানায় আতলাস্তিক-চুক্তির অনুরূপ একটি অনাক্রমণ- 
চুক্তিতে আবদ্ধ হ'তে । কিন্তু, ভারত, ব্রদ্মদেশ, ও ইন্দোনেশিয়া সে-আহ্বানে সাড়া 
দেয় না। কারণ, বুঝতে পারে যে, শাস্তির নামে পাশ্চাত্য রাজনী তিকেরা 
এইভাবে দক্ষিণ-পূব এশিয়ায় অশান্তির সৃষ্টি করতে ৃ 
চাইছেন । ভারতের পররাষ্ট্রনীতি চিরদিনই নিরপেক্ষ, উর 1 

দতে ভারতের অনিচ্ছ। 

কোনোরূপ সামরিক-গোষীতে যোগ দিতে ভারত বরাবরই 
অনিচ্ছুক। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়া! যেমন ভারতের মিত্র, ধনতান্ত্রিক মাকিন 
যুক্তরাষ্রও তেমনি তার বন্ধু। তাছাডা এশিয়ার শান্তিরক্ষার ব্যাপারে পাশ্চাত্য 
রাষ্ট্রশক্তি কেন যে অহেতুক মাথা ঘামাবে ভারত সে-কথাও বুঝে উঠতে পারে ন।। 
ভারত বলে, এশিয়ার শান্তি এশিয়ার বিভিন্ন দেশই রক্ষা করবে, তার জন্ে 
ইউরোপের চিন্তা করবার কোনো কারণ নেই, ইউরোপ শুধু নিজেদের শাস্তিই 
বজায় রাখুক । শেষ পর্যন্ত, ভারত, ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়াকে বাদ দিয়ে পাকিস্তান, 
ইন্দোচীন ও ফিলিপাইন পাশ্চাত্য বাষ্ট্রশক্তির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত “দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া- 
সন্ধি-গ্রতিষ্ঠান' বা 57470-তে যোগ দেয়। সামরিক শক্তিজোট স্থাপন ক'রে 
বিশ্বশাস্তি রক্ষা কর! সম্ভব নয়, ভারতের মতো। ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়াও সে-কথা 
উপলব্ধি করে বলেই উক্তি সন্ধি-প্রদ্ধিষ্ঠানে যোগ দেয়নি । তাছাড়া, এশিয়ার অন্যান্য 
স্বাধীন রাষ্ট্রও এই জাতীয় পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত সামরিক-জোট থেকে নিজেদের 
সরিয়ে রাখে। 

ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভ করেছে অহিংস গণ-আন্দোলনের পথে, রক্তক্ষয়ী কোনো 
সশন্্র সংগ্রামের পথে নয় । বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত সম্রাট অশোকের শাস্তি-নীতি এবং 
সবোপরি মহাত্স। গান্ধীর মৈত্রীর আদর্শে স্বাধীন ভারতবর্ষকে প্রথম থেকেই উদ্বদ্ধ 
করেছে বিশ্বশান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিরপেক্ষত! 
অবশগশ্বনের জন্য । শাস্তিপূর্ণ উপায়ে সে যেমন আভ্যন্তরীণ শাস্তি-স্থাপনে 
সকল সমস্তার সমাধানে সচেষ্ট, তেমনি বিবদমান এই বিরতি 
পৃথিবীতে পারস্পরিক মৈত্রী স্থাপনে প্রয়াসী । ভারত বিশ্বাস করে বাষ্ট্রনীতিক 
বৈষম্য থাকা সত্বেও পৃথিবীর যে.কোনে! দেশ ইচ্ছা! করলেই অপর দেশের সঙ্গে সঞ্তাব 
বজার রেখে চলতে পারে এবং পারস্পরিক সেই সদিচ্ছা প্রীতি ও মৈত্রীর মাধ্যমেই 
পৃথিবী থেকে যুদ্ধের সম্ভাবন দূর ক'রে দেওয়া যায়। 'এই আদর্শে বিশ্বাস রেখে 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বিশ্ববাসীর সম্মুখে ভুলে ধরেছেন তার 
'পঞ্চশীল? ব৷ স্থায়ী শাস্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে অনুশীলযোগ্য পঞ্চনীতি। 


২১৮ রচনা-বিতান 


আজকের পৃথিবীতে 'পঞ্চশীল” নতুন মনে হ”লেও, কথাটি অতি পুব্রাতন । আড়াই 
হাজার বছর আগে মহাশাস্তির প্রতীক গৌতম বুদ্ধ তীর শিশ্যদের নৈতিক চরিত্র 
সংগঠনের উদ্দেশ্তে যে শশীল” নিদিষ্ট করেছিলেন, গ্রীনেহেরু 'পঞ্চশীল” তার দ্বারা 
প্রভাবান্থিত। বুদ্ধদেবের সেই “দশশীল” হ'লো--(১) পাণাতিপাতা বেরমণী শিক্ষা- 
২; অর্থাৎ, প্রাণিবধের চেতনা, বধের উপক্রম এবং বধ এ-সমস্তই গুরুতর অপরাধ, 
অতএব প্রাণিহত্যা করে! নাঁ। (২) আদি্নদ্ানা বেরমণী শিক্ষাপদাং ; অর্থাৎ, 
ুদ্ধদেবের দশসীল ও পরের দ্রব্য অপহরণ যেমন অপরাধ, তেমনি অপহরণের 
শ্রীনেহরুর পঞ্শীল চিন্ত| বা উপক্রমও অপহরণের সামিল, অতএব চৌর্যবৃত্তি 
পরিত্যাগ করবে । (৩) কামেস্থমিচ্ছাচারা বেরমণী 
শিক্ষাপদং; অর্থাৎ, অব্রক্মচর্যমূলক বাসনাকে জয় করতে শিখবে, কারণ ধমাচরণের পক্ষে 
তা প্রবল বিশ্বন্বদূপ ॥ (৪) মুসাবাদ! বেরমণী শিক্ষাপদং ; অর্থাৎ, মিথ্যাভাষণ কখনও 
করবে না। (৫) স্থরামেরেষমজ্জ-পদাদটঠান। বেরমণী শিক্ষাপণং ? অর্থাৎ স্থ্রাজাতীয় 
'াদকক্রব্য ও পিষ্কজাতীয় আসব ধর্মীচরণকারীদের পক্ষে বিষবৎ পরিত্যাজ্য । 
(৬) বিকাল ভোজন? বেরমণী শিক্ষাপদং, অর্থাৎ, অসময়ে ভোজনের ফলে আলন্ত, 
নিক, তন্দ্রা প্রভৃতি দোষ ঘটে খণলে ত্রন্ষচর্-পালনে সেগুলি ব্যাঘাত ঘটায়, তাই 
সকালে ভোজন-বিরতি শিক্ষা করা উচিত। (৭) নচ্চ-গীত-বাদিত-বিস্থুকদন্মন 
যেরমণী শিক্ষাপদং ; অর্থাৎ, নৃত্যগীতবাগ্ঠ প্রভৃতি দর্শন ও শ্রবণ ব্রহ্ষচারীদের পক্ষে 
উচিত নয় । (৮) মালা-গন্সবিলেপন-ধারণ-মগুণ-বিভূসনটঠান1 বেরমণী শিক্ষাপদং ; 
অর্থাৎ, পুষ্পমাল্য, আতর জাতীয় সুগন্ধি ও অলঙ্কার প্রভৃতি ধারণে অকুশল চেতনা 
উদ্ধদ্ধ হয় ব'লে এরূপ কোনে শোভাবর্ধনের চেষ্টা কর] অন্গচিত। (৯) উচ্চাসয়ন- 
মহালয়ন! বেরমণী শিক্ষাপদং, অর্থাৎ, পুরুষের মুগ্টিহাতের একহাত উচু কোনো পালক্ধে 
বা ব্রন্মচারীর অযোগ্য কোনে! বিলাসশযট]ায় শয়ন করা গহিত। (১০) জাতরূপ- 
'রুজতপ গটিপগহণা বেরমণী শিক্ষাপদং; অর্থাৎ, সোনারুপাঁ, টাকাপয়স। প্রভৃতি গ্রহণ 
না কক্াই শিক্ষণীয় । বুদ্ধদেবের এই “দশশীল” ব্রক্মচারীদের নৈতিক চরিত্রপুদ্ধির 
জন্যই রচিত ' হয়েছিল । কিন্তু শ্রীনেহরু তার “পঞ্চশীল' রচনা করেছেন ভিন্ন এক 
উদ্দেশে । বুঙাদেবের প্রথম শীল-ই সম্ভবতো তাকে এই পঞ্চনীতি-নির্ধারণে উদ্বু্ 
করে। কারণ, বুদ্ধের প্রথম নির্দেশেই হ'লো প্রাণিহত্যা-বিরতি শিক্ষণীয় । এ 
প্রাণিহত্যার মনোভাবই তো রয়েছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মূলে । 
শ্ীনেহর “পঞ্চশীল”-এর উগাতা হ'লেও এই শব্দটি এ-যুগে প্রথম ব্যবহার করেন 
ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট স্থয়োকর্ণ। ১৯৪৫-সালে যখন ইন্দোনেশিয়া জাপ- 
আক্রমণের সম্মুগ্ীম হয় তখনই তিনি “পঞ্চশীল? অন্থসরণের সংকল্প গ্রহণ করেন । শর 
সেই 'পঞ্চশীল, ছিল---(১) জাতীয়তা সংরক্ষণ ; (২) 
আধুনিক “পঞ্চশীল-এর আন্তর্জাতিক সখ্যতা স্থাপন; (৩) প্রজাতাস্ত্রিক সরকার 
বানি তিন প্রতিষ্ঠা; (3) সামাজিক গ্যায়নীতি অন্গসরণ ) এৰং (৫) 
ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন | শ্রীনেহরু-প্রবত্তিত “পঞ্চশীল'-এর স্যত্র আমরা পাই 


পঞ্চশীল ২১৯ 


তিব্বত সম্পর্কে ১৯৪৫-সালে সম্পাদিত ভারত-চীন চুক্তির মধ্যে । সে-সম় কিন্ত 
“পঞ্চশীল' কথাটি ব্যবহৃত হয়নি । এই শব্দটি ব্যধহৃত হয়েছে ১৯৫৪-সালের ২৮-এ 
জুন তারিখে চীন থেকে প্রচারিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও চীনের প্রধানমন্ত্রী 
চু-এন্‌ লাইয়ের এক যুক্ত বিবৃতিতে । সেই থেকে বিশ্ববাসী জেনে আসছে যে, 
আধুনিক কালের “পঞ্চশীল'-এর প্রবর্তক চু-এন লাই। বিশ্বশাস্তিরক্ষার সহায়ক 
পন্থা! হিসাবেই এই পঞ্চনীতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ স্বীকার ক'রে নিয়েছেন । এই 
পঞ্চনীতি হ'লো--(১) দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে 
পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভাব পোখণ ; (২) অনাক্রমণ ; (৩) কোনে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে অপর কোনে! রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করা; (৪) পারস্পরিক সমতাবিধান ও 
উপকারসাধন ; এবং (৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান । 

পঞ্চশীলের এই স্বরূপত্ব যে সম্পূর্ণ নতুন তা নয়। কারণ, বাষ্রসত্বের বিঘোধিত 
সনদের মধ্যেই এই জাতীয় নীতি অনুসরণের নির্দেশ দেওয়! হয়েছে! কিন্ত, যে- 
সময় ধনতাস্ত্রিক মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও সমাজতাঙ্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে স্বামুযুদ্ধ 
প্রবলতর হ'য়ে উঠে বিশ্বশাস্তি নিশ্চিতরূপে বিস্বিত হবার উপক্রম হয়েছিল, ঠিক 
সেই সময় নেহকু-চু-এন্‌ লাই বিঘোধিত এই পঞ্চশীল” বিশ্ববাসীকে নতুন কৰে 
শান্তিস্থাপনের ইঙ্গিত দেয় এবং স্মরণ করিয়ে দেয় আণবিক-যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম 
সম্পর্কে । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্ের বহু দেশ এই পঞ্চনীতির 
প্রতি অকুঠ সমর্থন জানানোর ফলে বেশ কিছুদিন পর্যস্ত 
পৃথিবীর ক্সাযুযুদ্ধের অবসান ঘটে। এই পঞ্চনীতিই ১৯৫৫-সালের এপ্রিল মাসে 
'বান্দুং সম্মেলন” অন্ুতিত হবার মূলে ছিল। প্রত্যক্ষভাবে ন1 হ'লেও এই “পঞ্চশীল”-ই 
যে পরোক্ষভাবে জেনেভায় উচ্চ-পর্ধায়ের আলোচন1 অনুষ্ঠানের প্রেরণা জুগিয়েছিল 
সে-কথা অনেকেই স্বীকার করেন । এ-কথা আজ সুস্পষ্ট যে, “ঞ্চশীল'-এর প্রতি 
আস্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাম থাকার জন্যই কম্যুনিস্ট-পন্থী বাশির, চীন এবং ভন্তান্ত 
রাষ্ট্রের সঙ্গে অ-কম্ুনিস্ট ভারতের বন্ধুত্ব স্থাপন সম্ভবপর হয়েছে। শাস্তিপুর্ণ 
সহাবস্থান ও অনাক্রমণের জন্য যার] প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাদের কাছে শাস্তি ও মৈত্রীই বড় 
কথা, সামর্িক-চুক্তির কোনো প্রয়োজনই সেখানে দেখা দেয় না। সামরিক- চুক্তির 
মধ্যে যুদ্ধের যে-আশঙ্ক! বা যুদ্ধ-জয়ের যে মনোভাব নিহিত থাকে “পঞ্চশীল,-এর 
উদশ্সাতা ও সমর্থকের] ও সে-আশঙ্কা ও সে-মনোভাব বর্জন ক'রেই চলতে চান। 

ষে গুভেচ্ছা ও সম্প্রীতির মনোভাব নিয়ে নেহরু-চু-এন্‌ লাইয়ের “পঞ্চশীল” রচিত 
হয়েছিল আজ কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'তে চলেছে । তিব্বত্তে মহা অশান্তির 
সুষ্টি ক'রে চীন যেদিন তিব্বতের সবময় কর্তা দালাই রর 
লাষাকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করলে এবং ভারত দ্বিলে 
তাকে আশ্রয়, চীন-ভারতের শাশ্বত মৈশ্রীতে সেদিন থেকেই ফাটল ধরল । শান্তিকামী 
ভারতের মনে বুটভাবে আঘান্ত হেনেছে চীন তার পরবর্তী কার্কলাপে, ভারতের 
সীমাস্তবর্তা দু'টি অঞ্চল সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে অধিকার ক'রে । 'মুখে আজও চীন 


পঞ্চশীল'-এর প্রভাব 


২২০ রচন-বিতান 


পঞ্চশীল'-এর কথা৷ বলে বটে, কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে তার সেই অনাক্রমণ ও শাস্তিপূ্ণ 
সহাবস্থানের ইচ্ছা নেই । এই রূড আচরণ সত্বেও ভারত কিন্তু চীনের সঙ্গে তার 
বন্ধুত্ব অক্ষু্ন রাখতে চায় এবং রাষ্ট্রজ্ৰে কম্যুনিস্ট চীনকে সদস্যরূপে গ্রহণ করতে 
স্তায়সঙ্গত দাবি উত্থাপন করে । এখানেই ভারতের উদারতা ও মহত্ব । কিন্তু, প্র 
থেকে যায় এই উদ্দার নীতি একতরফা হওয়ায় বিবদমান বিশ্বে ভারত কিভাবে ও 
কতদিন পর্বস্ত নিরপেক্ষ থকতে পারবে ? 


হিশ্্রশ্ণান্তি শু ভ্ভাব্লভ্ড 


জংগ্রাম ও শাস্তি মানবমনের ছুই তীব্রতম আকাজ্চা। স্বার্থপ্রণোদিত 
প্রতিযোগিতার বশে মানুষের মন যখন উত্ভেজিত হয়ে ওঠে তখন সে সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হয়। কিন্তু, সেই উত্তেজনা যখন প্রশমিত হয়, সংগ্রামের বিধ্বংসী পরিণাম লক্ষ্য ক'রে 
মান্য ষখন আতঙ্কে শিউরে ওঠে, তখনই তার মনে 
জাগে শুভবুদ্ধি এবং তখনই সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে শাস্তি 
স্থাপনের জন্য সম্রাট, অশোকের জীবনেতিহাস-ই তার উজ্জল দৃষ্টান্ত । যৌবনের 
প্রারস্তে যে-অশোকের মনে মানবিকতা লোপ হপয়েছিল, ষে-অশোক প্রভৃত্বের মোহে 
আচ্ছন্ন হয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ছিলেন অভ্যস্ত, সেই অশোকের চোখের সামনে যেদিন 
ভেসে উঠল সংগ্রাষের ভয়াবহ পরিণামের ছবি, তাব্র কানে যেদিন পৌছল ভগবান 
তথাগতের উপদেশবাণী, সেদিন তিনি শাস্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন । চগ্ডাশোক 
পরিণত হলেন ধর্মাশোকে । এই ভাবেই পৃথিবীতে একদিকে যেমন সংগ্রামের ছুন্দুভি 
বেজে ওঠে, অন্যর্দিকে তেমনি শোন] যায় শান্তির আহবান । 
পৃথিবীর বয়স হয়েছে অনেক এবং সভ্যতার পথে পৃথিবীর মানুষ এগিয়েও গেছে 
অনেক দূরে । কিন্ত, ক্ষমতার লোভ, শ্বার্থের মোহ, প্রতিযোগিতার আকাঙ্ফা ন্থসভ্য 
মানবজাতিকে এখনও রেখেছে আচ্ছন্ন ক'রে । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আশা করা 
গিয়েছিল যে, পৃথিবীতে আর রক্তক্ষয়ী কোনো সংগ্রাম 
৪ িহাতির ঘটবে না, শুভবৃদ্ধিতে প্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র 
পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে পৃথিবীতে শান্তি- 
স্বাপন করবে । কিন্ত, প্রথম যুদ্ধের অবসানের পর বিশ বছর পার হ,তে-না-হ”তেই 
সার! পৃথিবী আবার যুদ্ধে মেতে উঠল, কয়েক বছর ধ'রে মানুষের দানবীয়-শক্তি 
প্রতৃত্ব করল মানবিক শক্তির উপর | তারপর, বিজ্ঞানের সাহায্যে আবিষ্কৃত পরমাণু 
বোম! তারা শক্তিমদত্ত মাঞ্চিন সামব্রিক-বাহিনী যেদিন জাপানের ছু*টি শহর নিশ্চিহ্ন 
ক'রে দিলে, শান্তিকামী মানব-সমাজ সেদিন আতঙ্কে শিউরে উঠল। পৃথিবীর 
চতুর্দিক থেকে ধ্বনিত হ'লে! শাস্তির আহ্বান । সে-যুদ্ধ বন্ধ হলো! এবং জীবনযাত্রা 


ভূমিকা সংগ্রাম ও শান্তি 


বিশ্বশান্তি ও ভাবত ২২১ 


হ'য়ে এলো স্বাভাবিক । কিন্ত, সশস্ত্র সংগ্রামের চেয়েও ভয়াবহ যে ্বাযু-সংগ্রাম, আজও 
তার অবগান হয়নি । শক্তিশালী বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে বিশ্বশাস্তি-স্থাপনের আওয়াজ 
উঠলেও, ভিতরে ভিতরে তার] যে ভবিস্তৎ সংগ্রামের প্রস্ততি ক'রে চলেছে, শাস্তিকামী 
বিশ্ববাসীর আতঙ্ক সেইথানেই এবং সেইজন্যই আজ বারংবার বিশ্বশান্তি অঙ্কন রাখার 
দাবি উঠছে, এশিয়া ও ইউরোপের কোনো কোনো বাষ্ট্র আজ ৫সজন্য আস্তরিকভাবে 
চেষ্টাও ক'রে চলেছে । মানবপভ্যতাকে যদি বাচিয়ে রাখতে হয় তাহ'লে স্থায়ী-শাস্তি 
স্থাপনের জন্য সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করা ছাড়া গত্যন্তর (নই । 

পৃথিবীর মানুষ যখন সভ্যতার স্পর্শলভ করেনি তখনকার মানবিক-দ্বম্বের কারণ 
আমর] বুঝতে পারি। কিন্তু, আধুনিক জগতের মানব্সমাজ যেখানে জ্ঞানে বিজ্ঞানে 
সভ্যতার চরম শিখরে গিয়ে পৌছেছে বলে দাবি করে, সেখানে কেন এই হানাহানি, 
দানবীয় শক্তির আশোভন আস্ফালন ? সমাজবিজ্ঞানীর। 
এর কারণ খুঁজে পেয়েছেন । তার! বলেন, বর্তমান সমাজ- 
ব্যবস্থাই এর জন্য দায়া। পুজিপতিদের ক্রমবর্ধমান অলীম 
লোভ, সাআজ্যবাদীদের প্রতৃত্বের দস্ত এবং বিশেষ স্মাজ- 
আদর্শের গৌড়ামি পৃথিবীতে এখনও যুদ্ধের সম্ভাবনাকে জীইয়ে রেখেছে । সেই সঙ্গে 
ইন্ধন জোগাচ্ছে বিজ্ঞানের অশুভ আবিষ্ষারগুলি। এই পৃথিবীতে এতাদন ধ'রে যে- 
সকল রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদের শক্তিস্থখ উপভোগ ক”রে এসেছে, গণজাগরণের ফলে আজ 
তাদের সেই প্রতূত্ব সংকুচিত হ'তে বসেছে; মানুষের স্বাধীনতার ন্যায্য দাবিকে আজ 
আর কেউ অবদমিত ক'রে রাখতে পারছে না। ফলে, সাম্রাজ্যবাদী বাষ্রগুলি আজ 
মনে মনে ক্ষুপ্, এবং সেই চিত্তক্ষোভের অবশ্যস্তাবী প্রতিক্রিয়ার ফলে আজ তারা 
সামরিক-জোট পাকিয়ে পৃথিবীতে এক অস্বস্তিকর স্নায়ু যুদ্ধের পরিবেশ সঙ করেছে । 
নান1 শক্তিতে সম্মদ্ধ বৃহৎ রাষ্টগুলি আজ নিজেদের স্বার্থের খাতিরে দল পাকাচ্ছে এবং 
পৃথিবীতে শাস্তি-স্বাপনের অছিলায় পৃথক পৃথক সামরিক-গোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে। 
মাকিন-যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদ আর সোভিয়েট রাশিয়ার সাম্যবাদ, এই দুই আদর্শবাদ 
পরম্পরবিরোধী হওয়ায় অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠেছে । সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রের 
আদর্শে ধার] বিশ্বাসী, সৌভিয়েট রাশিয়ার পক্ষাবলম্বন করছেন তার]; আর ধারা 
লাম্যবাদকে বিষবৎ পরিত্যাগ করতে চান এবং ধনতত্ত্রবাদের প্রতিই ধাদের 
পক্ষপাতিত্ব তাদ্দের আকর্ষণ করছে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রী। কয়েকটি রাষ্্র কেবল নিজেদের 
নিরপেক্ষতার আদর্শে অবিচঙ্গ থেকে এই ছুই শক্তিগোষ্ঠীর কোনোদিকেই ভিড়ছেন 
না; অথচ বন্ধুত্ব রক্ষা ক'রে চলেছেন উভয় গোঠীর সঙ্গেই । এইবপ রাষ্ট্রের মধ্যে 
ভারত অন্যতম | 

বিবঘমান এই আধুনিক বিশ্বে স্থায়ী-শাস্তি সম্ভব কিনা এবং কিভাবে সেই শাস্তি 
স্থাপন কর যায় শান্তিকামী মানুষমাত্রের কাছেই আজ তা বিরাট এক প্ররশ্ন। 
বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্টে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর “লীগ, অব. নেশনস্‌ গড়ে উঠেছিল । 
কিন্তু, শেষ পর্যন্ত প্রবল মতবিরোধিতায় সেই বাষ্ট্রসজ্ঘ ডেঙে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 


কব. বি. ২খ--২৭ ৪ 


আদর্শের বিযোধ্ততায় 
পরম্পরবিরো শী বাষ্ট্রগো্ঠীর 


২২২ কনা বিতান 


পর দ্বনূকুণ একটি ব্বাষট্রসঙ্ঘ গণড়ে উঠেছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে “ইউনাইটেড, 
নেখন্ছঃ | পৃথিবীতে জাঘু-যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মিলনের সেতু রচনা 
করতে এই সংস্থা! অনেক প্রশংসনীয় কাজ করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্বেও 
পৃথিবীতে আব্ধ অশান্তির কালোছায় বিরাজ করছে। 
াষ্ট্রনজ্ঞের চেষ্ট1 সন্তেও ইন্দোচীনে এখনও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষ বাধে, মহাচীন 
পৃথিবীতে অশান্তির কালোছায়া তার ক্ষমতালোলুপ দৃষ্টি দেয় প্রতিবেশী বাষ্ট্রের উপর, 
মধ্যপ্রাচ্যে মাঝে মাঝেই আত্মশক্তির বিস্ফোরণ ঘটে, পুর্ব ও পশ্চিম জার্মানীতে 
মিলন ঘটে না, নবঙ্াগ্রত আফ্রিকায় তো! অশাস্তির অগ্ন্যৎপাত লেগেই বয়েছে। 
শাস্তিস্বাপনের জন) নিরন্ত্রীকরণের প্রস্তাব গ্রহণ ক'রেও সোভিয়েট রাশিয়া এবং 
মাফিন-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কোনে সন্ধি হচ্ছে না, উভয় ব্াষ্ট্রের মরণাস্ত্রের উত্পাদন ও 
পরীক্ষার কাজ সমানে চাপিয়ে যাচ্ছে। শাস্তিস্থাপনই যদি আজ লক্ষ্য হয় তাহ'লে 
অযথা সামরিক-শক্তি কেন বৃদ্ধি করছ এ-প্রশ্ন বর্দি আজ কোনে রাষ্ট্রকে জিজ্ঞাদা 
কর! হয় তা হ'লে সে সোজা স্থজি ব'লে বসবে--শাস্তিই আমরা চাই$ কিন্তু পররাষ্ 
কর্তৃক যদি আক্রান্ত হই, তাহ'লে আত্মরক্ষা করতে হবে তো? সেইজন্তই আমরা 
সামরিক-শক্তি বৃদ্ধি করছি। অর্থাৎ, যুদ্ধের সম্ভাবনা এখনও বায়নি এবং “আত্মরক্ষা”-র 
নামে বেশির ভাগ রাষ্ই আজ সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। 
তথাকথিত “অনাক্রমণ-চুক্তি-র মূলেও এই মনোভাব । 
কিভাবে বিশ্বশাস্তি স্থাপন কর! যায় নিরপেক্ষ ম্বাধীন-রাষ্্র ভারতবর্ষ কিন্তু তার 
উপযুক্ত পথনিরেশি করছে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে অন্ধ হয়ে স্বাধীনতা লাভের 
সন্ধিক্ষণে যখন ভারতবাসী হত্যার লীলায় মেতে উঠেছিল, তখন মহাত্মা গান্ধীই 
ভার প্রেম ও অহিংসার জাছুমন্ত্রে বিবদমান মন্ু্তত্বকে শান্ত করেছিলেন । আণবিক 
অস্ত্রের নিপ্নাণ ও ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেলেই যে বিশ্বে 
বিশ্বশান্তি স্থাপনে পারম্পরিক স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এযন কথা কেউ দৃঢ় প্রত্যয়ের 
বিশ্বাস ও মানবিক গুণাবগীর সঙ্গে বলতে পারে না। কিন্তু একথা সকলেই বলতে 
উন্মেষ | 
পারে যে, মাচধষের মন থেকে যেদিন হিংসা ও বিদ্বেষ 
চিরতরে লোপ পাবে সেদ্দিন শান্তি বিরাজ করবে স্থায়িভাবেই। মহাত্মা গান্ধী 
সেই উপদেশ ও শিক্ষাই দিয়ে গেছেন ভারতবাসীকে এবং ভারত আজ সেই 
প্রেম ও অহিংসার মন্ত্রে মানুষের মনে শুভবুদ্ধির চেতনা জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট। 
কোরিয়ার অশান্তি দমনে; স্বয়েজ-সংকট সমাধানের চেষ্টায় ভারতের উদ্যম যে 
কতখানি কাধকরী হয়েছে ইতিহাসই তাঁর সাক্ষ্য বহন করছে। পৃথিবীতে আজ 
যে অশাস্তিকর অবস্থা চলেছে তা দুর করতে হ'লে পারম্পরিক বিশ্বীস স্থাপনই 
আজ অত্যাবশ্যক | প্রধানমন্ত্রী নেহরু যেমন এ-কথ1 একাধিকবার বলেছেন, জগতের 
শান্তিকামী মানুষমাত্রেই তেমনি সে-কথার গুরুত্ব অন্তরে উপলব্ধি করেন । কিন্ত 
এ-বিশ্বাস আসবে কেমন ক'রে ? মানুষের মনের মহৎ গুণাবলীর উন্মেষেই কেবল 
এন্ধপ বিশ্বাল-স্থাপন সম্ভবপর । যতদিন না! যানবসমান্ধ তিস্তায়, বাক্যে ও কার্ষে 


বিশ্বশান্তি ৬ ভাবত ২২৩ 


অহিংসা ও পারম্পর্িক টমত্রীর আব্র্শে উদ্ন্ধ হয়ে উঠেছে ততদিন স্থায়ী বিশ্বশাস্তির 
সম্ভাবঘন! নেই। খিজ্ঞান ধাঁুবকে জাগতিক সুখ ও সমৃদ্ধির দিকে প্রলুব্ধ করলেও, 
মানুষ যদি বিজ্ঞানের পঞ্ল দানকে পারস্পরিক কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করতে 
অন্তরের তাগিদ অনুভব করে তাহ'লে বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্ষারই শাস্তি-স্থাপনে 
প্রতিবন্ধকতা করতে পারবে না । পরমাণুশক্তিকে ধ্বংসের কাজে ন! লাগিয়ে সেই 
শক্তির অধিকারী রাষ্ট্রগুলি যদি তা সমগ্র মানব-সমাজ্ের উন্নতিবিধানে ব্যবহার করে 
তাহ'লে একদিকে যেমন সেই শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার হয়, অন্যদিকে তেমনি তার 
ধ্বংসাত্মক রূপ বিকাশেরও কোনে! সম্ভাবন। থাকে ন। 

ভারতবর্ষ চিরদিনই শাস্তিকামী | যুগ-যুগ ধ'রে ভারতের মহাপুরুষেরা শাস্তির 
বাণী বহন করে নিয়ে গেছেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্ন প্রান্তে । ভারতবর্ষ 
কখনও পররাষ্র গ্রাস করতে অগ্রসর হয়নি, বরঞ্চ সেই মনোভাব যাতে বিশ্ববাসীর 
মন থেকে মুছে যায় সেঙজষ্ট আধ্যাত্মিক শক্তিতে উদ্বদ্ধ করতে চেয়েছে সকলকে । 
শাস্তির প্রতীক গৌতম বুদ্ধের বাণী প্রচারিত হয়েছে ৃঁ 
ভারতবর্ষ থেকেই এবং সে-বাণী পর্ব-এশিয়! ও দক্ষিণ-পূর্ব দা 
এশিয়ার মানুষকে একদিন প্রবুহ্ধ করেছে শান্তিকামী 
হ'তে। এ-যুগে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা ও মানবপ্রেমের আদর্শও মাহযকে নতুন 
ক'রে শান্তিকামী হ'তে অনুপ্রাণিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী নেহরু যে পপঞ্চশল' 
অন্গশীলনের জন্য বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন, পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ 
যদি তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে, এবং সেইভাবে কাক্ত করে তাহ'লে 
বিশ্বশাস্তি স্থাপন এমন কিছু কঠিন নয়। সেই পপঞ্চশীল” হ'লো--(১) দেশের 
ভৌগোলিক অবস্থান ও সাবভৌমত্ব সম্পর্কে পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভাব পোষণ; 
(১) অনাক্রমণ; ২৩) কোলে! রাষ্ট্রের নিজন্ব বাষ্্রিক ব্যাপারে অপর রাষ্ট্রের 
ঠত্তক্ষেপ না করা; (৪) পারস্পরিক সমতা ও উন্নতি সাধন , এবং (৫) শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান । শাস্তির এই স্মহান্‌ আদর্শে অবিচল ব'লেই ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব 
হয়েছে বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে । কম্যুনিস্ট 
রাশিয়া চেকোক্সোভাকিয়াঁ, কুমানিয়া, পোল্যাগড প্রভৃতি দ্রেশের সঙ্গে যেমন তার 
মৈত্রীর ভাব বজায় আছে, তেমনি আছে অ-কম্যুনিস্ট আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, 
জার্মানী প্রভৃতি দেশের সঙ্গে । শাস্তি কামনা করে ব'জেই ভারত গুপনিবেশিকতার 
অবসান চায়, মুক্তি কামন। করে সমগ্র মানব-জাতির। বর্তমান পৃথিবীতে সামাজিক 
অনাম্য থাক। সত্তেও, মানুষ যদি শুভবুদ্ধি-প্রণোদিত হয়, তাহ'লে শাস্তিস্থাপন অসম্ভব 
নয়। সেই কথাই ভারত তার আচার ও আচরণে প্রমাণিত করতে চলেছে । 

সশস্ত্র সংগ্রাম কিংবা ্াযুযুদ্ধ কোনে। অবস্থাতেই মানুষের কল্যাণসাধন করতে 
পানে না। যত দিন যাচ্ছে, যত নতুন নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে, ততই মানুষ 
সেই চিরস্তন সত্য উপলব্ধি করেছেঁ ষে, যুদ্ধে কল্যাণ নেই, 
বিছ্েষ ও হিংসার শাস্তি নেই । অহিংস! ও মৈত্রীর আদশ উপসংহার 
অবলম্বন করা ভির ধ্বংসের হাত থেকে বর্তমান মানবপমাজের ব্ুক্ষা পাবার আন 


২২৪ রচণা-বিতান 


কোনে! পথ-ই নেই। মানুষ যতদিন ন1 বিছেষবঞ্ষিত অন্তরে অপর যাহৃধকে 
ভালোখাসতে শিখবে ততদিন পৃথিবী থেকে যুহ্ব-বিগ্রহের আশঙ্কা দুর হবে না। প্রেম 
ও অহিংসার আদর্শ অনুসরণ করতে পারলেই প্রতিঠিত হবে বিশ্বশাস্তি এবং সেই পথেই 
গাড়ে উঠবে আত্মিক শত্তিতে শক্তিমান নুতন এক মানবসমাজ । 


০০০০ 


ল্রবরীত্রকরত্কল্য-স্পভানিক্কী 


৭১৯৬১-সালের ৮ই মে (বাংল ১৩৬৮ সালের ২৫-এ বৈশাখ ) থেকে রবীন্দ্রজন্ম- 


শতবাধিকী পালিত হয় এদেশে । শুধু বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষে নয়, সার] পৃথিবীতেই 
অঙুিত হয় রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবাধিকী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শুধু যে বাংলাদেশের 
বা ভারতের কবি ছিলেন তা নয়, তিনি যে সত্যই বিশ্ব- 

ভুমিকা কবি এ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া] যায় । যখন দেখি 
বিশ্ববাসী মেতে উঠেছে রবীন্দ্র-বন্দনায়, ব্ববীন্দ্র-প্রতিভীকে অভিবাদন জানাতে আজ 
ংঘবদ্ধ হয়েছে সারা পৃথিবীর মানুষ, তখন স্বভাবতই আনন্দে বুক ভরে ওঠে। 
রবীন্দ্র-লাহিত্যের বিশ্বজনীনত। ও মানব-মৈত্রীর আদর্শই সকল দেশের মানুষকে প্রবুদ্ধ 
করেছে রবীন্ধ্রনাথকে আপনজন ব'লে ভাবতে এবং সেই কারণেই দিকে দিকে দেখ! 
দেয় ক্বতঃম্ফৃর্ত উৎসবের আয়োজন । একথা সত্য যে, এই মহোৎসব পালন না 
করলেও ববীন্দ্র-মহিমা কোনোদিন কোনে দেশে ক্ষুপ্ন হবে না। কারণ, রবির শ্মির 
মতোই রবীন্দ্রনাথের দান বিশ্বজাগতিক কল্যাণে চিরকাল নিয়োজিত হবে। যে 
চিরকালীন সাহিত্য তিনি রেখে গেছেন তাই তাকে পৃথিবীতে অমরত দান করেছে । 
উনবিংশ শতকের নবজাগরণ-সন্থিক্ষণে রবীন্দ্রনাথের জন্ম । লোকোত্তর প্রতিভার 
অধিকারী ছিলেন তিনি । পৃথিবীর আর কোনো মানুষের মধ্যে প্রতিভা ও মনীষার 
এমন প্রাচুর্য দেখা গিয়েছে কিন৷ সন্দেই। বাংলাদেশ ও বাঙালীর পরম লৌভাগ্য 
যে, তিনি বাংলাদেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বস্ত বাঙালীর শিক্ষা সভ্যতা 
ও সংস্কৃতি আজ রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি এবং তাঁর কবি-প্রতিভাকেই তাকে বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে 
অধিষ্ঠিত করেছে । কিন্তু, বাংলাসাহিত্যের এমন কোনে! বিভাগই নেই যেখানে তার 
প্রতিভার শ্বীকৃতি নেই । কাব্যে, উপন্তাসে, নাটকে, ছোট: 
গল্পে, সংগীতে, প্রবন্ধে, এমন কি পত্র-সাহিত্য ও শিশু- 
সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার অনন্থসাধারণ বিকাশ ঘটেছে। 
প্রাচীন ভারতের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং মানবতার একনিষ্ঠ পূজারী রবীন্দ্রনাথ 
ভীরতীয় সংস্কৃতির দূপ ও উপনিষদের দিব্যানুভূতিকে যেভাবে নতুন ভাবায়, নতুন 
ভঙ্গিতে ও নতুন ছন্দে জপ দিয়েছেন, যেভাবে তার সাহিত্য বিশ্বমানবধর্ষের প্রচার 


বির বহুমুখী প্রতিভার 
বিশ্বগ্নীন স্বীকৃতি 
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করেছে পৃথিবীর সাহিত্য-ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। 'লোনার তরী:, 
“বলাকা», 'পুরবী” প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় বিশ্বমানবের যে ব্যাকুলতা ও 
আদর্শের প্রকাশ, গীতাঞ্জলি'র প্রতিটি কবিতায় বিশ্বজনীন যে আবেদন, যুগে যুগেই 
তা বিশ্বজনের চিত্ত হরণ করবে । তার 'মানসী”, “চিত্রা”, “মহুয়)”, “খেয়া” প্রভৃতি 
কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতার মধ্য দিয়ে মানবমনের .যে বিভিন্ন অনুভূতি ক্ফুৃতিলাভ 
করেছে, তাও চিরস্তন। তার “নবজাতক”, "শিশু" “শিশু ভোলানাথ”, “টনবেস্ঠ*, 
পত্রপুট”, প্রাস্তিক* প্রভৃতি কাব্যও নব নব ভাঁবসম্পদে সম্দ্ধ। রবীন্দ্রনাথের 
অজন্র গানের মধ্য দিয়ে তার কাব্য-প্রতিভাই শুধু বিকশিত হয়ে ওঠেনি, মানব- 
মনের লৌন্র্যবোধ, প্রেমাুভূতি, রহস্তচিস্ত! প্রভৃতি বিস্ময়করভাবে রসোতীর্ণ হয়ে 
উঠেছে । তার বিভিন্ন উপন্যাসে যেমন তাঁর সম্মীজ-চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়, 
তেমনি তার বিভিন্ন নাটকের মধ্য দিয়ে রপ পেয়েছে তার দার্শনিক-চিস্তাধারা ও 
মানবিক আদর্শ। ভাবের চাতুর্ষে ও রচনা-মাধুর্ষে তার রূপক ও নৃত্যনাটকগুলির 
কোনে তুলন। বিশ্বপাহিত্যে নেই। বাংলাসাহিত্যের ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তিনি 
এক নৃতন ধারার প্রবর্তক। তার প্রত্যেকটি প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে তার বলিষ্ঠ 
চিন্তাধারা, স্থগভীত্ব জ্ঞান, তীক্ষ অস্তদর্টি ও রসজ্ঞতা। তার রাজনীতিক প্রবন্ধাবলী 
একসময় সার! বিশ্বের চিস্তাশীল-সমাজে বিশেষ এক আলোড়নের হি করেছিল । 
রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধ, দিব্যান্থৃভৃতি ও বিশ্বমানবতার মহান্‌ আদর্শের সুস্পষ্ট রূপ 
আমর? দেখতে পাই তার বিভিন্ন কবিতায়, গানে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে ও 
চিঠিতে । কবিগুরুর এই দেশাত্মবোধ, দিব্যাঞ্ছভৃতি ও বিশ্বমানবতাই তাকে মহান্‌ 
ক'রে তুলেছে, অমরতার শুভাশীর্বাদে অভিষিক্ত করেছে তাকে। ূ 
এঘুগের মহামনীধীদের মধ্যে ধার! সমগ্র বিশ্বের প্রতিভূহিসাবে মানবজগতে 

পরিভ্রমণ করেছেন তাদের মধ্যে রবীন্দ্রন'থের স্থান বিশিষ্ট ; বহির্জগৎকে অস্তর্পোকে 
আনবার সাধনায় ধারা জীবন কাটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 
তাদের অগ্রগপ্য ৷ পৃথিবীর দুরতম প্রান্তের মানুষকে গভীর 
আত্মীয়তার সম্পর্কে তিনি যেমন নিকটতম করে পেয়েছেন, 
পৃথিবীর নগণ্যতম মাস্থষকেও তিনি তেমনি অপরিসীম মূল্য দিয়েছেন । তিনি 
বলেছেন-_ 

“বিশাল বিশ্বে চারিদিক হ'তে প্রতি কণা মোরে টানিছে। 

আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ শতকোটি কর হানিছে। 

ওরে মাটি, তুই আমারে কি চাস। 
মোর তরে জল দু'হাত বাড়াল ? 

নিশ্বীসে বুকে পশিয়া বাতাস চির-আহ্বান আনিছে। 

পর ভাবি যারে তার! বারে বারে সবাই আমারে টানিছে।” 
রবীন্্রসপাহিত্যের মধ্য দিয়ে সর্বমানবের ছুঃখবেদলার যে নিখুত প্রতিধ্বনি আমঝ়1 
শুনতে পাই, মাছষের আশাঁআকাক্ষা সম্পর্কে যে দুরদৃটি দেখতে পাই।। 


রবীন্দ্রনাথের মানবতার আদশ 
ও ভার প্রতি বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা 


২২ . ক্চকারিতান 


মানুষের অগব্তি সমন্তা সম্বন্ধে যে নিবিড় সহান্ুকুতির স্পর্শ প্রাই। এককথায় 
মান্গষের অন্তর্জগতের অস্তরজ পন্িবেশের ধেঁ নিপুথভাঙ্ক ত্র বিরাট ক্ষীতির মধ্য 
দিয়ে ফুটে উঠেছে, পৃথিবীর কোনো! দেশে কোনো! কালে কোনে একক মানযকে 
আশ্রয় ক'রে তা প্রকাশিত হয়নি। তাছাড়া, মান্থত্বের ছঃখঝবেদনার বিক্রললতাকে, 
মানুষের আশা-আনন্দের সফলতাকে, তিনি যেষন গভীর ও ব্যাপক কবে দেখেছেন 
তেমন ক'রে আর কেউ দেখেছেন কিনা সন্দেহ। বুৰীন্দ্রনাঞ্ের সয়গ্র সাহিত্যকে 
আমরা বলতে পারি রবীন্দ্রদরশন, যে-দর্শন চিরকালের যাকে তার যে-কোনো 
সমস্যার সমাধানে পথনির্দেশ করতে প্রস্তুত । রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার অনুভূতি 
সুগভীর এক বিশ্বাসে উত্তীণ হয়ে তার জীবনের পরমব্রত মানবমৈএীতে পরিণত 
হয়েছে। শৈশব থেকেই মানবমৈত্রীর কবিত্বময় অন্থভূতি ছাড়াও, নান গুবন্ধে 
তিনি যখনই স্থানীয় কোনে সমস্যার আলোচন] করেছেন, তখনই তাকে বিশ্বমানবের 
বিরাট ভূমিকায় স্থাপন না ক'রে তার তৃপ্তি হয়নি । সাধারণ মান্ষের জীবনযাত্রার 
প্রতি শুধু যে ত্তার অপরিসীম সহাম্কভূৃতি ছিল তাই নয়, তিনি ধনী-দরিদ্র এবং 
জাতিবর্ণ নিবিশেষে মানুষের ব্যক্তিত্বকে পরম মুল্য দেবার প্রয়াসী ছিলেন | রবীন্দ্র- 
নাথের এই মানব-গ্রীতি বিশ্ববাসীকে তীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ক'রে তুলেছে। 
রবীন্দ্রনাথের জন্মের শতবর্ষপুতি উপলক্ষে আজ যখন দেখি পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের অধিবাসী ও সরকার একযোগে মিলিত হ'য়ে শতবাধিকী-উৎ্সব পালন 
করছেন, মন তখন স্বভাবতই আনন্দে ভরে ওঠে । বিশ্ববাসীর কাছে বিশ্বকবির 
মূল্য যে ফুরিয়ে যায়নি এ থেকেই তার প্রমাণ। 'রবীন্দরজন্সশতবাধিকী উপলক্ষে 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে উৎসবস্চি পালিত হয়েছে তার 
শতবাধিকীর কা্যস্চি মধ্যে রয়েছে, রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচন।, রবীন্দ্রনাথের 
পুস্তকাদির অনুবাদ ক'রে প্রকাশ ও প্রচার, ববীন্দ্র-নাটকের অভিনয়, তার বিভিন্ন 
গ্রন্থ ও. চিত্রের প্রদর্শনী প্রভৃতি । ভারত-সরকার এই সম্পর্কে ষে কার্যস্থচি গ্রহণ 
করেন তাও এই রকমের । বিভিন্ন রাজ্য-সরকার যেভাবে উৎসব উদ্যাপন করেন, 
তার মধ্যে আরও অনেক জিনিস আছে । রবীন্দ্রভবন নির্মীণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্ত্র- 
অধ্যাপকের পদ কৃষ্টি যেমন ছু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত । ববীন্দ্রসঙ্গীতের প্রত্তি অপরিসীম 
শ্রদ্ধা ও অনুরাগবশত কোনে কোনে! রাজ্যের রবীন্দ্রশতবাধিকী-কমিটি, আঞ্চলিক 
ভাষায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুবাদ ক'রে ত! ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। পশ্চিমবঙ্গের 
, শতবাধিকী-কমিটিও এ বিষয়ে এক ব্যাপক কর্মস্থচি গ্রহণ করেছিলেন'। তার মধ্যে 
ছিল--সভানুষ্ঠানের যাধযমে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচন]1) রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের 
পব্রিচয় দান, তার বিভিন্ন গ্রন্থের সুলভ-সংস্করণ প্রকাশ, তার আক ছবি, রচনার 
পাঙুলিপি ও গ্রস্থাবলীর .. প্রদর্শনী, ছাত্রদের মধ্যে রবীন্দ্রবিষয়ক কোলো-না-কোনো 
প্রতিযোগিতার অন্ষ্ঠান, রবীন্দ্রসঙগীত পরিবেশন, কবির বিভিন্ন নাটকের অভিনয়, 
সার প্রত্িক্কতি ও মর্মরযৃতি স্থাপন প্রভৃতি । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যদরকার কবির চারটি 
কবিতা আবজদ্বন ক'রে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্িত যোজনা কন্ষেন এবং ভাকত-লরফারের 


রবীন্্রজন্ম-শতবাধিকী ২২৭ 


প্রযোজনায় তোল! হয় কবির জীব্নী-সম্পফ্িত একটি দলিলচিজ্ব। পশ্চিমবঙ্গের সকল 
জেলাতেই স্থানীয়-কমিটি-নির্ধারিত উৎপব-স্থচি অস্কারে ববীন্জম্ম-শতবাধিকী 
উদ্যাপিত হয় এবং সেই উত্সবের জের এখনও সম্পূর্ণ থামেনি | 
এ-বিষয়ে ছাত্রপমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্যও বড় কম ছিল না। কারণ, ছাত্রসমাজের 
কাছে, বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের কাছে, রবীন্ত্রজন্-শতবাধিকী একটি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । ইত্তিপূর্বে বাংলাদেশের ছাত্রস্ৰাত্রী কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শতবাধিকী-উৎসব এবং আচার্য জগদীশচন্দ্রের শতবাষিকী-অনুষ্ঠান পালন কষেছে। 
কাজেই, রবীন্ত্রজন্-শতবাধিকীর গুরুত্ব তার] উপলব্ধি করেছিল স্বাভাবিকভাবেই । 
কিন্ত, কোনে। কোনো ক্ষেত্রে রবীন্দ্রজন্ম-জয়ন্তীর উত্সব একটা ভুগে পরিণত হয়েছিল 
সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই । রবীন্দ্রজম্ম-শতবাধিকী যাতে নিষ্ঠা ও ভাব- 
গান্তীর্ষের সঙ্গে পালিত হয় সে-বিষয়ে অনেকেই পূর্ণাতহ্ুই 
সতর্ক হননি । তার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই উৎসবের স্বল 
উদ্দেশ্ঠই গেছে ব্যর্থ হয়ে। প্রত্যেক বৎসরই এদেশে 
রবীন্দ্রজন্ম-জয়ন্তী পালিত হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ্য ক'রে দেখা গেছে যে 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আস্তরিকতা, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার অন্ভাব। এ-বিবয়ে কোনো একটি 
দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্যে ষে-কথা বল! হয়েছিল £ “পাড়ায় পাডায় 
তাহার নামে সভা-সমিতি ও উৎসব হইতেছে, ঘরে ঘরে তাহাকে ধৃপ-দীপ ও ফুল- 
পল্লবে পূজা করা হইতেছে, কিন্তু এই বহু-ব্যাপ্ত রবীন্দ্-পূজার মধ্যে আডম্বরের অংশ 
যতট, উপলব্ধি ও অনুধাবনের অংশ ততটা নয় | তা?” নয় বলিয়াই কবিতা, গান, 
গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধেনিবন্ধে হাজার হাজার পৃষ্ঠা পরিব্যাঞ্ত যে রবীন্দর- 
সাহিত্য, তাহার দিকে পিছু ফিরিয়! দাড়াইয়া আমর শুধু গান ও নৃত্যনাট্যকেই 
রবীন্দ-পরি চিতির শ্রেষ্ঠতম উপকরণ করিয়1 তুলিতেছি।...এত বড় মহানেতা খুব কম 
জাতির ভাগ্যেই জন্মায়-_সেদিক হইতে আমার্দের সৌভাগ্যের তুলন! হয় ন?, কিন্ত 
এত বড় সৌভাগ্যের অধিকারকে আমর! যদি শুধু নাচিয়া-কুদিয়া ব্যর্থ হইতে দিই 
তাহা ₹ইলে ভবিষৎ ইতিহঃসের কাছে একদিন আমাদের জবাবদিহি করিতে হইবে ।” 
বর্তমান ছাত্রসমাজ যেন মনে রাখেন যে, যে রবীন্দ্রসাহিত্য ও বঙ্গসংস্কৃতির পরিবেশেই 
তার1 তাদের ছাভ্রজীবন শুরু করেছেন, ভবিষ্যতের কর্মজীবনেও তার প্রভাব থাকবে 
নিতাত্ত ম্বাভীবিকভাবেই। কাজেই, শতবাধিকী-উৎ্সবের মতো! একটি জাতীয়- 
গৌরবস্থচক উৎসব উদ্যাপন করতে গিয়ে তাদের উচিত ছিল সর্বাগ্রে রবীন্দ্রনাথকে 
উপলব্ধি করা, নিষ্ঠার সঙ্গে অনুধাবন করা তার আদর্শ ও চিন্তাধারা । রবীন্দ্রনাথকে 
সম্যকৃভাবে উপলব্ধি না ক'রে, তার গ্রস্থাদি পাঠ না করেই, বীর] ববীন্দ্র-পৃজার 
আয়োজন করেছিঙ্গেন তার শুধু যে রবীন্দ্রনাথকে অশ্রদ্ধা করেছিলেন তা নয়, 
নিজেদের মগ্নস্তত্বকেও শ্রদ্ধা করেননি তারা । অবশ্ত এ-সব কথা সমগ্র ছাত্রসমাজকে 
ক'রে বল! নয়-_শুধু ধার] হুজুগে মেতে উৎসবের অশহানি করেছিলেন, এসব 
কথ! তাদের লক্ষ্য ক'রে বলা । ছাত্রসমাজের পক্ষে প্রধান কর্তব্য হবে বধীন্দ্রজন্ম- 


রবীক্রজন্ম-শতব।ধিকী 
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২২৮ সচন1-বিভান 


শতবাধিকী উৎসবের মতো উৎসব এমনভাবে পালন কর! যাতে ফাক বা ফাকি না 
থাকে। রবীন্দ্রনাথের মর্মর-মূতি স্থাপনে উৎসাহী ন1 হ'য়ে ছাত্রসমা্জ যদি ববীন্্- 
সাহিত্যের প্রতি সত্যিকারের অনুরাগী হয়ে রবীন্দ্র-পাঠচক্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে 
রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয় সে-বিবয়ে দৃষ্টি রাখেন, তাহ'লেই কবিগুরুর 
প্রতি তাদের প্রকৃত শ্রদ্ধানিবেদন করা হবে । 

রবীন্রজন্ম-শতবাধিকী শুধু ভারতবাসীর কাছেই আজ একট! গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, 
বিশ্ববাসীর কাছেই তা বিশেষ তাৎপর্যমূলক একট উত্সবরূপে দেখা দিয়েছে। এই 
উৎসবকে ধারা সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুলেছিলেন তীদের প্রধান কর্তব্যই ছিল-_ 
ররীন্দ্রনাথের সমগ্র স্থগ্টির সম্যক আলোচনা ও তার সঙ্গে 
আত্মি-যোগ স্থাপন । সেই সঙ্গে মানুষ রবীন্দ্রনাথের 
পরিচয়কে, তার পরিপূর্ণ মানবমূতিটিকে সর্জনগোচর ক'রে তোলাও অনেক ক্ষেত্র 
উৎসব-কতাদের অন্ততম কর্তব্য বলেই বিবেচিত হয়েছিল । কারণ, মানুষ রবীন্দ্রনাথ 
তার স্থগ্টির চেয়ে কোনো অংশেই ছোট ছিলেন না। সেই মানুষ রবীনত্রনাথ কোনে! 
অতি-মানব নন, তিনি ছিলেন ছুঃখ-শোকে অবিচলিত, কর্তব্যে স্থদৃট, নিন্দা-আঘাতে 
আত্মস্থ, ন্বেহ-প্রেমে দীপ্ত পরিপূর্ণ এক আদর্শ পুরুষ । স্্টি থেকে শ্রষ্টাকে যেমন বাদ 
দেওয়া য।য় না, রবীন্দ্রনাহিত্য ও মানুষ রবীন্দ্রনাথও তেমনি অখণ্ড এক সত্তা । 


উপসংহার 


ল্লাষ্ট্রুসঞ্ৰ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে শাস্তি-স্থাপনের উদ্দেস্টে গঠিত হয়েছিল 'লীগ 


অব. নেশনস্' ব। সম্মিলিত জাতিপু৪*। বিশ্বশান্তি অক্ষু্ণ রাখা, বিবদমান জাতি 
সমূহের মধ্যে সালিসি এবং পৃথিবীর অনগ্রসর জাতির উন্নতিবিধানের সংকল্প নিয়েই 
'লীগ্র অব. নেশনস্‌” তার কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু, 
কিছুদিন যেতে-না-ষেতেই দেখা গেল সদশ্ত-জাতিসমূহের 
মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের ভাব দেখ। দিয়েছে, শক্তিশালী কোনে! কোনো জাতি 
লীগের আদর্শ মেনে চলতে চাইছে না।-_অনেকটা বীতশ্রদ্ধ হয়েই রাশিয়। সেদিন 
“লীগ. অব. নেশনস্/-এর বিরোধী এক সংস্থা গড়ে তোলে । তার নাম দেওয়া হয় 
“কমিণ্টার্ন' বা “কমিউনিস্ট ইণ্টারন্তাশনাল' | রাশিয়া! সেদিন এই অভিযোগ করেছিল 
ষে, “লীগ. অব. নেশনস্‌ঃ আসলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়নি, সাম্রাজ্যবাদী 
রাষ্ট্রসমূহের উপনিবেশ রক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্কই তার উদ্ভব। বাশিয়া স্পষ্টই 
সেদিন বলেছিল যে, ইউরোপ ও আমেরিকার সাত্রাজ্যবাদী দবেশগুলি যাতে অনগ্রসর 
এশিষার বিভিন্ন দেশের উপর নিজেদের প্রভৃত্ব অঙ্ুপ্ন রেখে শোষণের জবিধা পার 
'লী্গ, .. জব, .নেশনস্‌, যেন সেই ব্যাপারেই উৎসাহী । রাশিয়া তথ! “কমিউনিস্ট 


ভূমিকা__“লীগ, অব, নেশনস্‌ 


বাষট্রসজ্ব ২২৯ 


ইণ্টারন্তাশানাল+-এর এই অভিযোগ যে মিথ্যা নয় ক্রমশই তা সকলেবু কাছে স্পট হয়ে 
ওঠে। দেখা যায়, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার বদলে দিন দ্রিন জাতিতে জাতিতে সংন্্ষ 
বেড়েই চলেছে, শুরু হয়েছে গৃহবিবাদ। তারপর "লীগ, অব. নেশনস্)-কে উপেক্ষা 
ক'রে যেদিন স্বৈরতান্ত্রিক ইতালী ওুঁপনিবেশিক প্রস্কত্ব অর্জনের লোভে, আবিসিনিয়া 
(বর্তমান ইঘিওপিয়া ) আক্রমণ ক'রে বদল, স্পেন্গে গুরু হ'লে গৃহবিবাদ এবং যুদ্ধ 
বাধল চীন-জাপানের মধ্যে সেদিন আর “লীগ, অবং নেশনস্‌*-এর কোনো সার্থকতাই 
রইল না, ধীরে ধীরে একদিন তা লোপ পেয়ে গ্লেল। কয়েক বৎসরের ব্যবধানে 
আবার. খন বিশ্বযুদ্ধ বাধল, তখন পৃথিবীর শান্তিকামী মানুযমাত্রেরই পৃথিবীর ভবিষ্তুৎ 
চিন্তা ক'রে আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন । দ্বিতীয় বিশ্বধুদ্ধের অবসানে আবার প্রয়োজন 
হ'লেো। এমন এক সম্মিলিত-সংস্থার, যে-সংস্থার মাধ্যমে পৃথিবীতে আবার শাস্তি 
স্থাপনের সঙ্ববদ্ধ প্রচেষ্টা চলতে পারে । সশস্ত্র সংগ্রামের পরিণাম যে কী ভয়াবহ 
হ'তে পারে, জাপানের ছুটি শহরের উপরে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে, 
পৃথিবীর মানুষ তা প্রত্যক্ষ করে, এবং সেই কারণেই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মৈত্রীর প্রয়োজনীকত। 
বিশেষ ক'রে অনুভূত হয় । 

রাষ্ট্রসঙ্ঘ বা “ইউ.এন্‌.ও.,-র (00771650 15510155 059115961013) সচনা হয় শ্যান্‌- 
ফ্রান্সিমকোতে ১৯৪-সালের জুন মাসে, বিশ্বের পঞ্চাশটি স্বাধীন রাষ্ট্রের লঙ্ঘবদ্ধতায়। 
সেইবাষ্ট্রসূহ সেদিন এক সনদে (6১6 0138166] ০৫ 00:01660 ব901023) ত্বাক্ষর ক'রে 
এই মর্মে সংকল্প ঘোষণ। করেন যে, যে মহাযুদ্ধ তাদের জীবদ্দশায় ছুই দুই বার নিয়ে 
'এসেছে অবর্ণনীয় দুঃখ ও দুর্দশ1, সেই সর্বনাশা মহাযুদ্ধের 
ধ্বংসলীলার কবল থেকে তার] তাদের অনাগত বংশধরদের 
রক্ষা করবেন, অর্থাৎ, পৃথিবীতে আর কোনো যুদ্ধ তারা 
হ'তে দেবেন নাঁ। সেই সঙ্গে ঠাব1 একথাও ঘোষণা! করেন £ “মান্থষের মৌলিক 
অধিকার ও মানবতার মূল্যবোধে আমর] উদ্ধদ্ধ হব? নরনারী এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল 
জাতির সমান অধিকারে বিশ্বাসী আমরা এমন পরিবেশ-রচনায় যত্রবান হব যেখানে 
আস্তর্জাতিক চুক্তিপত্র ও আইনসমূহের বাধ্যবাধকতা নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালিত হবে 
এবং ন্যায়বিচার পাবে সকলে । বৃহত্তর ন্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে আমর] সামাজিক 
অগ্রগতি ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করবার স্থমহান্‌ ব্রত গ্রহণ করব, অনুসরণ করব 
শাস্তি ও মৈত্রীর আদর্শ। এইসব উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য আমর] সহনশীল মনোভাব 
অবলম্বন ক'রে স্থপ্রতিবেশীর মত শান্তিতে বসবান করব এবং এঁক্যবদ্ধ হব আস্তর্জাত্তিক 
শাস্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণে। এই আদর্শে আমর] আস্থাশীল যে, মানুষের 
কল্যাণসাধন ব্যতাত আমর। কখনও বলপ্রয়োগে প্রয়াসী হব ন1 এবং সকল জাতির 
সামাজিক বিকাখশসাধন ও আর্থনীতিক অগ্রগতির জন্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা অবলম্বন 
ক'রে এক উজ্জ্বল ভবিষ্তৎ রচনায় ব্রতী হব |” এই স্থযহান্‌ সংকল্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে 
পঞ্চাশটি স্বাধীন রাষ্ট্র সেদিন যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করেন তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হক 
১৯৪৫-পালের ২৪-এ অক্টোবর । সেই থেকে প্রতি বৎসক় লাগ! বিশ্বে ২৪-এ অক্টোবর 


রাষ্্রসজ্ঘ-ননদ ও সম্যের 
উদ্বোধন 


২৩০ রচনাধিতান 


দিনটি “সা্ট্র্ঘ প্রতিষ্ঠা-দিবস' হিসাবে পালিত হয়ে আসছে । রাষ্্রসভ্বের সদনর-দগ্তর 
এখন নিউইয়র্কে স্থাপিত এবং এর সাশ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ৯৯টিতে। 
রা্ট্রসজ্ঘযের সনদ-পত্রে সঙ্ঘের উদ্দেশ্য বধিত হয়েছে । আন্ব, যে-দব নীতির 
উপরে সঙ্গের মূল ভিত্তি সংক্ষেপে তা হলো! এই £ সঙ্বের সকল সান্ড-বাষ্্র হ'লো 
লার্ঘভৌম অধিকার ও সম-মর্ধাদাসম্পন্ন। সনদ-পত্রের শর্তান্ুপারে সকলেই 
বিশ্বস্তভাবে তাদের বাধ্যবাধকতা পালনে প্রতিশ্রত। বিশ্বশান্তি ও স্তায়বিচার অক্ষুণ্ন 
রাজ্যের দল মাতি রেখে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে নিজেদের বিরোধের মীমাংসা, 
ও বিভিন্ন বিভাগ সনদের আদর্শবিরোধী সর্বপ্রকার তৎপরত1 পরিহার এবং 
পররাষ্ট্রের রাজনীতিক স্বাধীনতা-হরণের ভীতি-প্রদর্শন 
ক্ষিংব। সেজন্য বলপ্রয়োগ কর থেকে বিরত থাকার সংকল্প । সনদপত্রের শরতান্ুসারে 
স্স্ত-রাষ্ট্রসমূহ বাষ্ট্রদজ্ঘকে সর্বপ্রকার সাহাষ্যদানে প্রতিশ্রুত এবং শাস্তি ও নিরাপত্ত। 
প্রতিষ্ঠার উদ্দোশ্তে বষ্ীসজ্ঘ যদি কোনো দেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তাহ'লে 
সঙ্ঘের সকল সদশ্য সেই রাষ্ট্রবিরোধী দেশকে সাহায্যদানে বিরত থাকবে । সঙ্ঘ- 
বহিদুত দেশগুলিও যাতে সনদপত্রের নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে বাষ্্রসঙ্ঘ তার 
ব্যবস্থা করবে এবং শাস্তি-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছাড়া রাষ্্রসঙ্ঘ কোনে! দেশের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে হস্তশ্সেপে করবে না। যে-কোনে। শাস্তিকামী দেশ যদ্দি সনদপত্রের 
বাধ্যবাধকতা গ্রতিপালনে সম্মত হয় এবং দায়িত্পালনের উপযুক্ত ব'লে বিবেচিত 
হয়, তাহ'লে সেই দেশ রাষ্টস্ভেঘর সদণ্ততালিকাতুক্তির অধিকার লাভ করবে । কঠোর 
দারিদ্র্যের নিপীড়নে পৃথিব'র যে অর্ধেক মানুষ গুতিনিয়ত নিম্পেষিত হচ্ছে তাদের 
ছঃখমোচন ও কল]াণসাধনে ব্রতী রাষ্ট্রসজ্ৰ আস্তজণতিক সম্পর্কের বিভিন্নমুখী ধারার 
নঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, তাই সকল ক্ষেত্রেই তার তৎপরতা সম্প্রসারিত। এই 
উদ্দেশ্সাধনের জন্যই বাষ্্রসজ্ঘ ও তার সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলি পৃথিবীর অন্ন্নত 
দনেশঙ্খলিকে কারিগরী সাহায্যদানের বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন । এই ব্যবস্থা অন্থসারেই 
স্বাগতিক ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান হয়। সনদপত্র 
অনসারে যে ছয়টি মূল বিভাগে «এই বিশ্বসংস্থা বিভক্ত, তা হ,লো-(১) সাধারণ 
পরিষদ) (২) নিরাপতা। পরিষদ; (৩) আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ; 
(৪) আছি পরিষদ; (৫) আত্তজণতিক বিচারালয় ; এবং (৬) সচিবালয় । 
সাধারণ পরিষদ হ'লো। রাষ্ট্রস্ঘের মূল আলোচনা-সংস্থা এবং বিশ্বসমাজ-সংগঠন 
জাদর্শের সোপানন্বরূপ। সাধারণত, প্রতি বছর এই বিভাগের একবার অধিবেশন হয়। 
ল্দম-প্ে উল্লিখিত সমস্ত বিবয়ের আলোচন। ও সেই সম্পর্কে স্পারিশ করার এবং 
, অন্যান্ত বিভাগের ক্ষমতা ও কঙ্ধঠতৎপরত সম্পর্কে আলোচনা 
সা টা করবার অধিকার এই মূল বিভাগটির আছে । রাজনীতিক, 
। সমাজনীতিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা! ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণে 
আস্জণতিক সহযোগিত স্থাপনই হ'জে। সাধারণ-পরিষদের উদ্দেস্ত 1 ১৯৫*-সালে 
শ্রই পরিষ্ এক . শাস্তি-সংরক্ষণ কমিশন এবং এক সম্মিলিত-ব্যবস্থা-অবপ্থন-ক্মিটি 


রাষ্ট্র ২৩১, 


গঠন রুরে | কোনে! বিরোধ বা পরিস্থিতি যখন নিরাপত্া-পরিষদের বিষেচনাধীন 
থাকে, কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রে সাধারণ-পরিষদের সুপারিশ-ক্ষমতা! থাকে না। 
নিরাপত্তা পরিষদে বন কোনো! বিষয় নিয়ে বিচার-বিবেচন! চলে তখন সে-বিষয়: 
নিয়ে সাধারপণ-পরিষদদে আলোচন। হ'তে পারে, কিন্তু নিরাপত্বা-পরিষদ কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ 
না হ'লে সে-বিষয়ে সুপারিশ করবার কোনে! ক্ষমতা বাধারণ-পরিষদের নেই | বিস্ত, 
নিরাপত্তা-পরিষদের স্থায়ী সদশ্যগণের মধ্যে মতৈক্যোক্প অভাবে যদি কোনো! বিষয়ে 
মীমাংসা সম্ভবপর না হয়, তাহ'লে সংঙ্গিষ্ট বিষয়েপ্প জন্য সাধারণ-পরিষদের এক 
জরুরীকালীন বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা যেতে পারে । সাধারণ-পরিষদ সদশ্য- 
তালিকাতুক্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রের একজন ক'রে প্রতিন্নিবি নিয়ে গঠিত এবং তাদের 
প্রত্যেকেরই একটি ক'রে ভোট দেবার অধিকার থাঁকে। সঙ্বের সকল বিভাগকে 
সাধারপ-পরিষদের কাছে বাধিক বিবরণী পাঠাতে হয়'এবং এ সকল বিবরণী সম্পকে 
সাধারণ-পরিষদের স্ঘস্তের] বিচার-বিবেচনাী ক'রে থাকেন। নিরাপতা-পরিবদের 
ছয়জন অস্থায়ী সদস্য, আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের আঠারজন সদ্রন্ত এবং অছ্ি- 
পরিষদের সমস্ত সদশ্য সাধারণ-পরিষদ্র কর্তৃক নির্বাচিত হন। সাধারণ-পরিষদ্ধ এবং 
নিরাপত্তা-পরিষদে পৃথক পৃথক ভাবে ভোটগ্রহণ দ্বারা আত্তর্জাতিক-আদ্ালতের 
বিচারক-মগ্ডলীর মনোনয়ন হয়। রব্রাষ্ট্রসজ্ঘের সেক্রেটারি-জেনারেলও লাধারণ-পরিষদ 
কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাষ্্রসজ্ঘের সমস্ত আয়-ব্যয় বরাদ্দ বা বাজেট অনুমোদনের দায়িত্ব, 
সাধারণ-পরিষদের । এই বিভাগই সশ্য-বাষ্ট্রগুলির মধ্যে ব্যয়বরান্দ স্থির ক'রে দেয়। 
বিভিন্ন স্দশ্ত-রাষ্ট্রের কাছ থেকে চাদ বাবত অর্থেই বাষ্্রসজ্ঘের ব্য়নির্বাহ হয়।. 
তাছাড়া অর্থ-সংগ্রহের অন্ঠান্ স্তর হ'লে! রাষ্ট্রসজ্ঘের কর্মচারীদের বেতনের উপর ধার 
আয়কর, রাষ্্রস্ঘের ডাকটিকিট বিক্রয়, রাষ্ট্রসঙ্ৰের পুস্তকাদি প্রকাশ, উদ্ধৃত্ত সম্পত্তি 
বিক্রয় এবং বাড়িভাড়া দিয়ে অর্থগ্রাপ্তি। বিভিন্ন দেশের সরকার স্বেচ্ছায় যে অর্থ দান 
করেন তাও হলো! রাষ্ট্রসজ্ঘবের আয়ের অন্ততম স্ুত্র। এইভাবে সংগৃহীত অর্থ অনুম্নত 
রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও কারিগরী ব্যবস্থায় বিনিযোগ কর] হয়। 

রাষ্ট্রসজ্ঘের নিরাপত্বা-পরিষদ মোট এগারজন সদন্য নিয়ে গঠিত । তার- 
মধ্যে পাচজন হলে স্থায়ী এবং বাকী ছয়জন অস্থায়ী | যে-পাচটি রাষ্ট্র নিরাপত্তা 
পরিষদের স্থায়ী সদস্য সেগুলি হ'লো__ব্রিটিশ-যুক্তরাজ্য, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রাহ্স, 
সোভিয়েট রাশিয়া ও চীন ( কুওমিণ্টাং )। অস্থায়ী সদস্য রাষ্উ্রগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ 
হ'লে অব্যহিত পরবর্তাঁ নির্বাচনে পুননির্বাচনপ্রার্থী হওয়ার রহ কার 
অধিকার তাঁদের থাকে ন1। পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা সংগঠন ও কাংধারা 
রক্ষার দায়িত্ব মূলত এই সংস্থার উপরেই ন্যস্ত হয়েছে। 
নিরাপত্তা-পরিষদের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে ও কাধকরী করতে বাষ্্রসজ্ঘের সদশ্ের 
সম্মত হয়েছেন লনদপত্রের শর্তান্ুসারেই | নিরাপত্তা-পরিষদের প্রত্যেক সদন্ত 
একটিমাত্র ভোটের অধিকারী । কার্ধপরিচালন-পদ্ধতি ছাড় অন্ত যে-কোনো! বিষয় 
সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জগত পাঁচটি স্থায়ী সন্ত সমেত সাতটি সঘণ্ত রাষ্ট্রের সন্দতি- 


২৩২ রচনা-বিতান 


ক্থচক ভোটের প্রপ্োজন। একে বল! হয় প্রধান শক্তিবর্গের মতৈক্য ব্যবস্থা--চললতি 
কথায় যাকে বলা হয় 'ভিটো”-ক্ষমতার জুবিধা। কার্ষক্ষেত্রে কোনে স্থায়ী-সদশ্ 
ঘদি ভোটদানে বিরত থাকেন, তাহ'লে তা ভিটো-ক্ষমতা প্রক্মোগ ব'লে বিবেচিত 
হয়। কোনো বিরোধের সঙ্গে সংঙশ্গি্ট সদশ্য-রাষ্ট্রের তা সেই রাষ্্র স্থায়ী-সদস্যই 
হোক বা অস্থায়ী-সদশ্যই হোক ভোট-গ্রহণের সময় ভোটদানের অধিকার থাকে না। 
পদ্ধতিগত প্রশ্নের নিষ্পত্তির সময় যে-কোনো সাতটি সদস্যের সম্মতিস্থচক ভোটের 
প্রয়োজন হয়| বিশ্বশান্তিসংরক্ষণ ও ত্বরায় ব্যবস্থা-অবলম্বনের খাতিরে যে-কোনো 
লময় এবং সদর-কার্ধালয় ব্যতাত অন্তজ্রও নিরাপত্তা-পৰিষদ্দের বৈঠক বলতে পারে । 
দনদপত্রের শতীন্ুসারে রাষ্্রসজ্ঘবের সকল স্বশ্য-রাষ্্র শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য 
নিরাপত্তা-পরিষদকে সামরিক ও অন্তান্ত স্থবিধা-দিতে প্রতিশ্ররতি । ১৯৫২-সালে 
পাধারণ-পরিষদ, নিরাপত্তা-পরিষদের সাশ্যদের নিয়ে নিরাপত্তা-পরিষদ্দের অধীনে 
একটি নিরম্ত্রীকরণ-কমিশন গঠন করে । ১৯৫৯-সালে বাষ্ট্রসজ্বের সকল সদস্যকে এই 
কমিশনের অস্তভূর্তি কর] হয়। 

সাধারণ-পরিষদের নিয়মাধীন আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ এমন এক 
উন্নততর বিশ্ব সংগঠনের প্রয়াপী যেখানে থাকবে স্থুখ, সমুদ্ধি, স্থায়িত্ব ও ন্যায়বিচার | 
আস্তর্জাতিক, জর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষানীতিক, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং অন্যান্য 
লংগ্রিষ্ট সমন্যাদি সম্পর্কে এই পরিষদ বিচার-বিবেচন1 ও সুপারিশ করবার অধিকারী | 
মানব-অধিকার এবং সকলের মৌলিক স্বাধীনত! সম্পর্কে স্থপারিশ করাও হু'লো 
এই পরিষদের কাজ। আঠারটি সদন্য রাষ্ট্রের দ্বারা গঠিত এই পরিষদের ছ'টি 
লদশ্যরাষ্ট্র গ্রতি তিন বৎসরের জন্য সাধারণ-পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়। সাধারণত 
বছনে দু'বার এবং প্রয়োজনমতো আরও কয়েকবার এই পরিষদের বৈঠক বসে। 
আস্তর্জাতিক শ্রম-প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র-সঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি- 
সংস্থার কর্ণতৎপরতার সংহতি-সাধন করাও আর্থশীতিক ও 
সামাজিক পরিষদের অন্যতম কতব্য | রাষ্ট্রসজ্বের-সনদপত্র অনুসারে এক অছি-শাসন- 
ব্যবস্থার প্রবর্তন কর! হয়েছে। নাষ্ট্রসজ্ঘের সবস্য-রাষ্রসমৃহ কর্তৃক যে-সকল অঞ্চল 
এই ব্যবস্থাধীনে সংস্থাপিত হয়, সেই সকল অঞ্চলের শাসন-পরিচালন। করেন এই 
কছি-পরিষদ । সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে, রাজনীতিক, সামাজিক, 
ক্মার্থনীতিক ও শিক্ষানীতিক প্রশ্ন সম্পর্কে নিরাপত্তা-পরিষদ অছি-পরিষদের মতামত 
৩ লাহায়্য গ্রহণ ক'কে থাকে । ১৯৫৭-সালের এপ্রিল মাসে অছি-পরিষদ্দের সদস্ত- 


সংখ্যা ঈাড়ার চৌদ্দটিতে। আত্তর্জাতিক বিচারালয় রাষ্ট্রসঙ্যের মূল বিচারসংস্থা। 
নেদারল্যাণ্ডের “দি হেগ' নামক স্থানে এই বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এই বিচারাঁ 
'্সয়ের পনেরজন বিচারপতি পৃথক্‌ পৃথকভাবে নিরাপত্তা-পরিষদ ও সাধারণ-পরিষ? 
স্কর্তীক মনোনীত হন। আইনগত বিরোধ সম্পর্কে রায়দান ছাড়াও এই বিচার- 
:জ্সংস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে । সাধারণ-পরিষদ অন্যান্ত সংস্থা এবং রা্ট্রসভ্ঘের 
সবিভিয বিশেষজ্ঞ-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন আইনসংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে এই 


অন্যান্য বিভাগের পরিচয় 


রাগ্রসঙ্ঘা ২৩৬ 


আন্তর্জাতিক-বিচারালয় মতামত প্রকাশ ক'রে থাকে । আর, রাষ্ট্রসজ্ঘের সবপ্রকাক 
প্রশাসনিক কাজ সম্প্র করার জন্থাই সচিবালয় স্থাপিত হয়েছে । এটি হ'লে! রাষ্ট্র 
সঙ্ঘের বষ্ঠ মূল বিভাগ | সজ্ঘের বিভিন্ন সংস্থার কার্ষ-পরিচালন-ব্যবস্থায় সাহায্য কর। 
এবং সেগুলির নীতি ও কর্ধব্যবস্থার তদারক করাই হলো! মচিবালয়ের কাজ । এন 
প্রধান কর্মকতা হলেন সেক্রেটারি-জেনারেল। নিরাপত্তা-পরিষদের সুপারিশ 
অনুসারে সাধারণ-পরিষদ কর্তৃক এই সেক্রেটারি-জ্সেনারেল নিযুক্ত হন ১৯৬৬- 
সালে নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ট্রিগ ওয়েলীকে পাঁচ বছরেক্স জন্য এই পদে নিযুক্ত করা হয়। 
পরে তার কার্ধকাল বৃদ্ধি পায় আরও তিন বছর ১৯৫২-সালের শেষদিকে তিনি 
পদত্যাগ করলে সুইজারল্যাণ্ডের স্টেট ছ্যাগ, হামাবুশিজ্ত তার স্থলাভিঘ্িক্ত হন এবং 
সেই থেকে তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত আছেন। 

রাষ্ট্রস্যের সার্থকত। যে মূলত সমন্ত সদশ্য-বাষ্ট্রেপ্স সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে তা 
বলাই বাহুল্য । কিন্তু, কার্ধক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, যে পাচটি সদন্য রাষ্ট্র নিরাপত্তা 
পরিষদের স্থায়ী সদস্য তাদ্দের মতিগতির উপরেই আন সবকিছু নির্ভর ক'রে আছে। 
ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মতে! ধনতান্ত্রিক ও সাভ্রাজ্যবাদী শক্তি আজ কেবল 
সোশিয়েট রাশিয়ার শক্তিশালী প্রতিঘ্ন্বিতার ভয়েই বড় রকমের কোনো অশাস্তি 
স্ব্টি করতে পারছে না। সাধারণ-পরিষদে সাআজ্যবাদী 
া্ট্রমূহ সংখ্যাধিক্যের জোরে মাঝে মাঝে ছুরভিপন্ধি-. রাষ্াত্বের প্রশংনীয় উদ্াম 
মূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বটে, কিন্তু রাশিয়! “ভেটো প্রয়োগ ক'রে তা নাকচ কাকে 
দেয়। রাশিয়া ও রাশিয়ার সমর্থনকারী বহু দেশের সিদ্ধাস্তও এইভাবে মাঝে মাঝে 
ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স গ্রভৃতি সদশ্ত-রাষ্ট্রের ভোটে অগ্রাহ্থ হয়ে যায়। এই মত- 
বিরোধ থাকা সত্বেও বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ এযাবৎ যে-সব কাজ করেছে 
তার মূল্য বড় কম নয়। দক্ষিণআকফ্রিকায় “দি পেগিং আইন, অগ্রসারে উপনিবেশ- 
কারী ভারতবাসীকে সম্পত্তি-ক্রয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত কর! হয়েছিল। শ্রীমতী 
বিজয়লক্্ী পণ্ডিতের নেতৃত্বে ভারত দেই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। রাষ্ট্র 
সজ্যের একটি প্রস্তাবে সে-সময় ভারুতের অভিযোগ ও কার্যকরী স্থপারিশ সমধিত হয় । 
প্যালেস্টাইন, কোরিয়া ও ইন্দোচীনে শাস্তি স্থাপনের জন্য ব্রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যম 
বিশেষভাবে প্রশংসনীয় । বর্তমানে স্বাধীন কঙগো-রাষ্ট্রে শাস্তিরক্ষার জন্য রাষ্ট্রসঙ্: 
বিশেষ দাত্রিত্ব গ্রহণ করেছেন । আর, এই ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে বিশেষভাবে সাহাষ্য 
করছে ভারত । 

শাস্তিরক্ষার ব্যাপারে বাষ্্রসজ্ঘ একদিকে যেমন প্রশংসনীয় কাজ করেছে কয়েকটি 
ক্ষেত্রে আবার তেমনি দিয়েছে ব্যর্থতার পরিচয়, ইন্দোনেশিয়ার প্রজাতান্িকসরকারের 
সঙ্গে ডাঁচ-সাআজ্যবাদীদের সংঘর্ষের কোনে প্রতিকারই বাষ্ট্রসজ্ঘ করতে পারেনি । 
মিশর ও হাঁঙ্গেরিতে যে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটেছিল বাষ্ট্রসজ্ঘের পক্ষে তা আদৌ সাঘায় 
বিষয় নয়। রাষ্ট্রসজ্ঘের ছুটি শক্তিশালী সদস্য রাষ্ট্র ব্রিটেন ও ফ্রান্স, সেই সঙ্গে ইন্সাইজ 
যেভাবে মিশর আক্রমণ ক'রে ধ্বংসের তাওবল্ীল! চালায় এবং সোভিয়েট রাশিয়া 


২৩৪ রচনা-বিতান 


যেভাবে হাঞ্জেরিতে গণতন্ত্রবিরোধী কাজ করে, রাষ্ট্রপজ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্ত যে তাতে 
ব্যাহত হয়েছে সে-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই । কমিউনিস্ট চীনকে অস্বীকার 
ক'রে কুওমিণ্টাং চীনকে সম্পদে রাখার মুলেও রাষ্ট্রসজ্ঘের 
পল নি কোনো যুক্তি নাই। এই সব ব্যর্থতা সত্বেও কিন্তু রাষ্ট্- 
য়োজনীয়ত। 
সঙ্ঞের প্রয়োজনীয়ত1 সকলে বিশেষভাবে স্বীকার করেন। 
কারণ, বিশ্বে শাস্তি বজায় রাখতে হ'লে, অনুরূপ একটি আত্তর্জাতিক-সংস্থা! ভিন্ন দ্বিতীয় 
কোনো পথ আজ খোলা নেই । সাধারণ-পরিষদে পাড়িয়ে রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মি: 
খশ্চেভ মাকিন-যুক্করাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে পারেন, শীর্ষ-সন্মেলনেন প্রস্তাব 
সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী ও ভারতের প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে বাগযুদ্ধ হ'তে পারে 
কিন্তু রাষ্ট্রসজ্ঘের প্রয়োজনীয়তা! তার] কেউই অস্বীকার করেন না। 
যুদ্ধের পরিণাম যে ভয়াবহ এবং যুদ্ধের দ্বারা কখনও যে শাস্তি স্থাপিত হয় না 
ছু”টি বিশ্বযুদ্ধই পৃথিবীর মানুষকে সেই শিক্ষা দিয়েছে | সেই শিক্ষা থেকেই বিশ্ববাসী 
আজ স্থায়ী-শাস্তির জন্য ব্যাকুল । ক্ষমতার সবশেষ্ঠ হওয়া 
উপসংহার সত্বেও, সোভিয়েট রাশিয়া! সমর্থন জানিয়েছে নিরম্ত্রীকরণের 
প্রস্তাবকে। রাশিয়ার মতো মাঞ্চিন-যুক্তরাষ্ত্রী এবং অন্ান্য শক্তিশালী রাষ্ট্র অন্তত 
নীতিগত ভাবেও নিরস্ত্রীকরণ-প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন । কিন্তু কিভাবে সেই নিরম্ত্রীকরণ 
কার্ধকরী হ'তে পারে, আদর্শগত বিরোধের জন্য আজও তার কোনে। মীমাংস। হয়নি । 
বাষ্ট্রসজ্ঘের সকল সদশ্যের আজ উচিত সে-বিষয়ে আস্তরিক চেষ্টা করা। কারণ, 
নিরক্ত্রীকরণের প্রস্তাব-গ্রহণই আজ বিশ্বশাস্তির পক্ষে অপরিহার্য । পারস্পরিক 
সহযোগিতা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকলে রাষ্্রসজ্ঘের কোনে! কাজই ব্যর্থ হ'তে পারে না 
এবং বিশ্বশান্তি সংরক্ষণে এই আন্তর্জাতিক সংস্থাই আজ সবাপেক্ষা উপযুক্ত । 


লাভ্িভ্যল্লর শ্রক্ম এ শ্রক্রুত্ভি 


কোনে; জিনিসের সংজ্ঞা নির্দেশ করায় মুস্কিল আছে। প্রশ্ন দাড়ায় সংজ্ঞা! থেকে 
জিনিস, ন। জিনিস থেকে সংজ্ঞা। বর্তমানকালের মানুষ সংজ্ঞা! থেকে জিনিস হয়তো 
তৈরি করতে পারে? কিন্তু মানুষ যেদিন সর্বপ্রথম সংজ্ঞার সঙ করেছিল সেদিন নিশ্চয় 
তার সামনে কোনে। জিনিস ছিল, তা না হ'লে ০েই 

সুমিকা র্‌ জিনিস সম্বন্ধে তার একট] সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাত না! এবং 
 কতাক্ষ পক্ষে সেই জিনিসের শ্বরূপত্ব উদঘাটন করাও সম্ভব হ'ত না। একথা স্বীকার 
কত্বতেই হবে যে, আগে কৃষ্টি, তারপরে তার নামকবণ। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও 
লেই কথা। অর্থাৎ, আগে সাহিত্যের হ্যা, পরে তার সংজা। সাহিত্যের 
ইন্ডিহাল আলোচনা কম্সলেই একথার তাৎপর্য উপলব্ধি কলা যাবে । আদিমসুগেও 


যাহিত্যেক্স ধর্ম বা গ্রকৃতি ২৪৪ 


সাহিত্য ছিল, কিন্ত সাহিত্যের হ্বরূপত্ব সম্পর্কে কোনো যতবাদ তখনও গণ্ড়ে ওঠেনি । 
সে-মতবাঞ্ষ অনেক পরের | গ্রত্যেক যুগেই আবার সে-মতবাদ বা সংজ! বলে 
যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, মতবাদ যখন তৈরি হয়, 
মতভেদেরও স্থষ্টি হয় তখনি । সাহিত্যের সংজ্ঞা নিয়ে সেই রকম মতভেদ থাকলেও, 
সাহিত্যের মূল কথাটি নিয়ে কিন্তু বিশেষ কোনে মতদ্বৈততা নেই। 

সাহিত্যের সেই মূল কথাটি কী? অর্থাৎ, সাহিত্যের স্বব্ধপ কী, তার ধর্ম ব| 
প্রকৃতি বলতেই বা আমরা কী বুঝি? এককথায় সে কথা বুঝিয়ে দেওয়া নেহাত 
কথার কথা নয়। “সহিত” এই শব্দটি থেকেই “সাহিষ্ঠ্য'-কথাটির উত্তব। তাহলেই 
বোঝা যাচ্ছে যে. অন্তত দুটি জিনিস আছে। তা না 
হ'লে উভয়ের মধ্যে "সাহিত্য হবে কী ক'রে? এই নাহিতোর মুলকথ 
ছুটে] জিনিস হচ্ছে ছুটি হৃদয় বা মন। একটি দান ক্করে, অন্থটি গ্রহণ করে, একটি 
বক্তার, অন্যটি শ্রোতার | একটি হ'লো কবিচিত্, অন্যটি পাঠকচিত্ত। এই উভয়েক্স 
মধ্যে ষে-জিনিসটি মিলন ঘটায় তাই হলো সাহিত্য । একে তাই বলা হয়েছে 
“সহৃদয় হৃদয় সংবাদী” | এজিনিসটি আর কিছু নব্ব-_রস' | এই রসের স্টি না 
হলে সাহিত্য হয় না। সাহিত্য নিছক কথা নয়, আনন্দের অভিব্যক্তি | 

সাহিত্যের প্রধান কাজ, অর্থাৎ তার ধর্ম বা প্রকৃতিই হলো! সৌন্দর্যস্থষ্টি। 
অবস্ট, এই মতবাদের আজ পরিবর্তন হয়েছে । আধুনিক কালের সাহিত্য-রচনায় 
এমন অনেক জিনিস স্থান পায় য1 সুন্দর নয়, অথচ মনকে তা. বিশেষ এক রকমের 
রসের সন্ধান দেয় । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যাকে আমরা 
বলতে পারি-আনন্দ । তিনি বলেছেন-_-“সুন্দর 
আনন্দ দেয়, তাই সুন্দরকে নিয়েই সাহিত্যের কারবার । বস্তত বল] চাই, যা আনন্দ 
দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী” সেক্স গীয়রের 
“ওধেলো” নাটকে নায়িকা ডেস্ডিমোনার মৃত্যুতে করুণরসের স্থষ্টি হয়েছে সন্দেহ 
নেই। কিন্ত রসগ্রাহী মন ত1 থেকেই আনন্দ আহরণ করেছে । বাস্তবের ক্ষেত্রে যা 
দুঃখজনক, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই আবার আনন্দরসে পরিণত হ'তে পারে । আদিকবি 
মহধি বালীকির কাব্যরচনার ভিত্তি তে] এক দুঃখজনক ঘটনাই । কিন্তু অন্তর্জগতে 
বহিবিশ্বের এই বেদনাটুকু যে অনির্বচনীয় আনন্দে পরিণত হয়েছিল তা থেকেই কবি- 
কে সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল-_“ম1 নিষাদ প্রতিষ্টাং, ত্বমগমশাশ্বতীমমা | যৎ 
ক্রৌঞ্চমিথুনাদ্দেকমবধী কামমোহিতম্‌ 0” কবির অন্তলেখশকের এই আনন্দকে সংজ্ঞা 
দিয়ে বোঝানে শক্ত । পণ্ডিতেরা কবিমনের এই স্বতঃক্ফর্ত আনন্দকে বলেছেন-- 
রদ্ষান্যাদসহোদরঃ |” এ আনন্দ একমাত্র আম্বাদ করাই যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না। এই 
প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, মাধ নানারকম আম্বানেই আপনাকে উপলব্ধি করতে 
চেয়েছে বাধাহীন লীলার ক্ষেত্রে । সেই বৃহৎ লীলাজগতের সৃত্িই হয় সাহিত্যে । 

উপনিষদ ব্রহ্দের স্ববূপকে ভাগ করা হয়েছে তিনভাগে-_সত্যম্‌, জানমূ, অনস্তষ্‌।. 
মানবাত্মারও সেই রকম তিনটি স্বরূপাবস্থা কল্পনা ক'রে বলা হয়েছে--আম আছি 


সৌন্দর্য ও আনন্দ 


২০৬ ”"" আ্চনা-বিতান 


আমি জানি, আমি প্রকাশ করি। এই তিনটিকে নিয়েই একটা অখণ্ড সত্য। অনস্ত 
জিজ্ঞাসার ভাণ্ডার থেকে মানুষ যখন কেনো-না-ফোনে। রহস্তের সন্ধান পায়) তখন 
তাকে প্রকা* করবার জন্যেই সে ব্যস্ত হয়ে উঠে। হৃদয়ের 
ক * হি রসনাভূতিকে মানুষ কখনো! তান মনে আবদ্ধ ক'রে রাখতে 
পারে না; তাকে মুক্তি ন৷ দিয়ে তার যেন কোন উপায় 
মেই। এই মুক্তি থেকেই তার আনন্দাভূতি রূপ পরিগ্রহ করে সাহিত্যে, ঠিক যেমন 
করে সঙ্গীতে, চিত্রে, সকলরকম শিল্পকলায় | মানুষ তার সকল কাজের মধ্যেই নিরস্তর 
নিজেকে প্রকাশ ক'রে চলেছে, অন্তরের আবদ্ধ আনন্দকে দিচ্ছে মুক্তি । জীবনধারণের 
' পক্ষে “আছি” ও “জানি' যতখানি সত্য, ঠিক ততখানি সত্য প্রকাশ করি। 
সাহিত্যের ধর্ম বা প্রকৃতির মধ্যেও সেই সত্য নিহিত রয়েছে । বূপদক্ষ শিল্পী যি তার 
অন্তরের সমস্ত আনন্দ নিঙড়ে তার প্রকাশ-কে রূপ দিতে সক্ষম হন, তাহ'লে সেই 
প্রকাশ হয় কালজয়ী । আর, যে-সাহিত্য কালজয়ী হয়, তাই সার্থক সাহিত্য । 
তাই সাহিত্যকে আমর যদি বলি 'আনন্স্ত পুত্র”, তাহ'লে তা অযৌক্তিক হবে 
না। শুধু সাহিত্য কেন, সবরকমের শিল্পকলার হৃষ্টিই হয় আনন্দ থেকে । কিন্তু, এ- 
আনন্দ শুধু যে প্রয়োজনের আনন্দ তা নয়, অপ্রয়োজনের আনন্দও বটে। জগতের 
লোকের কাছে যা অপ্রয়োজন, সাহিত্য-শিল্পীর কাছে তাই হয়তো প্রয়োজনীয় 
হয়ে উঠতে পারে। যেষন, যেকোনো আধারেই 
প্রয়োজনের আনন্দ ও . জল পান কর যাক না কেন তাতে তৃষ্ণা নিবারণ হবে। 
সাহিত্যের সত্য তথ্যের দ্রিক থেকে এতে কোনে ভুল নেই। কিন্ত, 
একটি নক্মা-কাটা সুন্দর কাচের গেলাসে জল পান করার ঘে-আনন্দ, সে-আনন্দ 
সাধারণ একট টিনের গেলাসে পাওয়! যায় না। শিল্পরুচিসম্পন্ন মন কিন্তু এ 
আপাত-অপ্রয়োজনীয় নক্সা-কাট। কাচের গেলাসটিকেই খুঁজে বেড়াবে । শিল্পী বা 
সাহিত্য-অষ্টার কাছে এই ধরনের অপ্রয়োজনের আনন্দই বড় সত্য। তথ্যের উপরে 
জোর ন! দিয়ে সাহিত্যকারের1 তাই পত্যের উপরেই জোর দেন। অনেক ক্ষেত্রে 
তাই সাহিত্যের সত্য বাস্তবের সত্য না-ও হতে পারে। ভগবান বুদ্ধের নামে 
অলাথপিগুদ যেদিন শ্রাবন্তী নগরের পথে পথে ভিক্ষা ক'রে চলেছিলেন সেদিন 
হীররামুক্তা-মনিমাণিক্য তিনি অনেক কিছুই পেয়েছিলেন, কিন্তু ভিক্ষার ঝুলিতে 
লে-সব কিছুই স্থান পায়নি। অথচ গাছের আড়ালে জ্াড়িয়ে যে ভিক্ষুক বালিকা 
তার জীর্ণবলনখানি ভগবান তথাগতের নামে দান করেছিল, সেই ভিক্ষুককন্যার সে- 
দান অনাথপিগুদ সাগ্রহে গ্রহণ ক'রে বলেছিলেন--এই প্রভুর যোগ্য দান। এই 
ভাষটিকে ধখন কাব্যে ফুটিয়ে তোলা হলো, তখন ভিথারিণীর দানটিই প্রতিভাত হলো 
কাব্যের দিক থেকে চব্রম সত্যরপে । তথ্যের দিক থেকে এ-কথা মানতেই হবে 
যে, বান্ধব জগতের কোনে? ভিক্ষারিণীই এভাবে তার একমাত্র পরিধেয় বন্ধ দান 
করছে পারে না। কিন্ত সত্যের জগতে, রসের জগতে, ভিখারিণীর এ জীর্ণবপন- 
খানি যেন, থেকেও নেই। তর্ক ক'রে এই সত্যকে হয়তো বোঝানো সম্ভব নয়, 
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কিন্তু সাহিত্যের সত্য একেই বলে। তথ্যকে আশ্রয় ক'রে আমাদের মনে সত্যের 
স্বাদ এনে দেওয়াই সাহিত্য বা আটের ধর্ম। এই স্বাদ হলো অশীমের স্বাদ,--অর্থাৎ 
সীমার বন্ধন থেকে মুক্তি। অনস্তের আম্বাদ আছে বলেই সাহিত্য ব1 শিল্পকলা সুন্দর 
মনে হয়, অন্তলেণকে তা অনির্বচনীয় এক আনন্দ এনে দেয় । 

ব্রহ্মা যেমন এই বিশ্বজগৎ হ্যষ্টি করেছিলেন, মানুষও তেমনি স্যষ্টি করেছে সাহিত্য । 
সাহিত্যের জগত স্যঙিরই জগৎ। উপনিষদে যেমন দেখতে পাই, বিশ্বত্রষ্টা হবয়ং 
নিজেকে বহুধ? বিভক্ত ক'রে তাদের মধ্যে নিজের সত্তাকে 
অনুভব করতে চেয়েছেন, সাহিত্যেও তেমনি দেখি যে, 
সাহিত্যকার নিজেকে বনুর মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে 
চান। আমিযাকে ভালোবাসি, সে আমার কাছে এত প্রিয় বা আনন্দের বস্ত হয়ে 
ওঠে কেন? তার কারণ, আমি যে তার মধ্য দিয়েই নিজেকে খুজে পাই। সে-ও 
আমাকে ভালোবাসে, কারণ আমার মধ্য দিয়ে সে-ও তো নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। 
এই যে মনের মিলন ব1! ভাবের মিলন -এ-মিলন স্যষ্টিই তো? সাহিত্যের প্ররূতি। 
সাহিত্যের নায়ক-নায়িকার দুঃখে আমর। বেদন। অনুভব করি, তার্দের আনন্দে পাই 
তৃণ্থি__-এই যে সহৃদয়-ভাব, এই ভাবটিই হ'লো! সাহিত্যের প্রধান ধর্ম। যেখানে এই 
সহৃয়তার স্পর্শ নাই সাহিত্য সেখানে ব্যর্থ । 

সাহিত্যকে সংক্ষেপে তাই আমরা একরকমের স্থষ্টি বলতে পারি, যার ভিত্তি 
হলে আনন্দ । অর্থাৎ, আনন্দকে আশ্রয় করেই সাহিত্যের জন্ম । এর প্রধান ধর্ম 
ব৷ প্রকৃতি হ'লো হৃদয় থেকে হৃদয়ে সংবাদ বহন ক'রে 
নিয়ে যাওয়া । সাহিত্যের অন্যতম ধর্ম হলো অসীমের 
রসাম্বাদন। আর, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমর নিজেদের অন্নুভব করি ও বিশ্বপ্রক্ৃতি 
অস্তিত্বের স্বাদ পাই ব'লে সাহিত্য আমাদের এত আনন্দ দান করে। জীবন- 
ধারণের পক্ষে সাহিত্য নিছক বিলাস নয়। কারণ, শুধু বিলাস হলে এতকাল ধরে 
সাহিত্য হৃষ্ট হত না, নিত্য-নৃতন সাহিত্য-স্্টির বাসনাও মানুষ এতদিনে ত্যাগ 
করত। আর এ-কথাও সত্য যে, সাহিত্য বাস্তবের অন্ধ অনুকরণ নয়। বাস্তবে 
যা বাহুল্যের মধ্যে বিঙ্ষিঞ্ধ থাকে, কবি বা সাহিত্যিক তাকে সংহত ক'রে পাঠকের 
মনের সহজ-গ্রহণের যোশ্য কবে তোলেন । বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তপ্রক্কতির সাহিত্য 
ব1 মিলন ঘটাতে পারে ব'লেই “সাহিত্য”-এর “সাহিত্য নাম সার্থক। 
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হিত্যের ইতিহাস নিয়ে ধাদের কারবার তাদের মতে বাংলাভাষার আদিযুগ 
্রী্টীয় দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যস্ত। এই যুগেই বাংল! কাব্যসাহিত্যের আরম 
তার প্রমাণ মিলবে “চর্যাচর্যবিনিশ্চয়? বা মহাযানপন্থী বৌদ্ধ সিদ্ধাচাধদের সাধন-সংকেত 
সমন্বিত সঙ্গীতাবলীর মধ্যে । কিন্তু, সেই চর্যাপদাবলীর 
রোগ ভাষাকে পুরোপুরি বাংলাভাষা ব'লে চিনে নিতে যেন 
কষ্ট হয়। সেযাই হোক, বাংলাভাষার আদিযুগের কাব্য- 
সাহিত্য হিসেবে চর্ধাপদাবলী'-র স্থান এখন স্ুনিিষ্ট । এই যুগের সাহিত্য-নিদর্শন 
হিসাবে আর যে-সব পাওুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হলো রামাই পণ্ডিতের 'শূন্তপুরাণ', “নাথগীতিকা", “গোরক্ষবিজয়ঃ বা “মীনচেতন' এবং 
“য়নামতীর গান” বা “গোপীচাদ্বের গান, । আধুনিক রসবিচারে এই সব কাব্য- 
কাহিনীর মূল্য যথেট না হলেও, বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাদে এদের একটা 
বিশেষ স্থান আছে। 
এর পর মধ্যযুগ । এই মধ্যযুগের সীমা নির্ধারিত হয়েছে শ্রীষ্টীয় চতুরদশ-শতাবাী 
থেকে অষ্টাদশ-শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত । আসলে কিন্তু পঞ্চদশ-শতাবী থেকেই বাংলা- 
ভাষা ক্রমোন্নতিমূলক সাহিত্যের পথ ধ'রে অগ্রসর হয়েছে । এই যুগের বাংলাসাহিত্য 
প্রধানত গীতিকবিতা ও আখ্যানমূলক কাব্যের আকারেই 
মখাযুগ্ের কাব্যসাফিতা আত্মপ্রকাশ করে । আর, এই সময়কার অন্যতম শ্রেঃ 
সাহিত্য-নিদর্শন হ'লে বড়, চণ্তীদ্রাসের 'শ্রকুষ্ণকাত্তন”। রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী 
অবলম্বন ক'রে বারোটি খণ্ডে বিস্তৃত এই কাব্যকাহিনীর অনেক জায়গায় কবি যে 
কল্পনা-শক্তি ও বচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা উপেক্ষণীয় নয়। ছন্দে, 
অলঙ্কারে ও রসঘন ভাবের মাধুর্ষে শ্রিকুষ্ণকীর্তন-এর অনেক পদই শ্রীমপ্তিত। মধ্য- 
যুগের আদিপর্বে বা আদি-মধ্যযুগে বাংলাসাহিত্যে্ আর যে-সব নিদর্শন পাওয়া 
ষায় তার সবই কাব্য বা কবিতা। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃতিবাসের “রামায়ণ” 
অনুবাদ, মালাধর বন্থুর “কৃষ্ণায়ণ (বা! "শ্রীকষ্ণবিজয়” ) এবং কান হরিদতত ও বিপ্রদাস 
পিপিলাইয়ের “মনসামঞ্গল' | এর পর স্রীষ্টীয় ষোড়শ-শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ-শতাব্দীর 
মধ্যভাগ পর্যস্ত যে-যুগ, সে-ুগকে আমর] জানি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্ত/- 
মধ্যযুগ বা মপ্যযুগের শেষ পর্ব ব'লে। প্রকৃতপক্ষে এই যুগেই বাংলাসাহিত্যের 
ুষ্পষ্ট একট" ক্রমোন্নতি লক্ষ্য কর! যায় ; এবং এই যুগে রচিত সমধুর বৈষ্ণব-পদ্াবলী 
বাংলা কাব্যসাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় অযূলয সম্পদ। তাছাড়া! এই সময়কার শাক্ত- 
পদাবলী ও অন্ুবাদিত বিভিন্ন কাব্য গ্রন্থেরও বিশেষ একটা সাহিত্যিক ও এঁতিহাসিক 
মূল্য আছে। বৈষ্ব-কবি চণ্তীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির রচনায় একাধারে 
ভক্কির়স ও কাব্যরপের যে সমন্বয় দেখতে পাওয়1 যায় তার কোনে তুলনা! হয় না। 


বাংলা কাব্যসাহিত্য ২৩৯ 


যুগ যুগ ধ'রে এখনও তাদের রচিত সেই সব গীতিকবিতা বাংলার রস-পিপাস্থ 
জনসাধারণকে আনন্দ দিয়ে আসছে । তাদের রচনা কালজয়ী, সেই কারণে কবি 
হিসাবে তারাও আজ অবিস্বত। এই যুগে ভক্তকবি রামপ্রসাদ ও আরও কয়েকজন 
শাক্ত-কবি কালী কীর্তন-বিষয়ক যে-সব প্র রচন1 করেন সেগুলির মধ্যেও রচয়িতাদের 
যথেষ্ট কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া, যে-সব মঙ্গলকাব্য ( যেমন, 
চণ্তীমন্গল, মনসামঙ্জল, ধমমঙ্গল প্রভৃতি ), অন্থবা্ধ-গ্রন্থ ও চৈতন্ত-জীবনী এ-যুগে 
প্রকাশিত হয়, কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে সেগুলিও যথাযোগ্য স্থানলাভের অধিকারী । 
এই যুগের শেষ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন রায়গুণাকর ভারতচন্ত্র। কবি ভারতচন্ত্রের 
রচনায় যে বাস্তবতার স্থুর সেদিন ধ্বনিত হরেছিল ত থেকেই কাব্য-সাহিত্যের ধার! 
পরিবর্তন যে আসন্ন তা কিছুট1 যেন উপলব্ধি করতে পারা যায়। 

বাঙালীর জাতীয় জীবনে একটা বিপ্লবের সুচনা দেখা দেয় অষ্টাদশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে । পলাশী যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ধর্পে, কর্ধে, সাহিত্যে আসে একটা 
নবজাগরণ বা বিদ্রোহের ভাব। ১৭৬ খ্রীঃ অর্ে কবি ভরতচন্দ্রের মৃত্যু বাংল! 
কাবাসাহিত্যের ইতিহালে একটি স্মরণীর তারিথ। কারণ, ভারতচন্ত্রকেই আমর 
বাংলাসাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সংষোজক নগিযঙ্ের 
হিসাব ধ'রে থাকি। একহিসাবে তিনিই সদ্ধিযুগের কবি ভারতচল্জ 
কবি। অন্তগামী ও উদয়োন্থুখ ছুই যুগের প্রধান 
প্রধান লক্ষণগুলি ভারতচন্দ্রে পরিস্ফুট। তিনিও মঙ্গলকাব্য রচন। করেছেন, কিন্তু, 
দেবমাহাজ্সা প্রচারই তার কাব্যে সর্বন্ব হনে দেখা দেয়নি, সেখানে প্রাধান্তলাভ করেছে 
মত্ভ্যমানব । 

ভারতচন্দ্রের পর প্রায় এক শতাব্দী ধ'রে চলেছে কবিওয়ালাদের যুগ। 
নবধূগের একটা! স্থম্পষ্ট লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে এদের গানে । এইসব কবিওয়ালা, 
পাচালীকার ও টগ্পা-রচয়িতাদের গানে ও কবিতায় প্রধানত পাঁওয়] যায় রাধাকৃষ্েের 
লীলা-কাহিনী। কিছু কিছু শ্যামা-সর্গীত, আগমনী ও টির 
বিজয়ার গান এবং নিছক প্রেমসঙ্গীতও তারা রচন। 
করেছিজেন। কিন্ত, কবিগানের রাধাকঝ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুখস মাত্র, তাদের 
পেছনে উকি দিয়েছে বান্ডব নরনারীর রক্তমাংসের মৃতি। রসবিচারে কবিগানের 
মূল্য অকিঞ্চিৎকর হলেও ( বিশেষত, টগ্স(জাতীয় কবিগানের রুচিবিকারের জন্য ), 
কবিওয়ালারাই যেন সর্বপ্রথম সাহিত্যে মান্ষকে শ্বমহিমায় গ্রতিচিত করতে যত্ববান 
হয়েছেন । সাহিত্যের দিক থেকে কবিগানের বিশেষত্ব এইখানেই । কবিগান- 
বচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখষোগ; হলেন-_হরু ঠাকুরঃ। রাম বন, রঘুনাথ দাস, বানু, 
সবসিংহ, নিতাই বৈরাগী, এন্ট,নি ফিরিক্রী, ভোলা ময়রা, দাশরথি বায়, রামনিধি গুপ্ত 
( নিধুবাবু ) প্রভৃতি । 

উনবিংশ শতকের প্রথম দ্িকে বাংলা কাব্যসাহিত্য যেন একট. নতুন দিকে 
মোড নিতে শ্বরু করেছিল । এ-কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন সেকালের বিখ্যাত কবি 


২৪৩ রচনা-বিতান 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । কিন্ত বাংলাসাহিত্যে গুগ্তকবির স্থান কবি হিসাবে যতট? স্থপ্রতিষিত 
নয়, “সংবাদ-প্রভাকর+এর সম্পাদক হিসাবেই তিনি ততটা খ্যাতিমান হয়ে 
উঠেছিলেন । তবে ব্যঙ্গ-কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন 
অগ্রতিঘন্দ্ী | ধর, নীতি, সমাজ, খাতু, প্রেম ও লমসাময়িক 
অনেক ঘটনাই তার কাব্যের বিষয়বস্তু । আধুনিক দৃষ্টিভি 
নিয়ে বিচার করতে গেলে আমরা হয়তো গুপ্কবির প্রতি স্ববিচার করতে পারব না। 
কিন্ত ছড়া জাতীয় কবিতা রচনায় তিনি যে চ্কোলে বিশেষ পরদশিত1 দেখিয়েছিলেন 
সে-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ঈশ্বরচন্তর গুগ্তকেই,আমর] খাটি দেশীয় ধারা 
শেষ কবি লে অভিহিত করতে পারি। কারণ, পাশ্চাত্ত্যের মত্ত হাওয়ায় যখন এদেশের 
ধরে, কর্মে ও.সাহিত্যে একটা বিরাট আলোডন দেখা দিয়েছে, তখন যে-সব কবি 
আবিভূতি হয়েছেন তাদের রচনায় আর দেশীয় ধার! পুরোপুরি বজায় থাকেনি ! 
উশ্বরচন্দ্রের ভাবশিশ্বরূপে কাব্যসাহিত্যের আসরে আব্ভূ্তি হয়েছিলেন রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় । ইংরেজ কবিদের চিস্তাধারার গুভাব তাঁর রচনায় পরিস্ফুট না হলেও 
খাটি দেশীয় পারা থেকে তিনি বিছুট? বিচ্যুত। বিষয়বস্তুর দ্রিক থেকে, তীর গ্রধান 
বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনিই বাংলাসাহিত্যে খাটি ীতিহাসিক-কাব্য রচনার প্রবর্তক । 
তীর 'পদ্দিনী-উপাখ্যান?, কর্নদেবী”, 'শূরত্তন্দরী” ও 'কাঞ্ধীকাবেরী” উল্লেখযোগ্য 
কাব্যগ্রন্থ । 
এ-যুগে বাংলাসাহিত্যের আসরে বিম্ময়কর বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে যিনি আবিভূ্তি 
হয়েছিলেন তিনি হলেন মাইকেল মধুস্থদন দ্ভ। কবিতার ক্ষেত্রে তিনি সম্পূণ এক 
নতুন ধারার প্রবর্তক । অমিতাক্ষর ( অমিত্রাক্ষর ) ছন্দে কাব্য রচনা ক'রে তিনি যে 
শুধু বাংল! কাব্যের রূপ বদ্‌লে দিয়েছিলেন তা নয়, তার 
নহি চিন্তাধারার বলিষ্ঠতায় ও প্রকাশভঙ্গির মাধুর্যে বাংল! 
কাব্যসাহিত্য যেন একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তার “তিলোত্তমা সম্ভব-কাব্য' 
থেকে শুর ক'রে “মেঘনাদবধ-কাব্য, 'বীরাঙ্গনা-কাব্য+, 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য প্রত্যেকটিতেই 
আমর তার বিম্ময়কর প্রতিভার পরিচয় পাই। মহাকাবোর হ্থর যেমন ধ্বনিত হয়েছে 
উর 'মেঘনাদবধ-কাব্যে”, তেমনিতার 'বীরাঙ্গনা-কাব্য' ৬ 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য” গীতি- 
কবিতার অপূর্ব মাধুর্ষে শ্রীমণ্তিত । ভাব, ভাষা, ছনা, অলঙ্কার ৩ প্রকাশভঙ্গির দিক 
থেকে এক 'মেঘনাদবধ-কাব্য”ই মধুস্দনকে চিরম্মরণীয় ক'রে রাখবে । পাশ্চাত্যের 
'সনেট'-এর আদর্শে রচিত তার “চতুর্শশিপদ্ী-কবিতাবলী”-শ বাংল। কাব)সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার দিশারী | 
উনবিংশ শতকের বষ্ট-সগ্তম দশকে আর যে-ছু'জন কবি নিজেদের রচনা নৈপুণ্যে 
বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তারা হলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্জ্র সেন। 
কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র গ্রধানত মধুস্থদনকেই অনুসরণ কলেছিলেন। কিন্ত 
তার কাব্য ক্রমশই যেন বিস্বতির কবলে আত্মগোপন করছে! তার কারণ বোধ 
হয় কবির ভাবপ্রকাশের দৈন্য ও ছন্দের কৃত্রিমতা। অধিতাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা 


,উশ্বরচক্দ্র গুণ ও 
রঙ্গলাল বন্দে পাধ্যায় 


বাংল৷ কাব্যপাহিত্য ২৪১ 


করতে গিয়ে তিনি যেন মধুস্থদনের আর্টকে পুরোপুরি বজায় রাখতে পারেননি । 
'বৃ্রসংহার-কাব্য-ই তার শ্রেষ্ঠ রচনা । বিষয়বন্তর দিক থেকে তীর 'ছায়াময়ী” 
'আশা-কানন? ও প্দশমহাবিদ্যা”ও উল্লেখযোগ্য । হেমচন্দ্রের 
কাব্যের ভিতর দিয়ে যে জিনিসটি বিশেষভাবে প্রকটিত 
হয়েছে তা হ'লো তার ম্বদেশ-গ্রীতি । হেমচন্দ্রের অস্থ্যুদ্রয়ের কিছুকাল পরেই কবি 
নবীনচন্দ্র সেনের আবির্ভাব । তার “পলাশীর যুদ্ধ', “রৈবতক?, “কুরুক্ষেত্র ও “প্রভাস? 
বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে'নানা কারণে উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে । নবীনচন্দ্রের 
মধ্যে মহাকাব্যের বির।ট সম্ভতাবন। ছিল, কিন্ত শিল্ননৈপুণ্যের অভাবে তিনি সে-বিষয়ে 
সফলকাম হতে পারেননি । তথাপি, রুষ্চচরিত্রের পরিকল্পনায় তিনি যে অসামান্য এক 
উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন সে-কথা স্বীকার করতেই হবে। তাছাড়া মনুয্যত্তের 
জয়গানে তার কাব্য মুখর । তাই, অসংখ্য দোষক্রটি থাকা সত্বেও নবীনচন্দ্র বাংল! 
'কাব্যসাহিত্যে” বিশিষ্ট এক স্থান অধিকার ক'রে আছেন। 
এই যুগেই স্বতন্ত্র এক ভাবধার] নিয়ে কবি বিহারীলালের আবিভাব। তিনি 
পাশ্চাত্য সাহিত্যের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংল! কাব্যজগতে যে নতুনত্তের সন্ধান 
দিয়েছিলেন, রবীন্রনাথেই তার পূর্ণ পরিণতি । বিহারালালের “ারদামঙ্গল* শৈশবে 
ববীন্্রনাথের উপর যে অপরিশীম প্রভাব বিস্তাব্র করেছিল, তার স্ুম্প্ট ছাপ দেখতে 
পাওয়া! যায় কবির “বাল্মীকি-প্রতিভ1”-য়। বিহারীলাল নিারালাল 
শব্দশিল্পী ছিলেন না, ভাষাতেও তার যথেষ্ট শৈথিল্য ছিল 
এবং তার কাব্যের বিষয়বস্তবও তেমনি অম্প্ট,_কিছ্ত কবি-অগ্ভূতির স্বতংস্ফুর্ত 
প্রকাশই তার কাবের অসাধারণতা। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে এবং কাব্যজগতে 
ববীন্্নাথের আবির্ভাবের পূর্বে আরও কয়েকজন কবি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠালাভ 
করেছিলেন | তাদের মধ্যে নাম কর] যেতে পান্রে সথরেন্ত্রনাথ মজুমদার, দীনেশচরণ 
বন্থ, গোবিন্দ দাস (ভাওয়ালের কবি ), যোগীন্দ্রনাথ বনু, গিরীক্্রমোহিনী দাসী 
প্রভৃতির | 
এ-কথা আজ সর্জনস্বীকুত যে, বাংলা কাব্যের চরম পরিণতি ববান্ধনাথে। 
তিনি যে অলোকপামান্ প্রতিভার অর্ধকারা ছিলেন তাই তাকে মহাকাবরূপে বিশ্ব- 
সাহিত্যের আসরে স্থপ্রাতিষ্ঠিতকরে । নব নব নভাবলহরীর সঙ্গে বহুবিচিত্র ছন্দের ও 
অলঙ্কারের অপূর্ব সংমিশ্রণে রচিত তার অজন্ন কবিতা ও গান পৃথিবীর মানুষকে 
শুনিয়েছে সত্য, শিব ও সুন্দরের বাণী, সেই সঙ্গে দিয়েছে 
অযৃতলোকের সন্ধান, উদ্বুদ্ধ করেছে বিশ্বপ্রকৃতির ও 
যাশবতার আরাধনায় আত্মস্থ হ'তে । মানুষের সখ-দুঃখ, 
আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাজ্ষার বহুবিচিত্র কূপ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে আস্তরিক 
সহানুভূতির সঙ্গে বণিত হয়েছে বিশ্বপাহিত্যে তার কোনো তুলনা নেই। প্ররকৃতির 
হন্ত-চেতন। ও মানবতার বোধ রবীন্দ্রকাব্যসাহিত্যের প্রধান ছুটি বৈশিষ্ট্য । তার 
কবিতা! ও গানের প্রভাব সমগ্র বাংল1-সাহিত্যকে আজ এমনভাবে প্রভাবাদ্বিত ক'রে 


হেমচন্ত্র ও নবীনচন্ত্র 


রবীন্দ্রনাথ ও 
রবীন্ত্রযুগের কবি 


২৪২ বচনা-বিতান 


রেখেছে যে, ব্ববীন্দ্রোত্তর কোনে! কবির পক্ষেই সম্ভব হয়নি নতুন কোনো বাণী 
শোনানে। । রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো তার গানের বাণীও সর্বজনের, সর্বকালের 
ও সর্বদেশের | ব্বীন্দ্র-পরিমণ্ডলে অবস্থান ক'রে আর যে-সব কবি অল্পবিস্তর মৌলিকত্ব 
দেখিয়ে খ্যাতিলাভ করেছেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অক্ষয়কুমার 
বড়াল, রজনীকান্ত সেন, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মানকুমারী বস্থ, কামিনী বায়, দ্বিজেন্দ্রলাল 
রায়, সত্যেন্্নাথ দত্ত, কাঁজী নজরুল, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন 
বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ু, কুমুদরপ্তন মল্লিক প্রভৃতি । ছন্দোবৈচিত্র্যে সত্যেন্ত্রনাথের 
বিভিন্ন কবিতা এবং দেশাত্মবোধক ভাবধারায় উদ্ুক্ধ কাজী নজরুলের কবিতাবলী 
বাংলা কাব্যসাহিত্যের অমুল্য সম্পদ 

রবীন্দ্রোত্তর যুগে বিশেষত বর্তমানকালের বাংল কাব্যসাহিত্য যে নতুন ধারায় 
গ+ডে উঠেছে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-এঁতিহোর বিশেষ মিল নেই। সাম্প্রতিক 
কালের কবির! যেন রবীন্দ্রযুগের কাব্যবীতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে পাশ্চাত্য কাব্য- 
রীতির অন্ধ অনুকরণ করতে অধিকতর যতুশীল। ছন্দের 
বন্ধন থেকে এরা কবিতাকে মুক্তি দিয়েছেন, ছুবোধ ভাবের 
বন্ধনে আবার বন্দী করেছেন কাব্যলক্গমীকে। তবু, 
এদের মধ্যে ধার] রবীন্দ্রনাথের কাব্য এতিহ্র অধিকারী এবং নিজেদের প্রতিভার 
আলোকে কাব্য-সাহিত্যকে নতুন এক্ ধারায় পরিপুষ্ট করেছেন তাঁরা হলেন__প্রেমে্জ্ 
মিত্র, বুদ্ধদেব বন্ধ, স্ুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষুণ দে, সমর সেন, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনান্দ 
দাস, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি । এদের কবিতায় সমাজচেতন1 যেমন একদিকে 
ত্বীকৃতিলাভ করেছে, অন্যদিকে তেমনি এরা এক ভাববলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন । 


রবীল্ত্োত্বর যুগের কবি-- 
উপসংহার 


হলাগুভলা ভ্উশপন্যঠাস্ন 


দীচ্ঘসাহিত্য তথা কথাসাহিত্যের একটি স্থতন্ত্র বিশিষ্ট রূপ হলো উপন্যাস । 
উপন্যাসও গল্প, কিন্তু সাধারণ গল্প থেকে তার পার্থক্য অনেকখানি । উপন্যাসের সঙ্গে 
মহাকাব্যের কিছুটা! যেন মিল খুঁজে পাওয়া যায় । অবশ্ত সে-মিল বহিরঙ্গের দিক 
থেকে যতটা, অস্তরঙ্গের দিক থেকে ততটা? নয় । উপন্যাসের 

মক! পটভূমি হয় বিস্তৃত এবং এক বা একাধিক জীবনের 
স্থবিস্তূত ইতিহাসই হ'লে? তার উপজীব্য । উপন্যাসে একদিকে যেমন বনুবিচিত্র 
চরিত্রের ভিড় থাকে, তেমনি থাকে জীবনের উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত, আশা 
আকাজ্ষা, প্রেম-প্রতিহিংসার বিভিন্মুখী পরিচয় | বাংলাভাষায় ঠিক এই শ্রেণীর 
কথাসাহিত্যের রচনা-ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। এদেশে গঠ্সাহিত্যের সুচনা 
হয়েছিল ইংবেজ-রাজত্বের গোড়ার দিকে; অর্থাৎ, ১৮-শ শতকেন্ন একেবারে 


বাংলা উপন্যাস ২৪৩ 


শেষভাগে | আর, সার্থক গগ্যরচনার ব্যাপক চেষ্টা দেখা দেয় আরও অনেক পরে $ 
অর্থাৎ, ১৯-শ শতকের চতুর্থ-পঞ্চম দশক থেকে । উপন্যাস-রচনার স্ত্রপাত হয় 
আরও কিছুকাল পরে । 

অনেকের মতে প্যারীটাদ মিত্র ওরফে টেকাদ ঠাকুরের “আলালের ঘরের ছুলাল”-ই 
বাংলাসাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। সাহিত্যসত্রাট, বঙ্কিমচন্্রও বইখানিকে “বাংলা- 
সাহিত্যের আর্দি উপন্যাস? ব'লে অভিনন্দিত কেন । এই উপন্যাসে প্যান্নীচার্দ ৪৯- 
বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে যেভাবে তৎকালীন বঙ্ঈ- 
সমাজের একটি বাশুব চিত্র অঙ্কন করেছেন, তার মধ্য 
দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে তার রচনা-নেপুণ্য । প্রধানত রচনার সারল্য ও সরসতান 
জন্যই বইখানি সেকালে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আধুনিক রসবিচারে 
“আলালের ঘরের ছুলাল?-কে উপন্যাস হিসাবে চিহ্িত করতে অনেকেই হয়তো! 
কুম্ঠিত হবেন, কিন্ত উপন্যাসের বনু লক্ষণ যে উক্ত গ্রন্থে বিগ্ঠমান সে-কথা। অনম্থী কার্ধ। 

বাংলাদেশে উপন্লাস-রচনার মূলে রয়েছে পাশ্চাত্য প্রভাব । ইংরেজী “নভেল' 
অর্থে আমরা যে “উপন্যাস* বুঝি, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধার1 থেকেই এদেশে তার 
উদ্ভব, এবং বঞ্চিমচন্দ্রই সার্থক বাংলাউপন্তাস রচনার পথিকৃৎ। ্পন্তাসিক বস্ষিম- 
চন্দ্রের সাহিত্যকীত্তির প্রতি শ্রদ্ধ! জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন-_ 
“বাংলা উপন্তাস-ক্ষেত্রে বন্কিমচন্তর এখনও রাজ-রাজেশ্বর |, 
প্রকৃতপক্ষে বস্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা 
কথাসাহিত্যে এক নবযুগের স্চন] হয়। তিনি উপন্াস-রচনার ক্ষেজ্কে পাশ্চাত্য 
সাহিত্য দ্বার! প্রভাবান্বিত হ'লেও, নিজের মৌলিকতা কোথাও ক্ষু্ করেননি । 
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রসবস্তব বাংলার নিজন্ব সম্পদ । ১৮৬৫ শ্রীঃ অবে প্রকাশিত হয় 
তার প্রথম উপন্যাস_-“ছুর্গেশনন্দিনী? । এই উপন্যাসের বলিষ্ঠ অথচ কবিত্বময় ভাষা, 
বছবিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ও ঘটনা-সংস্থাপনের চাতুর্য বস্কিমচন্ত্রের রচনাশক্তির 
প্রথম কৃতিত্ব প্রকাশ করে, এবং ম্বভাবতই তিনি পাঠকচিত্ত জয় করেন । বঙ্ছিমচজ্দরের 
উপন্যাসকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা ষায়-(১) এঁতিহাসিক উপন্যাস, ও 
(২) সামাজিক উপন্যাস । এঁতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রকে অবলম্বন ক'রে, সেই 
সঙ্গে নিজের কল্পনা মিশিয়ে, তিনি যে-সব উপন্যাস বচন] করেন সেগুলি হ'লে।-- 
“ছুগেশিনন্দিনী+, "ম্বণালিনী” চন্ত্রশেখর?, 'রাজসিংহ”, “আনন্দমঠ” “দেবী চৌধুরানী।, 
«সীতারাম?। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধেরও সম্যক পরিচয় পাওয়া! যায় শেষোক্ত 
উপন্তাস চারখানিতে এবং ধর্মসমস্তা। প্রাধান্য লাভ করেছে “দেবী চৌধুবানী” ও 
'সীতারাষ' গ্রন্থে । তার যে-সকল গ্রন্থ সামাজিক উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে সেগুলি হলো 
কিপালকুণ্ডল1”, “বিষবুক্ষ”, “ইন্দিরা+, “যুগলাঙ্গুরীয়” 'রাধারানী”, “রজনী” ও 'কষ্ককান্তের 
উইল”। অধিকাংশের মতে 'কপালকুগুল1'-ই বস্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন | তাঁর সৌন্র্য-স্ষ্টির ক্ষমতা ও কল্পনার যে অপূর্ব বিকাশ এই উপগ্াসে 
লক্ষ্য কর] যায় তা তুলনাহীন। কপালকুগুলার বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে 


প্রথম ব|ংল। উপন্তান 


বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 


২৪৪ রচন1-বিতান 


বঙ্কিমচন্দ্র যে মনস্তাত্বিক অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন তা৷ অপূর্ব। তাছাডা এই 
উপন্তাসে একদিকে যেমন আছে ঘটনা-সংস্কাপনের চমতকারিত্ব, অন্যদিকে তেমনি 
আছে কাব্যরসের মাধুর্য । “কপালকুগুলা”-কে সামাজিক-উপন্যাসরূপে চিহ্কিত না ক'রে 
কার্যন্থ্যমামপ্ডিত কাল্পনিক উপন্যাস বলাই যেন অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। সামাজিক- 
উপন্যাস হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বাপেক্ষা সার্থক উপন্যাস “বিষবৃক্ষ* ও “কষ্খকাস্তের 
উইল+। এই ছুটি উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মনম্তত্ব-বিগ্লেষণেও বঙ্ষিমচন্দ্রের গভীর 
অস্তদৃষ্টির পরিচয় পাওয়1 যায় । আদর্শবাদী লেখক হ'লেও, বন্কিষচন্্র বস্ততান্ত্রিকতাকে 
কোথাও উপেক্ষা করেননি । তার রচনায় তাই আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের অপূর্ব 
সমন্বয় দেখতে পাওয়। যায়। 

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে যুগে আর ধারা উপন্যাস-রচনায় 
প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দতের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । কিন্তু 
তার রচনায় বস্কিমচন্দ্রের প্রভাব অত্যন্ত বেশি । এই প্রভাব শুধু যেভাষা ও বর্ণনা- 
ভঙ্গির মধ্যেই দেখতে পাওয়1 যায় তাই নয়, বিভিন্ন চরিত্র- 
্ষ্টির মধ্যেও রমেশচন্দ্র বস্িমচন্দ্রের নিকট খণী। বমেশ- 
চক্র মোট ছয়খানি উপন্যাস রচনা! করেন । তার মধ্যে চারখানি এতিহাসিক, আর 
দু'খানি সামাজিক । “বঙ্গবিজেতা-ই রমেশচন্দ্রের প্রথম এঁতিহাসিক উপন্যাস । 
ঘটনার জটিলতায়, এই উপন্তাসের কোনে? চরিত্রই ধথার্থভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে 
পারেনি । রচনার এই দুর্বলতা তিনি অবশ্য বহুল পরিমাণেই কাটিয়ে উঠেছেন তার 
পরবর্তী এতিহাসিক উপন্গাস “মাধবীকন্কণে”। বঙ্কিমচন্দ্রেরে বচনাভঙ্গির প্রভাব 
থাকা সত্বেও, রমেশচন্দজ্রের যে ছু'খানি উপন্যাস জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তা হ'লো-_ 
“মহারা্র-জীবন প্রভাত” ও 'রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা। তার সামাজিক উপন্যাস দুটির 
নাম--সংসার* ও “সমাজ” | এ ছুটি উপন্তালে তার অস্তদৃষ্ঠির গভীরতা প্রকাশ না 
পেলেও, সমাজ-চিত্র অস্কনে তিনি যে যখেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা অস্বীকার 
করা যায় না। 

এই প্রসঙ্গে, বস্কিমচন্দ্র ও রূমেশচন্দ্রের সমকালীন বা তার পরবর্তী কয়েকজন 
থ্যাতনাম! ওপন্তাসিকের নাম করাও প্রয়োজন । তার হলেন যোগেন্দ্রনাথ বন্ধ, 
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, দামোদর 
মুখোপাধ্যয়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি । যোগেন্দ্রনাথ বস্থর 
্রাত্রীরাজলক্ষ্মী তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্ব্লতা' 
ঠৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের “কঙ্কাবতী+, স্বর্ণকুমারী দেবীর 
'দীপনির্বাণ' প্ররৃতি উপস্থাস সে যুগে বিশেষ জনপ্রিয়তালাভ করে। ন্বর্ণকুমারী 
দেবীই বাংলাদেশের প্রথম মহিল। ওউপন্যাপিক। 

কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান যেমন অসামান্য, কথাসাহিত্যেও ঠিক তাই। 
রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে বাংলা উপন্াসের ধার] যেন এক নতুন গতিপথ লাভ করে। 
বস্ধিমী ভাষার জটিলতা থেকে তিনি বাংলাভাষাকে যেষন মুক্ত করেন, বাংল! 


রমেশচন্ দত্তের উপন্যাস 


বঙ্ষিমযুগের অন্যান্থ 
ওপন্যাসিক 


বাংলা উপন্তান ২৪৫ 


উপন্তাসকে তেমনি করেন বাস্তবধর্মী ও মনস্তত্বমূলক। ভাবের দিক থেকে, ব্যঙচনাপূর্ণ 
৩ রসসম্দ্ধ ভাষার দিক থেকে, চরিত্র স্থষ্টি ও নরনারীর মনম্তত্ব বিশ্লেষণের দিক থেকে 
উপন্তান কিভাবে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে পরিণত হতে 
পারেধাংলা তথ! ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই তার 
পথপ্রদর্শক | ঘটনা-বৈচিত্র্য ও মনস্তাত্বিকতার দ্িক থেকে তীর “চোখের বালি”, 
নৌকাডুবি”, যোগাযোগ” যেমন তার অসাধারণ রচনাশক্তি ও পাঙ্ডিত্যের পরিচয় 
দেয়, তেমনি তার সামাজিক ও রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গিক্প পরিচয় বহন করে “গোরা? 
ঘরে-বাইরে? ও গার-অধ্যায়ঃ উপন্তাল। অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের “গোরা” বাংলা 
সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস | | 

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক গল্পলেখক 
ও ওপন্যাসিক। ছোটগল্প রচনার তিনি হিলেন পিন্ধহস্ত। তার কয়েকখানি 
উপন্তাসও সে-যুগে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে । যেমন-_ 
'রত্বদীপ”, “নবীন দন্যাপী", 'পিন্দুর কৌটা”, “রমাস্ন্দরী, 
প্রভৃতি । তার রচনায় যে আন্তরিকতা ছিঙ্গ তাই যেন উপগ্ভ।সিক হিলাবে তার 
জনপ্রিয়তার প্রধ।ন কারণ। কিন্তু, উপগ্থ।স রচন1 অপেক্ষা তিনি ছোটগল্প রচনাতেই 
অধিকতর মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছিলেন । 

উনবিংশ শতকের শেষদিকে বঙ্ষিমচন্ত্র যেমন বাংলাপাহিত্যের আসরে ওপন্তা্িক 
হিপাবে অসমান্ত খ্যাতি অর্জন করেন, বিংশ শতকের প্রথম দিকে তেমনি খ্যাতিঙ্লাভ 
করেন শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়। প্রক্ঠপক্ষে বাংলা উপগ্াল-সাহিত্য এই দুইজন 
পস্তাসিকের দানেই সর্বাধিক সম্দ্ধ। মনস্তত্বমূলক 
উপন্যাসের যে ধার1 একদিন রবীন্দ্রনাথ এদেশে এনেছিলেন, 
সেই ধারার শ্রেষ্ঠ উপন্তাসিক শরংচন্ত্র। শরং্চন্্র যেভাবে বাংলাদেশের ঘরোয়া 
জীবনকে তার বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বাস্তবসম্মতভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা 
অতি সহজেই পাঠকচিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়। নিক্রমধ্যবিত্ত তথা দরিদ্র বঙ্গসমাজের 
সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্কার যে অন্তরঙ্গ রূপটি তার সাহিত্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে, তার 
মূলে রয়েছে তার সহান্ুভৃতিপ্রবণ একটি শিল্পীমন। তার রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হ'লো তার সহজ ও সাবলীল ভাষা, চিন্তম্পর্শী কথোপকথনের ভঙ্গি, মানবমনের 
নিবিড় রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা, বাস্তবধ্মী চরিত্রচিত্রণ এবং সর্বোপরি মানুষের প্রতি 
তার দরদ | শিশু ও কিশোর-চরিত্রের মনস্তত্ব বিশ্লেষণে এবং নারীসমাজের মধবেদনা 
উদঘাটনে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দী কথাশিল্পী । শরতচন্দ্রের উপন্যাসের সংখ্যা 
অনেক। সেগুলির মধ্যে বিশেষন্ভাবে উল্লেখযোগ্য তার-_প্ীসমাজ”, “অরক্ষণীয়া”, 
'দেনা-পাওনণ,, “চরিত্রহীন+, “দেবদাস”, বিন্দুর ছেলে+, “বিরাজ বৌ “বামুনের মেয়ে”, 
গৃহদাহ+, শ্রীকান্ত", বিপ্রদাস+, পথের দাবী” ও শেষ প্রশ্ন | শরতচন্দ্রের মানবগ্রীতিই 
ঠার বিভিন্ন উপন্তাসের প্রধান ভিত্তি। পাপকে তিনি ঘ্বণা করঙ্গেও, পাপীকে কখনও 
তিনি স্বণাভরে দূরে সরিয়ে রাখেননি । 


রশীম্ন।থের উপগ্যান 


প্রভাশকুমারের উপন্তান 


শরৎচন্দ্রের উপচ্ঠাস 


২৪৩ রচন1-বিতান 


শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক যুগে আর ধার] উপন্যাস রচন] ক'রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ)- অনুরূপ দেবী, নিরুপম] দেবী, উপেক্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
চাকুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সীত] দেবী, শাস্তা দেবী, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, পৌনীব্দ্রমোহন 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি । অন্ুরূপ। দেবীর “ম1+, “পোস্পুত্র”, 
নিরুপমা দেবীর 'শ্তামলী', উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
“রাজপথ” চারুচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “মুক্তিসান', সীতা 
দেবীর 'পরভূতিকা” প্রভৃতি উপন্তাস বাংলাসাহিত্যকে নিঃসন্দেহে সম্দ্ধ করেছে। 
পরবর্তী যুগে বা অধুনিক কালের ওপন্তাসিকদের মধ্যে ধারা নিজস্ব গুতিভার উজ্জল 
স্বাক্ষর রেখেছেন তাদের বিভিন্ন রচনায় তার] হলেন--পথের পাচালী'-র বিভূঁতি- 
ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, “কবি, ও 'ধাত্রীদেবত”র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, “পল্মানদীর 
মাঝি'-র মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জঙ্গম/এর বনফুল, “বেদে?-র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 
“মহাপ্রস্থানের পথে”-র প্রবোধকুমার সান্যাল, 'কেরী সাহেবের মুন্মী”র প্রমথনাথ বিশ 
প্রভৃতি । বাংল। উপন্তাস আজ ক্রমোন্নতির পথেই অগ্রসর | বহু নবীন ওপন্াসিকের 
মধ্য প্রতিভার যে শ্ফুরণ দেখা যাচ্ছে, তাতে আশা কর] যায় যে, বাংলা উপন্যাসের 
বলিষ্ঠ এতিহা কোনদিনই ক্ষুপ্ন হবে না, এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ট সাহিত্যের ভাগারে বু 
বাংলা উপন্তাসই নিজস্ব গুণে স্থায়ী আসন লাভ করবে । 


আধুনিক কালের উপন্যাস 
ও উপসংহার 


রাহা! মাউ্যস্পাহিজ্ড 


বাংলাসাহিত্যে গছ্া-রচনার প্রকৃত অনুশীলন যেমন শুরু হয় উনবিংশ শতকের 
প্রারভ্তে, নাটক-রচনার স্ত্রপাতও তেমনি হয় সেই যুগে । এদেশে ইংরেজ-আগমনের 
পূর্বে বাংলাভাষায় উল্লেখযোগ্য কোনে! নাটক রচিত হয়নি। নাট্যশালা স্থাপনের 
সঙ্গে সঙ্গেই নাটক-রচন1 বিষয়ে এদেশের সাহিত্য-রচয়িতার1 অল্লবিস্তর মনোনিবেশ 
ভূমিকা করেন । প্রাচীনকালে এদেশের সাধারণ মানুষের চিত্ত- 
বিনোদনের অন্ততম মাধ্যম যেমন ছিল কবিগান, তেমনি 
ছিল যাত্তাগান। ঠৈতন্যযুগেও যাত্রার অনুরূপ পালাগানের অভিনয় হ'ত। শ্রীষ্টীয 
যোড়শ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পধন্ত গছ্য-পগ্ঠ-সংলাপ সংবলিত ষাত্রাগানের 
এক অবিচ্ছিন্ন যুগ । ইংরেজ-রাজত্বের স্থচনায় যখন এদেশে নাট্যশালা স্থাপিত হয় 
এবং বাংলা-নাটকের অভিনয় হ'তে থাকে, তখন ত্বভাবতই শহরাঞ্চলে যাত্রাগানের 
কদর কমে আসে । শিক্ষিত-সমাজ থেকে বিচ্যুত হযে যাত্রাগান তখন প্রধানত 
পী-অঞ্চলের অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত সমাজে নিজের অক্ষিত্ব কোনোমতে 
টিকিয়ে রাথে। 


বাংলা নাট্যসাহিত্য দয 


বাংলাদেশে নাটক-রচনার যে-ইতিহাস আমরা পাই তার সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্য- 
যুগের যাত্রাপালা বা পাচালির কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, এদেশে নাটক-রচনার' 
স্কত্রপাত হয়েছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার আদর্শে। ১৭7৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংল। 
তথা ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতায় ইংরেজ শাসক- 


গোঠী ও ব্যবসায়ীদের অবসর-বিনোদনের জন্য গ্রথম যে প্রথম নাটাশালা 
তি স্থাপন ও. 
নাট্যশালা স্থাপিত হয়, তার নির্মাতা ছিলেন লেখেডফ অনুবাদ-াটকের 
নামক জনৈক রাশিয়ান । তারই উদ্ভোগে এ রঙ্গালয়ে ভাতি 


কৌতুকবসাশিত ছু'খানি ইংরেজ নাটকের বঙ্গাস্থুবাধ 

অভিনীত হয় এবং বাঙালীর সেই প্রথম পাশ্চাত্য 'আঙ্গিকে রচিত বাংলা-নাটকের 
সঙ্গে পরিচিত হন। পরে কলকাতার ধনাঢ্য ব্যক্তিবগের পটপোষধকতায় আরও 
কয়েকটি নাট্যশালা স্থাপিত হ'লে মৌলিক বাংলা-নাটক রচনার উদ্যোগ চলে। 

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তারাচরণ শিকদার পাশ্চাত্য নাটকের ভাবধাবায় অনুপ্রাণিত 
হয়ে যেনাটকটি রচন! করেন তার নাম-_'ভদ্রাজুনি, | বাংলাভাষায় রচিত এই 
নাটকটিকেই প্রথম মৌলিক রচন1 বলা যায়। মহাভারতের স্থুভদ্রাহরণ উপাখ্যান 
অবলগ্বন ক'রে এই নাটকটি রচিত হয়, এবং এর দৃশ্তবিভাগও গঠিত হয় ইংরেজী 
নাটকের আঙ্গিকে । উল্লিখিত বৎসরে আর একথানি 
মৌলিক মাটক রচিত হয়, তার নাম “কীতিবিলাসঃ | ৮৮৮ 
নাট্যবার- যোগেন্দ্রন্দ্র গুপ্ত। বাংলাভাষায় “ভদ্রাজুনি। 
যেমন প্রথম মিলনাস্তক নাটক, প্রথম বিয়োগাস্তক নাটক তেমনি 'কীতিবিলাস*। রচন। 
রীতির দিক থেকে অবশ্ঠ উভয় নাটকেই বিশেষ দুবলত? ছিল। ফলে কোনে নাটকই 
অভিনীত হবার সুযোগ লাভ করেনি । এর ছয় বছর পরে, বাংলার তৎকালীন 
সমাজ-জীবন, বিশেষত কৌলীন্ত-প্রথার বিষময় পরিণাম সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন 
ক'রে তুলতে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ব 'কুলীনকুলসর্বন্ব” নামে যে-নাটক রচন! 
করেন বেলগাছিয়া নাট্যশালায় তা সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হয়। সাহিত্য- 
এঁতিহাসিকদের মতে “কুলীনকুলসর্বস্ব-ই এদেশে প্রথম অভিনীত মৌলিক বাংলা- 
নাটক। ক্রটি-বিচ্যুতি সত্বেও রামনারায়ণ তার এই নাটকে যথেষ্ট রচনা-নৈপুণ্যের 
পরিচয় দেন। পরে তিনি 'নবনাটক' নামে আরও একখানি মৌলিক নাটক রচন। 
করেন। সে-নাটকের বিষয়বস্ত ছিল বহুবিবাহ-প্রথার নিন্দা । “কুলীনকুলসবন্থঃ- 
নাটকের পর বাংলাভাষায় যে উল্লেখযোগ্য মৌলিক নাটক রচিত ও অভিনীত হয়, 
তা হলো অসামান্ত প্রতিভাধর মাইবেল মধুন্দন দের '*মিষ্ঠা | এই নাটকের 
মধ্য দিয়েই যে এদেশে প্রথম সার্থক বাংলা নাটকের সুচন1 হয়েছিল সে-বিষজ়ে 
পন্দেহ নাই। 

বাংলা-নাটকের প্রথম-যুগের প্রথম-পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে উনবিংশ শতকের 
চতুর্থ দশকে । আর, সেই যুগের দ্বিতীয় পের আরম্ভ হয় দেই উনবিংশ শতকেরষই; 
পঞ্চম দশকে । এই পর্বে মাইকেল মধুনুদ্রনের একাস্তিক চেষ্টায় বাংলা নাট্য- 


২৪৮ রচনা-বিতান 


লাহিত্যের ভিত্তি হয় সদ । একমাত্র রামনারায়ণ তর্টরত্ের নাটক ব্যতীত মধুস্থঘন- 
পূর্ববর্তী যুগের নাটকগুলিকে নাটক না ব'লে অভিনয়োপযোগী খণ্ডকাব্য বলাই 
অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। নাটকের পক্ষে যে-সব লক্ষণ 
অপরিহার্য, অর্থাৎ বিষয়বস্তর চমতকারিত্ব, চরিত্রচিত্রণের 
বৈচিত্র্য এবং ঘটনা-নংঘাত, মধুস্ছদনের নাটকেই 
সর্বপ্রথম সেই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। পৌরাণিক, এতিহাসিক এবং সামাজিক 
এই তিন শ্রেণীর নাটকই তিনি বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে রচনা করেন। শগরিষ্ঠা 
€১ ৫৮ শ্রীঃ) যেমন তীর প্রথম পৌরাণিক-নাটক, তেমনি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে 
রচিত তার দ্বিতীয় নাটক হলো পন্মাবতী” ( ১৮৬০ শ্বীঃ)1 মধুক্থদনের শ্রেষ্ঠ নাটক 
'কৃষ্ণকুমারী* ( ১৮৬১ খ্রীঃ) একটি এঁতিহাদিক আখ্যায়িকা' অবলম্বনে রচিত। বাংলা 
নাট্যসাহিত্যে এই “কৃষ্ণকুমারী”-ই সর্বপ্রথম সার্থক “ট্রাজেডি' বা বিয়োগন্তক নাটক। 
“কষ্ণকুমারী" নাটকের পূর্বে মধুস্দন আর যে-ছুটি নাটক রচনা করেন, সে-ছুটিকেই 
বলা যেতে পারে সামাজিক-নাটক বা প্রহসন । এই নাটক ছুটির নাম--(১) “একেই 
কি বলে সভ্যতা”; আর (২) “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে? (১৮৬০ খীঃ)। এই 
প্রহসন দুটির মধ্য দিয়ে নাট্যকার মধুস্দনের বাস্তবতা বোধ ও মানব-চরিত্র বিশ্লেষণের 
যে অপূর্ব ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় সে-যুগের নাট্যকারদের মধ্যে তার একান্তই 
অভাব ছিল। 

শখিষ্ঠা” নাটক প্রকাশিত ও অভিনীত হবার পর, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 
যুগাস্তকার্দী সামাজিক নাটক “নীলদর্প”” € ১৮৬০ শ্রীঃ ) আত্মপ্রকাশ করে । বিদেশী 
নীলকরদের অমানুষিক প্রজা-পীড়নের কাহিনী অবলম্বন করে রচিত এই নাটক সে- 
যুগে যে বিরাট এক আলোডনের সৃষ্টি করেছিল ইতিহাসের পাতায় তা উজ্জল অক্ষরে 

মুদ্রিত হয়ে আছে। “নীলদর্পণ” শুধু দীনবন্ধুর এক অপূর্ব 
নব নাট্য-স্ষটই নয়, তৎকালীন বঙ্গদেশের একখানি বাস্তবধমী 
মিত্রের 
নাটক সমাজচিত্র। দীনবন্ধুর এই নাটক দিয়েই সেকালের প্রথম 
সাধারণ নাট্যশালা ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর উদ্বোধন 

হয়েছিল। নাট্যরসস্থত্টিতে দীনবন্ধুর ক্ষমত1 ছিল অসাধারণ। তার “'সধবার একাদশী? 
( ১৮৬৬ ত্রীঃ)-নাটক একখানি উচ্চাঙ্গের প্রহসন-জাতীয় সাহিত্যের নিদশন। তার 
অন্তান্ত নাটকের মধ্যে আছে-_-“নবীন তপস্ষিনী” (১৮৬৩ খ্রীঃ) “বিয়ে পাগল! বুড়ো 
(১৮৬৬ শ্রীঃ), “লীলাবতী” (১৮৬৭ খ্রীঃ); “জামাইবারিক (১৮৭২ স্বীঃ)) 
“কমলে কামিনী” (১৮৭৩ খ্রীঃ)। দীনবন্ধু মিজ্রের পর বাংলা নাট্যসাহিত্যে 
'জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঠাকুর ও মনোমোহন বন্ুর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

বাংল! নাট্যসাহিত্যে নাট্যকার-কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের স্থান বিশিষ্টতাপুর্ণ। 
নাটক ও নাট্যশালার সঙ্গেই ষেন তার সমগ্র জীবন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। 
গিরিশচজ্জ্র একাধারে ছিলেন কবি, নাট্যকার, গীতিকার, নট ও নাট্য-পরিচালক। 
বাংল! নাট্যলাহিত্যের মধ্যযুগ শুরু হয় গ্রিরিশচন্দ্রের সময় থেকেই, অর্থাৎ উনবিংশ- 


মাইকেল মধুদুদন ও 
বাংল। নাটক 


বাংল। নাট্যসাহিত্য ২৪৯ 


শতকের বষ্ঠ-দশকে । পৌরাণিক, এতিহামিক এবং সামাজিক অসংখ্য নাটক 
রচন! ক'রে তিনি নাটকার হিসাবে প্রভূত যশের অধিকারী হন। তার নাটকাবলীর, 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য--“সীতার বনবাস+, '“দক্ষযঙ্ঞ”, 
'জন1”, পাণুবের অজ্ঞাতবাস, “সিরাজউদ্দৌলা”, “মীর- ৮৮ 
কাশিম', 'চেতহলীল।”, “বিষবমঙগল*, পপ্রযুল্লী”, 'বঙগিদান' 
গ্রভৃতি । বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র এককগাবেই 
একটি ম্মরণীয় অধ্যায়। 

গিরিশ-গ্রতিভ1 যখন মধ্যাহ্ন-স্বর্ষের মতো! উজ্জল, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে 
তখন ছিজেন্্রলালের আবির্ভাব | এতিহাসিক নাটক-র়চনায় তিনি গিরিশ-প্রতিভাকেও 
অনেকাংশে ম্লান ক'রে দিয়েছিলেন | নানা দিক থেকে বিচার করলে বিংশ-শতাব্দীর 
প্রথম-ভাগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তিনি। প্রহসন ও সামাজিক, 
পৌরাণিক এবং এঁতিভাদিক অনেক নাটকই তিনি রচন' ৬ 
করেছেন। কিন্তু, তার নাট্যপ্রতিভার সম্যক বিকাশ 
দেখা যায় তার এঁতিহাসিক নাটকগুলিতেই। বিংশ-শতাবীর প্রারস্তে দেশের 
স্বদেশীআন্দোলন যে তার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল তার সম্যক্‌ 
পরিচয় পাওয়া যায় এই নাটকগুলিতে। জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ দেশবাদী তাই 
স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নাটকগুলিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য- 
গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য- চন্দ্রপ্ডগ”, “সাজাহান", 'মেবার পতন, 
'নুরজাহান”, “ছুাদাস+, 'গ্রতাপসিংহ”, “পিংহল-বিজয়”, “সীতা”, 'ভীন্ম” পরপারে”, 
'ত্র্যহস্পর্শ', “পুনর্জন্ম । শেষোক্ত নাটক দু'টি উচ্চাঙ্গের প্রহসন । এঁতিহাসিক 
নাটকগুলির মধ্য [দিয়ে ছ্বিজেন্্লাল একদিকে যেমন শাশ্বত মানবধর্ষের জয়গান 
করেছেন, অন্তদিকে তেমনি তিনি পরাধীন জাতির মনে নবীন আশার সঞ্চার করেছেন 
স্বাধীনতার বাণী প্রচার ক'রে । দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো 
তা আবেগপূর্ণ ও কবিত্বময় সংলাপ। তাছাভা, নাটকের চরিত্র-চিত্রেণে, নাটকীয় 
ঘন্ব-সংঘাত হ্থষ্টিতে এবং পাত্র পাত্রীর মনম্তত্ব বিশ্লেষণেও তিনি অপামান্ধ রচন।- 
নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন । 

বাংল! নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসে আরও দু'জন নাট্যকারের নাম 
স্মরণীয় হয়ে আছে । তারা হলেন--রসরাজ অমুতলাল বস্তু ও ক্ষীরোদপ্রসাদ্ বিষ্া- 
বিনোদ । অমুতলাল ছিলেন গিরিশচন্ত্রের সমসাময়িক ও তার সহকর্মী। তার 
অধিকাংশ নাটকই ছিল ব্যঙ্গরসাত্মক ব1 প্রহসন । যেমন 


_-বাবু*, খাসদখল+, “চাটুজ্যে ও বাড়জ্যে” প্রভৃতি । রে 
আর, নাট্যকার ক্ষীরোদগ্রসাদ ছিলেন দ্বিজেন্্লালের সম- বিভাবিনোদের নাটক 


সামযিক। আরব্য-উপন্যান জাতীয় কাহিনী অবলম্বনে 
তিনি যে-সব নাটক রচন1 করেন, সেগুলির মধ্যে বিষয়বস্তগত বৈচিত্র্য থাকায় নাট্য 
জগতে সেগুলি সহজেই সমাদৃত হয়। যেমন-_-'আলিবাবা+, “আলাদিন', “কিন্নরী”: 


২৫০ রচনা-বিতান 


প্রভৃতি নাটক | ক্ষীরোদগ্রসার্দের রচনা-নেপুণ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় তার 
পৌরাণিক নাটক 'বজ্রবাহন' ও “নরনারায়ণ'-এ। তার লেখা এতিহাসিক নাটক. 
গুলির মধ্যে অধিকতর সাঁফল্যলাভ করে-_পপ্রতাপািত্য', “নন্দকুমার” ও “আলমগীর । 
বাংল নাট্যপাহিত্যের গ্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিসীম । শুধু অপরিসীম নয়, 
'অপামান্ত | নাট্যরচনায় তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, সে-রকম প্রতিভার 
স্পর্ণ সমগ্র বাংল] নাট্যসাহিত্যের কোথাও নেই । রবীন্্রনাথের নাটকাবলী গতান্- 
গতিক ধারায় রচিত হয়নি, সে-সব নাটকের আঙ্গিকও 
রিনিতা প্রচলিত নাট্যরীতি থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিন্ন। 
তার “রক্তকরবী”, “ডাকঘর”, “রাজা”, “মুক্তধার1,, 'শারদোৎসব”, “ফাল্কনী', “বাশরী", 
“অচলায়তন" প্রভৃতি নাটক রূপক-নাটকের পর্যায়তূক্ত । প্রচুর চিস্তার খোরাক 
জোগায় এই সব ভাবসম্বদ্ধ নাটক। গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 
অগ্রতিঘন্্বী। গীতিনাটেযর মধ্যে তার “বাল্মীকি-প্রতিভা ও “কালমুগয়।' যেমন 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য, নৃত্যনাট্যের মধ্যে তেমনি জনপ্রিয় তার “চিত্রাঙ্গী”, "স্টাম, 
“নটার পুজা” “চগ্ডালিকা', প্রভৃতি । এই শ্রেণীর ভাবসমুদ্ধ ও কবিত্তপূর্ণ নাটক রচনায় 
রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, বিশ্বসাহিত্যেই তা দুর্লভ । 
সাধারণ নাট্যশালায় তার কয়েকটি ব্যঙ্গরপাত্মক ও কৌতুকরসাশ্রিত নাটক বিশেষ 
জনপ্রিয়তা লাভ করে। যেমন--“বৈকুষ্ঠের খাতা”, “চিরকুমার সভা", “শেষরক্ষা? ৷ 
রবীন্দ্রনাথের আর একখানি জনপ্রিয় নাটক হলো “বিসর্জন” । এঁতিহাসিক ঘটন। 
ও চরিত্র অবলম্বনে রচিত এটি একটি কাব্যধর্মী নাটক। 
রবীন্দ্রোততর যুগে বাংলাভাষায় খুব বেশী ভালো নাটক রচিত হয়নি। সাধারণ 
নাট্যশালায় বিংশ-শতাব্ীর চতুর্থ দশক পর্যস্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাচীন নাট্যাবলীর 
অভিনয় হয়েছে। এই শতকের দ্বিতীয়-দশকে কয়েকজন শক্তিশালী নাট্যকাবের 
| . অভ্যুদয় হয়। কিন্তু, নাট্যরচনায় তারা প্রধানত গিরিশ- 
টা খালের শাক. চন্ত্রবা ছ্বিজেন্্লালকেই অন্গসরণ করেছেন । যেষন-_ 
অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, যোগেশ চৌধুরী প্রভৃতি। 
পরবর্তীকালে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দেন শচীন্ত্রনাথ সেনগুপ্ত ও মন্সথ রার। 
ধঁতিহাসিক নাটক রচনায় শচীন্দ্রনাথ ও পৌরাণিক নাটক রচনায় মন্মথ রায় কৃতিত্ব 
প্রকাশ করেছেন সন্দেহ নাই। বিশেষত “একাঙ্ক-নাটক' রচনায় মন্মথ রায় বাংল! 
নাট্যসাহিত্যে এক নতুন আধর্শ স্থাপন করেন। সাম্প্রতিককালে সমাজ-সচেতন 
মান্ষের আশা-আকাজ্।, সখ-ছুঃখ ও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যে-সব নাটক রচিত 
হয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখষোগ্য তুলসী লাহিড়ীর “ছুঃখীর ইমান” ও “ছেঁড়াতার' 
এবং বিজন ভট্রাচার্ধের “নবান্ন” । সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন ক'রে উচ্চাঙ্গের নাটক 
রচনার এখনও বিশেষ অবকাশ আছে। 


ন্িতভান্ন ও মান অসভ্য 


সীঁনবসভ্যতার ক্রম ক্রমবিকাশে বিজ্ঞানের দান অপরিসীম । অরণ্যচারী আদিম 
মানব-সমাজ সহজাত জ্ঞান ও বৃদ্ধির সাহায্যেই একদিন সভ্যতার আলোক আবিষ্কার 
করে। ক্রমে সেই আলোক-স্প্শে তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ হয়, এবং সভ্যতার 
ধাপে ধাপে চলতে থাকে তার্দের অভিযান। স্বুসভ্য 
মানব-সমাজের সেই অভিযান এখনও চলেছে অব্যাহত ভুমিকা 
গতিতে । এই অভিযানের মূলে রয়েছে মানুষের বস্তজাগতিক জ্ঞান, যাকে আমরা 
অভিহিত করেছি বিজ্ঞান নামে । বস্তজাগতিক এই জ্ঞানের দুটি দিক আছে । একটি 
হলো মাগুষের চিন্তার জগতে বস্ততত্বের রহস্য আবিষ্কার; অহ্টি বাস্তব জগতে সেই 
আবিষ্কারের ভিত্তিতে নতুন নতুন ব্যবহারিক দ্রব্যের উদ্ভাবন । এই দুইয়ের সাধনাই 
অবশ্ত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একই সঙ্গে পরিচালিত হয়। এই সাধনাকেই আমরা বলি 
বিজ্ঞানচর্চা। কৌতুহলী মানুষ চায় বন্তজগতের সকল রহস্ত ভেদ করতে । সেই 
আকাজ্ষা থেকেই বিজ্ঞানচর্চাক় যত্ববান ভয়েছে স্থসভ্য মানব-সম্প্রদায়। 

বিজ্ঞানকে আমরা নানা শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যেমন- রসায়ন, পদার্থ- 
বিগ্তা, জীববিষ্যা, শরীর-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, খনি-বিজ্ঞান, জ্যোতিবিগ্যা, ভূ-তত্ব, 
নদী ও সমুদ্র-বিজ্ঞান প্রর্ততি। বিজ্ঞানের এক একটি বিভাগ আবার বিশেষ বিশেষ 
অন্থশীলনের প্রয়োজনে নিত্য নতুন শাখায় ক্রমশই বিভক্ত 
হয়ে পডছে । ফলে মানুষের জ্ঞানের লীমা যাচ্ছে বেড়ে, বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ 


অনাবিষ্কত বু তথ্যই আজ তার অধিগত। মানুষের কাছে আজ আর বিদ্যুৎ 
তরঙ্গের কোনে! রহম্তই বিম্ময়কর নয়, বহুবিধ ছুরারোগ্য.ব্যাধিকে সে আজ চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানের দ্বার দমন বা দুরীভূত করতে সমর্থ। বিজ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ আজ 
সৌরজগতের ও গ্রহনক্ষত্রের বিস্তৃত খবর রাখে, আণবিক শক্তির আবিষ্কার ক'রে সে 
যেন আজ দৈবীশক্তিতেই বলীয়ান। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ এখন সভ্যতার 
চরম শিখরে গিয়ে পৌছেছে । তাছাড়া, স্থুসভ্য মানুষ আজ চায় তার সমগ্র জীবনের 
কর্ধধারাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্ুনিয়ন্ত্রিত করতে । এই বিজ্ঞানম্মত অনুশীলনের 
প্রয়োজনীতা অন্নভব ক'রে অধুনা ক্লাবিদ্ভার অন্তর্গত বহু বিদ্যাকেই বিজ্ঞানের 
আওতায় এনে ফেল। হয়েছে । তদন্ুসারে, সমাজবিজ্ঞান থেকে শুরু ক'রে সঙ্গীতত- 
বিজ্ঞান, নৃত্য-বিজ্ঞান, এমন কি রন্ধন-বিজ্ঞান পর্যন্ত নিত্য নতুন শব ও শিক্ষণীয় 
বিষয়ের সৃষ্টি হয়ে চলেছে । কাজেই, প্রাচীনকালের মতো একালে আর সহজ 
উপায়ে বিজ্ঞান-শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। 

মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশে বিজ্ঞানের দান যে অপরিসীম আমরা তার প্রমাণ 
পাই বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার থেকে। বাদ্পশক্তির আবিষ্কারে তৈরি হ'লে! 


২৫২ রচন1-বিতান 


রেলগাড়ি। আর, সেই সঙ্গে মাচ্ষের ভ্রমণের অস্থবিধা যেমন দূরে গেল, তেমনি 
পৃথিবীর দুরত-ও গেল কমে। এবিষয়ে জেমস্‌ ওআট, আবিষ্কৃত স্টীম-এধিন 
মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য দান । বাম্পশক্তির 
৪ সাহায্যে শুধু যে রেলগাড়িই চললো ত] নয়, চললে! 
স্টামার এবং অনেক কলকারখানা! পরে বিছ্যুৎশক্তির আবিষ্কারে মানুষের বহুবিধ 
অস্থবিধা ও অন্থাচ্ছন্দ্যই গেল দুর হয়ে। সভ্য-মানষ তার ব্যবহারিক জীবনকে 
সুখস্থাচ্ছন্ধ্যপূর্ণ করবার সযোগ পেল এই বিছ্যুৎ্শভভির সাহায্যেই। বৈদ্যুতিক বাতি 
জালিয়ে, বৈদ্যুতিক পাখা চালিয়ে, টেলিগ্রাফ ও টেভিফোনের মাধ্যমে দূরকে অতি 
সহজে নিকট ক'রে আমর] আজ যে স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করছি সে তো বিজ্ঞানেরই বিস্মর- 
কর দান। গ্রামোফোন আবিষ্কারের পর আমর পেলাম রেডিও, তারপর সিনেমা 
ও টেলিভিশন । তারে ও বেতারে আজ আর দুরত্ব বলে কোনো কিছু নেই, ঘরে 
বসে অবসর-বিনোদনের সহজ উপায়ও এনে দিয়েছে সেই বিছ্যুতৎ্শক্তি । বিমানের 
সাহায্যে মানুষ আজ অতি কম সময়ে পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে গিয়ে পৌছেছে ; রঞ্গন- 
রশ্মির সাহায্যে আজ শরীরের আভ্যস্তবীণ বস্তগুলিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে মান্ষের 
চোখে, ফলে চিকিৎসার হয়েছে অনেক স্ববিধা। বিজ্ঞানচর্চার ফলেই আমর! 
দৈনন্দিন জীবনের বহুবিধ হুখ-স্থৃবিধার উপকরণগুলি আয়ত্ত করতে সম্থথ হয়েছি সে- 
কথ। অধিসংবাদিত সত্য । আণবিক শক্তির সাহায্যে আজ মানবকল্যাণের ক্ষেত্র 
হয়েছে প্রশস্ততর। 
বর্তমান জগতের সকল সভ)যজাতিই আজ বিজ্ঞানকে এক বিশেষ আশির্বাদ ব'লে 
মেনে নিয়েই বিজ্ঞানের অনুশীলনে তৎপর হয়েছে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের 
মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানুষ যখন নতুনত হুখস্থাচ্ছন্দের স্পর্শ লাভ করে, বিজ্ঞানকে সে 
তথন আশীর্বাদরূপে গণ্য না ক'রে পারে না। চিকিৎসা 
বিজ্ঞান-_ আশীর্বাদ, বি ্ ৃ 
আজতিরা বজ্জান আজ উন্নতির এমন এক অবস্থায় এসে পৌছেছে 
যে, যে-ব্যাধি একদিন নিশ্চিত মৃত্যুর নামাস্তর ব'লে 
পরিগণিত হ'ত, আজ সে-ব্যাধি মানুষের কাছে আর বিভীষিক1 ব'লে মনে হয় না। 
বাম্পশক্তি ও বিদ্যুৎশত্তিকে মানুষ আজ বহুবিধ কাজে লাগিয়ে জীবনধাত্রার মানকে 
করেছে উন্নত, দ্রুতগামী বিভিন্ন যানবাহনের মাধ্যমে সময়কে করেছে সংক্ষিপ্ত, সেই 
সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্বও দিয়েছে বিদ্ময়করভাবে কমিয়ে । সংক্ষেপে, মানবজাতির 
কল্যাণসাধনে, তথা মানবসভ্যতার ক্রমৰিকাশে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার আজ 
নিয়োজিত । তথাপি চোখের সামনে যখন যুদ্ধের বিভীষিকা ভেসে ওঠে, মন তখন 
্ভাবতই বিজ্ঞানের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে এবং প্রশ্ন জাগে- বিজ্ঞান আশীবধাদ, না 
অভিশাপ ? এপপ্রশ্নটি বহুদিন ধ'রেই দেশে-বিদেশে তর্ক ও রচনার অন্যতম বিষয় 
ব'লে গণ্য হয়েছে । কিন্ত প্রশ্নটিকে শুধু একদিক থেকে বিচার ক'রে দেখলে চলবে 
না) বিজ্ঞানের কল্যাণকর ও অকল্যাণকর উভয় দিক থেকেই বিচার ক'রে দেখতে 
হবে। যুদ্ধের প্রয়োজনে এযাবত যে-সকল মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলির 


বিজ্ঞান ও মানবসভ্যতা ২৫৩ 


কার্ধকারিত1 যখন দেখি, তখন বিজ্ঞানকে অভিশাপ ব*লেই মনে হয়। কিন্তু একটু 
চিন্তা ক'রে দেখলেই এটা আমর] বুঝতে পারব যে, দোষট] ঠিক বিজ্ঞানের নয়, 
দোষ! বিঞ্ঞানের সেই আবিষ্কারকে বিধ্বংসমূলক কাজে লাগানোর চেষ্টাতে | ধ্বংস- 
শক্তিসম্পন্ন ভাইনামাইট দিয়ে পাহাড়ের বুকে সুডঙ্গ তৈরি ক'রে রেলপথ বসিয়ে যখন 
মানুষের যাতায়াতের পথ সবগম হয়) তখন কি কেউ ভাইনামাইটকে অভিশাপ ব'লে 
গণ্য করে? রসায়ন-বিজ্ঞানের সাহায্যে কতরকম বিষ-ই না আবিষ্কৃত হয়েছে । সেই 
বিষ-গ্রয়োগে মানুষকে হত্যা করার চেষ্টা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় | কিন্তু, সেই বিষ যখন 
বিভিন্ন উষধে প্রযুক্ত হয়ে মানুষের উপকার করে, তখন কি রসায়ন বিজ্ঞানের ভালো 
দিকট] আমর! উপলব্ধি করি না/ আণবিক-শক্তির আবিষ্কার বিজ্ঞান-অগ্রুশীলনের এক 
বিরাট সাফল্য । কিন্তু যখন দেখি আণবিক বোমার আঘাতে একটি জনপদ সম্পূর্ণ 
নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, কত মানুষ বীভৎসজনকরূপে বিকলাঙ্গ হয়ে রইল জীবনের শেষদিনটি 
পর্যন্ত, তখন আর আণবিক-শক্তির আবিষ্কারকে আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করতে মানুষের 
মন কিছুতেই রাজী হয় না। অথচ, এই আণবিক-শক্তিকেই আবার এমনভাবে মানৰ- 
কল্যাণে ব্যবহার কর যেতে পারে ষাতে ক'রে বর্তমান মানব-সভ্যতার পক্ষে বাম্পীয় 
ও বৈদ্যুতিক যুগ অতিক্রম ক'রে এক অভিনব স্থখস্বাচ্ছনদযপূর্ন যুগে পদার্পণ করা সম্ভব । 
কাজেই, বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কারই অভিশাপ নয়, অভিশাপ হলো সেই 
_ আবিফারকে বিধ্বংসমূলক বা মানবতাবিরোধী কাজে লাগানোর অপচেষ্টা । 
বিজ্ঞানীরা আজ মারণাস্ত্র আবিষ্কারের কাধ থেকে বিরত হ'তে পারছেন না রা 
শক্তির চাপে । ফলে, বিজ্ঞানের অকল্যাণকর দিকটাই যেন অধিকতর প্রকট হয়ে 
উঠছে। স্থির মপ্ডিষ্ষে বিচার ক'রে দেখলে দেখা! যাবে যে, দোষটা বিজ্ঞানের নয়, 
দোষ মানুষের অস্তনিহিত পাপবৃদ্ধির | 

মানবসভ্যতাকে যর্দি এই পাপবুদ্ধিতন কবল থেকে মুক্ত করতে হয়, তাহ'লে যে 
জিনিসটি সবচেয়ে প্রয়োজন তা৷ হ'লো-ধর্মসাধনা। বিজ্ঞান-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে 
মান্য যদ্দি ধমসাঁধনাতেও প্রবৃত্ত হয়, তা হ'লে বিজ্ঞানের অশুভ দিকটা সহজেই 
দূরীভূত হ'তে পারে। আপাতদৃষ্টিতে ধর্ম, দর্শন ও 
বিজ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ আছে মনে হ'লেও, আসলে 
প্রত্যেকটি হ'লো৷ পরস্পরের পরিপূরক । ধর্ম-সাধনায় মনে যে শুভবুদ্ধির উদয় হয়, 
ত1 থেকেই মাস্ুষ বিজ্ঞানের অশুভ আবিষ্ষারের পরিকল্পনাকে মন থেকে দূর করতে 
পারে। মানবসভ্যতাকে যদি আজ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা! করতে হয়, তাহ'লে 
সকল রাষ্ট্রশক্তির উচিত লঙ্ঘবদ্ধভাবে ভবিষ্বৎ যুদ্ধের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করা। তবেই 
মানুষ, বিজ্ঞানের ক্রমোরতির সাহায্যে, জীবনে প্রকৃত স্থখভোগের স্পর্শলাভ করতে 
সক্ষয় তাষ। 


উপসংহার 


স্ল্পমাপনিক স্শভিল্ল ব্যবহাক্র 


হু যুগের ভারতীয় প্রজ্ঞাবান্‌ খধির! বিশ্বাস করতেন যে, পরিদৃশ্তমান 
এই পৃথিবী লুস্্াতিসুপ্্ম অণু-অপরমাণু ছ্বারা! গঠিত এবং লেই অণু-পরমাণু বিশেষ 
শক্তিসম্পন্ন | এ-কথাও তার] বিশ্বাস করতেন যে, অণু-পরমাধুগুলির মধ্যে সর্ধদাই 
প্রাণের স্পন্দন অন্ভৃত হয়। কিন্তু আর্ধ খষিদের 
তুমিকা সেই বিশ্বাসের মূলে কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। 
অথচ, আশ্চর্ষের বিষয় এই যে, বহুকাল পরে বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে 
সেই বিশ্বাসই বাস্তব সত্য ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। শ্রীষ্টের জন্মের প্রায় চারশ" বছর 
আগে স্বনামধগ্য দার্শনিক ডিমক্রিটাস . এই অণু বা “আাটম+ সম্বন্ধে বলেছিলেন 
যে, বিশ্বের সমস্ত বস্তই অবিভাজ্য কতকগুলি কণা বা অনণু-পরমাণুর সমষি। 
ভিমক্রিটাসের পর এপিকিউরাস এবং আরও কয়েকজন বস্তবাদী দার্শনিক এবিষয়ে 
বিস্তর গবেষণ। করেন । কিন্তু মানবসমাজে ক্রমশ প্লেটে! ও এরিস্টটল প্রভৃতি গ্রীক 
দার্শনিকদের, এবং খ্রীষ্ঠান তত্জ্ঞানীদের চিন্তাধারার প্রভাব এতই প্রবল হয় যে, 
পরবর্তাকালের দার্শনিকের! ডিমক্রিটাস ও এপিকিউরাসের বস্তবাদী চিন্তাধারা 
পরিত্যাগ ক”রে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে অন্তপথে পরিচালিত করেন । ফলে, বিজ্ঞান- 
জগতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যস্ত অণু-পরমাণু সংক্রান্ত সকল তথ্য-ই অবহেজিত অবস্থায় 
থাকে, বিজ্ঞানীরা আর সে বিষয় নিয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন না। 
কিন্তু, উনবিংশ শতাব্বীর শেষদিকে যখন বৈজ্ঞানিক ডাণ্টনের অণু-পরমাণু সংক্রান্ত 
তথ্যগুলি বাস্তব সত্যের হর্ধদা লাভ করলো, পৃথিবীর সকল বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের 
টনক যেন নড়লো। সেদিন । বিজ্ঞানজগতে তখন আবার নতুন ক'রে একটা সাডা 
জাগলো, পরমাণবিক শক্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বিশেষ 
জার আগ্রহ ও যত্বু নিয়ে গবেষণায় নিযুক্ত হলেন। জান! গেল 
অণু-সংক্রাস্ত তথ্য 
যে, অণু বা আটম আকারে বিভিন্ন ধরনের হ'তে পারে, 
এবং বৃহত্তম অথুগুলিকে সবচেয়ে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ঘারাও দেখা সম্ভব নয়। 
কাজেই, ক্ষুদ্বতম অণু যে কত ক্ষুত্র হ'তে পারে তা মানুষের কল্পনারও বাইরে । 
বস্তজগতের সবচেয়ে লঘু বা হাল্কা পদার্থ হ'লো হাইড্রোজেন বাম্প। সেই বাম্প 
যে ধরনের অণু দিয়ে গঠিত, মনে হয় সেগুলিই সবচেয়ে ক্ষুদ্র অধু। বৈজ্ঞানিকরা 
অন্তরমান করেন ষে, এক ইঞ্চি পরিমিত জায়গায় ষে-পরিমাণ হাইড্রোজেন বাষ্প 
থাকতে পারে, তা বিশ কোটিরও বেশী অথু দিয়ে গঠিত। 
এই কুল্স্াতিনুক্্ম অণু-পরমাণুগুলি লো কচক্ষুর অন্তরালে থেকে অবিরাম এক দুরস্ত 
গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে । উত্তাপের ফলে ূর্ণনের এই অবিশ্রান্ত গতিবেগ যেন আরও 
বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীদের ধারনা, অপুগুলি অবস্থাবিশেষে 
আনপ্রনা নে বরণ পাচ হাজার থেকে পচিশ হাজার ফুট বেগে ভ্রুত আবতিত 
হয়। ফিস্ত, খুব বেশী ঠাণ্ডায় উত্তাপ যখন হিমবিন্ধু থেকে ২৭৩০ ডিগ্রী নিচে নেমে 
বাক্স, অথুগতলিন গতিবেগ তখন আর থাকে না, সেগুলি তখন সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়ে 


পরযাণধিক শক্তির ব্যবহার ২৫৫ 


আসে। অবশ্ঠ, হিমবিন্দু থাকে অত নিচে উত্তাপকে নামিয়ে আনা আজ পর্বস্ত সম্ভব 
হয়নি। তা! সম্ভব হ'লে, কিংবা কোনো বস্তর অথু-পরমাণুগুলি স্থির হয়ে খাকলে, লেই 
বস্তর বস্তত্বই আর থাকত না। মোটকথা, এই তথ্য আঙ্গ প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর 
সকল বস্তই অণু-পরমাণুর সমষ্টি এবং অণুর গতিবেগের ক্রততার উপরেই তাদের গুণ, 
রূপ ও শক্তির বিভিন্নতা নিভর করছে। তাছাড়া, অঞ্ুগুলিকে ওজনের দ্বিক থেকেও 
ভিন্নরূপে পাওয়া যাক্স। যেমন, হাইড্রোজেন বাম্পের 'অণুগুলি সবচেয়ে হাল্কা আর 
ইউরেনিয়াম ধাতুর অণুগুলি হলো সবচেয়ে ভারী । 

পরমাণবিক শক্তির এই যে আবিষ্কার মানবসন্ভ্যতার ইতিহাসে তার মূল্য 
অপরিসীম । কারণ, আমরা জানি, বাম্প, বিদ্যুৎ & বিস্ফোরক শক্তির সাহায্যে 
আধুনিক পৃথিবীর সমস্ত যানবাহন ও কল-কারখান। চঙ্ছে । এই সব যানবাহন ও 
কলকারখানার যন্ত্পাতিকে যর্দ আণবিকশক্তিসম্পন্ন কর যায়, তাহ'লে একদিকে 
সেগুলির গতিবেগ যেমন অবিশ্বান্থারূপে বুদ্ধি পাবে, তেমনি 
অতি কম সময়ে বেশী দূরে যাওয়া যাবে এবং বেশী জিনিস মানবকল্যাণে আণবিক 
উৎপাদিত হবে । অর্থাৎ, আণবিক শক্তিকে যদ্দি মানব- 256, 
কল্যাণে ব্যবহার করবার উপায়গুলি আজ খুঁজে পাওয়া যায়, তাহ'লে মানবসভ্যত 
যে বাশ্পীয় ও বৈদ্যুতিক যুগ অতিক্রম ক'রে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে, মানুষের 
জীবনযাত্রা হবে আরও স্মুখস্াচ্ছন্দ্যপূর্ণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তার কিছু কিছু লক্ষণ 
আমর যে ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করতে পারছি তা নয়। কারণ, এ-যুগের জেট-বিমান 
ও রকেটগুলির প্রচণ্ড গতিবেগ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া, মহাশুন্যে 
অভিযানের যে চে! এ-যাবত সাফগ্যলাভ করেছে সেগুলির মূলেও রয়েছে পরমাণবিক 
শক্তির ব্যবহার । 

কিন্ত মরণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী হবার বাসল। যেদিন থেকে 
মানুষের মনে জেগেছে, সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে শক্তির অপব্যবহার । বাষ্্রশক্তির 
চাপে বাধ্য হয়েই বিজ্ঞানীর! আবিষ্কার করেছেন আণবিক ও পরমাণবিক বোম]। 
মেক্সিকোর কুমেরু প্রান্তরে যেদিন আণবিক বোমা 
বিস্ফোরণের প্রথম পরীক্ষা হয়েছিল পৃথিবীর সাধারণ আপবিক বোমা ও তার 
মানুষ সেদিন সেই বিস্ফোরণের ভয়াবহ পরিণামের কথা ভ্যান রিতা 
কল্পনাও করতে পারেনি । কিন্ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যেদিন ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে: 
মাকিন রাষ্ট্রশক্তি জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসিকি শহর ছুটির ওপর আণবিক বোম 
নিক্ষেপ করলেন, তার পরদিন বিশ্ববাপী সভগ়ে শুনলো সেই বোমা বিস্ফোরণের 
পরিণাম-কাহিনী । আণবিক বোমার সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সেদিন মুহূর্তের মধ্যেই 
জাপানের এ শহর দু”ট লোকজন ঘরবাডি সমেত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মুষ্টিমেয় যে সব 
নরনারী দৈবক্রমে আত্মরক্ষা করে, তারাও সেই বোনা-বিস্ফোরণজনিত তেজস্কিয়ভার 
ফলে বীভৎ্স ভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে থাকে জীবনের শেষদিনটি প্যস্ত। সমগ্র বিশ্বে 
আজ তাই আণবিক শক্তির অপব্যবহাবের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গঠিত হয়েছে । . 


২৫৬ বছনা-বিতান 


শান্তিকামী মান্ুষমাত্রেই আজ পৃথিবীর দুই শক্তিশালী রাষ্ট্রশক্তি আমেরিকা ও 
রাশিয়ার কাছে আবেদন জানাচ্ছে শুভবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে পরমাথবিক বোমা- 
বিচ্ফোরণের পরীক্ষ] বন্ধ করতে । পৃথিবীতে আজ শাস্তি গ্রতিষ্টিত হলেও, পরয়াপবিক 
বোম! সম্পর্কে গবেষণার পরিসমাপ্তি ঘটেনি, এবং পাশ্চাত্যের বহু রাষ্ট্র ই আত্মরক্ষার 
দোহাই তুলে নিজেদের প্রতিরক্ষা-সংস্থাকে সুলঙ্জিত ক'রে রেখেছেন পরমাণবিক 
মরণাস্ত্রে। হিরোসিম। ও নাগাসিকি শহর ছুটিতে যখন আপবিক বোম! নিক্ষিণ হয়, 
দে-সময় সেই বোমা বঙ্কন করা হয়েছিল বিমানে ক'রে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
ফলে, এখন আর পরাণবিক বোমা বহন করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ 
সাম্প্রতিক কালে যে ধরনের পরমাণুশক্তিসম্পন্ন মরণান্ত্র তৈরি হয়েছে সেগুলি এক 
রাষ্ট্রের যে-কোনো জায়গ| থেকে অন্থ রাষ্ট্রের লক্ষ্বস্তুর উপর অনায়/সেই নিক্ষিপ্ত হতে 
পারে। 

পরমাণবিক অন্ত্রৎন্ত্র তৈরি করতে ইউরেনিয়াম ধাতুই ব্যবহৃত হয়। কারণ, 
পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ ধাতুর অথুগুলি মবচেয়ে ভারী। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার 
ফলে বহুসংখ্যক অগুতে যে ভাঙন ঘটানে! হয় তার বিশ্ফোরণশক্তি যেমন 
প্রচণ্ড, তেমান ভয়াবহ । একথা শুনলে বিস্ময়ে হতবাক হ'তে হয় যে, পাঁচ- 
ছয়টি আণবিক-বেমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিউইয়র্ক বা 
লগ্ুনের মতো! বড় বড় শহরগুলিকে কয়েক মুহূর্তেই 
নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলা সম্ভব। পরমাণবিক শক্তিকে যদ্দি এইভাবে অপব্যবহার করা 
হয় তাহ'লে মানবসভাতা৷ যে কোথায় গিয়ে ঈাড়াবে ত! সহজেই অনুমেয় । আজ 
যখন দেখি পরমাণবিক শন্তিকে কাজে লাগিয়ে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাবার একটা 
স্থদ বন্ধ চেষ্টা চঙ্গেছে, তথন এ.কথা! আমর] ভাবি না যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের শক্তি 
কোন্‌ পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে । কারণ, যে-শক্তি দিয়ে পৃথিবী থেকে রকেট ছু'ডে 
উপগ্রথকে পৃথিবী পরিক্রমায় নিযুক্ত করা হচ্ছে, মেই শক্তিকে যদি মারণান্ত্রে ব্যবহার 
কর] হয় তাহ'লে তার পরিণাম কত ভয়াবহ হ'তে পারে। মানুষের মধ্যে আজ 
যেদানবীর শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তাকে যদি না দমন কর! যায় তাহ'লে 
ভবিষ্তৎ অন্ধকার। পরখাণবিক শক্তির অপব্যবহার না ক'রে আজ তাই দকল 
রাষ্ট্রের উচিত সেই শক্তিকে শুধু মানবকল্যাণের কাজে লাগানো । 


উপনংহার 


মহাশুন্চে অভিম্মান্ম 


লায় গুরুজনের1 বলতেন- মানুষের. অপাধ্য কিছু নেই। সে-কথার 

তাৎপর্য সেই বয়দে উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। কিন্ত বড় হয়ে যখন বিজ্ঞানে র 
বিস্ময়কর সব আবিষ্কারের কাহিনী জানতে পারলাম, তখন বুঝলাম মানুষের শক্তি 
কতখানি । জ্ঞানের অনুশীলনে আর বিজ্ঞানের গবেষণায় মান্গয আজ যেন দৈবশক্তিতর 
অধিকারী । শুন্তপথে যেদিন মান্থষের হাক্তে-গড়া ভূমিকা 
বিমানধানি সাফল্যের সঙ্গে গ্রথম উড়েছিল, সেপ্দিনকার 
বিশ্ময় আজ আর নেই। আজকের বিশ্ময় অতি ভ্র্তগতি-সম্পন্ন রকেট ক'রে পৃথিবীর 
মানুষকে মহাশূন্যে পাঠিয়ে সুস্থ দেহে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আন]। মান্ষের 
হাতে-গড়া উপগ্রহ আজ মহাশৃন্টে পৃথিবী পরিক্রমা ক'রে চলেছে, পৃথিবীর রকেট গিয়ে 
পৌছুচ্ছে চাদে এবং ভবিষ্যতে নতুন ধরনের ব্যোমযানে চড়ে পৃথিবীর মানুষ যাতে গ্রহ 
থেকে গ্রহাস্তরে যেতে পারে তার জন্যে চলেছে বিরাট প্রস্তরতি। কাজেই, এ-কথ। 
আজ মানতেই হবে যে, চেষ্টা করলে মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই। 

স্থলপথে ও জলপথে চলবার সর্বপ্রকার যানবাহন তৈরি ক'রেই মানুষ জ্গান্ত হয়নি, 
আকাশপথে ভ্রতগতিতে চলবার বাসনায় সে তৈরি করেছে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যোমধান 
বাবিমান। কিন্তু শুধু চলাতেই মানুষের আকক্ষ পূর্ণ হয় না, শৃন্ঘপথে বিচরণ করতে 
গিয়ে তার কৌতুহল জাগে গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে । টাদের 
দ্বরূপত্ব কী, মঙ্গলগ্রহে মানুষ থাকতে পারে কি না, শুক্র- রকেট-নি্া 
গ্রহের মধ্যেই বা কী আছে এ-সব তথ্য জানতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যেন অনন্তকালের 
এক কৌতুহল বিরাজ করছে। তাই দিনরাত গবেষণা চললো কী ক'রে পৃথিবীর 
প্রবল মাধ্যাকধণ শক্তিকে এড়িয়ে মহাশূন্যে অভিযান চলানে! যায়। সাধারণ বিমানের 
পক্ষে দশ-বারে মাইলের বেশি উঁচুতে ওঠ সম্ভব নয় দেখে, বিজ্ঞানীর! অনেক দিনের 
সাধনায় তৈরি করলেন রকেট । হাউই যেমন সেঁ। ক'রে আকাশে উঠে যায়, শক্তিশালী 
রকেটও তেমনি সোজা শ্ন্তপথে কয়েক শ' মাইল উঠে যেতে পারে বিজ্ঞানসম্মত 
পদ্ধতিতে । এক পর্যায়ে একটি রকেটকে যখন আকাশপথের অনেক দুর পর্ধস্ত তোলা 
সম্ভব হয়নি, বিজ্ঞানীর! তখন আবিষ্কার করলেন বন্থপর্ধায়ের রকেট । এতে ক'দেই 
আজ পৃথিবী থেকে কয়েক লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত চাদে রকেট পাঠানো সম্ভবপর 
হয়েছে। এব্যাপারে রাশিয়ার বিজ্ঞানীর! ধে-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন বর্তমান 
বিশ্বে তা এক মহাবিম্ময়কর সাধনা ব'লেই অভিনন্দিত হচ্ছে । 

পৃথিবী ও মহাশৃস্ত দম্পর্কে অজ্ঞাত বিবিধ তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্তে ১৯৫৭-সালে 
প্রথম আন্র্জাতিক তৃপদার্থবিজ্ঞানবর্ষ উদ্যাপিত হয়। সেই উপলক্ষে পৃথিবীর বন্ছ 


টি বচনা-বিদ্চান 


দেশের বিজ্ঞানীরা একত্রে মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন তত্ব ও তথ্য নিয়ে যে- 
আলোচন1 করেন তা থেকেই মহাশূন্তে অভিযানের পরিকল্পনাটি রপ নেয়। এ-বিষয়ে 
মাফিন-যুক্তরাষ্টট তাদের বিভিন্ন কর্মস্থচির কথা সর্বাগ্রে 


মহাশৃষ্ে 
উর ঘোষণা করেন। তা থেকেই আমরা জানতে পারি যে, 
উদ্যোগপব কত্িম উপগ্রহ নিষ্াণের চেষ্টা চলছে এধং রকেটের 


সাহায্যে সেই উপগ্রহকে মহাশৃন্ে পাঠিয়ে পৃথিবী-পরিক্রমা 
করানো হবে। এতে ক'রে মহাশৃন্ের বিভিন্ন স্তরের তথ্যাদি সংগৃহীত হবে ব'লে 
মাফিন-বিজ্ঞানীরা আশ! পোষণ করেন। তারা বলেন যে, এ উপগ্রহে এমন সব 
যন্ত্রপাতি থাকবে যা হবে ত্বয়ংক্রিয় এবং তারাই পৃথিবীতে আকাশমার্গের বিভিন্ন 
সংবাদ পৌছে দেবে । আমেরিকায় যখন এ-বিষয়ে নানা জল্পনা কল্পনা চলেছে এবং 
পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা যখন সম্মিলিত হ'তে চলেছেন আস্তর্জাতিক ভূপদার্থবিজ্ঞানবর্ষের 
উদ্যাপন উপলক্ষে, সেই ১৯৫৭-সালের অক্টোবর মাসেই পোভিয়েট-রাশিয়ার 
বিজ্ঞানীর! সকলকে বিন্ময়ে হতবাক ক'রে দিলেন মহাশৃন্তে প্রথম রুত্রিম উপগ্রহ বা 
একপন্বর স্পুটনিক পাঠিয়ে । এই ঘটনাটি ঘটে ১৯৫৭-সালের ৪ঠা অক্টোবর । এই 
উপগ্রহটিকে রাখা হয়েছিল বন্ুপর্যায়ের একটি রকেটের শীর্ষদেশে । বিজ্ঞানীদের 
নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠে উপপগ্রহটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় রকেট থেকে এবং নিজের 
কক্ষপথে অবস্থান ক'রে লে পৃথিবীর চতুর্দিকে একবার ক'রে আবতিত হ,তে থাকে 
মাত্র দেড়ঘণ্ট1 সময়ের মধ্যে । কাজেই এর গতিবেগ যে কত তীব্র ছিল তা সহজেই 
অনুমান করা যেতে পারে । রাশিয়া তথ। পৃথিবীর এই প্রথম উপগ্রহটি পৃথিবী 
ছাড়িয়ে ৫৬* মাইল উঁচুতে উঠে, ঘণ্টায় প্রায় আঠারো! হাজার মাইল বেশে পৃথিবীর 
চারিদিকে ঘুরেছে প্রায় দু'মাস ধ'রে | এই স্পুটনিক থেকে স্বংয়ক্রিয় বেতার মারফত 
অনেক সংকেতিক খবরও পৃথিবীতে এসে পৌছেছে । বিজ্ঞানীদের কাছে সেই খবরের 
মূল্য অনেক। ভাবলে অবাক লাগে ষে, বিজ্ঞানের অনুশীলন এই কয়েক শতান্দীর 
মধ্যেই কতখানি এগিয়ে গেছে। 
মহাশূন্ে অভিযানের এই প্রথম চেষ্টা সাফল্যলাভ করাতে বিজ্ঞানজগতে যেন 
একট? বিরাট আলোড়নের স্থষ্টি হলো । মাফিন-বিজ্ঞানীরা তৎপর হয়ে উঠলেন। 
কিন্তু তার! কিছু করবার আগেই বাশিয়ার দ্বিতীয় স্পুটনিক আকাশে উৎক্ষিগ্ড হ'লো 
রাশিয়ার দিতীয় কৃত্িম উপহ্রহ ঠিক এক মাস বাদেই। প্রথম স্পুটনিকের চেয়ে দ্বিতীয় 
স্পুটনিকের আকার হ'লো আরও বড় এবং অনেক বেশী 
বৈজ্ঞানিক যদ্ত্রপাতি সমম্থিত। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর কোনো জীবন্ত প্রাণীকে 
ধাতব আধারে মুহাশুগ্ছে পাঠিয়ে দিলে তার অবস্থা কেমন হয় তা দেখবার জন্যে 
স্বাশিয়ার বিজ্ঞানীর] দ্বিতীয় স্পুটনিকের মধ্যে জীবন্ত একটি কুকুরকেও বসিয়ে 
ধিয়েছিলেন। কুকুরটির নাম লাইকা। ইতিহাদের পাতায় আজ তার নামও 
ন্প্টাক্ষরে লেখা হয়েছে এই কারণে যে, লাইকা-ই মহাশৃন্যচারী প্রথম প্রাণী। দ্বিতীয় 
শটমিকটি আকাশপথে প্রায় ৯৪০ মাইল উচুতে উঠে দেড়ঘণ্ট! থেকে সামাস্ত কয়েক 


অহাশুহো অভিযান ২৫৯ 


মিনিট বেশী সময় নিয়ে একবার ক'রে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে। প্রায় চারমাস ধৰে 
এই কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশমার্গে বিচরণ ক'রে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসবার সময় ঘন 
বাযুস্তরের সংঘর্ষে এসে একেবারে পুডে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু, এতে ক'রে বিজ্ঞানীর! 
যে-সব তথ্য সংগ্রহ করেন তা তাদের ভবিষ্ৎ ক্রিয়াকলাপের বিশেষ সহায়ক 
হয়ে ওঠে । 

১৯৫৮-সালের ১ল] ফেব্রুয়ারি মাফিন-যুক্তরাষ্ট্র তার কৃত্তিম উপগ্রহ “আলফা ১৯৫৮, 
কে মহাশৃন্তে নিক্ষেপ করে বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সাফল্যের দিক থেকে মাকিন বিজ্ঞানীর! 
অর তেমন কোনো বিম্ময়ের সৃষ্টি করতে পারেন না। 
কারণ, রাশিয়? থেকে ইতিপুর্বেই ছুটি কৃত্রিম উপগ্রহ 
মহাকাশে নিজেদের কক্ষপথে থেকে সাফল্যের সঙ্গেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। বাশিয়। 
থেকে আকারে ও ওজনে সবচেয়ে বড তৃতীয় স্পুটনিকটি মৃহাশূণ্তে উৎক্ষিপ্ত হয় 
১৯৫৮-সালের ১৫ই মে। এবার বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেন এই উপগ্রহটিকে নিদিষ্ট 
সময়ে পৃথিবীর বুকে ফিরিয়ে আনতে এবং সেইজন্য তৃতীয় এই স্পুটনিকের আকার 
ও প্রকৃতিতে অনেক পরিবর্তন দেখা যায় । এরপর রাশিয়ার একটি রকেট একদিন 
তীব্রগতিতে উৎক্ষিপ্ধ হয়ে চাদে গিয়ে ঠেকে এবং সেই রকেটে রক্ষিত স্বয়ংক্রিয় 
কাযেরার মাধ্যমে আমর? চাদের অপর পিঠের ছবি পাই। 

মহাশৃন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের জন্য রাশিয়া ও মাকিন-যুক্তরাষ্রী আজ পর্যস্ত 
যে-সব চেষ্টা ক'রে এসেছে তা শুধু বিশ্ময়েরই সৃষ্টি করেনি, চিস্তাশল কোনে! কোনে 
মহলে আতঙ্েরও ত্ষ্টি করেছে । কারণ, যে-দেশ বিজ্ঞানের সাহায্যে মহাশৃষ্চে 
নিভলভাবে কৃত্রিম উপগ্রহদের পৃথিবী প্রদক্ষিণ করাতে 
সক্ষম, সে-দেশ তো মহাশক্তিশালী মারণাস্ত্রেরও অধিকারী । 
শুধু তাই নয়, রাজনীতির ক্ষেত্রে রাশিয়া ও মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার যে আকাশচুম্বী দত্ত দেখা দিয়েছে, তা যদি মহাশুন্ে উপগ্রহ 
পাঠাবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরে একদিন মারণাস্ত্র নিক্ষেপের প্রতিযোগিতায় 
পর্যবসিত হয় ত1 হলে মানব সভ্যতার পক্ষে নিঃসন্দেহে তা এক মহাবিপর্য়ই ডেকে 
আনবে । তাই, মহাশৃন্তে অভিযানের এই সব চেষ্টাতে পৃথিবীন্ধদ্ধ লোক বিল্বয়ে 
আনন্দে উল্লপিত হয়ে উঠলেও শ।স্তিকামী চিন্তাশীল মান্ধদের মনে জেগেছে আজ 
সন্দেহ ও আতঙ্ক । 

বিজ্ঞানজগতের সবাধুনিক বিন্ময় হলো মহাশৃন্তে মানব-অভিষান। ইতিপূর্বে 
যে-ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল তাকে এবার সাফলে)র সর্দেই কাজে লাগালেন রাশিয়া! 
ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা । রাশিয়া থেকে মহাশুন্টে 
উৎক্ষিপ্ত একটি মহাঁশক্তিশালী রকেটে চড়ে যেদিন তরুণ 
সৈনিক খ্যাগারিন পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রে অক্ষত দেহে আবার ফিরে এলেন সেদিনই . 
আমরা বুঝতে পারলাম যে, গ্রহ থেকে গ্রহাস্তরে যাবার যে চেষ্টা বিজ্ঞানীরা এতদিন: 
ধ'রে ক'রে আসছেন ভবিষ্যতে তা একদিন সাফল্যম্ডিত হবেই । মহাশৃন্যে মানিব- ;' 


রাশিয়ার তৃতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ 


চিন্ত!শীল মানুষের মনে 
সন্দেহ ও আতঙ্ক 


উপসংহার 


৮৬০০ | /. রচনা-বিতান 


অভিযানের যে-ইতিহাস একদিন সবিষ্তার়ে লেখা হবে তাতে জামেরিকার 
গ্রতিরক্ষাবাহিনীর অন্যতম কর্মী সেফার্ডের নামও উজ্জ্বল অক্ষরে দেখা যাবে। কারণ, 
মহা শৃদ্ভে বিচরণের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দ্বিতীয় মানুষ হলেন তিনি। গ্রহ থেকে গ্রহাস্তরে 
যাবার যে-সংবল্প পৃথিবীর মাছুষ আজ গ্রহণ করেছে তা যেদিন সাফল্যমপ্তিত হবে, 
লেদিন আমর সৌরপরিমগ্ডলের এমন বনু তথ্যই জানতে পারব ধা আমাদের কাছে 


চিররহস্যাবত। 


[ ক্কৃতজ্ঞতা ব্বিকার় £ এই থণ্ডের কয়েকটি প্রবন্ধের অন্ত আমর! কয়েকজন লেখকের নিকট 
, দিশেষঙ্াবে গনী । তার! হলেন সর্বত্রী এস. এম্‌. রজনাখন, কৃ্ণময় ভটটাচার্ধ, বিমল রায়, অসিয়কুমা সেন, 
_গাতুল হয়, শচীন্রলাল ঘোষ, কল্যাগ বহু, ডঃ রাধা কর্নাদ, বিচিত্র ছত্, প্রতুলচন্ত্র গুপ্ত, সম্ভোষ ঘোষ, 
'বিজযাল চটোপাধ্যার়, মির্ধল বহু, অনিল রায়, হেমেক্প্রসাদ ঘোষ, রা রা টিলায় 
সন্থখনাথ মায্যাল, হীদন্‌ নারায়ণ । তাছাড়া কয়েকটি প্রবন্ধের উপকরণের জন্য কেন্্রীয়-সরকার, 

সয়কার শা রাষট্রনঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি পুস্তকের এবং নর কট সাদ সাহা 
সথায়। হুযাছে । গর আমর। সংজিষ্ট সকজের কাজেই কৃতজ রইলাম |]. 


রডনা-বিতান 


[ তততীজ এও ] 


ব্যাকরণ 


ও 
নচনাশৈলা 


প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ভূমিকা! প্রকরণ 


| সাধুভাষা 9 চলিতভাষা ॥ 


বাংলায় সাধুভাব! ও চলিত ভাষার পার্থক্য প্রধানত ক্রিয়াপদে। যেমন 

0) দাপ্ভাষার বাক্য ঃ£ অতিথির! জলে ভিজিয়! আমিলেন। 

(২) চলিতভাষার বাক্য £ অতিথির! জলে ভিজে এলেন। 

এমন একসময় ছিল যখন সাধুভাষা ব্যতীত সাহিত্য রচিত হইত না। কিন্ত, 
যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষারও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যে কথ্যভাষা 
(বা ,চলিতভাষা ) একদিন সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে অপাঙক্তেয় ছিল, সেই কথ্যভাষাই 
আধুনিক-কালে গাহিত্য-রচনার প্রধান বাহন হইয়া উঠিয়াছে। এবিষয়ে রবীন্ুনাথ, 
গ্রমথ চৌধুরী ( বীরবল ) প্রমুখ সাহিত্যরখীদের উদ্যোগ ও পরিশ্রম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

সাধুভাষা বলিতে আমর সাধারণত ভাষার একট! মাজিত বূপকেই বুঝিয়] 
থাকি। অর্থাৎ, যে-ভাষায় তৎসম শব্দের ব্যবহার অধিক, এবং যে-ভাষার ক্রিয়াপদে 
কয়েকটি নির্দিষ্ট বিভক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে! তৎসম শব্ষ আর কিছুই নয়, 
বাংলাভাষায় গৃহীত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ । আর, ক্রিয়াপদে নির্দিষ্ট বিভক্তি 
বলিতে বুঝায়_ই, ইতেছি, ইয়াছি, ইতেছিলাম, ইলাম, ইতেছ, ইয়াছ, ইয়াছিলে, 
ইলে, ইতেছে, ইয়াছে, ইয়াছিল, ইল, ইতাম, ইতে, ইত, ইব, ইবে প্রভৃতি ক্রিয়া" 
বিভক্তি। কয়েকটি উদ্ধৃতি হইতেই এই জাতীয় ভাষার স্বরূপত্ব বুঝ! যাইবে । যেমন__ 

(ক) “্ধধি রাজার দুরভিপ্রায় শ্রবণে স্বীয় আশীর্বাদবাক্যের বৈরর্থ-পরিহারের 
নিমিত্ত রাজাকে কগাপ্রদ্ধান করিলেন। রাজ। নবোঢা! বধৃকে লমভিব্যাহারিণী করিয়। 
রাজধান্যভিমুখে চলিলেন।” বিদ্যাসাগর 

(খ) “ফটক দিয়! তৃণশুনত, প্রশস্ত, রক্তবর্ণ, স্থনিমিত পথে যাইতে হয়। পথের 
দুই পার্খে,.গো-গ্রণের _মনোরপ্ণন, কোমল নবতৃণবিশিষ্ট ুইথণ্ড ভূমি'। তাহাতে মধ্যে 
মধ্যে মগ্ডলাকারে রোপিত, হুকুহ্থম পুষ্পবৃক্ষদকল বিচিত্র পুষ্পপ্লবে শোভা 
পাইতেছে।” -_বন্কিমচন্্ 

(গ) “মহাসমুত্রের শত বতসরের?কল্লোল কেহ বর্দি এমন করিয়া বাধিয়া রা।থতে 
পারিত যে, সে ঘুমস্ত শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশবের 
সহিত এই পুস্তকাগারের তুলনা হইত ।” রবীন্দ্রনাথ 


রচনাঁবিতান 


এই ।তনটি উদ্ধৃতি হইতে বাংলা সাধুভাষার যে রূপ প্রকাশ পায় তাহাতে দেখা 
যায় যে, বিগ্ভাসাগর-মহঁশয় সংস্কৃতাজগ বাংলাভাষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। 
তাহার রচনায় সংস্কত-শব্দের (তৎসম-শব্ধের) যেমন আধিক্য, তেমনি সন্ধি ও 
সমাসের | বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় তৎসম-শবেের বাহুল্য ঘটিলেও, তিনি বাক্‌-ভঙ্গিমায় 
অপেক্ষাকৃত সরল হইয়া] আসিয়াছেন। আর, সেই সরলতা] যেন রবীন্দ্রনাথেই অধিক 
পরিস্ফুট। আধুনিককালের সাধুভাষা যে আরও সহ্ঞ ও সরল, তাহ। বলাই বাহুল্য। 
এই দরলতা' প্রধানত রবীন্দ্রনাথ হইতেই শুরু হইয়াছে । 

এবারে) চলিতভাবার প্রসঙ্গে আসা যাক । চলিতভাষায় তৎসম শব্দের ব্যবহার 
অনেক কম। উহাতে অর্ধ-ততৎসম বা ওগ্র-ভৎসম (যেমন- ছেদ্দ] শ্রদ্ধা ), তপ্উব-শন 
(যেমন, কাজ-কাষ ), দেশী (যেমন-_করুল?, গয়লা, খড, ঢে' কি) ও বিদেশী (যেন - 
আতর, আবাদ, বাহাদুর, মার্ক, কলেজ, চেয়ার, টেবিল ) শব্দেরই আধিক্য ঘটিয়' 
থাকে এবং সন্ধিযুক্ত ও সমাসবদ্ধ শব্দের বাবহারও যতদুর সম্ভব কম হয়। আর, যে 
সমস্ত ক্রিয়া-বিভক্তি প্রযুত্ত হয় তাহা একান্তই কথ্যভাষার ক্রিয়া-বিভক্তি । কয়েকটি 
উদ্ধৃতি হইতে এই ভাধার স্বব্ূপত্ব নির্ণয় কর! যাইতে পারে | যেমন-_ 

(ক) “এখনে! প্রায় তিন হপ্তার পথ বাকি আছে । তারপরে শান্তিনিকেতন । 
আমার কেবলি মনে হচ্ছে স্ুর্যাপ্তের দ্রিক থেকে সুর্যোদয়ের পথে যাত্রা করেছি 
যে-পর্যস্ত না পৌছই, সে-পধন্ত বেদনা।” রবীন্দ্রনাথ 

(খ) “তোমর] চাও দুনিয়াকে জয় করবার বল, আমরা চাই ছুনিয়াকে ফাকি 
দেবার ছল। তোমাদের লক্ষ্য আরাম, আমাদের লক্ষ্য বিরাম । তোমাদের নীতি? 
শেষ কথা শ্রম, আমাদের আশ্রম 1” _ প্রমথ চৌধুরী (বীরবল ) 

(গ) “মাইলখানেক গিয়ে কি জানি কেন হঠাৎ পিছনে চেয়ে নয়ন দেখে, আমি |, 
সে আমাকে দেখে প্রথমট1 খুব বকলে, তারপর আমি কি ক'রে এসেছি শুনে হেসে 
ফেললে । বললে, চলো! ঠাকুর, যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে । এতদূর এসে আর তে 
ফিরতে পারি নে।” -_শরৎচন্জর 


চিভিলভ্ভভ্ভাযআা হইত্ডে সলাএুক্ভান্বা 


সামান্ঠ রদ-বদলের ফলেই আবার, এই চলিতভাষাকে সাধুভাষায় রূপাত্তরিত ক্র 
যায়। যেমন-- 

কে) এখনো প্রায় তিন সপ্তাহের (হঞ্তার) পথ বাকি আছে। তাহার পরে 
€ তারপরে ) শান্তিনিকেতন । আমার কেবলি মনে হইতেছে (হচ্ছে ) যে, ভুর্যাত্তের 


সাধুভাবা ও চলিতভাষা ৩ 


দিক হইতে (থেকে) সুর্যোদয়ের পথে যাত্রা করিয়াছি (করেছি )। যে-পর্স্ত না 
পৌছিতে পারি ( পৌছাই ), সেই পর্যস্তই ( সে-পর্যস্ত ) বেদন1। 

(খ) তোমরা চাঁও পৃথিবীকে (ছুনিয়াকে ) জয় করিবার ( করবার ) বল, আমর! 
চাই পৃথিবীকে (ছুনিয়াকে ) ফাকি দিবাঁর (দেবার ) ছল। তোমাদের লক্ষ্য আরাম, 
আমাদের লক্ষ্য বিরাম। তোমাদের নীতির শেষ কথা শ্রম, আমাদের আশ্রম । 

(গ) মাইলখানেক গিয়! (গিয়ে) কি জানি কেন হঠাৎ নয়ন পিছনে চাহিয়। 
(চেয়ে ) দেখে, আমি । সে আমাকে দেখিয়! ( দেখে ) প্রথমট] খুব বকিল € বকলে ), 
তারপর আমি কি করিয়া (ক'রে) আসিয়াছি এসেছি ) তাহা শ্বনির। (শুনে) হাসিয়। 
(হেসে ) ফেলিল (ফেললে )। বলিল ( বললে )--*চলো ঠাকুর, যা অদৃষ্টে আছে 
তাই হবে।” এতদূর আসিয়া (এসে) আর তো ফিরিতে (ফিরতে) পারি ন' 
(পারি নে )। 


সাঞুত্ভাআা! হইত্ডে চভ্িলিভভ্ভা্া 

আবার কিছু-ন1-কিছু পরিবর্তনের ফলে সাধুভাষার রচনাকেও অনায়াসে চলিত- 
ভাষায় রূপাস্তরিত কর] চলে । যেমন, বিদ্ভাসাগর-মহাশয়ের উদ্ধীত-রচনা হইতে কে) 
খধি রাজার মন্দ অভিপ্রায় (ছুরভিপ্রায় ) শুনে (শ্রবণে ) নিজের ! স্বীয় ) আশীর্বাদ- 
বাক্যের বিরোধিতা € বৈরর্থ) দূর করবার জন্য ( পরিহার নিষখিত্ত ) রাজাকে কন্তা দান 
( কন্ঠাপ্রদান ) করলেন (করিলেন )। রাজা নবপরিণীতা ( নবোটঢা) বধূকে নিজের 
সঙ্গে নিয়ে ( সমভিব্যাহারিণী করিয়। ) রাজধানীর দিকে ( রাজধান্যভিমুখে ) চললেন 
(চলিলেন )। সেইরকম, বন্কিষচন্দ্রের রচনা হইতে-(খ) ফটক দিয়ে (দিয়) 
ঘাসবিহীন ( তৃণশূন্ ) সুন্দরভাবে তৈরী (স্নিমিত) এক লাল রঙের (রক্তুবর্ণ ) 
চওড়া (প্রশস্ত) পথে যেতে (যাইতে) হয়। পথের দু'পাশে (ছুই পার্ে) ছু'খণ্ড 
জমি ( ছুই খণ্ড ভূমি ), নরম নরম (কোমল) নতুন ঘাসে ছাওয়! ( কোমল তৃণবিশিষ্ট ), 
গবাদি পশুর সানন্দে ঘুরে বেড়াবার জায়গ৷ (গো-গণের মনোরঞ্জন )। তার মাঝে 
মাঝে (তাহাতে মধ্যে মধ্যে ) গোল ক'রে লাগানে (মগ্ুডলাকারে রোপিত ) ফুলের 
গাছ ( পুষ্পবৃক্ষপকল ), রঙবেরঙের ( বিচিত্র ) ফুলে আর পাতায় ( পুস্পপল্পবে ) কেমন 
শোভা পাচ্ছে (পাইতেছে )। তেমনি, রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে--(গ) মহাসমুন্দরের 
শত বৎসরের কল্লোল কেউ (কেহ) যদি এমনি ক'রে (এমন করিয়া) বেঁধে 
€ বাধিয়! ) রাখতে (রাখিতে ) পারত €পারিত) যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মত চুপ 
ক'রে ( করিয়া! ) থাকত ( থাকিত ), তবে সেই নীরব মহাশবের সঙ্গে পরি? এই 
পুস্তকাগারের তুলন। হত (হইত )। 


৪ রচনা-বিতান 

ংলা সাধুভাষা বা মা্িতভাষার যে-রূপ বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের কালে প্রচলিত 
ছিল, তাহ এ-যুগের সাহিত্যে আর চলে না। এমন কি বঙ্কিমী-যুগের সাধুভাষাতেও 
এখন আর সাহিত্য রচিত হয় না । আধুনিককালের বাংলা গগ্সাহিত্যে যে সাধুভাষার 
প্রচলন দেখি তাহার আদর্শ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যরথীদের রচনা। তাহাতে 
অপ্রচলিত তৎসম-শবের ব্যবহার কম, সন্ধিযুক্ত বা সমাসবদ্ধ শবেরও আধিক্য নাই। 
উপরন্ধ, আধুনিক কালের সাহিত্যিকগণ চলিতভাষাতেই সাহিত্য রচনার পক্ষপাতী | 
তাহার তৎসম, তত্তব, দেশী ও বিদেশী শবাবলীর সহিত নানারকমের উচ্চারণ-বিকৃতি 
হইতে উদ্ভৃত শব্দের একট! সামপ্রশ্ত বিধান করিয়াছেন যাহার ফলে আধুনিক চলিত- 
ভাবায় চমৎকার একটা সাবলীলতা৷ আসিয়াছে । মোটকথা, এখনকার সাধুভাষা ও 
চলিতভাষায় যে পার্থক্য বিদ্যমান তাহা প্রধানত “সাধু” ও চলিত” ক্রিয়াবিভক্তির 
প্রয়োগে । 


সাএুভ্ডান্বা ও দিল্লি ভ্ডাম্বাল্র ভ্রি্সা-স্পদ্ 











দাঞ্ু চলিত ূ সাঞ্জু চলিত ূ সাঞ্কু চজিত 
করিল করল” বু বলিল বল্ল, ৷ চলল চল্ল' 
কাদিল কাদ্‌ল? ৰ চাহিল চাইল” । আসিল এলো 
করিলে করলে ূ বলিলেন বল্লেন; হাসিলেন হাসলেন 
চাইলাম খেলাম : কিনলাম 
চাহিলাম হল, খাইলাম নিউজ ূ কিনিলাম কিনলেম 
চাইলুম | খেলুম ূ কিনলুম 
কাদিতেছে কাদছে ; খাইতেছ থাচ্ছ  আসিতেছি আসছি 
ধরিয়াছে ধরেছে ; গাহিয়াছ গেয়েছ । লিখিয়াছি লিখেছি 
ভাসিতেছিল ভাসছিশ! বলিতেছিলে বলছিলে ; খাইতেছিলাম খাচ্ছিলাম 
রশধিত রশধত | আসিতে আসতে ( করিতাম করতাম 
চাহিবে চাইবে | হারাইবে হারাবে | কিনিব কিনব 
চাহিয়া বসিল চেয়ে | ভাসিয়া ভেসে ূ বেড়াইয়া বেড়িয়ে 
_ বসল” ; চলিলে চললে ; ফিরিব ফিরব 


এইরকম পরিবর্তনই লাধুভাষা ও চলিতভাষার মূল পার্থক্য। ক্রিয়1-বিভক্তির 
এই পরিবর্তন কিন্তু যথেচ্ছভাবে হয় না, তাহারও একট? নিয়ম আছে । শবের 
উচ্চারণ আলোচন1 করিতে গিয়! আমর] তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিব । একটি কথা 


সাধুভাঁষা ও চলিতভাষা € 


এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে, সাধুই হউক, আর চলিতই হউক-_যে ভাষায় গস্ঠ- 
সাহিত্য রচিত হইবে তাহাতে যেন উভয় ভাষার সংষিশ্রণ না ঘটে । রচনার দিক: 
হইতে উহা গুরুতর অপরাধ । যেমন--(ক) অকন্মাৎ বাজের ন্যায় শকুম্তলার 
মন্তকের উপরে ভেঙ্গে পডিল। কিংবা1--(খ) বাঙালীর ঘরে ধান্য ছিল, ঘরের গাই 
দুগ্ধ দিত, জলাশয়ে প্রচুর মংস্য ছিল। এক্ষেত্রে লিখিতে হইবে-_-কে) অকম্মাৎ 
বজের ম্যায় শকুস্তলার মন্তকের উপরে ভাঙ্গিয়! পডিল। কিংবা__হঠাৎ বাজের মত 
শকুস্তলার মাথার উপরে ভেঙ্গে পড়ল। (খ) বাঞ্ডালীর ঘরে ধান ছিল, ঘরের 
গাই দুধ দিত, পুকুরে প্রচুর মাছ ছিল । কিংব।-_বাঙালীর গৃহে ধান্য ছিল, গৃহের 
গাভী ছুপ্ধ দিত, জলাশয়ে প্রচুর মৎস্য ছিল। 


অনুশীলনী 

(১) সাধুভাষা ও চলিতভাষার পার্থক্য উদ্বাহরণসহ বঝাইয়া দাও । 

(২) কয়েকটি ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত রূপ লিখ । 

(৩) চলিতভাষায় রূপান্তরিত কর-_“কানন হইতে নিক্ষান্ত হইয়া সম্মুখে উন্নত 
পর্বতশ্রেণী দেখিতে পাইলেন । পর্বত-পথ অতিশয় ছুত্তর, কিন্তু পার্বতীয় বরাহ- 
শাদু'লও তেজসিংহ অপেক্ষা পর্বত অতিক্রমে সমর্থ নহে। তেজসিংহের হস্তে সেই 
দীর্ঘ বর্শা । সেই বর্শাধারীর দীর্ঘ উন্নত অবয়ব দেখিলে ভীষণ বন্য জন্তও ধীরে ধীরে 
পথ হইতে সরিয়া যাইত। প্রায় একপ্রহরকাল এইরূপে ভ্রমণ করিয়া, তেজসিংহ 
অবশেষে একটি পর্বততলে উপস্থিত হইল ।” ( রমেশচন্দ্র দত্ত ) 

(৪) সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর--“ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সারা বন 
অমাবস্যার অন্ধকারে ছেয়ে গেল। সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ ক'রে দৃষ্টি আর চলে 
না। মহারাঁজ যে বৃক্ষ আশ্রয় করবেন মনে করেছিলেন, তার নিচে এসে কত কী 
ভাবতে লাগলেন। এমন সময় দূরে যেন আলো! দেখা গেল। মহারাজ কুতুহলী 
ইয়ে সেইদ্দিকে দেখতে লাগলেন ।” (প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ) 

(৫) চলিতভাবায় বুপাস্তরিত কর £-_-“শিখরতুষারনিঃস্ত জলধার1 বন্ধিম 
গতিতে নিয়স্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে । সম্মুথে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আর স্পষ্ট 
দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুভ্বাটিকা। এই যবনিক] অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি 
আবরিত হইবে । তুষার-নদীর উপর দিয়া উর্ধবে আরোহণ করিলাম। এই নদী 
নামিবার সময়ে পর্বতদেহ ভগ্ন করিয় প্রস্তর-স্ত.প বহন করিয়া! আনিতেছে। এই 
প্রস্তরস্তপ ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ।” (জগদীশচন্দ্র বন্থ ) [ বাংল! প্রথম-পত্র, 
উ. মা. পরীক্ষা, ১৯৬০ ] 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ বর্ণ ও ধ্বনি প্রকরণ 


১। বরের শ্রেণীবিভাগ 

অর্থযুক্ত ধ্বনির সমষ্টিকেই বলা হয় শব্দ। আর এক একটি শব্দকে বিশ্লেষণ 
করিলে আলাদা আলাদ! যে ধ্বনির সন্ধান পাওয়া] যায়, উহারাই এক একটি বর্ণ। 
শবকে তাই বর্ণের সমষ্টিও বল! যায়। যেমন--“রাজা” একটি শব্ধ। ইহাকে 
বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায়-_রু+আ1+4জ.+আ এইগুলি । তেমনি-_“ব্যাকরণ” একটি 
শব্ধ । ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে যে-সকল বর্ণ পাওয়] যায়, তাহা! হইল--ব.+য.+আ 
€শ্ব্যা)+ক1+অ( -ক)+বর1+অ (-র)+৭7অ €(-৭)। 

বর্ণ ছুই শ্রেণীর__স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। 

যে-সকল বর্ণ অন্ত বর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকেই স্পষ্ট উচ্চারিত হয় তাহাদের বলা 
হয় স্বরবর্ণ ; অর্থাৎ, অ, আ, ই, ঈ, উ, উ, খা, এ, এ, ও, ও | [বাংলায় খ্ক 
ও ৯-এর ব্যবহার হয় না বলিয়। স্বরবর্ণের তালিকা হইতে তাহাদের বাদ দেওয়া 
চলে । ] এই স্বরবর্ণ আবার ছুই রকম-_ হুম্বস্বর ও দীর্ঘস্বর | 

অ, ই, উ, খা,__এইগুলি হুম্বম্বর, কারণ ইহাদের উচ্চারণে সময় লাগে কম। 
আর যাহাদের উচ্চারণে সময় বেশি লাগে সেই আ, ঈ, উ, এ, এ, ও, ও- দীর্ঘম্বর ৷ 

ব্যঞ্জনবর্ণ কিন্তু স্বরবর্ণের সাহাষ্য ব্যতীত স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয় না । যেমন--ক" 
উচ্চারণ করিতে “ক*-এর সঙ্গে অ'-এর স্বরধ্বনিটির প্রয়োজন হয় । তেমনি-_-থি- 
থঅ 7 গ”-গ.+অ/“ঘঘ্+অ ইত্যাদি। শব্দের শেষে থাকিলে অবন্ঠ 
ইহাদের হসভ্ভ উচ্চারণ হয় । যেমন_ চাক; রাখ; ভাগ, ইত্যাদি । বাংলায় 
ব্যঞজনবর্ণ ৩৫টি-ক, খ, গ, ঘ, উ; চ,ছ, জ, ঝ, ঞ$ট, ঠ, ড (ড),ঢ (9), ণ। 
ত, থ, দ, ধ, ন;প, ফ,ব, ভ, ম;য, র) ল, ব; শ, ষ, স, হ, ং,2। 
শচ্লাল্- জন্যুলাল্রে বের ০শ্রলীনিভ্ভাঙ্গ 

স্পর্শবর্ণ কহইতে ম পর্যন্ত পচিশটি ব্যগ্তনবর্ণকে ম্পর্শবর্ণ বলা হয়। কারণ, 
ইহাদের উচ্চারণ করিবার সময় জিহবার কোনো-নাকোনো অংশের সহিত কণ্ঠ, তালু, 
মুধাঁ, দত্ত কিংবা ওষ্টের স্পর্শ হয় । উচ্চারণের স্থান অনুসারে স্পর্শবর্ণ পাচটি বর্গে 
বিভক্ত । যেমন-_ 


(১) ক-বর্গ - ক,খ,গ,ঘ,ঙ; 
(২) চ-বর্গ __ চ,ছ, জ, ঝ, এ । 
(৩) ট-বর্গ -- ট*ঠ,ড ডে), ০0), ৭; 
(৪) ত-বর্গ _- ত,থ, দ,ধ, ন) 


(৫) প-বর্গ -- প,ফ,ব, ভ,ম। 


বর্ণের শ্রেণীবিভাগ প. 


উত্মবর্ণ £ শ, ষ,স, হ-_এই চারিটি বর্ণকে বলা হয় উদ্মবর্ণ। ইহাদের উচ্চারণে 
শ্বাসবায়ুর প্রাধান্ত থাকে। 

অন্তঃস্থবর্ণ £ য (য়), র, ল. ব-_এই চারটি বর্ণকে বলা হয় অস্তঃস্থবর্ণ। কারণ, 
উচ্চারণে এই বর্ণ কয়টি স্পর্শবর্ণ ও উদ্মবর্ণের অন্তর্বর্তী বা স্বর ও ব্যঞ্রনের মধ্যবর্তী । 

অনুনাসিক-বর্ণ £ উ. এ, ণ, ন, ম--এই পাচটি বর্ণকে বলা হয় অনুনাসিক 
বা সাহ্ছনাসিক বর্ণ । ইহাদের উচ্চারণে নাসিকার কিঞ্চিৎ সাহায্যের প্রয়োজন হয়। 
(ম্‌ বা নু এর বিকারে ২-ও ব্যবহৃত হয় অনেক ক্ষেত্রে ।) 

অযোগবাহ-বর্ণ £ «,৪--এই দুইটি বর্ণকে বলা হয় অযোগবাহ-বর্ণ। কারণ, 
ইহার! না স্বর, না ব্যগ্তন | ইহার যখন যে স্বরবর্ণের পরে থাকে, সেই স্বরবর্ণের 
উচ্চারণ-স্থানই ইহাদের উচ্চারস-স্থান। [ও (অন্ুপ্বার ) আগলে ম্‌ বা ন্‌এর বিকার, 
যেমন বু বা স্মএর বিকার £ (বিসর্গ )1] 

অঘোবষবর্ণ : বর্গের প্রথম ও প্বিতীক্স বর্ণ এবং শ, ষ,স। ইহাদের উচ্চারণ 
যুদু ও গানীর্ধহীন বলিয়া! এইরূপ নামকরণ হইয়াছে । ইহাদের উচ্চারণে বাগ যন্ত্রের 
স্বরতন্ত্র কম্পিত হয় না। অপর নাম- শ্বাসবর্ণ। 

ঘোষবর্ণ £ বর্গের তৃতীক্ম, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ, অন্তঃস্থবর্ণ, হ এবং 
ত্বরবর্ণগুলি । ইহাদের উচ্চারণ গাস্তীর্ধপূর্ণ বলিয্া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে । 
ইহাদের উচ্চারণে বাগ্য্ত্ের স্বতন্ত্র বিশেষভাবে স্পন্দিত হয়। ঘোষবর্ধের অপর নাম 


নাদবর্ণ। 

অল্পপ্রাণ-বর্ণ (বা ধ্বনি): বর্গের প্রথম, তৃতীক্স ও পঞ্চম বর্ণ এবং 
অন্তঃস্থবর্ণ। ইহাদের উচ্চারণে শ্বাসবাযু কম লাগে বলিয়া এইরূপ নামকরণ 
হইয়াছে। 

মহাপ্রাণ-বর্ণ (বা ধ্বনি): বর্গের দ্বিতীক্স ও চতুর্থ বর্ণ এবং উত্মবর্ণ । 


ইহাদের উচ্চারণে শ্বাসবাযু বেশি লাগে, তাই এইরূপ নাম । 
১2 








অঘোৰ টানা রায়না. রারারারারারররন 
7 অনপপ্রাণ ) মহাপ্রাণ | অন্পপ্রাণ |. মহাপ্রাণ_ (অন্ুনাসিক 
শিপ পীপিপ শিশ্ন যে রত টি গ [ 
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'ছ্বরবর্ণগুলিকে ঘোষবর্ণও বলা যাস়। 





৮ রচনা-বিতান 


উচ্চারণের স্থানভেদে বর্ণগুলিকে আরও কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করা 
যায়। যেমন-_ 

কগ্ঠ্যবর্ণঃ অ, অখ ক, খ, গ,ঘ, উ। কারণ, ইহাদের উচ্চারণ-স্থান ক (অন্য 
মতে ক-বর্গের বর্ণকে জিহ্বামূলীয় বর্ণও বলা হয়। ) 

ভালব্যবর্ণ £ ই. ঈ,চ, ছ, জ, ঝা, ঞ | কারণ, ইহাদের উচ্চারণ-স্থান তালু, 
অর্থাৎ ইহাদের উচ্চারণ করিতে জিহবা তালু স্পর্শ করে। 

মৃরধচ্যবর্ণ  খ, ট, ঠ,ভ, (ড),ড (ঢু),৭. রর, ষ_কারণ, ইহার্দের উচ্চারণ-স্থান 
ূর্ধা, অর্থাৎ ইহাদের উচ্চারণ করিতে গেলে জিহ্বার অগ্রভাগ হঠাৎ উল্টাইয়! মূর্ধ' 
স্পর্শ করে। 

দ্ত্যবণ £ ত, থ., দ্, ধ. ন, ল,স। কারণ, ইহাদের উচ্চারণ-স্থান দস্ত, অর্থাৎ 
এই বর্ণগুলি উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার অগ্রভাগ দস্তমূল স্পর্শ করে । 

ওয্ঠ্যবর্ণঃ£ উ, উ, প., ফ,ব, ভ, ম। কারণ, ইহাদের উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ। এই 
সকল বর্ণের উচ্চারণে অধরে ওষ্ঠ চাপিয় বন্ধ মুখের নিশ্বাসবাযু ত্যাগ করিতে হয়| 

কগ্ঠযতালব্যবর্ণ : এ, তই । কারণ, ইহাদের উচ্চারণ-স্থান কঠ ও তালু। 

কণ্ঠো্ঠ্যবর্ণ; ও, শু । কারণ, ইহাদের উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ। 

দ্বস্তৌষ্ঠ্যবর্ণ £ অভ্তঃস্থব। কারণ, ইহার উচ্চারণ-স্থান দস্ত ও ওষ্ঠ। 

[ *চক্দ্রবিষ্ু আলাদ1 কোনে! বর্ণ নম্স। উহা] অনুনাসিক উচ্চারণের 
চিহ্নমাত্র । চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত প্রত্যেক বর্ণেরই অন্গনাসিক উচ্চারণ হইয়1 থাকে । ] 


২। শব্দের ধবনি 2 উচ্াব্রণ 


ধ্বনি প্রধানত দুই প্রকার-_ম্বরধবনি ও ব্যঞ্জীনধবনি । 

যে-ধ্বনি অন্য কোনে! ধ্বনির সাহায্য ব্যতীত স্পষ্টই উচ্চারিত হয়, এবং যে-্ধ্বনির 
সাহায্যেই অন্য ধ্বনির উচ্চারণ সম্ভব তাহাই স্বরধবনি। যেমন-অ, আ, ই, এ 
প্রভৃতি । অন্যদিকে, এই স্বরধবনির সাহায্য ব্যতীত যে-সকল ধ্বনির উচ্চারণ অসম্ভব, 
তাহাই ব্যঞ্জনধবনি। যেমন-_“ক'-ধ্বনি উচ্চারণ করিতে গেলেই “কএর সহিত 
“অ+-ম্বরধ্বনির প্রয়োজন হয় । “তমনি__কা্কৃ+আ; কি-ক+ই;কী-্কৃ+ঈ; 
কুস্ক1উ;কৃ-্ক্‌+উ/ক-কৃ1খ$কে-ক্7এ, কৈ-ক্1এঃ কোসক্‌1+ও; 
কৌ-ক্‌ণও। 
ত্বরধ্বজির উচ্চারণ ঃ 

অঃ ইহার আসল উচ্চারণ বিবৃত, অর্থাৎ 'অ” (ইংরেজী ৪৪ )-রূপেই উচ্চারিত 
হয়। যেমন- অনেক, অমর, অমল, অবাক প্রভৃতি | কিন্ত, অ-কারের সংবুভ 


শবের ধ্বনি ও উচ্চারণ ৯ 


উচ্চারণও আছে । উহ1 ও-ধ্বনির মত উচ্চারিত হয়। যেমন--অতি ( উচ্চারণে-_ 
ওতি)$; ঘড়ি ( উচ্চারণে--ঘোড়ি); বস্থু (উচ্চারণে বোস ) প্রভৃতি । এই 
ও-ধ্বনি হওয়ার একট] নিয়মও আছে। সাধারণত দেখা যায়, পরের অক্ষরে' 
ই-ধ্বনি, উ-্ধবনি, বা র-ফলা, য-ফলা, খ-ফল1, কিধবা ক্ষ-ধবনি, জ্ঞ-ধ্বনি থাকিলে 
পূর্ববর্তী অ-কারের উচ্চারণ হয় “ও-এর মত। যেমন-_ 
পরের অক্ষরে ই-ধ্বনি--অতি (ওতি ১, ঘড়ি ( ঘোড়ি ), রবি (রোবি )। 
৪ গ .. উ-্ধ্বনি-_বন্থ (বোস), বলুন ( ৰোলুন ), হন্ছমান (হোঙুমান )। 
ডা. ব-ফলা- ভ্রমণ (ভ্রোমণ ), ব্রজ (ব্রোজ )। 
*% য-ফলা--পছ্য (পোছ্য ), বধ্য (বোধ্য ১, সত্য (সোত্য )। 
5 ঝ ফলা-_করত্তৃকারক ( কোতৃকারক )। 
৮.5. ক্ষধ্বনি-_বক্ষ (বোক্ষ ), লক্ষ (লোক্ষ ), যক্ষ (যোক্ষ )। 
শু জ্ৰধ্বনি- যজ্ঞ (যোজ্ঞ )। 
অবশ্ঠ, দবক্ষেত্রেই যে এ-নিয়সম খাটে তাহ মক্ম । যেমন-_ শ্রম, অক্ষ, ভক্ষণ, 
অজ্ঞ প্রভৃতি । 
যেখানে “অ? অন্‌ বা না অর্থে শব্দের গোড়ায় বসে সেখানে অ-্ধ্বনি সাধারণত 
বিবৃত, অর্থাৎ “অ'-এর মতই উচ্চারিত হয়। যেমন--অনবরত, অসহায়, অকুল, 
অধীর, অস্থির প্রভৃতি । বাংলায় সাধারণত শব্দের শেষ অ-কারের উচ্চারণ নাই। 
অর্থাৎ, এ অ-ধ্বনি ইসস্ত-উচ্চারণের মত শোনায় । যেমন- জল ( জল্‌), ফল (ফল্‌), 
হাত (হাত. ), ঘট (ঘট), কাঠ ( কাঠ.) প্রভৃতি | তবে, ক্ষেত্রবিশেষে আবার ও-ধবনির' 
মত উচ্চারিত হয় । যেমন--বড় ( বড়ো ), ছোট ( ছোটে] ', ভাল (ভালো), মত 
(মতো ), প্রভৃতি । শব্দের শেষে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে শেষ-অ স্পষ্টই উচ্চারিত হয়। 
যেমন-দস্ত, অঙ্গ, ভক্ত, সুপ্ত, ছন্দ, দুগ্ধ, বর্ম প্রভৃতি | ই-কারের পরে “য়” থাকিলে' 
এবং এ-কারের পরে প্রত্যয়ের “য় থাকিলে সেই 'য়-র অ-্ধবনির উচ্চারণ “অ*-এর' 
মতই শোনায় । যেমন--প্রিয়, দেয় ( যাহ] দিতে হইবে ১, বিধেয় প্রভৃতি । কিন্ত, 
অন্তপ্জ ইসম্ত-ধ্বনি হয়। যেমন--বিজয়, বিনয়, নিদয়, নিচয় প্রভৃতি । “তি” বা 
“ইত, প্রত্যয়াস্ত শব্দের শেষ অ-ধ্বনি বিবৃত, অর্থাৎ, স্পষ্টই “অ+ধ্বনি শোনা যায় । 
যেমন- কৃত, নত, রক্ষিত, ইপ্সিত, আনন্দিত প্রভৃতি | কিন্তু, বিশেষ্য হইলে 'ত” 
বা “ইত"-প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষ-অ? হ্সস্তভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন- সঙ্গীত 
(সঙ্গীত), বিহিত (বিহিত. ), রক্ষিত ( রক্ষিত, পদবি অর্থে ) প্রভৃতি । শবের শেফ, 
যদি পু" বা “হ' থাকে, তাহা হইলে উহাদের উচ্চারণে “অ”-ধ্বনি স্পষ্টই শোনা যায়। 
যেমন- গাঢ়, নিগুঢ়, ছুট, ন্সেহ, বিবাহ, সন্দেহ প্রভৃতি | “তর+, “তম” প্রত্যয়ন 


১৪ রচনা-বিতান 


শবের শেষ “অ*ধ্বনির উচ্চারণ বিবৃত, অর্থাৎ “অ”ধ্বনিই সেক্ষেত্রে হম্পষ্ট । যেমন-_ 
প্রিয়তর, প্রিয়তম ; মহ্ত্তর, মহ্তম প্রভৃতি | 

সমাসবদ্ধ পদেও “অ+-ধ্বনির উচ্চারণ স্থস্পষ্ট । যেমন--রণতরী (কিন্ত, রণ-্মরণ্‌ )) 
জলযোগ (কিন্ত, জল-জল্‌ ); ফলভোগ ( কিন্তু, ফল - ফল্‌)। 

আঃ বাংলায় আ'ধ্বনির উচ্চারণ অনেকট1 ইংরেজী 290১1 শব্ষের আ-ধবনির 
মত। ইহার নিজস্ব উচ্চারণ ধর1 পড়ে আপন, গাড়ি, পাতা, বাবা, কাক। প্রভৃতি 
শব্ধে। এই জাতীয় উচ্চারণে “আ'+-এর উচ্চারণ দীর্ঘ নয়। কতকট! দীর্ঘ উচ্চারণ 
শোনা যায় আসিল, আগত, আমরণ, গাহিল প্রভৃতি শব্দের আ-ধবনিতে | “আ।'-এর 
বিকৃত উচ্চারণ মেলে আইজ (আজ), কাইল (কা'ল) প্রভৃতি শব্দে। শোনায় 
অনেকট1 “আই” এর মত। 

ই, ঈ£ বাঙালীদের উচ্চারণে সাধারণত 'ই*-কার ও “ঈ,-কার-এর ধ্বনিগত 
কোনে পার্থক্য শোন যায় না, এক কবিত1 আবৃত্তির ক্ষেত্র ছাডা। আমরা 
সাধারণত উভয় ক্ষেত্রেই ই-ধ্বনির ব্যবহার করি । কিন্ত, প্রীত, গীত, নীতি, অধীত 
' প্রভৃতি ক্-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদের উচ্চারণে ঈ-ধ্বনি সুম্পষ্টভাবেই দীর্ঘ হয়। 

উ,উঃ ই, ঈ-এর মত এক্ষেত্রেও আমর] সাধারণত হৃন্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ করি ন]। 
কিন্ত, তৎসম বা অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের “উ”-ধ্বনি দীর্ঘভাবেই উচ্চারিত হয় । যেমন-_ 
দূর, পৃত, পুজিত, ভূষিত । উ-কারের উচ্চারণ বিকৃত হইলে ও-কারের মত 
শোনায়। যেমন--উপরে (ওপরে ), উঠ (ওঠ ১ উডে (ওড়ে) প্রভৃতি । চলিত- 
ভাষায় আজকাল ওপরে, ওঠ, ওড়ে এই জাতীয় বানানই ব্যবহৃত হইতেছে । 

ঘা2 বাংলায় খ-্ধবনির উচ্চারণ হয় “রি*এর মত। যেমন--খধি (রিষি ), 
তৃণ (ত্রিণ ), পৃষ্ঠ ( পিষ্ঠ ), কৃষি (ক্রিষি ) প্রভৃতি । 

এঃ এ-কারের বিশুদ্ধ উচ্চারণ ইংরেজী 191৫-শবের “৪,-র মত, অর্থাৎ খাঁটি 
“এ'-ধবনি | কিন্ত, বিকৃত হইলে এ-ধ্বনি শোনায় “আযা1”-ধ্বনির মত। যেমন-_খেলা 
(খ্যালা ), কেমন (ক্যামন ), এক (আযাক ), দেখ (ছ্যাখ ) প্রভৃতি । অবিরুত 
“এধবনি আছে এক, একটি, বেল। (নাম বুঝাইলে ), মেঘ, দেন, দেখিল প্রভৃতি 
শব্দের একারে | [ পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে কিন্ত “একদা-ই” হয় “আযাকদ1”, “মেঘ? হয় 
ম্যাঘ”, দেশ? হয় “ছ্যাশ+ !] 

এঁঃ ইহা একটি যৌগিক-স্বর (0:165075 )। অর্থাৎ, বিবৃত “অ+ (ও) 
এবং “ই? পাশাপাশি বসিয় উচ্চারিত হইলে যে-ধ্বমির হৃষ্টি করে “এ” হইল সেই 
'যৌগিক ম্বরধ্বনি। যেমন-কৈ (কোই-স্ক"+ওই)) দৈ (দোই-দ+ওই); 
মৈনাক (মোইনাক ), এঁক্য (ওইক্য ) প্রভৃতি । 


শব্দের ধ্বনি ও উচ্চারণ ১১ 


ওঃ বাংলায় ও-কারের উচ্চারণ অনেকট। ইংরেজী 2০৪8 শব্দের ০৪এর মত। 
যেমন-__ওল, ওষুধ, গোল, রোজ, শোক, কোলাহল শব্দের “৩”ধ্বনি । [1 পূর্ববঙ্গের 
স্থানবিশেষে 'ও-কারের বিকৃত উচ্চারণও শোন] যায় । উহ] “উ”ধ্বনির মত । যেমন-_ 
“ঝোল? হয় “ঝুল”, “কোটি” হয় “কুটি”, লোক? হয় “লুক”, “চোর” হয় "চুর+ ! ] 

ওঃ এঁ-কারের মত ইহাও একটি যৌগিক-স্বর। বিবৃত 'অ, (ও) এবং “উ' 
পাশাপাশি বসিয়া উচ্চারিত হইলে যে-ধ্বনির স্যট্টি করে “ও হইল সেই যৌগিক 
ক্বরধ্বনি । যেষন--ওঁধধ (ওউষধ ), বৌদি (বোউদ্ি ), গৌতম (গোউতম ), 
মৌচাক ( মোউচাক ) প্রভৃতি । 

যৌগিক-ম্বরধবনি ( সন্ধ্যক্ষর )2 ভাধাচার্য ডক্টর স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
যৌগিক-ম্বরধ্বনির নাম দিয়াছেন দন্ধ্যক্ষর। এ এবং ও ছাড়াও, বাংলাভাষায় 
আরও কতকগুলি যৌগিক-ত্বরধ্বনি আছে । যেষন- ইয়ে ই+এ (লাফিয়ে ); 
ইয়া-ই+আ1! করিয়া ); এয়া এ+ আ (খেয়া ); অও-অ+ও ( নও) প্রভৃতি । 
ব্যঞ্জনধবনির উচ্চারণ ৪ 
. ক,খ, গঃঘঃড 2 ক'এর উচ্চ।রণ ক্ষেত্রবিশেষে 'গ'এর মত শোনায়, অর্থাৎ 
অল্পপ্রাণধবনি হয় শহাপ্রাণ-ধবনি | মুন শর লাগাও শু বয়) কাকৃমারী 
কাগমারী। ক্ষ (কষ )-এর উচ্চারণ বাংলায় ক+খ'-এর মত | যেমন- বুক্ষ- 
ব্রিক্খ (আমর। বৃক্ষ বলি না), রক্ষা রক্‌খা ( আমরা রক্ষা বলি ন1)। অনেক 
ক্ষেত্রে আবার শুধু “থ*-এর মতই উচ্চারিত হয়। যেমন__ক্ষেত্র - খেত্র, ক্ষয় -খয়, 
ক্ষোভ» খোভ, তীক্ষ- তিখএ। “খ”-এর উচ্চারণ পশ্চিমবঙ্গীর কথ্যভাষায় “ক'-এর মত 
শোনায় | অর্থাৎ, মহাপ্রাণ ধ্বনি হয় অল্পপ্রাণধবনি । যেষন--চোখ০ চোক, শাখ - 
শাক, চরথ- চরকা! প্রভৃতি । “ঘ'-এর উচ্চারণও তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে 'গ'-এর মত 
হয়। যেমন- বাঘমারী - বাগম।রী) বিঘ1- বিগ, মেঘনা - মেগনা | ডর উচ্চারণ 
“উঅ*-এর মত। অথচ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উহা অন্তন্বারের (২) মত উচ্চারিত 
হয়। যেমন--রঙ- বরং, বাঙলা - বাংল], শঙ্কর শংকর প্রভৃতি । 

চ, ছ, জ, ঝ, এ £ “চ; একটি অঘোষ-ধ্বনি । জিহবা ও তালুর ঘর্ষণে ইহার 
উচ্চারণ হয় বলিয়া ডক্টর স্থনীতিকুমার এই ধ্বনির নাম দিয়াছেন ছ্াট্টধ্বনি | 
পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে চ” অনেক ক্ষেত্রে ছ”এর মত শোনায়। যেমন-_মাচা- 
মাছা, বাঁচা মাই-_বাছা মাছ । আবার, পশ্চিমবঙ্গীয় কথ্যভাষায় ছ' অনেক ক্ষেত্রে 
চ,-এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন- বলছি - বলচিঃ করেছি - করেচি, শুন্ছ--শুন্চ ঃ 
পৌছান -পৌচান। “জএর উচ্চারণ ছুই রকমের । একটি সাধারণ তালব্য 
উচ্চারণ (ইংরেজী 1-এর মত ) অন্যটি দত্ত্য-তালব্য ( ইংরেজী -এর মত )। “ঝ”-এর 
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উচ্চারণ কথ্যভাষায় অনেক ক্ষেত্রে 'জ'-এর মত হয়। যেমন-_বঝাঝ-বাজ, সাঝ 
সাজ প্রভৃতি । “ঞ-র উচ্চারণ “ইঅ”র মত। সাধারণত চন্দ্রবিন্দু ()-র 
'সাহাযষ্যেই আমরা “ঞ'-র উচ্চারণের কাজ সারি । যেমন-_মিঞা » মিয়1, গোসাঞ্জি 
সগোর্সাই প্রভৃতি । 

ট,ঠ,ডভ,ড,৭ঃ ট-বর্গের পাঁচটি বর্ণের উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ ঈষৎ 
উপ্টাইয়! যায় বলিয়! ইহাদের প্রতিবেষ্টিত-ধবান বলা হয়। “ঠ'-এর উচ্চারণ 
'অনেক ক্ষেত্রে অল্পপ্রাণ “এর মত। যেমন-_-হঠাৎ-হটাৎ্, কোঠাবাড়ি » 
কোটাবাড়ি। সেইরকম, পূর্ববঙ্গায় উচ্চারণে “* অনেক সময় “ড+-এর মত শোনায়। 
যেমন-ঢাকের বাছ্ি "ডাকের বাদ্ি। বাংলায় 'ণ*-কারের উচ্চারণ “ন'+-এর মতই। 
অথচ, বিশুদ্ধ “ণ'-ধ্বনি হইল অনেকটা “ডর মত । (“ড ও ঢ” আসলে “ড? ও 
“ঢ”-এর অন্ত চেহারা । ) ইহাদের উচ্চারণে জিহবা মূধণাকে তাড়িত করে বলিরা 
ইহাদের বল] হয় তাড়নজাত-ধবনি। পশ্চিমবঙ্গের স্থানবিশেষে “র'-এর বদলে 
ধ্বনি শোনা যায়। যেমন--তড়কাড়ি (তরকারি ), দু (দর)। আবার 
পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে “ড়” একরকম নাই বলিলেই চলে। যেমন--ঘোডার গাঁডি- 
'ঘোরার গারি, ঘরভাড়া - ঘরভার1, বাড়ি-্বারি, শাড়ি শারি | “ঢ আসলে 
ড়+হ”। সাধারণত ইহা স্পষ্টই উচ্চাক্সিত হয়| কিন্তু, ক্ষেত্রবিশেষে “আধাঢ 
হয় “আশার” “মুটমতি” হয় “মূরমতি? ! 

ত,থ,দ,ধ,ন2 “ত' ও “থ,-এর বিকৃত উচ্চারণ যেমন আছে, তেমনি আছে 
ধ?.এর | উচ্চারণ-বিকৃতিতে পূর্ববঙ্গে “কতকগুলি” হয় “কথকগুলা” € কথকৃগুলান্‌ ), 
আর পশ্চিমবঙ্গে “কথাবাতী” হয় “কতাবাত্র!”, “মাথাধরা” হয় 'মাতাধর | সেইরকম 
“ধ'-এর উচ্চারণও অনেক ক্ষেত্রে দ'-এর মত শোনায় । যেমন-_সাধ » সাদ, অবাধ _ 
অবাদ। 

প,ফ,ব,ভ, মঃ বর্গীয় “ব অনেক ক্ষেত্রে যেমন 'ভ*এর মত শোনায়, 
তেমনি 'ভ* শোনায় “ব*-এর মত। যেমন- ব্যবহার - ব্যাভার, নিভাও-* নিবাও। 
পশ্চিমবঙ্গের স্থানবিশেষে “ম”-এর উচ্চারণ আবার “ব*-এর$মত হয় । যেমন-_নামা » 
নাবা, আম-্ম আব, তামা. তাবা। পূর্ববঙ্গে যেমন ক্রিয়াপদের এ+. হয় 'ম*+ড 
€(মু)। অর্থাৎ, খাব _খামু, যাব-ষামু,,করব- করমু! 

য,র,ল,বঃ “যরঞ্রপ্রাচীন সংস্কৃত উচ্চারণ “ইঅ+ (9)-এর' মত। সম্ভবত, 
ইহার সেই 'প্রাচীন উচ্চারণ নির্দেশ করিবার জন্যই বাংলায় “য়*বর্পের আমদানি 
হইয়াছে । বাংল উচ্চারণে “য” ও 'জ'-এর মধ্যে কোনে পার্থক্য নাই বলিলেই 
চলে। তবে য-ফলা যুক্ত অক্ষরে “ইঅ+-ধ্বনি কিছুটা পাওয়া যায়। যেমন-_বাচ্য _ 
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বাচইঅ, বধ্য *বধইঅ | কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রে আবার য-ফলা যে-বর্ণে যুক্ত হয়, 
উচ্চারণে তাহার দ্বিত্ব-রূপ মেলে । যেমন- দিব্য - দিব বো, পথ্য - পথ থো, তুল্য 
তুললো প্রভৃতি । “র”-ধ্বনিকে কম্পনজাত-ধবনি বলা! হয়। কারণ, জিহ্বার 
অগ্রভাগ দিয়া দস্তমূলে একাধিকবার দ্রুত আঘাত করিলে “র'-ধ্বনির উৎপত্তি হয়। 
আর, “ল”ধ্বনিকে বলা হয় পাঁশিক-ধ্বনি । কারণ, ইহার উচ্চারণে মুখ-গহবরের 
দুই দিক দিয়! শ্বাসবায়ু নির্গত হইয়া থাকে । পশ্চিমবঙ্গের স্থানবিশেষে, বিকৃত 
উচ্চারণের ফলে “ল” হয় “ন”। যেমন-__লাউ - নাউ, লেবু-নেবু, লঙ্কা নস্কা, 
লুচি-্ন্ুচি, লেপ-নেপ। বাংলায় বগীয্ব-“বঃ আর অস্ত:স্থব-ব'-এর মধ্যে উচ্চারণগত 
কোনে! পার্থক্য নাই। অন্তঃস্ব-“ব,-এর প্রকৃত উচ্চারণ ইংরেজী স-এর মত। 
আহ্বান, জিহ্বা, বিহ্বল প্রভৃতি শব্ধ সঠিকভাবে উচ্চারিত হইলে অন্তঃস্থ-ব" এর ধ্বনি 
কিছুটা কানে আসে । কিন্তু, বিকৃত উচ্চারণের ফলে “আহ্বান হয় “আব ভান», 
“ভিহবা” হয় “জিবভা”, “বিহ্বল” হয় “বিবভল”। অস্তঃস্থ-ধ? সাধারণত “ব-ফলা”- 
রূপেই অন্ত বর্ণের সহিত যুক্ত হয় ; স্পষ্টর্ূপে কোথাও ইহ উচ্চারিত হয় না। 

শ,ষ,ল,হ 2 উচ্চারণে শিস্-দেওয়ার মত ধ্বনি উঠে বলিয়া শ, ষ, স-ধ্নিকে 
বল হয় শিস্ধবনি। বাংলায় তালব্য, মূরধন্য ও দস্ত্য এই তিন প্রকারের উন্মবর্ণের 
মধ্যে উচ্চারণগত কোনো স্বাতন্ত্য নাই । আমাদের উচ্চারণে সব এক, অর্থাৎ *শ' 
(ইংরেজী 51) )। তালব্য “শ'-এর বিকৃত উচ্চারণ লক্ষ্য কর! যায় র-ফলা ও খ-ফল! 
যুক্ত হয় “শ'-এ। যেমন- শ্রী, শৃঙ্খল, শ্রবণ প্রভৃতি । এসব ক্ষেত্রে উচ্চাব্িত রূপ যেন 
“শ্রী” “হ্ঙ্খল”, 'আবণ-এর মত | তবে শত, শান্ত, পোশাক, শরীর প্রভৃতি শব্দে 
তালব্য উচ্চারণ ঠিকই থাকে । “ঘ'এর কিছুটা বিশুদ্ধ উচ্চারণ এখনও পাঁওয় যায় 
বর্ষা, কষ্ণ, বিষণ প্রভৃতি শবে । কিন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা তালব্য *শ*-এর মত 
উচ্চারিত হইয়! থাকে । “স”-এর উচ্চারণ-বিকৃতি হামেশাই শোনা যায়। পশ্চিমবঙ্গে 
'সঞ্াহ” যেমন হয় “হী, তেমনি পূর্ধবঙ্গে সকল? হয় “হকল? ! “হ”-এর সহিত য-ফল! 
যুক্ত হইলে উহা 'জ ঝ'-এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন-_ সহ সঙজঝ, দাহা-দাজঝ 
প্রভৃতি | 
যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য £ 

দুই বা তাহার বেশি ব্যঞ্জনধ্বনিকে অনেক ক্ষেত্রে একত্র করিয়া লিখিবার একট! 
রীতি আছে। যুক্তভাবে লেখা হয় বলির! এইরূপ অক্ষরকে বলা হয় যুস্তাক্ষর । 
যেমন--€( ছুই বর্ণের যুক্তাক্ষর ): ক, ই, জ্ত, কু,ঝ্স,ক্য, ক্র, ক, কক্ষ) খ্য; 
গঞ, গ্দ, প্ধ, গন; স্ব প্র; হক, জব, জ, জব $ চ্চ, চ্ছ, ভ্রু, চ্য, চ।) গজ, জা, জ্ঞজ্য, জ, 
জ/ঞ, গু, প ঞ;উ,ট্য, টা, উ/ঠ্য ঃভ্য, ভূঃঢ্য; পট, &, ১০, প্র ণ্য, থ্ তত, খ স্ব, 
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তব, ত্য, ভ্র;থ্য, থু; দগ, দঃ দ্ধ, ছ্য, দ্রঃ ছব; ধু, ধ্য, ধ্ব। ভ্ত,নম্ম। না, জ্ধঃ লম্বা; ঞ, 
প্রা, প্র; ড্র; জ, ব, বধ, বব, তত, ব্য, বর, ব্রঃ ভ্য, ভর; ম্প, ম্ফ, ম্ব, সত, ম্ম, ম্য, আআ; 
য্য; ক, খপ, ঘ, 6, ছ? আঁ, ব? ত, 9, দ, ধ? পা, ব, ভি, মঁ, শ, ধ, সহ, ) ক্ক, লস, পট, 
লব, লস, ল্য; শ্চ, শব, শ্ম, শ্ঠ, শর, শ, শব; ইট ষ্ঠ) ফ মম) ক্ক,ব্থ, স্ট, সত, স্থ, আঅ, মম, স্ফ, 
ত্য) অঃ স্ব) হু? হু, দ্ধ) হা, হঃ হল ও হব। 


( ছুই-এর অধিক ব্যপ্ধনবণে গঠিত যুক্তাক্ষর )ঃ ভূ, ক, চ্ছ, চ্ছু, জর, গন্য, ও, 
ও, প্রঃ ততঃ ত্য, সত, তস্য) শান), স্তর, স্বায। জী, ষট্য, যয, দ্ধ, ধ্ব প্রভৃতি ] 


ক্ষ 2 ইহার মধ্যে দুইটি বর্ণ আছে-_ক+যঃ। এই 'ক্ষ-এর প্রকৃত উচ্চারণ 
মেলে হিন্দীতে। যেমন-_ভিক্ষ1- ভিক্ষা । বাংলায় কিন্ত ইহার উচ্চারণ “ক্খ'-এব 
মত। অর্থাৎ, ভিক্ষা ভিকৃথা। ভুত 2 ইহা “জ” ও “এও এই ছুইটি বর্ণের যুক্তরূপ 
আধুনিক বাংলায় ইহার উচ্চারণ “গর্গী-এর মত। অর্থাৎ, বিডু-বিগর্গ, যশ 
যগগ। ন্মাঃ ইহাহ+ম্। বাংলায় ইহার উচ্চারণ ঠিক উল্টা। অর্থাৎ ম্+হ। 
যেনন- ব্রহ্ম শব্রম্হ, ব্রাঙ্গণশত্রাম্হণ। ক্মঃ কৃ+ম। বাংলায় উচ্চারণ করিতে 
'ঝ্স” হয় কক । যেমন-_রুঝ্িণী -রুকৃকিনী। তম ঃ ত+ম। ইহার সঠিক উচ্চারণ 
“ত্‌ম্চ, কিন্তু বাঙালীর উচ্চারণে "তত? যেমন মহাত্মা মহাততা। ম্মঃ ম7ম। 
অনেকে ইহার বিকৃত উচ্চারণ করিয়া বলে ন্ম”। যেমন--সম্মান - সন্মান, 
সম্মুখম্নসনুখ 1 2 ঞ+চ। উচ্চারণে হয় “ন্চ”। যেখন--অঞ্চল » অন্চল। 
গী$ ঞ+জ। উচ্চারণে কিন্ত হয় “ন্জ। যেমন--মগ্জু-মন্ভূ, রগ্তন-্রন্জন্‌। 
ত্বঃ ইহা 'ত ও “ব৮এর মিলিত রূপ । সঠিক উচ্চারণ “তউঅ+, কিন্ত বাংলায় 
উচ্চারিত হয় “তত” (তত ) রূপে ।১৮ যেমন-্বত্ব সতত । দ্বঃ দ+ব1&ইহার 
অবিকৃত ও বিকৃত দুই রপই আছে। যেমন - উদ্বেল -উদ্বেল ; কিন্তূ, বিদ্বান্‌ 
বিদ্বান। ল্বঃ ল্+ব। ইহার: সঠিক উচ্চারণ বাংলায় নাই। যেমন-_“বিহ' 
বলিতে আমর “বিল্ল”ই বলি, “বিল্উঅ” বলি না। ম্মঃ য+ম। বাংলা 
উচ্চারণে" 'শশ)। যেমন-শ্রীন্ম-গ্রীশর্শ। হলঃ হ+ল। উচ্চারণ হয় ঠিক 
বিপরীত । যেমন- আহ্লাদ আল্হাদ, গহলাদ - প্রল্হাদ। ভ ভ্রুঃ “হ” হইল 
হ.+ন; আর, ভু” হইল হ+ণ। উচ্চারণে বিস্ত পরবতী ধ্বনিই আগে আসে। 
যেমন, জাহ্‌বী-জান্হবী ; পুবাহ্ু-পুবাণহ। হব ৪ হ+বু1$ বাংলায় ইহার 
সঠিক উচ্চারণ কিছুটা মেলে আহ্বান, ভিহ্ব1 গভূতি শব্দ উচ্চারণ করিতে । কিন্ত, 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 'হব'-এর উচ্চারণ হয় “বভ” এর মত। যেমন-_বিহ্বল - বিব ভল, 
জিহবা্মজিবভ1 18 কম 2 ইহ1 তিনটি বর্ণের যুদ্তরূপ। অর্থাৎ, কৃ+ষ্‌+মূ। 


শব্দের ধ্বনি ও উচ্চারণ রা 


বাংলায় ইহার উচ্চারণ “কৃখ'-এর মত। যেমন--লক্ষ্মী ₹লক্থী। (হিন্দীতে কিন্ত 
পঠিক “লক্ষ. মী”-ই উচ্চারিত হয়।) 

যুক্তাক্ষর-বিশিষ্ট যে-সকল শব্দ বাংলায় আছে, তাহাদের উচ্চারণ-টবশিষ্ট্য লক্ষ্য 
করিলে একটা জিনিস স্পঞ্$ই লক্ষ্য করা যায় যে, ফলা-জাতীয় যুক্তাক্ষর ব' যুক্তবর্ণ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্বিত্ব হইয়া উচ্চারিত হয়। যেমন--য-ফল! বিশিষ্ট যুক্তাক্ষর £ ক্য, 
গ্য, চ্য, ত্য, ছাঃ ম্য প্রভৃতি । ক্য-কৃক (বাক্য স্বাকৃক ); গ্য-গঞএগ (ভাগ্য - 
ভাগগ )) চ্য-্চড (বাচ্য-বাচচ ); ত্য-ত্ত (সত্য-সততত ); ছ্য-দৃদ 
( পদ্য -পদ্দ )) ম্য-্ম্ম (সাম্য-সাম্ম)। সেইরকম, ম-ফল বিশিষ্ট যুক্তাক্ষর £ 
তম প্রভৃতি । ক্ম-কৃক (কুক্সিণী-রুক্কিণী)) অআ-তত-( আত্মা আততা)) 
-্শর্শ (গ্রীষ্ম -গ্রীশর্শ)। বর্ণের বিশ্তাস থাকে একরপ, আর উচ্চারণ হয় 
ভিন্নরূপ»_তাহার উদাহরণ মিলিবে দ্ধ, হল, হু ও হু-এর উচ্চারণে । যেমন-ক্ষ-্হ্‌ম 
( কিন্তু, উচ্চারণে ম্হ। যেমন- ব্রক্মাব্রম্হা ); হল-হল্‌ (কিন্তু, উচ্চারণে ল্হ। 
গ্রহলাদ প্রল্হাদ্দ ); হৃ-্হন (কিন্তু, উচ্চারণে ন্হ। যেমন--বহি-বন্হি); 
£-হ্‌এ (কিন্তু উচ্চারণে ন্হ। যেমন-_-অপরাহু - অপরান্হ )। 


একই বর্ণের বিভিন্ন ধবনি ৪ 

“জঅ+-কারের ধ্বনি ছুইটি--(১) বিশুদ্ধ 'অ*ধ্বনি এবং (২) “ও'*ধ্বনি | যেমন-_ 
অমল, অনেক, অজয়, অপীম, অনন্ত শব্দের 'অ”ধ্বনি ; এবং, অতি ( ওকি), তবু 
( তোবু ), রবি ( রোবি ), শরীর (শোরীর ) প্রভৃতি শব্দের 4ও"ধ্বনি। এ ঃ এই 
স্বরবর্ণেরও দুইটি ধ্বনি প্রচলিত--(১) বিশুদ্ধ “এ*ধ্বনি, ও (২) “আযা"ধ্বনি । যেমন-_- 
একদা, দেখিল, খেলিও, মেঘ, দেশ প্রভৃতি শব্দের বিশুদ্ধ “এ'-ধ্বনি ; এব একল। 
! আাঁকল। ১, দেখা (ছ্যাখা ), খেলোয়াড €ংখ্যালোয়াড ), কেন (ক্যানে ), যেমন 
(য্যামন ) প্রভৃতি শব্ের “আয1”ধ্বনি | এও ইহার ধ্বনিও ছুইরকমের | যখন, “এ? 
তখন “ইআ”ধ্ধনি। যেমন-_ভইঞাল্ভূইইআ। কিন্তু, যখন অন্ত কোনো বর্ণের 
পূর্বে বসে তখন “ন”-ধ্বনি | যেমন_-ঞ্চ ( চঞ্চল - চন্চল ); গু (বাঞ্ছণ -বান্ছা )) 
| সঞ্জয় - সন্জয় ); ঞ্চ (বগ্কা-ঝন্বা ) প্রভৃতি যুক্তাক্ষর । “য'_ ইহার উচ্চারণ 
কোথাও “জ'-এর মত, কোথাও “য়” (ইঅ ১এর মত, আবার কোথাও পূবর্তী ব্যগুন- 
প্বনির মত। যেমন--জ £ যত (জত ), যদি (জর্দি), যাদ্ধকর (জাদুকর ); য় £ 
নযোগ (নিয়োগ ), প্রযোশ -( প্রয়োগ ) ; পূর্ববর্তী ব্যপ্রনের মত-_ কল্য -কল্ল 
(এখানে 'ল”এর মত ), সত্য-€সাত্ত (এখানে “ত”এর মত)» বাচ্য_বাচ 
(এখানে “৮-এর মত) ইত্যাদি । শি” বস ইহাদের প্রচলিত উচ্চারণ “শ+ ১) 

২ 


১৬ রচনা-বিতান 


-এর মত । কিন্তু, কখনও আবার “স+ (9)-এর প্রকৃত উচ্চারণের মত। যেমন-_-যণু 
সকল প্রতৃতি শব্দের উচ্চারণে তালব্য “শ”ধ্বনি ; এবং শ্রম, বিস্তর প্রভৃতি শব্ষের 
উচ্চারণে দক্ত্য 'স'ধ্বনি। 
বিভিন্ন বর্ণের একই ধবনি £ 

বাংলায় ই,ঈ, উ,উ; জ,য)-; ৭; শ, ষ, স এবং ক্ষেত্রবিশেষে অ, য় 
বর্ণের উচ্চারণে ধ্বণিগত কোনে! পার্থক, লক্ষ্য করা যায় না। যেমন-__-কবি ও বীর; 
মধু ও বধু) জাম, যাম;) ননী ও » .) শেব, শসা, সবিশেষ ; অলক, নিয়দ 
প্রভৃতি শবে । 
ধবনি-লোপ £ 

বাংলায় শব্দের শেষ 'অ"ধবনি সাধারণত লোপ পীযর়। যেমন-_“জগ' 
উচ্চারণ করিতে “জল +অ? হয় না, হয় জল্‌। তেমনি, দাত, কাজ, সরস্, মিম, 
সরোববু প্রভৃতি । “ব+ফল], 'ম'ফলার উচ্চারণে সাধারণত “ব+, “ম” ধ্বনি লোপ 
পায় । যেমন-_-অশ্ব বলিতে “অশব' হয় না, হয় “অশশ”। তেমনি 
শ্বাস- শাস; পকক-পকৃক ; ম্বত্ব- সতত প্রভৃতি । “আত্মা বলিতে 'আত.মা” না 
বলিয়া আমর! সাধারণত “আত তা+-ই বলি। তেমনি- শ্শান -শশান, বশ্মি-রশ্‌শি। 
ভম্ম-ভস্ঠ ; গ্রীশ্ম » গ্রীশশ ; ছন্স- ছদ্‌ট প্রভৃতি । র, হ প্রভৃতির উচ্চারণে কখনো 
কখনো “বু” 'হু'ধ্বনি লোপ পায় । যেমন_-করছি- কচ্ছি ; যাহা যা প্রভৃতি 
ধ্বনি-পরিবতর্ন ঃ 

বাংলায় শব্দ-উচ্চারণের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম বা পদ্ধতি আছে । সেই নিয়মে 
উচ্চারণ করিতে গিয়া দেখা যায় যে, 'মনেক বর্ণের ধ্বনি পরিবত্তিত হইয়া গিয়াছে! 
এবারে সে-বিষয়ে আলোচন। কর যাই. 5ছে-_ 

কে) ন্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ £ তচ্চারণের সুবিধার জন্য, অনেক সময় যুক্ত 
ব্যঞ্জনবর্ণকে আলাদ1 করিয়া উহাদের বধধ্য স্বরধবনি যোগ করিবার রীতিকেই বলা হয় 
ব্বর্ভক্তি বা বিপ্রকর্ষ। যেমন-_রত্ু রতন ( অর্থাৎ, 'রতন*+-রত. ++ ন- 
রতন)। সেইরকম--যত্রযতন, জন্ম-জনম, কর্ম-করম্‌, ভক্ত ভকত, স্পর্শ” 
পরশু (প্রথম “দস লুপ্ত)। শ্রীতি-্পিরীতি (অর্থাৎ, পির্+জ+তি)। 
সেইরকম--হর্হরিষ (হর্‌+ই+ষ), আন১সিনান (স্+ই+না+ন)। 
মুক্তা্মুকুতা (মুক1উ+তা)। দেইরকম- লু-স্লুবুধ (লুব+উ-+ধ), 
মুগ্ধ-্মুগ্ডুধ (মুগ২+উণধ )। গ্রাম গেরাম (গ++র্‌্+আ1+ম )। সেইরকম- 
গ্রাস১”গেরাস, গ্লাস১৯ গেলাস। 


শবঝের ধবনি ও উচ্চারণ ১৭ 


বিস্ঞতত উদাহরণ £ 

(অ-আগমে ) ধরম (ধর্ম), করম (কর্ম), মরম -( মর্ম), গরজন ( গর্জন ), 
নির্জন ( নিরজন ), দরশন ( দর্শন ), দরদ ( দর্দ।), স্বরগ (স্বর্গ), মরত (মত্ত), 
বরষা ( বর্ষ! , ধৈরজ (ধৈর্য), পূরব ( পূর্ব, গরব (গর্ব, জনম ( জন্ম), ম্বপন 
(স্বপ্ন), লগন (লগ্ন ), চন্দর ( চন্দ্র), মন্তর (মন্ত্র), যতন (যতু), বতন (রত্ব), 
উতপল (উৎপল), ভকতি (ভক্তি), মকতি (মুক্তি), শকতি (শক্তি); 
( আ-আগমে ) পরাণ ।!প্রাণ ), তরাস (ত্রাস), গপাস (গ্রাস); ( ই-আগমে ) 
বরিষণ € বর্ষণ ), ভরিষ (হর্ষ), তিরপিত (তৃপ্ত), সিনান (আন ), মিত্তির (মিত্র) 
চিন্তির ! চিত্র ),:ছিবি (শ্রী), ফিলিম (ফিল্স); ( উ-জ্জান্ীনে:) মৃকৃতা (মুক্তা ) লুবুধ 
(লঞ্ধী, মুগ্ধ (মুগ্ধ), তরু (ভর ), বরুশ (ক্রেশ), ফুলুট (ফ্রুট ), বল (ব্র);( এআগষে ) 
বেকত ( ব্যক্ত ), ধেয়ান (ধ্যান ।, গেরাম (গ্রাম ), গেরাস (গ্রাস ১, ছেরাদ (শ্রাদ্ধ ), 
গেলাস (প্লাস ); (ও-আগমে ) শোলোক (শ্লোক ), মোরগ ! মূর্গ ) প্রভৃতি । 

 স্বরভক্তি বা বিপ্রকষের প্রচর দৃষ্টান্ত মিলিবে বাংলা কাব্য-সাহিত্ো । যেমন-_ 
(১) “সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে'_ চণ্তীদাস | (২) “নয়ন না ভিরপিত ভেল+_ 
বিদ্াপতি। (৩) “পরিমলে লুবদ স্ররাস্থর ধাবই”__গোবিন্দদাস । (৪) “কাতিক 
মাসেতে হইল হিমের জনম" মুকুন্দরাম | (৫) “দরশন-হেতু দিয়া আছে চক্ষু- 
জোতি'-সৈয়দ আলাওল | (৬) “ইন্দ্র করে পুশ্পবরিবণ--রামেশ্বর ভট্টাচার্য । (৭) 
শাবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন"--মাইকেল মধুস্মদন | (৮) “কিসাহসে আবার 
বারোপব য্ততনে'__মাইকেল মধুস্থদন । (৯) ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ- 
মূরতি'__মাইকেল মধুস্থদন | (১০) “তুধিলা রাক্ষস ভ্কত-বংসল তুমি'_-মাইকেল 
মধুস্থ্দন| (১৯) "শুনি খধষিকৃুল হরষবিধাদে মুগ্ধা--তেমচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । (১২) 
থাকেন আপন ভাবে আপনি মগ” বিহারীলাল চক্রবতী । (১৩) প্রবেশি গাথিয়। 
মাল! অবিদ্ধ রতনে+__নবীনচন্দ্র সেন । (১৪) প্রতিজ্ঞা পুরণ তব অবস্তা হইবে” 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ। (১৫) “তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি” 
__রবীন্দ্রনাথ”। (১৬) “সাগর-জলে.জিনান করি”-- রবীন্দ্রনাথ । (১৭ )*'মরমে মরিয়া 
থাকি আপনার মনে"_-চিত্তরগ্রন দাশ | (১৮) “পাবি পরসাদ প্রেয় দেবতার 
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় । (১৯) “মাগো:আমার:।শোলোক-বল! কাজলাদিদি 
কইউ,--যতীন্দ্রমোহন বাগচী | (২০) “ভুলি সাগর-তার মুকুভায় গেঁথে রাখি 
গলার মালায়”-_কুমুদরঞ্জন মল্লিক:। ] 

সম্প্রকর্ষ বা! মাত্রা-সঙ্কোচ?ঃ এই রীতিতে একটি ব্বরধ্বনি লোপ পায়, এৰং 
তাহাতে মাত্রা সক্কৃচিত হইয়া পাশাপাশি অবস্থিত দুই ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হইয়া! যায়। 


টি রচনা-বিতান 


যেমন- ভগিনী -সভগ্ীঃ প্রেতিনীকপ্রেত্বী (পেত্নী ); বলিলেন বল্লেন 
প্রভৃতি । 

স্বরুসঙ্গতি 2 শব্দের অন্তর্গত বিভিন্ন স্বরধ্বনির মধ্যে উচ্চারণগত একট সঙ্গতি 
স্থাপনের বীতিকেই বল হয় স্বরসঙ্গতি । এই রীতিতে চলিতভাষায়, কখনো বা 
সাধুভাষার, পূর্ববর্তী বা পরবর্তী শ্বরধবনির প্রভাবে শবের অন্তর্গত অন্য স্বরধবনির 
উচ্চারণ বদলাইয় যায় । যেমন-_“দেশী” শব্ধ হইতে স্বরলঙ্গতির প্রভাবে উদ্ভূত দিশি 
(দেশী) শব । এখানে, “দেশী'-শব্দেব পরবতী ঈ-ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী “এসধ্বনির 
“ই,-তে পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় । সেইরকম - হিসাব হিসেব; নিকাশ১ নিকেশ 
চিনে চেনে; শুনাশোনা) বুনা৯ বোনা । রাতে রেতে ॥ ইচ্ছা ইচ্ছে। 
বুড়াস্বুড়ো ; খুডা-খুড়ে।; ধুলাস্ধুলো ; পভ্য়া-পড়ে। ; ভুলুয়৷ ভুলো 
প্রভৃতি । 

অপিনিহিতি ই শব্দের মধ্যে ই" বা 'উ” থাকিলে, সেই “ই” বা 'উ* তাহাদের 
উচ্চারণের সময় আসিবার পূর্বেই, অর্থাৎ অব্যবহিত পূর্ববর্তা ব্যঞ্নধ্বনির আগে, যদি 
উচ্চারিত হইয়। যায়, তাহ! হইলে সেই উচ্চারণরীতিকেই বলা হয় অপিনিহিতি। 
( এই উচ্চারণরীতি পুর্ববঙ্গীর় কথ্যভাবার একটি বৈশিষ্ট্য ।) যেমন-_ আজি" শব্দ 
হইতে উদ্ভূত “আইজ' শব্খ। এখানে “আজি" উচ্চারণ করিতে আগে “আ?, পরে 
“জ+ এবং সবশেষে “ই” উচ্চারণ না করিয়া আগে “'আ' পরে “ই” এবং সবশেষে “জি? 
উচ্চারণ করা হইয়াছে । (অর্থাৎ, আ-+জ +ই-আ1+ই+জ.1) সেইরকম-_ 
কাইল-কালি (কা+ল্+ই-কা+ই+ল্‌); বাইখ্যাএরাখিয়া (রা1+খ+ই+ 
যা রা+ই+খ+য়া); পইত্য-সত্য (স+ত২ঁই+য়-স+ই+ত.+ষ,) 
কাইব্যকাব্য (কা+ব্‌+ই+য্‌্কা+ই+ব+য্‌)7) জাউল্যা-জালুয়া 
জা+ল্‌1+উ-য়া-জা+উ+ল্+য়া) প্রভৃতি । 

অভিশ্রঙ্তিঃ অপিনিহিতির ফলে যে “ই” বা “উ* আগে উচ্চারিত হয়, 
ক্ষেত্রবিশেবে তাহাই আবার পূর্ববর্তী অক্ষরের “অ+ বা “আ” কিংবা অন্ত কোনো 
স্বরের পাশে বসিয়া একট? যৌগিক স্বরধ্বনির সৃষ্টি করে। তাহার ফলে, “অ' বা 
“আর পাশে “ই? বসিয়া! “এ+ বাঁ “ও” এবং “অ+ বা “আ”এর পাশে “উ” বসিয়া 
"ধ্বনিতে পরিণত হ্য়। শন্দোচ্চারণের এই বিশেষ রীতিকেই বল1 হয় 
অভিশ্র্চতি । এই উচ্চারণরীতি পশ্চিমবঙ্গীয় কথ্যভাষার একটা বৈশিষ্ট্য । যেষন- 
রেখেএরাইখ্যারাখিনা। সেইরকম--ব'লে এ বইল্যা-ুবলিয়] ; ক'রে €কইরা 
"করিয়া; ব'লব-বইল্ব€বলিব; চ'লব-চইল্ব-চলিব; এসে-আ ইন্যা « 
আলিয়া! ; নেচে€নাইচ্যানাচিয়। প্রভৃতি | 


শব্দের ধ্বনি ও উচ্চারণ ১৯ 


ত্বরাগম 2 (অর্থের পরিবর্তন না করিয়াও, উচ্চারণের সুবিধার জন্য অনেক 
ক্ষেঞ্জে যুক্ত ব্যগুনধবনির পূর্বে একটি শ্বরধ্বনির আগম হয়। সেই উচ্চারণরীতিকেই 
বল! হয় স্বরাগম। যেমন--অপর্ষাপ্ত- পর্যাপ্ত ; আম্পর্ধ1-স্পর্ধ। ; ইন্কুল-ক্কুল; 
ইস্টেশন-স্টেশন প্রভৃতি (এইভাবে, বিভিন্ন বর্ণাগমও হইয়] থাকে । যেমন-- 
পুরুষ্টপুষ্ট ; নানান€নানা; সীমানা€সীমা; হাতলতহাত; ধন্তক€ধন্ত ; 
ভরাট-ভর] প্রভৃতি | ) 

সমীভবন £ শব্দের মধ্যস্থ বর্ণকে পরবর্তী বর্ণে বূপাস্তরিত করার নাম সমীভ্ভবন। 
ইহাকে একপ্রকারের মৌখিক ব্যঞ্জনসন্ষিও বলা যাইতে পারে । যেমন-ধূল্ম (ধরম্‌ » 
ধম্ম )) কন্ম (করুম কমঅ) গ্ঞ্প (গল্প -গপপ); চন্নন (চন্দন-চন্নন )) 
কাম! ( কীাদ্না-কান্ন1) প্রভৃতি । সেইরফম--বট্ঠাকুর ( বডগাকুর ); ঘরকন্ন। 
( ঘরকবুন। ); বজ্জাত ( বদজাত ); পাস্সের (পাচ সের )) নীজ্জামাই (নাত জামাই) 
প্রভৃতি । | 'সমীভবন'কে “সমীকরণ'ও বলা হয়। ] 

বিঅমীভবন £ যে উচ্চারণরীতিতে শন্দমধ্যপ্ধ একজাতীয় দুইটি ব্যঞ্জনধবনির 
চধ্যে একটির রূপান্তর ঘটে ঘাহাকে বলা হয় বিসমীভবন | যেমন্‌-_লাঁঙজ- লাঙল 
( এখানে দুইটির 'ল”-ব্ন মধ্যে একটি 'ন*তে পরিবতিত হইয়াছে ); শরীল-শরীর 
প্রভৃতি । [| “বিসমীভধন”-কে “বিসমীকরণ?-ও বলা হয় । ] 

বর্ণ-বিপর্ষয় 2 কথাভাষায় অনেক সময়, উন্চারণ-শৈখিল্যে, শন্দ-মধ্যস্থ ব্যঞ্জন- 
বর্ণের যে স্থান-পরিবর্তন ঘটে তাহার নাম দেওয়1 ভইয়ছে বর্ণবিপর্ষন । যেমন-- 
রিস্কা-রিক্সা ; বাক্ষ €বাক্স ; বাসাতা-বাতাসা; বানারসী-বারাণসী ; ডান্ল। 
এভাল্ন; আন্ল।-আল্না; তরোয়াল-ভলোয়ার; পিচাশ-পিশাচ; 
মুটুক-মুকুট প্রভৃতি । 

বর্ণচ্যুতি £ যেখানে পর পর একই বর্ণ কিংবা একজাতীয় বর্ণের সমাবেশ ঘটে, 
অনেক ক্ষেত্রে উচ্চারণের স্থবিধার জন্য তাঁভাদের একটিকে বিচ্যুত ব1 বিলোপ করা 
হয়। এই উচ্চারণরীতিকেই বলা হয়_-বর্ণচ্তভি। যেমন-_বড়দা-বডদাদ1 ; 
মেজদ 1 মেজদাদ1; বৌদ্দি-বৌদিদি; ছোট কাতছোটকাকাঃ মুখখানি 
মুখখানি প্রভৃতি | | 

বর্ণদ্বিত্বঃ কথ্যভাষায় অনেক সময়, উচ্চারণের সুবিধার জন্য, শব্দমধ্যস্থ কোনে! 
কোনে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ কর] হয়। উচ্চারণের এই রীতি বর্ণদ্িস্ব নামে 
পরিচিত। যেমন-_-ছোট্র-ছোট 3 বডড-বড (ড-ড); সবধাই-সবাই। 
সন্কালবেল।-সকালবেলা; একরত্তি-একরতি;  কিগ্লীন- কিপণ-ককপণ ॥ 
পাঙ্কা-পাক! প্রভৃতি । 


৩ বচনা-বিতান 


অপ্শ্রুঃতি ঃ ধাতুর স্বরপরিবর্তনকে কেহ কেহ অগশ্র্তি এই নামে অভিহিত 
করিয়াছেন । যেমন-_“দিশ ধাতু হইতে “দেশ? (ই এ )7 “বুধ, ধাতু হইতে “বোধ' 
€(উন্দও); ইহ১এহিক (ইন )7 খধি-আর্য (খ- আর )$ “যজ ধাতু হইতে 
ইষ্ট) (যশ্ই), “বপত ধাতু হইতে “উপ্ত” (ব.সউ) প্রভৃতি । 
অনুশীলনী 
১। বর্ণ কয় প্রকার এবং কী কী? 
২। ঘোষবর্ণ ও অঘোষবর্ণ এবং মহাপ্রাণ-বণ ও অল্পগ্রাণ-বর্ণের পার্থক্য বুঝাইয়া 
দাও। 
৩। যৌগিক স্বরধবনি কাহাকে বলে? কয়েকটি উদাহরণ দাও । 
৪| শিস্ধ্বনি, তাড়নজাত-্ধ্বনি, প্রতিবেষ্টিত-্ধ্বনি বলিতে কী বুঝায় ? 
৫ | উচ্চারণস্থান নির্ণয় করিয়া কোন্টি কোন্‌ বণ তাহ লিখ £ ই, উ, খ, ৭, 
ম, য,ক্ষ। 
৬। কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে অ”-কার ও “এ*-কারের উচ্চারণ-বিকৃতি ঘটে ? 
৭। তালব্য বর্ণ, উদ্মবণ, অন্তঃস্থবর্ণ ও অন্থুনাসিক বর্ণ কোন্গুলি ? এরূপ নাম 
কেন হইয়াছে? 
৮1 একই বর্ণের বিভিন্ন ধবনি ও বিভিন্ন বণের একই ধ্বনি-_-তাহাদের উদাহরণ 
দাও। 
৯। ডদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর £-- 
বিপ্রকষ, সম্প্রকধ, সমীভবন, বিসমীভবন, স্বরাগম, সরসঙ্গতি, বর্ণবিপধয়, 
ব্ণদ্িত্ব, অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি। 
১০ | টীকা লিখ £-- 
কাম] । এসে; বাসাতী; বৌদি; তিরপিত) পেনেটি; ইঙ্কুপ) মরম; 
গইগ্য ; ওতুল। 


৩০/ সান্কি 


দুইটি বর্ণের পরস্পর মিলনের নাম-_জন্ধি। মিলনের এই নিয়মে কখনও ছুইটি 
বণ একত্র হয়, ফলে কখনও একটি বর্ণ লোপ পায়, কখনও ব1 অন্ত বর্ণের প্রভাবে তাহা 
পরিবতিত হইয়া যায়। যেমন--(১) দ্েব+আললয় » দেবালয় ; (২) নিঃ+রস- নীরস 7 
(৩) বি+ছেদম্বিচ্ছেদ প্রভৃতি ৷ 


সন্ধি ২১ 


বাংল] সাধুভাষায় যে-নিয়মে সন্ধি নিষ্পন্ন হয় তাহ! প্রধানত হয় সংস্কত-ব্যাকরণের 
নিয়ম অনুসারেই | চলিতভাষার সন্ধি-প্রবণত1 কম হইলেও, ক্ষেত্রবিশেষে যে-সন্ধি হয় 
তাহ! কখনও হয় সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে, কখনও বা তাহার নিজন্ব বিশেষ একট] 
পদ্ধতিতে | প্রথমে . আমর] সংস্কৃত-সন্ধির আলোচনা করিয়া, পরে বাংলা-সন্ধির 
রীতি-প্রকৃতি ও তাহার বৈশিষ্ট্য এবং সংস্কৃত-সন্ধির সহিত তাহার পার্থক্য কী তাহা 
বুঝাইতে চেষ্টা করিব । 


হজু্ুতভি, সহ্ি 
সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে, সন্ধি তিন প্রকার (১) স্বরসন্গি, (২. ব্যঞ্জনসন্ধি 
ও (৩) বিসর্গলন্ধি। আসলে, বিসর্গসন্ধি ব্যগ্জনসন্ধিরই অন্তর্গত | 
(ক) স্বরসন্ধি 


স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের মিলনের নাম-_স্বরসন্ধি। (অর্থাৎ, সশ্রহিত দুইটি 
স্বরবর্ণ মিলির! যখন একটি স্বরবর্ণে পরিবতিত হয় তখনই আমরা তাহাকে শ্বরসন্দি 
বলিতে পারি । ) যেমন-- 
(১) অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকিলে উভয়ে 
মিলিয়া আকার হয়। এ আকার পূর্ববর্ণে যুক্ত ভয় । 
অ+ত-তআা "** নীল+অন্থর » নীলাম্বর 
অ+হ1-আ ."* চরণখ- আশ্রিত » চরণাশ্রিত 
ও1+ত-জআ। "*" মহ1+ অর্থ ০ মহার্ঘ 
আ।4+আ1-ঙ্আা -*" বিদ্যা 4 আলয় ধিগ্যালয় 
সেইরকম £ ভিম+অদ্রি-্হিমাদ্রি; নর_অধম+নরাধম; অগ্য+অবধি » 
অগ্যাবধি ; কাল + অন্ত _কালান্তক ; চরণ+ অরবিন্দ ক চরণারবিন্দ ; দেব+ অনুগ্রহ 
-দেবান্চগ্রহ ; পর + অন পরার; স্বদেশ + অভিমুখে স্দেশাভিমুখে ঃ শত-+অব্ 
-শতাব্দ ; স্থল+ অভিষিক্ত কস্থলাভিযিক্ত ; সর্ব+ অপেক্ষা _স্বাপেক্ষা ; হিম+ 
আলয়- হিমালয়; কমল+আসন-কমলপন ; দশ- আনন, দশানন। চন্দ্র 
আনন -চন্দ্রানন; সলিল+আবর্ত- সলিল।বর্ত; বিবেক+ আনন্দ বিবেকানন্দ ; 
চিত্ত+আকধক-চিভ্তাকর্মক; উৎসব + আদি-উতৎসবাদি, পরম + আগ্রহ - 
পরযাগ্রহ ; পাঠ +আগার- পাঠাগার ॥ গ্রন্থ +আগার ল গ্রন্থাগার ; বাম্প+আকুল 
বাম্পাকুল ; নীল + আকাশ - নীলাকাশ , মহা+ অরণ্য » মহারণ্য ; মহ1+ আশয় » 
মহাশয়; শ্রদ্বা+ আম্পদ » শ্রদ্ধাস্পদ ; শঙ্কা+আতুর -শঙ্কাতুর ; কারা +আগার 
কারাগার ; দ্িবা+ আকর দিবাকর ; সদ+ আনন্দ » সদানন্দ প্রভৃতি । 


২২ রচন1-বিতান 


(২) ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই কার কিংবা ঈ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়। 
জঈ-কার হয়। সেই ঈ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হ় ' 
ই+ইস্জঈ ** কবি+ইন্দ্র-কবীন্ত্র 
ই+জঈ-জঈ *** পরি+ইঈ- পরীক্ষা 
ঈ+ই-জঈ *** যোগী+ইন্দ্র-যোগীন্দ্ 
উঈ+জঈ-জী * সতী+ঈশ- সতীশ 
সেইরকম : রবি+ইন্দ্র- রবীন্দ্র; মণি+ইন্দ্র-্ষণীন্্র; অভি+-ইষ্ট - অভীষ্ট, 
অতি+-ইব- অতীব ; প্রতি+ ইত - প্রতীত ; অতি-ইত - শ'তীত ; নাত 
- অগ্নীশ্বর ; ক্ষিতি+ ঈশ্ক্ষিতীশ; গিরি+উঈশ-গিরীশ; কবি+ঈশ-কবীশ। 
নীতি4+ইঈশ-নীতীশ ; শচী+ ইক - শচীন; সুধী 4ইন্দ্র-সুধীন্দ; যোগী4- ঈশ্বর - 
যোগীশ্বর ; শ্+ঈশ » শ্রুশ প্রভৃতি । 
(৩) উ-কার বাঁ উ-কাধের পর উ-কার কিংবা উ-কাঁর থাকিলে উভয়ে মিলিয়া 
উ-কার হয়। সেই উ-কার পুর্বধণে বুক্ত হয় । 
উ+উ-্উ *"* কটু+উক্তি-কটুক্তি 
উ+উ-উ -- লঘু+উম্ি- লঘু 
উ+উস-উ বধু+ উক্তি » বধুক্তি 
উ+উ-উ -** ভূ+উর্ধ্ব-ভ ৭ 
সেইরকম £ মরু+উদ্যান » মরগান ; ₹ +উীক্তি _ সুক্তি ; সাধু+উভ্তম » সাধুত্তম ; 
গুরু উপদেশ -গুরূপদ্েশ * বিধু ২ উদয় বধুদয় $ বধূ+ উৎসব - বধৃৎ্সব প্রভৃতি । 
(৪) অ-কার কিংব। আ-কারের পর ই কার কিংবা ঈ-কাধ থাকিলে উভয্জে মিলিয়া 
এ-কার হয়। সেই এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় । 


অ+ই-ঞএঞ .. নর+ ইন্ত্র- নরেন্দ্র 
অআ+উত- :.** দেব+ঈশ 5 দেবেশ 
আ7হ-৩এ] ১ যথা+ইষ্ট₹ যথেষ্ট 


অ।+জঈ-এ -" রাজা + ঈশ্বর ₹রাজেশ্বর 
সেইরকম £ দেব +ইন্দ্র দেবেন্দ্র; রণ+ইন্দ্র-্রণেন্দ্র ; সত্য + ইন্দ্র সত্যেন্্র ; 
উপ+-ইন্দ্র- উপেক্দর; স্ব+ ইচ্ছা - স্বেচ্ছা পূর্ণ + ইন্দুপৃর্েন্দু নব+ইন্দ-নধেন্দু; 
গণ+উঈশম্গণেশ) পরম + ঈশ্বর- পরমেশ্বর ; ভূবন + ঈশ্বর - ভুবনেশ্বর; বঙ্গ 
ঈশ্বর বছগেশ্বর ; ভব+ঈশ-ভবেশ ॥ স্থর+ ঈশ-্স্ুরেশ $ মহা+ ইন্দ্র মহেন্দ্র) 
রাজা1+-ইন্দ্র রাজেন্দ্র ; রসন1+ ইন্দ্রিয় - রসনেন্দ্রিয় ; বম1+ঈশ -বমেশ) সীতা + 
ঈশ - সীতেশ ; মহা 4 ঈশ-্-মহেশ প্রভৃতি । 


সন্ধি ২৩ 


(৫) অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা উ-কার থাকিলে উভয়ে 
মিলিয়া ও-কার হয়! সেই ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। 


আ+উ-ও ... সুর্য +উদয়-স্ুরোদয় 
অ+উ-ও :... চল+উধ্ধি-চলো্জি 
আ1+উ-ও *** মহা উৎসব - মহোৎসব 
আ1+উ- ও ** গঙ্গা +উমি সগর্গোমি 


সেইরকম £ চন্দ্র+উদয়-চন্দ্রোদয় ; ভাগ +উদয় -* ভাগ্যোদয় ) কাব্য উগ্ভান- 
কাব্যোগ্ান ; বিবাহ + উপলক্ষে বিবাহে ।পলক্ষে ; বোধ +উদয় তবে।ধোদয় ; হিত+ 
উপদেশ » হিতোপদেশ; নীল +উতপল ₹নীলোত্পল; পাঠ+উদ্ধার -পাঠোদ্ধার ; পর 
উপকার - পরোপকার ; দিব্য 1উন্সাদ-দিব্যোন্সাদ ; জল+-উদ্াস - জলোচ্ছ্বাস ; 
বণ+উতৎসব - রণোত্সব, তীর +উপতব্রি -তীরোপরি; সিদ্ধ উজ্জ্বল লনিগ্ষোজ্জল ; 
প্রথম +উক্ত-্প্রথমোক্ত। নর +উত্তম-নরোত্তন ; নাম +উল্লেখ লনামোলেখ ) 
দেব +উত্তর - দেবোত্তর ; দেব + উদ্দেশে _দেবোন্দেশে ; শুন্ত +উদ্যান » শুন্যোগ্যান ; 
ষোডশ+ উপচার - ফোডশোপচার ; এক+উনবিংশতি- একনোবিংশতি ; নব+উঢ়া 
-নবোঢ়া ; বিদ্যা +উদয় - বিছ্যোদয় ; ছুগী।+উৎসব » ছুর্গোত্সধ 7; কথা +উপকথন 
- কথোপকথন ; মহ1+4 উপকার - মহোপকার ; গঞ্গা+উদক -গঙ্গোদক প্রভৃতি । 
(৬) অ-কার কিংবা আ-কারের পর খ-কার থাকিলে উভয়ে খিলিয়া অর্‌ হয়। 
অর-এর বু () রেফ ভইয়! পরবর্ণের মস্তকে যাঁয় এবং অ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। 
অ +খ-অর্‌ (অ+র্‌) ** দেব+খধি- দেবধি 
আ+থ-অর্ (অ+রু) :** রাজা 4খধধি -রাজধি 
সেইরকম £ উত্তম +খণ ₹উত্তমর্ণ 7 অধম +খণ - অধমর্ণ। মহা+ধধি - মহধি 
প্রভৃতি । কিন্তু কাতর অর্থে খত শব্দ পরে থাকিলে হয় আর্। আ', পুর্ববর্ণে যুক্ত হয় 
এবং রু (7) রেফ হইয়া পরবর্ণের মন্ত্চে যায়। যেমন-__শীত+খত - শীতার্ত ; 
হিম4খাত - হিমার্ড ; ক্ষুধা খত » ক্ষুধার্ত; পিপাসা+খত - পিপাসার্ত ঃ বেদনা 4 
খত - বেধনাত্ প্রভৃতি | 
(৭) অ-কার কিংবা1 আ-কারের পর এ-কার কিংবা একার থাকিলে উভয়ে 
মিলিয়া এঁ-কার হয়। সেই এঁ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। 
অ+এ-এ *** সর্বৰএব » সর্বৈব 
অ+এ&-এঁ -.. মত+এঁক্য - মতৈক্য 
আ+এ.এ "* সদা+এব-সদৈব 
আ+এ&-এী *** মহা+ বশ্বর্ঘ ৮ মহৈশবর্ষ 


২৪ রচনা-বিতান 


সেইরকম £$ জন + এক »জনৈক ; এক + এক» একৈক ; ষড় + এঁশবর্য - যড়েশ্বর্য; 
অতুল+প্রশ্বর্য- অতুলৈশ্বর্ষ ; তথা - এবচ+-তখৈবচ প্রভৃতি । 
(৮) অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ওঁ-কার থাকিলে উভয়ে 
মিলিয়া ও-কার হয়। সেই ও পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। 
অ+৩-ও ... কঠ+ওষ্ঠ _ কঠোষ্ঠ 
অ+ লও *** চিত্ত +ওদার্ধ- চিতৌদার্য 
আও -ও *** মহ1+ওষধি - মহৌষধি 
আ+৩ও-ও *** মহা4ধধ - মহৌষধ 
সেইরকম £ বনৌধষধি ; পরমৌধধ প্রভৃতি | 


(৯) ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-ঈ ভিন্ন ব্বরবর্ণ থাকিলে ই-ঈস্থানে য হয়: 
সেই য. য-ফলারূপে পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় । 
ই+অ-য. *** আদি+অন্ত -আগ্ন্ত 
ই+ জ1-য. .** অতি+ আচার - অত্যাচার 
ই+উ-্য. **. প্রতি+উপকার ₹ প্রত্যুপকার 
ই+এ-য. '-. প্রতি+ এক - প্রত্যেক 
ই+৩-য. *** অতি+উংস্থক্য - অত্যোত্স্থক্য 
ঈ+তন্য. *** নদী+অন্বুস নগ্ন 
ঈ+তআ- যয." মপী+আধার -মন্তারধার 
ঈ+উ-ঘ্‌ *** নদী+উপক্-নছ্যুপকণ্ 


সেইরকম £ অতি+ অস্ত শ অত্যন্ত ; অতি + উচ্চ - অত্যুচ্চ ; প্রতি + অস্ত - প্রত্যন্ত; 
প্রতি+ অক্ষ - প্রত্যক্ষ; প্রতি+আশ] - প্রত্যাশা! ; শ্রতি+অহ- প্রত্যহ ; প্রতি+ 
উত্তর - প্রত্যুত্তর ; প্রতি +আদেশ -্প্রত্যাদেশ ; গ্রতি+আগমন ₹ প্রত্যাগমন ; 
প্রতি+ আবর্তন -্প্রত্যাবঙ্তন ; পরি+অন্ত- পধস্ত; পরি+অবেক্ষণ- পধবেক্ষণ ; 
পরি+আলোচন। * পর্ধীলোচনা; বি++আঘাত -ব্যাঘাত ; বি+অসনশ্ব্যসন ; 
গতি+-অন্তর স গত্যন্তর ; অভি+উদয়- অভ্যদয় প্রভৃতি । 
(১০) উ-কার কিংবা উ-কারের পর উ-উ ভিন্ন শ্বরবর্ণ থাকিলে উ-উ স্থানে ব. 
হয়। সেই বংব-ফলা হইয়া পূ্বর্ে যুক্ত হয়| 
উ+অ-্ব্‌ "** সু+অচ্ছ - স্বচ্ছ 
উ+তআশ্ব *** স্থ+আগত স্ স্বাগত 
উ+ই-ব *** অন্ু+ইত - অস্থিত 


উ-+জঅ1-ব *** বধৃ+আনয়ন- বধ্ব নয়ন 
উ-+এ-ব. *** অন্+ এষণ » অন্বেষণ 
সেইরকম £ মন 1+ অন্তর -মন্বস্তর ; পশু+অধম _ পশ্বধম ;  পশ্ড+ আচার 
পশ্বাচার ; মধু1+আচায» মধ্বাচাষ ; মন্ত+আদি-মন্বাদি প্রভৃতি | 
(১১) খ-কারের পর ঝ-কার ভিন্ন স্বরণ থাকিলে খ-স্থানে রূ হয়। সেই তু 
র-ফলা হইয়! পুববর্ণে যুক্ত হয়। 
খর *** পিতৃ+ অনুমতি _ পিক্রস্তষতি 
থাব্আ-রু *** পিতৃ+ আদেশ ল পিভ্ঞাদেশ 
ধ+উল্রু *” মাতৃ+ উপদেশ - মাক্রপদেশ 
সেইরকম £ পিতৃ + অনুগ্রহ _ পিত্রগগ্রহ ; পিতৃ বৰ আলর - পিজ্রালয় গুভাঁত। 
(১২) স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পুববর্তী এ-স্কানে জর.) এ-স্থানে আয়, ও-স্থানে 
অব. এবং ও-স্থানে আব হর়। 
এ+অ-জয়, *** নে+ অন "নয়ন 
&+অনন্সার় *** গে + অক-্গায়ক 
ও+তঅ_-তঅব. *** পো+অন- পবন 
ও+অ-আব্‌ **; পৌ + অক -পাবক 
সেইরকম £ ০।+অন- শয়ন ; নৈ+অক নায়ক ; ভো+4+অন -ভবন ; গে 
এষণা- গবেষণা ; পৌ+অক-্পাবক; নৌ+ইক- নাবিক; ভোৌ+উক -ভাবুক 
গ্রভৃতি। 
নিপাতনে লিদ্ধ৪ কোনো নিয়ম অভ্সাবে সন্ধি না হইয়া যখন অন্যভাবে 
স্বরবর্ণ বাব্যগ্জনবর্ণের পরিবর্তন ঘটে, তখন সেইরূপ সন্ধিকে নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি বলা 
হয়। এখানে নিপাতিনে সিদ্ধ কয়েকটি স্বরসদ্ষির উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতেছে 
সম+অর্থ- সমর্থ; কুল+ অটা+1কুলট।; গো+অন্প-গবাক্ষ; প্র7উঢ়- 
প্রোট ; হ্ব+ঈর - ন্বৈর ; অক্ষ+ উত্বিনী- অক্ষৌহিনা : প্র+এষণ ৮ প্রেষণ ; মনম্+ 
ঈষা মনীষা; শুদ্ধ+ওদন ৮ শুদ্ধোদন; সীমন্+অন্তশীমন্ত :. বিশ্ব+ওষ্ঠ - 


বিশ্বোষ্ট প্রভৃতি । 


(খ) ব্যঞ্জনসদ্ধিদ 


ব্ঞুনবর্ণের সহিত ব্যপ্তনবণ ও স্বরবর্ণের মিলনকে বল। হয়-ব্যঞ্জনসন্ষি। 
( অর্থাৎ, সন্নিহিত দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণের, কিংবা, একটি ব্যঞ্জনবর্ণ ও একটি ন্ববর্ণের যখন 
মিলন ঘটে তখনই আমর তাহাকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলিতে পারি |) যেমন" 


২৬ রচনা-বিতান 


(১) স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য় রূ, ল্‌, ব, হ. পরে 
থাকিলে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়। 

দিক়1অস্ত-দিগস্ত ণিচ+অন্ত-ণিজন্ত ষট +আনন -*ষড়ানন 

জগৎ+জঈশ-্মজগদীশ অপ.+জ » অন্ত 

সেইরকম £ দ্িকৃ+ঈশদ্রিগীশ ; দিকৃ+দর্শন-দিগর্শন ; বাক ঈশ্বর 
বাগীশ্বর ; বাক্‌+ দেবী » বাগদেবী | ষট্‌+খতু - যড়খতু ; বাক্‌+ধার1-বাগখার]; 
দ্রিক+ বিজয়ী - দিথিজরী ; প্রাক+জ্যোতিষ-প্রীগ জ্যোতিষ ; উৎ+ ভব - উদ্ভব ; 
তৎ+ভব* তন্ভব ; উৎ+যম- উদ্যম ; তৎ+রূপ - তক্রপ ; উৎ+ঘাটন » উদঘাটন ; 
তৎ+ অনন্তর » তদনস্তর ; তৎ+ অবধি - তদবধি ; জগ২+ ঈশ্বর - জগদীশ্বর ; জগৎ+ 
ইন্দ্র" জগদিন্দ্র ; স+গুরু - সদ্গুরু ১ স্ুপ্‌+-অন্ত - স্থবস্ত প্রভৃতি | 

(২) ন্‌ অথবা ম্‌ পরে থাকিলে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম 
বর্ণ হয়। 


জগৎ+ নাথ - জগন্নাথ দিক+ মণ্ডল - দ্িউমগুল 
চিৎ+ময়- চিন্ময় ষ+মাস ষণ্মাস 


সেইরকম £ দিকৃ+নির্ণয় » দিঙনির্ণয় ; বাকৃ+ময়্বাজ্ময়;: দিক়+নাগন্ 
দিঙলাগ ; ম২+ময়-মুন্ময়। জগৎ্+মাতা-জগন্সাতা ; যট+নবতি শ ষগ্নবতি 
প্রততি। [বিকল্পে, “দিউনাগ? হয় “দিগ নাগ+, “দিঙনির্ণয়* হয় “দিগ নির্ণয়? | ] 
(৩) স্বরবর্ণের পর ছ. থাকিলে ছ. স্থানে চ্ছ হয়। 
মুখ + ছবি - মুখচ্ছবি বি+ছেদ- বিচ্ছেদ 
সেইরকম £ তরু+ছায়_ তরুচ্ছায়1; আ+ছাদন - আচ্ছাদন; এক+ছত্র- 
একচ্ছত্র ঃ রাজ+ছত্র-রাজচ্ছত্র; আলোক +ছট1- আলোকচ্ছট প্রভৃতি । 


(৪) চ.বা ছ্‌ পরে থাকিলে ত ও ছৃ স্থানে চ হয়। 
চল২+-চিত্র - চলচ্চিত্র উৎ+ছেদ - উচ্ছেদ 
বিপদ্‌+ চিন্তা ₹ বিপচ্চিন্ত। তদ্‌+ ছবি - তচ্ছবি 
সেইরকম £ শরৎচন্দ্র -শরচ্ন্দ্র; সং+চরিত্র- সচ্চরিক্র;) উৎ+চারণ- 
উচ্চারণ; বুহ+-ছিত্র - বৃহচ্ছিত্র প্রভৃতি | 
(৫) জবা ঝ. পরে থাকিলে, ত.ও ছৃ স্থানে জং হয়। 
উৎ+জ্বল - উজ্জ্বল তদ+জন্ত » তজ্জন্য কুৎ+-ঝটিকা -" কুঙ্াটিকা 
সেইরকম ঃ সৎ+জনস্" সঙ্জন ; বিপদ্‌+জালম্বিপঙ্জাল ; যাবৎ+জীবন 
যাবজ্জীবন প্রভৃতি । 


সন্ধি ২৭ 


(৬) ল্‌ পরে থাকিলে ত ও ছ্‌ স্থানে ল্‌ হয়। 
উৎ+লিখিত - উল্লিখিত তদ্‌+ লীলা - তলীলা 
সেইরকম £ উৎ+লাস -উল্লাস ; উৎ+- লঙ্ঘন » উলজ্ঘন ; বিদ্যুৎ + লেখা স 
বিদ্যুল্লেখা গ্রুভৃতি | 
(৭) শ. পরে থাকিলে, ত্‌ ও দৃ স্থানে চ, এবং শ. স্থানে ছ. অর্থাৎ, উভয়ে 
মিলিয়া চ্ছ হয়। 
উতৎ+-শ্বাস _ উচ্ছ্বাস চলৎ+ শক্তি _ চলচ্ছক্তি 
সেইরকম £ উৎ+ শৃঙ্খল - উচ্চৃঙ্গল ; তদ্‌ + শ্রবণ _ তক্ষুবণ প্রভৃতি | 
(৮) হ পরে থাকিলে, ত, স্থানে দূ এবং হু স্থানে ধ্‌ অর্থাৎ, উভয়ে মিলিয়া 
দ্বীহয়। 
উৎ+হত » উদ্ধত তদ্‌+ হিত - তদ্ধিত 
সেইরকম £ উৎ+হার -উদ্ধার; উৎ+হৃত - উদ্ধত; জগৎ+ হিতায় » 
জগদ্িতায় প্রভৃতি । 
(৯) ট২বা ঠ পরে থাকিলে, ত.বাদৃস্থানে টু হয়, এবং ভ্‌ বা ঢ্‌ পরে 
থাকিলে, ত. স্থানে ভ্‌ হয়। 
তদ+টীক14+-তষ্টীকা বৃহৎ্+ঠন্কুর - বৃহউঠপুর 
উৎ+4ডীন - উড্ভীন বৃহত্+ ঢক্কা - বৃহ ডঢক্কা 
(১০) ষংকারের পর ত. বা থ. থাকিলে, ত. স্থানে ট. এবং থ স্থানে ঠ হয়। 
বৃষ+তি _বুষ্টি আকৃষ+ত আকৃষ্ট যয 4+থ্‌ »যষ্ট 
সেইরকম £ রুষ+তি- কৃষ্টি; দৃূষ.+তি সৃষ্টি) প্রবিষ+ত- প্রবিষ্ট ) তৃষ1ত 
তুষ্ট প্রভৃতি । 
(১১) যও র্‌, ল্‌, ব হ., শ, ষ, স্‌ পরে থাকিলে ম-স্থানে অনুস্থার হয়। 
সম্+যত-শংযত সম্+লগ্র-সংলপগ্ল সম্+বাদ- সংবাদ 
সম্1+শয়স সংশয় সর্বম+সহা- সর্বংসহ। 
সেইরকম £ শ্যয়ম্+বরা- স্বয়ংবরা) প্রিয়ম7বদা-প্রিয়ংবদা ; সম্‌+সার- 
সংসার ; সম্+হার»সংহার ; কিম্বা কিংবা (বিশ্ব? নম ), বশম্‌+ বদ » 
বশংবদ ; বারম্+বার বারংবার প্রভৃতি । 
(১২) স্পশবর্ণ পরে থাকিলে, পদের অন্তস্থিত ম-স্থ(নে অনুম্থার অথব! 
যে-বগের বর্ণ পরে থাকে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। 
সম+-কলন -" সংকলন, সঙ্কলন সম্+চয়-সঞ্চয় সম্‌+গীত-সংগীত, সঙ্গীত 


২৮ রচনা-বিতান 


সেইরকম £ সম্কল্প -সংকল স্বল্প; নম্+চালন » সংচালন, সঞ্চালন; 
কিম্‌+ চিৎ- কিঞ্চিৎ? বন্থম1+ ধরা শ বহ্ছদ্ধর1; সম্1ধান -্ সন্ধান ; শাম7ত শান্ত; 
সম+-তাপ -সন্তাপ » সম্+মান-সন্মান ;) গম্+তব্য - গন্তব্য প্রভৃতি । [ কিন্ত-_ 
স্ম+কার - সংস্কার ; সম্‌ - কৃত ্ সংস্কৃত | ] 
(১৩) বর্গের প্রথম অথবা দ্বিতীয় বর্ণ, কিংবা শ, ষও স্‌ পরে থাকিলে বর্গের 
তৃতার ব! চতুর্থ বর্ণ স্থানে দেই-বর্গের প্রথম-বর্ণ হয়। 
হৃদ কমল _হ্ৃংকমল ক্ষধ +পিপালা » ক্ষুৎপিপাসা 
সেইরকম £ বিপদ্‌+কাঁল-বিপৎকাল; আপদ্‌+1+কাল-- আপৎ্কাল ; ক্ষুধ.+ 
গীডিত স্ক্ষৎগীড়িত প্রভৃতি । 
(১৪) উৎ-উপসগেঁর পর স্থা” ও স্থনভ্‌ ধাতুর স'-কারের!লোপ হয়| 
উৎ+-স্থান-( উত্থান ) উখান উং+শ্তভতন-€ উততস্ভন.) উত্তস্তন 
সেইরকম £ উৎ+স্থি ত- উখিত, উৎ+-স্থাপিত * উত্থাপিত প্রভৃতি । 
(১৫) “সম্‌* ও,“পরি উপসর্গের পর কি'-ধাতু থাকিলে উপসর্গের পর “স্‌*ৰ! 
ষ'-এর আগম হয়। 
»ম্‌+কৃত শু সংস্কৃত পরি+ রুত- পরিষ্কৃত 
সম্‌+কার - সংস্কার পরি+কার » পরিষ্কার 
নিপাতনে সিদ্ধ ৪ নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞগ্তনসদ্ধির কয়েকটি উদাহরণ) এখানে 
দেওয়া! যাইতেছে-_ 
অ1+চর্য- আশ্চর্য ; আ+পদ -আম্পদ ; বন+পতি »- বনম্পতি ; বুহৎ+পতি - 
বৃহস্পতি ; তৎ+কর - তস্কর ; ভরি+চন্ত্র-হরিশ্চন্দ্র; পর+পর- পরস্পর:;) গেো1+ 
পদ. গোম্পদ ; পতৎ+ অঞ্জলি -পতঞ্জলি /.দিব.+ লোক -্ছ্যুলোক ; ষট.1+দশম্ 
যোড়শ প্রভৃতি । 
(গ) বিসর্গ লক্ষি 
বিসর্গের সহিত পরবর্তী স্বরবর্ণ অথবা ব্যগ্তনবর্ণের মিলনের নাম বিসর্গ সন্ধি । 
যেমন-- 
(১) (র্-জাত বা স্জাত) বিসর্গের পরে চ. বা ছ থাকিলে, বিসর্গ স্থানে শ.হয়। 
নিঃ+চল - নিশ্চল শিরঃ+ ছেদ - শিরশ্ছেদ 
সেইরকম £ নিঃ+চয়স্মনিশ্চয় ; ছুঃ+চিস্তা-দুশ্চিন্তা; নিঃ+চিন্ত- নিশ্চিত; 
নিঃ+ছিত্র-্নিশ্ছিত্র প্রভৃতি । 
(২) (রুজাত বা স্‌-জাত) বিসর্গের পরে ট. বাঁ 5 থাকিলে, বিসর্গ স্থানে ব. হয়। 
নিঃ+ঠর- নিষ্ঠুর ধন্গ:1টক্কার- ধচ্টঙ্কার 


সন্ধি ট 
(৩) (র্জাত বা স্‌জাত) বিসর্গের পরে ত. বা থ. থাকিলে বিপর্গের স্থানে স্‌ 


হয়। 
দুঃ+ তর দুশুর স্থঃ+থ ললুস্থ 
সেইরকম £ ইতঃ+ততঃ-ইতস্ততঃ; মনঃ+তাপ- মনস্তাপ ; নভঃ+তল-, 
নভভ্তল ; অধ:+ তন - অধস্তন প্রভৃতি | 
(৪) অ-কারের পরবতী স্জাত বিসগের পরে বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ, 
কিংবা য, বু, ল্‌,বও হ. থাকিলে বিসর্গ ও তাহার পুর্ববর্তী অ-কার উন্ভয়ে 
মিলিয়৷ ও-কার হয়। 
মলঃ+ভাব- মনোভাব মনঃ+মোহন-মনোমোহন 
মনঃ+ রমা- মনোরম। মনঃ+ হরণ-্ মনোহরণ 
বয়ঃ+বুদ্ধি_-বয়োবৃদ্ধি সছাঃ+জাত - সচ্যোজাত 
সেইরকম £ মনঃ+যোগ - মনোযোগ ; সরঃ+বর- সরোবর ; মনঃ+ লোভা - 
মনোলোভা ; মনঃ+রঞ্জন- মনোরপ্রন ; তপঃ+বল -তপোবল ; তপঃ+ধন - 
তপোধন 7; পুরঃ+হিত- পুরোহিত; তেজঃ+ময়- তেজোময় ; ছন্দঃ+লিপি- 
ছন্দোলিপি ; ততঃ+4 অপ্বিক _ ততোধিক (এখানে পরবতী “অ'-কারের লোপ হইয়াছে) 
প্রভৃতি । [ কিন্ত, মনঃ +ক&-মনঃকই ; বযসঃ+ প্রাপ্ত বক্সঃপ্রাঞ্ত | ] 
(৫) অ-ভিন্ন ত্বরবর্ণ পরে থাকিলে, অ-কারের পরবতাঁ বিসর্গের লোপ হয়। 
অতঃ4-এব - অতএব শিরঃ+ উপরি - শিরউপরি* 
(৬) স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ, কিংবা য, রু, ল,ব, হ্‌ পরে থাকিলে 
বৃজাত বিসর্গ স্থানে র্‌ হয়। 
পুনঃ+ আগমন » পুনরাগমন পুনঃ+ জন্ম » পুনর্জন্ 
অন্তঃ + গত - অন্তর্গত অস্তঃ+ হিত - অস্ততিত 
অন্তঃ+যামী _ অন্তর্ধামী 
(৭) অ-আ1ভিন্ন স্বরবর্ণের পরে বিসর্গ থাকিলে, এবং সেই বিসর্গের পরে যদি 
স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ অথবা ঘ,, বু, ল্‌, বৃ, হ. থাকে, তাহা হইলে 
বিসর্গ স্থানে বু হয়। 


নিঃ:+মল- নিঞ্নল নিঃ+আকার- নিরাকার 
নি:+ অবধি - নিরবধি নিঃ+গত » নির্গত 
ছুঃ+ গম _ ছুর্গষ ছুঃ +লভস দুল 


টির শে ৮৪ শী পিসি শা পিসি লা পাস আপ শশা পপ 
০০ সস 


* [ 'শিরোপরি' শট ব্যাকরণসম্মত না হইলেও প্রচলিত] 
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আবিঃ+ ভাব - আবির্ভাব প্রাছুঃ + ভাব ₹ প্রাছুর্ভাব 
আশীঃ+ বাদল আশীবাদ মু: » নুহ » মুুমু্থ 
সেইরকম £ ছুঃ+দম-্ছুর্মম ॥.. ছুঃ+মদশ্দুর্দ ;.. ছু: যোগ _ছূর্যোগ ; 


দুঃ+অন্ত_দুরন্ত ; ছুঃ+ গতি- দুর্গতি ; নিঃ1+ঝর -নিঝর ; নিঃ+গমন -নিগমন, 
দুঃ+ অবস্থা» দুরবস্থা) জ্যোতি:+ ময় জ্যোতিখয় ; জ্যোতিঃ+ইন্্র-জ্যোতিরিক্ত্র ; 
চক্ষুঃ+উন্মীলন -চক্ষুরুন্মীলন ; দ্বিঃ+ আগমন - দ্বিরাগমন প্রভৃতি | 

(৬) র্‌ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী বিসর্গের স্থানে যে বু হয় তাহার লোপ পায় এব- 
তাহার ক্ষতিপুরণ হিসাবেই যেন পুর্বপ্ৰর দীর্ঘ হয়। 


নিঃ+ রোগ ৮ নীরোগ নি+রব- নীরক 
নিঃ+রম-নীরস নি১+-রন্ত্র_ নীরক্ধ 
চক্ষুঃ+ রোগ »চক্ষরোগ জ্যোতিঃ+রেখা 7 জ্যোতীরেখা 


(৯) ক, খ, প৬ ফ. পরে থাকিলে অ-কার বা আকারের পরবতাঁ বিসর্গ 
স্থানে স্‌ হয় এবং অ-ভা। ভিন্ন স্বরবর্ণের পরবর্তী বিসর্গ স্থানে হয় ষ.। 


নমঃ+কার - নমস্কার বহিঃ+ কার » বহিষ্কার 
পুরঃ+কার সপুরস্কার পরিঃ+কার -» পরিষ্বার 
ভাঃ+কর--ভাস্বর পুঃ7কর _ পুক্কর 


ব্যতিক্রম 

মন:+কষ্ট»মনঃকষ্ট; শিরঃ+ পীড়া শিরঃগীড়া ; অধঃ+পাত- অধঃপাত. 
অস্তঃ+করণ - অস্তঃকরণ প্রভৃতি । 

(১*) স্ত, স্থ কিংবা ন্ম পরে থাকিলে বিকল্পে বিসর্গের লোপ হয়। 

নিঃ+ শবূ- নিস্তব্ধ, নিস্তব্ধ অস্তঃ+স্থ-অন্তঃস্থ, অস্তস্থ 
নি+স্পন্দ- নিঃস্পন্দ, নিম্পন্দ 
নিপাতনে সিদ্ধ ৪ নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধিব উদ্বাহরণ-- 
মন:+ ঈষা- মনীবা 


লাঙভা সন্কি 
বাংলাভাষায় সন্ধির বৈশিষ্ট্য ) তৎসম শদে যেরূপ সন্ধি হয়, খাটি বাংল। 
শবে সন্ধির সেরূপ বাহুল্য নাই। সে-কালের লেখকেরা সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়ম 
অন্রসারে তাহাদের রচনায় সন্ধিযুক্ত শব্দের যেরূপ ব্যবহার করিতেন, একালের 
লেখকের! তদ্রেপ করেন না, তাহার বরং সন্ধযুক্ত শব্দাবলী যতদুর সম্ভব পরিহারের 
চেষ্টা করেন । কিন্তু, পদ্ধিযুক্ত এমন বহু শব্দ বাংলায় যেভাবে যুগ ঘুগ ধরিয়া চলিয়া 
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আসিয়াছে, তাহাতে সেগুলিকে এডাইয়! চলিবারও উপায় নাই। সেগুলি এখন 
গোটা শব্দরূপেই পরিচিত | উহার মধ্যে বর্ণে বর্ণে কোনে! মিলন ঘটয়াছে কিন! 
কেহ আবু সেকথা চিন্তা করেন না। যেমন-_নমস্কার, ভুর্গম, অন্তর্গত, জগন্নাথ, 
বসুন্ধরা, উদ্যম, উদ্ভব, বিগ্ভালয়, হিমাচল, যথেচ্ছ!, নাবিক প্রভৃতি শব । কিন্তু, 
সন্ধিঘুক্ত এমন অনেক তংদম শব্দ আছে যেগুলি আধুনি+ কালের বাংলাভাষায় 
একরপ অচল । যেমন-_তূর্ত্ঘ, নগদ, নছ্যুপক্, বধ্বানয়ন, মাক্রপদেশ, তচ্ছবি, 
বৃচ্ছিত্র, তলীলা, সন্মাল্লাভ, বৃহদ্্রথ, বিপদ্ধেত প্রভৃতি | 

সাধুভাষায় সান্ধ যতট] হুনিয়ষে চলে, বাংলা চলিতভাযায় সে-নিয়ম বড়ই শিথিল । 
উচ্চারণেন প্রয়োজন অনুসারে কথ্যভাষায় আমরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের গড় একটা 
নিয়মে সন্ধি করিলেও লেখার সময় সেই সব্ধিবুক্ত শব্ধ ব্যবহার করি না । যেমন-__ 

চাষ+আবাদ চাষাবাদ ( :লখার সমর লিখি চাষ-আবাদ ) 


পাচশ *পাচশ উঠ 5 ৯ পীাতিশত 0 
ভর+দিন -ভঙদ্দিন (১ ১ ভরদিন ) 
কর+তাল -কত্তাল 65 ৮৮ ৯১ করতাল ) 
ঘোড়ার 1+ডিম - ঘেোডাডিডিম (১, ১, ১ ঘোডার ডিম ) 


স্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে, বাং শব্ষেও ( অর্থাৎ তদ্ভব, অর্ধ তৎসম) 
কিংবা তৎসম ও দেশী বা বিদেশী শবে ) কিছু কিছু সন্ধি হয় । যেমন - 
(১) অ+অ-আ।"'বাপ+ অন্ত - বাপান্ত ; পছন্দ + অন্রসারে- পছন্দান্রসারে ; 
মত 4 অন্তর- মতান্তর ; আইন + অনুসারে - আইনানুসারে ) 
অপর অপর - অপরাপর ; অনেক+ অনেক -অনেকানেক 
নিয়ম + অন্ুগ- নির়ষানুগ 
অ+জআ1- আআ. পোস্ট +আপিস-পোস্টাপিস 
গ্বাস+ আলোক-গ্যাসালোক 
আপন +আপন- আপনাপন 
হিপাব+আদি-্হিসাবাদি 
৩1+.অ _ আ'**কলিকাতা + অভিমুখে - কলিকাতা ভিমুখে 
(২ ই +উঈ-উ ***বিজনি+ঈশ্বরী ₹ বিজনীশ্বরী 
জী +ঈ-উী ***দিলী+ঈশ্বর- দিলীশ্বর 
1৩) আঅ +ঈ-এ "যশোর + ঈশ্বরী লযশোরেশ্বরী 
ইংলণ্ড+-ঈশ্বরী - ইংলগেশ্বরী 
আ+ঈ-এ **চাক1+ উশ্বরী স্ঢাকেস্বরী 


৩২ বুটনা-বিতান 


(9) অ- --৩"*চিতোর+ উদ্ধার চিতোরোদ্ধার 
(৫) বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ স্থানে বর্গের পঞ্চম বর্ণ_ 
মাগ. 1 নাশ মাউন17 কা? ন1- কান্না; রাধ.1না1 -রানী 
বাংলার নিজন্য নিয়মে যে-ধরনের সন্ধি হয়, নিচে তাহার কতকগুলি উদ্াইবণ 
দেওয়া যাইতেছে । যেমন__ 


অ+ এ. এবার +এক বারেক অর্ধ4 এক ₹ অধেকি 
দশ+এক দশেক আর+ এক - আরেক 
তঅ+ই -ই.যখন+ই যখনি আমার+ই আমারি 


'অ'-কারের লোপ'*্যাইতে +আছে » যাইতেছে, খাইতে +আছে -খাইতেছে 
'ইতে"স্থানে চ. এবং পরবর্তী 'আ” লোপ '* যাইতে+আছে- যাচ্ছে, 
খাইতে+ আছে -খাচ্ছে। 
“+-স্থানে "ছোট কদা- ছোডদ। 
'ড-স্থানে “টাতবিড ঠাকুর _ বট্‌ঠাকুর 
'ত”-স্থানে 'চ৬**সৎ+ চাষী _ সচ্চাষী (প্রয়োগ খুবই কম ) 
'ছৃ'-স্থানে জ"-*ব্দ+জাত -বজ্জাত 
তস্থানে চ? ও 'স্‌স্থানে ছ”**কুৎ+সিত » কুচ্ছিত, বৎ+ সর - বচ্ছর 
[ এইভাবেই, পাশ সের ( পাঁচ+সের ), চাটি (চার +টি ), ডাগঘর (ভাক+ঘর)। 
মাস্লাই (মাস্টার+মশাই ), ভাদ্ধরা ( হাত+ধর1) প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। কিন্ধ 
কথ্যভাষ। ছাড়] এ-জাতীয় শব্দের ব্যবহার নাই । ] 
সংস্কত ও বাংল! সন্ধির পার্থক্য? সংস্কতে সন্ধি প্রধানত হয় সম-বর্ণের 
প্রভাবে, কিন্ত বাংলায় যে সন্ধি হয় তাহার উদ্দেশ্ত উচ্চারণের সুবিধা । সংস্কূত- 
ব্যাকরণের নিয়মে বাংলায় সবক্ষেত্রে সন্ধি করিতে গেলে কিস্তুতকিমাকার শবাস্ৃষ্টির 
সম্ভাবনা । যেমন-- 
কচু +আলু+আদ1- কচান্বাদ1! 
তুমি আপিলে - তুম্যাসিলে ! 
ভাত-+ আন - ভাতান ! 
সেতার+ আওয়াজ - সেতারাওয়াজ ! 
এবসপ শবস্ষ্টি বাংলাভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। বাংলাভাষার কেবল তৎসম শবেই 
সন্ধি-প্রয়োগের প্রবণতা দেখা যায়, অন্ত ক্ষেত্রে ইহ। বিরল বলিলেই চলে। এমন কি 
'সন্ধ্যালোক" জাতীয় শব প্রয়োগ না করিয়া! এ-যুগে আমর] যেন 'দন্ধ্যার আলোক 
জাতীয় বিচ্ছিন্ন শব্দ-বাবহারেরই পক্ষপাতী । 


ণত্ববিধান ও ত্ব-বিধান ৩৩ 


অনুশীলনী 

১। বাংলা সক্ষির বৈশিষ্ট্য কোথায়? সংস্কৃত সন্ধির সহিত উহার পার্থক্য কি? 

২। সন্ধি বিচ্ছেদ কর 2-- 

(১) কান্না, বৃষ্টি, অধেক, বজ্জাত, বাপাত্ত, ছোড়া, যাইতেছে, আমারি। 

(২) রসাম্পদ, একাধিপতি, সরোবর, নিদ্রাবেশে, আত্মোৎ্সর্গ, সন্যোজাত, 
মনোমোহন স্বাগত, বাচস্পতি, চলচ্চিত্র, তেজোম্‌য়, উড্ডীন, ছ্যুলোক, প্রত্যাদেশ, 
শীতাত। 

৩। ভূল থাকিলে শুদ্ধ কর, এবং কেন ভুল তাহ লিখ-_ 

লজ্জাক্কর, মনরঞ্ন, দুরাবস্থা, সন্মান, দুরাদৃষ্ট, ততধিক, মনোকষ্ট, অত্যাধিক, 
ইতিমধ্যে, কিন্বা, পশ্বাধম, শতছিদ্্র, যশলাভ, মনযোগ, বয়োক নিষ্ট | 


8। ণ৭ত-বিধান ও যত-বিথান 


বাংলায় সাধারণত “ণ* ও “ব?-এর ,আলাদা কোনো উচ্চারণ হয় না। বাংলায় 
আমরা “ণ-কে “ন'-বূপেই উচ্চারণ করি, যেমন করি 'শ”, ধের ক্ষেত্রে। সে-হিসাবে 
বাংলাভাষার ধ্বনিবিচারে পত্ব-বিধান বা যত্ব-বিধানের হয়তো কোনে! প্রয়োজন 
নাই। কিন্তু বাংলাভাষ! তৎসম (অবিরত সংস্কৃত )-শন্দ দ্বারা বিশেষভাবে সমুদ্ধ। 
তাই সেই সকল শবেের বানানে আমাদিগকে সংস্কৃত-ব্যাকরণের বিধানই মানিয়া 
চলিতে হইবে । ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে মুধন্ি 'ণ' বসাইবার নিয়মকে বলে 
ণত্ব-বিধান, আরযুধন্য 'ঘ' বসাইবার নিয়মকে বলে বত্ব-বিধান। 

ণত্ব-বিধান 

0) খ, র এবং ষ_এই তিনটি বর্ণের পরবর্তী দস্ত্য “ন” ধন্য ণ' হয়। যেমন-- 
খণ,রণ, কৃষ্ণ, তৃণ, ঘ্বণা, ব্বর্ণ, কর্ণ, বর্ণ, বিষু্, সহিষ্ণু গুভ্াতি | 

(২) খর, ষ এই তিন বর্ণের কোনে। একটির পর স্বরবর্ণ», ক-বগীয় অথবা 
প-বর্গায় বর্ণ য, ব, হ এবং অন্ুম্বার (ং ) থাকিয়া যদি তাহার পর দক্ত্য “ন” থাকে, 
তাহা হইলে সেই দন্ত্য “ন' মুধন্তি এ? হয়। যেযন--শ্রবণ, অর্পণ, কৃপণ, করুণা, 
ঘোষণা, পাষাণ, কুক্সিণী, গৃহিণী, ক্রাহ্মণ, লক্ষণ, বৃংহণ, চরণ, শরণ, মরণ, রুগ এ, আরোহণ, 
ভ্রি়মাণ, ভ্রাম্যমাণ প্রভৃতি | 


৩৪ রচনা-বিতান 


[ কিন্তু, খ, র, ষ এবং শেষ 'ন'এর মধ্যে অন্ত কোনে বর্ণ থাকিলে, কিংবা 
সমাসবদ্ধ সমাসের ক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটে না; অর্থাৎ দস্ত্য “ন' মৃধহ্যি ? হয় না। 
যেমন-_দর্শন, বিসঞ্জন, অর্চন।, রচন।, প্রার্থনা, মুধ হয, ছুনাম, সর্বনাম, অজুন, শত্রু, 
হরিনাম প্রভৃতি | : 

(৩) ট-বগীয় বর্ণের সহিত সবন্ধ মৃধন্য 'ণ'বসে। যেমন-বণ্টন, কণ্টক, লুণ্ঠন, 
ক, দণ্ড, মুণ্ড, গণ্ডার প্রভৃতি । 

(9; প্র, পরি, নির্--এই সকল উপসর্গের পরে “ন' থাকিলে তাহা মুধস্যি “৭ 
হয়। যেমন-প্রণতি, প্রণাম, প্রণয়, প্রণীত, প্রণিপাত, প্রণিধান ; পরিণাম 
পরিণতি, পরিণত, পরিণীতা 3 নির্ণয়, নির্ণীত প্রভৃতি । 

(৫) প্র, পূর্ব, পর1, অপরু--এই সকল শব্দের পরে অন? (অহন) শ্বেন দন্ত) 
“ন' মৃধন্য ? হয়। যেমন- প্রাক, পূর্বাহ্ণ, পরাস্ত, অপরাহ্ণ । (কিন্ত, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ু, 
আহ্ছিক প্রভৃতি শব্ের "অঙ্ক" দন্ত “ন* | সেইরূপ, চিহ্ন, বহ্ছি, জান্ববী প্রভৃতি || 

(৬) অয়ন্‌ শব্দের দন্ত; ন" মুরধন্য 'গ* হয়--পর, চন্দ, উত্তর, নার প্রভৃতি শবের 
পরে। যেমন--পরায়ণ, চান্দ্রারণ, উত্তরায়ণ, নারায়ণ । 

(৭) “নখ'-শবের দন্তয “ন” মূধন্য হয় “শূর্পা-শব্দের পরে। যেমন শুর্পণখা। | 

(৮) কতকগুলি বে স্বভাবতই মৃধগ্য ণ” হয়। যেষন-অণু ( ক্ষুদ্রাংশ অর্থে) 
রেনু, স্থাগুঃ বেণু, বাণী, বীণা, বিপণি, বণিক, বাণিজ্য, পণ, পুণ্য, গণ, গণ্য, লাবণ্য, 
চাণক্য, কল্যাণ, কণিক1, নিপুণ, গ্রৌণ, ফণী, শোণিত প্রভাতি । 

[ ততৎসম-শব্ধ ব্য'ভীত ণ'-এর এইসব নিয়ম বাংলায় মানা হয় না। যেমন-- 
(১) বাংল! ক্রিয়।পদে “র”এর পরে মুধশ্যি ৭ ন| বসিয়া দন্ত্য “ন,-ই বসে--করেন, 
পড়েন, ধরুন, করুন প্রসৃতি। (২) তত্ভব-শব্দে মধ “৭” না বসাইয়া, ন”-ই 
বসানো হয়-কান (শ্ুকর্ণ;; সোনা (স্বর্ণ); রানী (-্রাজ্ঞী ) কাকন 
( একক্কণ) প্রভৃতি । (৩) বিদেশী শব্ের ক্ষেত্রেও দন্ত্য “ন; প্রয়োগ করা হয় 
কোরান, জামান, ট্রেন, কাশিশ, দূরবীন, গভর্নর প্রভৃতি ( তবে অনেকে এখনও সংস্কৃত 
ব্যাকরণের নিয়মে এইসব ক্ষেত্রে মৃধ্য “৭ বসান।) (৪) খাটি বাংল শবে দস্তা 
“ন”-ই প্রয়োগ কর] হয়, অকারণে মৃধহ্য “ণ” প্রযুত্ত হর না--ধরন, ঝরনা, পরনের 
কাপড়, গড়ন প্রভৃতি | ] 


যত্ব-বিধান 


(১) অ-আ1 ভিন্ন স্বরবর্ণ এঘং কৃ ও র্‌ এই সকল বর্ণের পর প্রত্যয়ের দন্ত্য “স" মৃধন্য 
“” হয়। যেমন--বর্যা, ধাষি, হর্ষ, মুমুযুঃ জিগীব1, চিকীর্যা, শুক্র, ভবিষ্যৎ, শ্রীচরণেষু। 


ণত্ব-বিধান ও বত্ব-বিধান ৩৫ 


কল্যাণীয়েযু প্রীতিভাজনেষু, ্রদ্ধাস্পদেষু প্রভৃতি । (কিন্তু, 'স্তাৎ, প্রত্যয়ের দন্ত্য “স? 
মুধ্য 'য' হয় না। যেমন-_অগ্রিসাৎ, ধূলিসাং, ভূমিসাতৎ প্রভৃতি ।) 

(২) উপমর্গের ই-কার ও উ-কারের পরবর্তী ধাতুর দন্ত “স' মৃধা 'য' হয়। 
যেমন-অভিষেক, প্রতিষেধক, নিষেধ, নিষিদ্ধ, বিশেষ, পরিষদ, বিষম, বিষ, বিষাদ, 
অনুবস্ সুপ্ত, সুষমা, প্রতিষ্ঠান, অধিষঠান, মুদির গ্রভৃতি। (ব্যতিভ্রম-_সু, 
বিসর্জন, পরিস্ফুট, অনুম্থার, বিসর্গ, অন্তুসরণ, বিষয়, অনুসন্ধান, বিদৃশ, অভিসার 
গ্রভৃতি। ) 

(৩) কতকগুলি শবে স্বভাবতই মৃধা ধা বছে॥ যেমন মেষ) বৃষ, থষি, 
ভায়া, ভূষা, শেষ, বিশেষ, ভাষণ, শো”, ভাষণ, বিভীবণ, আধাঢ়, তুষার, য্ড, ষড়ানন, 
যী, রোষ, প্রদোষ, শ্লেষ। ঈষৎ, উধ, মৃখিক, ছ্বেষ, শোধ, মহিষ, পাধাণ, বিসা, 
প্রভৃতি । 

[বাংলা-ভাষায় যে-পকল বিদেশী 'মাঠিয়াছে, উপরের নিয়মে তাহাতে 
অকারণে মুধন্ 'য' বাবহার না করাই ভালো। কারণ, বিদেশী-শবে সংস্থৃত- 
ব্যাকরণের নিয়ম খাটানো বুক্তিপঙ্গত নয়। যেমন -জিনিম, পোশাক, স্টেশন, 
মাস্টার, স্টল, স্ট্যাম্প প্রভৃতি । ] 


অনুশীলনী 

১। ণত্ব-বিধান কাহাকে বলে? উদ্দারণমন্ ছুইটি গ্রধান সুত্র লিখ। 

২। ধাতুর দস্ত্য “স মুধন্য 'য" হয়--তাহার পাচটি পৃষ্টান্ছের উল্লেখ কর। 

৩। কারণ নিদেশপূর্বক শ্তদ্ধ কর ৫-- 

অপরাহ্ৃ; শুঞ্রপা; দুর্ণাম? মুমুন্ন; আরোহন; ভূমিযাং) ভাদণ। আম্পদ। 
গৃহিনী । পুণ্য; বারানসী ) শূর্পনখা , ভ্রিয়মান ? বানিজ্য) শ্লেশ।। 

৪। কোন্‌ বানানটি পরদ্ধ ?_ 

রগ্র- রুগণ) ভাম্যমান-ক্সম্যমাণ। চিহ্ব-চিহন; অভিষেক--অভিিক 
মুধন্য-_মৃধণ্য। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ পদ-প্রকরণ 


এ। পারত প্রকারভেদ 


বাক্যে ব্যবহৃত ও অর্থযুক্ত প্রত্যেক শব্বই এক একটি পদ। শব্দ যখন বিভভ্তি- 
যুক্ত হইয় বাক্যে প্রযুক্ত হয়, তখনই তাহাকে পদ বলা হইয়া থাকে । ( অন্যভাবে 
বল! যায় যে, বিভর্তি-যুক্ত প্রাতিপদিক বা ধাতু-ই পদ নামে পরিচিত। বস্তু বা 
ব্যক্তির শব্বসঙ্কেত যখন বিভক্তিহীন অবস্থায় থাকে তখন তাহাকে বলে প্রাতিপদিক; 
আর বিভক্তিহীন ক্রিয়ামূলকেই বলে ধাতু ।) যেমন--সমর কলিকাতায় যাইতেছে । 
এই বাক্যের তিনটি শবই পদ | কারণ, “সমর'-শব্ের সহিত “অ'-বিভক্তি, কলিকাতা” 
শব্দের সহিত “য়”-বিভক্তি এবং “যা”-ধাতুর সহিত “ইতেছ' বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে । 

পদ পাচ গ্রকার-_ বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়]। 


বিশেষ্য £ যে-পদে কোনো কিছুর নাম বুঝায় তাহাকে বলে-বিশেষ্য। 
যেমন- রবীন্দ্রনাথ (লোকের নাম) মানুষ (জাতির নাম); সমিতি (সমষ্টির 
নাম ); জল (বস্তর নাম ); দয়! (গুণের নাম )7 গমন (ক্রিয়ার নাম ) প্রভৃতি । 


বিশেষ্কে ছয়টি প্রধান ভাগে ভাগ কর] যায়-(১) সংজ্ঞাবীচক বিশেগ্ত ; 
(২) জাতিবাচক বিশেগ্ভ; (৩) বস্তবাচক ( বা উপাদানবাচক )-বিশ্শেগ্ত ; 
(৪) জমস্িবাচক-বিশেগ্ঠ;). (6) গুণবাচক (বা ভাবাত্মক)-বিশে্য ₹ এবং 
(৬) তভ্রিক্সাবাচক-বিশেগ্ত । 


সংজ্ঞাবাচক-বিশেষ্য £ যে বিশেষ্তে কোনো বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি, স্থান, পাহাড- 
পর্বত, নদ-নদী প্রভৃতির নাম বুঝায় তাহাকেই বলে সংজ্ঞাবাচক-বিশেষ্য । যেমন-_ 
তাজমহল ( ম্থৃতিসৌধের নাম ); মহাত্মা গান্ধী (ব্যক্তির নাম); ভারতবর্ষ (দেশের 
নাম )3 দ্রিলী (স্থানের নাম )7; হিমালয় (পর্বতের নাম ) ক্রন্মপুত্র ( নদের নাম )) 
বাইবেল ( ধর্মগ্রন্থের নাম ) প্রভৃতি । 


জাতিবাচক-বিশেষ্য £ যে-বিশেষ্যে এক শ্রেণীর ব। এক জাতির সকল প্রাণী বা 
বস্তকে বুঝায় তাহাই জাতিবাচক-বিশেম্ত । (অর্থাৎ, ইহাতে কোনো প্রাণী বা 
বস্তর জাতিগত নাম প্রকাশ পায়।) যেমন-__মান্ষ, গোরু, নদী, পাখি, কীট, পতঙ্গ, 
ব্রাঙ্মণ, বৈদ্য কায়স্থ, চীনা, জাপানী, ফরাসী, কবি, লেখক, গায়ক, ঘর, বাড়ি, 


বই গ্রভৃতি। 


পদের প্রকারভেদ নী 


বস্তবাচক (বক! উপাদানবাচক )-বিশেষ্য 2 যে-বস্তকে কোনে! সংখ্যায় গণনা 
করা যায় না, অখগুভাবে যাবতীয় পরিমাণ নির্দেশ করা যায়, সেইরূপ বস্তুকে যে- 
বিশেষ্য প্রকাশ করে তাহাই বস্তবাচক (বাঁ উপাদানবাচক )-বিশেষা । যেমন-_-জল, 
ফল, ফুল, চাল, দুধ, তেল, কাগজ, কলম, মাটি, কাঠ, লোহা প্রভৃতি । [ কারণ, জল 
বলিতে যাবতীয় জল, ফল বলিতে যাবতীয় ফল, ফুল বলিতে যাবতীয় ফুলকেই 
বুঝায় । যর্দি বলি 'গঙ্গাজল', কিংবা? “আপেল", কিংবা “গালাপ'- তাহা হইলে 
উহার! হইবে সংজ্ঞাবাচক-বিশেষ্ত । কারণ, উহার] যথাক্রমে বিশে নদীর জল, 
বিশেষ কোনো ফল এবং নিধিষ্ট এক শ্রেণীর ফুলকেই বুষঝাইতেছে। ] 

সমষ্টিবাচক-বিশেষ্ত £ যে-বিশেয্যে জাতিবাচক কোনো প্রাণী ধা বস্তুর একটি 
সমহ্টি বা সমবায় বুঝায় তাহাকে বলে সমস্টিবাচক-বিশেধ।। খেমন-ঝা।ক, রাশি, 
শ্রেণী, দল, সমূহ, মণ্ডল, মগুলী, গুচ্ছ, মংখ, সমিতি, জাতি, সম্প্রদায়, সভা, জনতা, 
স্তবক, গোছা, সমাজ প্রভৃতি । 

গুণবাচিক (বা ভাবাত্মক)-বিশেঙ্ 2 যে-বিশেষ্ে কোনে কিছুর গুণ, ভাব, ব1 
অবস্থা বুঝায় তাহার নাঁম গুণব[চিক (বা ভাবাজ্ক)বিশেষা । যেমন--শৈশব) কৈশোর, 
বার্ধক্য, প্রৌঢত্ব, সৌন্দধ, ওদাধ, কোমলতা, ধৈব, টস্থব, নম্রতা, উগ্রতা, সাধুতা, দর, 
বিনয়, সথ্য, সখ, দুঃখ, মায়া, মমতা, ক্ষমতা, দক্ষিণ), বাৎসল্য, মাধুব, লঘুতা, গুরুত্ব, 
দৈর্ঘ্য, গান্ভীব, লাবণ্য, সৌজন্য, দুবস্তপন1, বাবুয়ান।, বাহাদুরি চালাকি গ্রভৃতি। 

ক্রিয়াবাচক-বিশেষ্য £ যে-বিশেষ্তে কোনো কাজের নম বুঝায় তাহাকে বলে 
ক্রিয়াবাচক-বিশেষ্য । যেমন--শয়ন) ভোজন, গমন, প্রস্থান, আগমন, দর্শন, শ্রবণ, 
হাসা, কাদ1, চলা, বল।, খাওয়1 প্রভৃতি | 

[ সংজ্ঞাবাচক-বিশেষা ও ক্রিয়াবাচক-বিশেষা ব্যতীত আর সকল বিশেষ্যকেই বলা 
যায় সামণন্য-বিশেগ্ত | কিন্ত, এ সামান্ত-বিশেযোর সহিত কোনো নির্দেশবাচক 
চিহ্ন (যেমন, টি, ট1, খানা, খানি ) যোগ করিলে উহারা হয়--বিশেষ-বিশেগ্ত | 
যমন--মানুষটি, ছাগলটা, সাহসটা, কাগজখান।, কাপভথানি প্রতি । ] 


লিশস্ণেষণ 
বিশেষ্তের গুণ, ধর্ম, অবস্থা, সংজ্ঞা, পরিমাণ ইত্যাদি বুঝাইবার ভন) যে-সকল শব 
ব্যবহৃত হয়, তাহাদের নাম বিশেষণ। যেমন-বিখ্যাত কবি; মেঘল! দিন; 
একশ টাকা ; দশহাতি ধুতি; চলতি বছর ইত্যাদি। 
বিশেষণ প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত--৫১) নাম-বিশেষণ ; (২) ভ্রিস্ম+-বিশেষণ 
ও (৩) বিশেষণীয় বিশেষণ । 


৩৮ রচনা-বিতান 


নাম-বিশেবণ £ অর্থাৎ বিশেষ্ের সাধারণ-বিশেষণ। এই জাতীয় বিশেষণকে 
আবার অনেকগুলি ভাগে ভাগ কর! যায় । যেমন-- 

(১) গুণবাচক বিশেষণ 2 (যে বিশেষণে বিশেষ্তের সঠিক গুণ প্রকাশ পায়) 
যেমন--লাল ফুল। ভাঙে ছেলে । কুৎসিত চেহারা । ভাজা মাছ। টাঁটক' 
খবর | 

(২) উপাদানবাচক-বিশেষণ £ (বিশেষ্য কোন্‌ উপাদানে গঠিত যে-বিশেবণ 
তাহ প্রকাশ করে ) যেমন- বেলে মাটি । €মটে হাড়ি। কাসার বাসন। 
কাঠের বাড়ি । কাগজের ফুল। সোননর হার । 

(৩) অবস্থাবাচক বিশেষণ 2 (যে-বিশেষণ বিশেঘ্যের সঠিক অবস্থার পরিচয় 
দেয়) যেমন-_ গরিব মানুষ । পক্সসাওয়াল। লোক । ঘুমভ্ত শিশু । পড়ন্ত 
রোদ । বাদী কাপড। ছুটে? কলসী। 

(9) সংখ্যাবাচক-বিশেষণ 2 (যে-বিশেস্ণ বিশেষোদ্ নিদিষ্ট সংখ্যা গুকাশ 
করে ) যেমন-র্পাচটি ছেলে । একটি মেয়ে । ভুই টাকা। বারো মাসে, 
তেরে। পাবণ। 

(৫) পরিমাণবাচক-বিশেষণ 2 ( যে-পিশেধণে বিশেষের সঠিক কোনে! পরিমাণ 
বুঝ1 যায় ) যেমন--কম কাজ 1 বেলী দিন। দ্বিগুণ পরিশ্রম। দ্ষশমের আলু! 
তিনভর্ি সোন]।। 

(৬) পুরণবাচক-বিশেষণ ( বা ক্রমবাচিক-বিশেফণ ) 8. যে-বিশেষণ বিশেগের 
নিিষ্ট কোনো স্থান প্রকাশ করে ) যেমন--প্রথম ছেলে। অধ্যম পাণ্ব। 
কনিষ্ঠ পুত্র। বিংশ শতাব্দী । সাতই শ্রাবণ! 

() অর্বনামীয়-বিশেষণ (বা শিদেশিবাচকবিশেষণ )5 (বিশেষণরূপে যে- 
সর্বনাম-পদ্দ বিশেযোর পুবে বসে ) যেমন--যে ছেলে । এরই বাড়ি। সই দিন। 
কোনে! কাজ । তেমন মান্য । আমার টাক]। 

(৮) প্রশ্বাচক-বিশেষণ 2 ( গ্শ্নন্চক কোনে পদ যখন বিশেষণ-বূপে ব্যবহৃত 
হয় ) যেমন--কী বই? কোন্বাডি? কত লাক? কেমন মেয়ে? 

(৯ অব্যয়বাচক-বিশেষণ 2 (বিশেষণ-রূপে যে-অব্যয় বিশেষ্ছের পূর্বে বসে ) 
যেমন-__হুঠীৎ বাবু । আক্মিক বিপদ। তদানীস্তন রাজ্যপাল। সাক্ষাং 
যম। উপরি পাওনা । বাড়তি কাজ। 

(১০) অংজ্ঞাবাচক-বিশেবণ 2 ( যে-ধিশেবণে বিশেষ্কের নির্দিষ্ট কোনে। সংজ্ঞা 
প্রকাশ করে) যেমন-ঢাকাই পরোটা । কট.কম শাড়ি। ভশরতীম্ম ছাত্র। 
কাবলী জুতা । 


পদের প্রকারভেদ ৩৯ 


(১১) ধ্বন্যাআক-বিশেবণ 2 (ধ্বন্যাত্বক-শব্ধ যখন বিশেষণ-বূপে ব্যবহৃত হয় ) 
যেমন--গন্গন্েন আগুন। চট.পটে মেয়ে। কড়কড়ে ভাত। নড়বড়ে দাত। 

(১২) কৃদন্তবিশেষণ 2 ( কদন্ত-শব্দ বারা গঠিত যে-বিশেষণ ) যেমন-_বাড়জ্ত 
গড়ন। চলজ্ত ট্রেন। ভীত লোকটি । পরিশ্রাস্ত শ্রমিক । জানা লোক। 

(১৩) তদ্ধিতান্ত-বিশেষণ 2 ( তদ্ধিতাস্ত-শব্দ দ্বার গঠিত যে-বিশেষণ ) যেমন-__ 
জলীয্স বাম্প। মৌর জগৎ। বৈজ্ঞানিক সত্য। জাগতিক শুখ। ভৌগোলিক 
তথ্য । 

(১৪) সমাসবদ্ধ-বিশেষণ £ (স্মানবদ্ধ শব্দ ছার) গঠিত যে-বিশে ধণ ) যেমন__- 
শরণীগত ব্যক্তি। চরণাশ্িত ঃ ত্য। ক্সেছসুগ্ধ পুত্র । মামর1 ছেলে। 
গোয়াল-ভরা গোর | হাতে গরম নিষকি। 

(১৫) বন্পদময়বিশেষণ 2 (বভ গদ দ্বারা গঠিত যে-বিশেষণ ) যেমন-- 
নামম+জান1 ফুল। বানের-জলে ভেসে আস মেয়েটি । মায়ে তাড়ানো 
বাপে-খেদানেো ছেলে । 

(১৬) বিপেয়বিশেষণ 2 (বাক্যের বিধেয় অংশে ধেবিশেষণ থাকে ) যেমন-_- 
তিনি আননে অধীর । মা পুত্রশোকে অস্থির । রবীন্দ্রনাথ দেশের গেরব | 

(১৭) বিশেষ্-বিশেষণ £ (যে বিশেষ্য বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়) যেমন-_ 
মিথ্যা কথ1। সত্য তাবণ। দিন মজুর । শেষ ধিন। পাপ কাজ। 

ক্রিক্সাবিশেষণ 2 যে-বিশেধণ পিয়ার প্রকৃতি বা অবশ্থী সঠিকভাবে প্রকাশ করে, 
তাহাকেই বলে ক্রির।বিশ্েণ। ক্রিযা-বিশেষণ প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত | যেমন-__ 

(১) গুণবাচক (বা অবস্থাবাচক ) ফ্রিয়াবিশেষণ £ ( যে-বিশেষণের সাহাযে; 
ক্রিয়ার গুণ বা অবস্থা বুঝা যায় ) যেমন_ দ্রুত চল । তোরে হাটিতেছে। আস্তে 
বলুন। তাড়াতাড়ি খাও । 

(২) কালবাচক (বা সময়বাচক )-ক্রিয়াবিশেষণ £ (যে-বিশেষণে ক্রিয়া 

ংঘটনের সময় জান! যায ) যেমন-_ সর্ব) সত্য কথা! বলিও। কখন দেখাবে ? 
তুমি যখন আসবে, তখন তাকে সঙ্গে এনো। 

(৩) স্থানবাচক-ক্রিয়াবিশেষণ £ (যে-বিশেষণে ক্রিয়া-সংঘটনের স্থান জান! 
যায়) যেমন-_কোথায্স যাবে? নিচে এসো । ওপরে ওঠো । 

ক্রিয়া-বিশেষণ নানাভাবে গঠিত হইতে পারে । যেমন-(ক) মৌলিক শবযোগে £ 
সহসা আসিল; যুগ্পপৎ ভীত ও বিস্মিত হইলাম ; তাড়াতাড়ি কর। (খ) বিশেঙ্য- 
পদের সঙ্গে 'এ'বিভক্তি যোগে £ খে আছ; ভুঃখে কাদছি। (গ) বিশেষণ বা 


৪০ রচনা-বিভাঁন 


সমাসবদ্ধ-পদের সঙ্গে এ-বিভক্তি যোগ করিয়া] £ সে নিরাপর্দে পৌছিল; দযত্তে 
উঠাও।; প্রাণপণে ধরিয়াছি। ঘে) অ-সমাপিকা-ক্রিয়া-যোগে £ সে কী্গিয়। 
বলিল; বুঝে জুঝে চলো; ঢেকেছুকে রাখো; হাসিক্স! খেলিয়। বেড়াইতেছে। 
(৩) ধ্বন্যাত্সক-শব্যোগে £ গুকুগুক্ মেঘ ডাকে; সে ধেইধেই শাচে। শিশুটি 
মিটিমিটি চায় ; শিশির ঝরে টুপাপ। (চ) ঠদ্বতশব্বযোগে £ (এই শ্রেণীর 
ক্রিয়া-বিশেষণকে বীন্ামূলক ক্রিয়া-বিশেষণও বলা যায়) সে পথে পথে ঘোরে; 
ঘীরে ধীরে কথা বলে? জুবেডবে জল খায়; আশা আশায় আছি। (ছ) 
মাত্র, পূর্বক, ক্রম প্রভৃতি অব্যয় যোগে £ কহিবামীত্র পলাইল; বিনম্পুর্বক 
বলিতেছি ; ঘটনাক্রমে আসিয়াছি। 

বিশেষণীয়-বিশেষণ 2 যে-বিশেষণ অপর কোনে] বিশেষণ বা ক্রিরা-বিশেষণকে 
বিশেষিত করে, তাহাকেই বলা হয় বিশেষণীয় বিশেষণ। যেমন--রবি খুব চালাক 
ছেলে । অনিল আমার একান্ত আপনার জন। অত জোরে জোরে হাটতে পারি 
না। আপনার ছেলেটি তো ডাহা? মিথ্যে কথা ব'লে গেল ! 

বিশেষণের তারতম্য 2 ছুই বা তাহার অধিক কোনো বস্তব বা ব্যক্তির মধ্যে 
তাহাদের উতৎ্কর্ষ বা অপকষের যে-তুলন1 করা হয়, তাহাতেই বিশেষণের তারতম্য 
প্রকাশ পায়। ততৎসম-শব্দের ক্ষেত্রে তর, তম বা উয়স, ইন্ঠ প্রত্যয় যোগ করিয়! 
এই তারতম্য দেখানো হইয়া থাকে । যেমন-_মহ্ৎ (মহান্‌)--মহত্তর-মহত্তম ; 
বুহৎ--বৃহত্তর-বৃহভম ; লঘু-_লঘ্ুতর - লক্মুতম | প্রিয়--প্রিক্তর--প্রিয় তম ; 
গুরু-_গুরুতর-ওকুতম কিংব! গরীয্মস, (গরীয়ান্) গরিষ্ঠ; অল্প-_অল্রীক্স, 
( অল্লীয়ান্‌)--অক্পিন্ভ কিংবা কনীক্সস. ( কনীয়ান্‌)_-কনিন্ভ। চলিত-বাংলার় 
সাধারণত অধিক, অপেক্ক], চেয্সে, দর্বাপেক্ষণ। সর্বাধিক, সবচেয়ে, 
সকলের চেক্সে প্রভৃতি তুলনাবাচক শব্দ যোগ করিয়া বিশেষণের তারতম্য দেখানে। 
হয়। যেমন- রমেশ ও দ্রেবেশের মধ্যে রমেশই অধিক বলবান । ইহ] অপেক্ষ! 
আর কি ভালো সম্ভব? আধুনিক গানের চেক্সে মাগসপাতই আমার পছন্দ । বয়সে 
সেলবার চেয়ে বড়। লবচেন্গে বড় মাছটা শাস্তগ্ুকেই দাও । 


সবন্াাহ্ম 


বিশেষ্ত পদের পরিবর্তে যে-পদ ব্যবহৃত হয় তাহাকে বল? হয় সর্বনাম । যেমন-- 
টৈলেন (বিশেষ্য ) আমার বন্ধু। সে (সর্বনাম ) কানপুরে থাকে । কিংবা, আমি 
(সর্বনাম ) নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (বিশেষ ) নামে পরিচিত । 


পদের গ্রকারভেদ ৪১ 


পুরচ্ষ-ভেদে সর্বনাম তিন শ্রেণীয়। উত্তম-পুরুঘের সর্থনীম--আমি (আমরা), 
মুই (মোরা)7 মধ্যম-পুক্ুঘের সর্বনাম-_তুমি ( তোমর] ১, তুই (তোরা), আপনি 
(আপনারা ); প্রথম-পুরুষের লর্বনাম--সে (তাহারা, তারা ), তিনি (তাহারা, 
তারা)। (যাবতীয় বিশেষ্য পদ প্রথম-পুরুষের অন্তর্গত |) 

সর্বনাম-পদকে নানা ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-- 

(১ ব্যঞ্জিবাচক (বা পুরুষবাচক,-অর্বনাঁম £ আমি, তুমি, সে, আপনি গ্রভৃতি। 

(২) নির্দেশবাচক (বা নিশ্চয়সূচক সর্বনাম £ ইনি, উনি, এটি, ইহা, এ, ও 
প্রভৃতি । | 

(৩) অনিদ্েশক (বা অনিশ্চয়স্থচক )-অর্বনলাম £ কেহ, কেউ, কিছু, কেহ কেহ, 
কেউ কেউ প্রভৃতি | 

(৪) সাপেক্ষ (বা! সমুচ্চয়ী )-জর্বনাম 2 যত-_-তত; যিনি--তিনিই 7 যেটাঁ_ 
সেটা প্রভৃতি । 

(৫) প্রম্নবীচক সর্বনাম : কে, কি, কাকে, কাহাকে, কি-কি, কোন্নকোন্‌, 
কাহার, কার! প্রভৃতি | 

(৬) আত্মবাচক-জর্বনাম £ আপনি, নিজ, স্বরং, খোদ প্রভৃতি | 

(৭) ব্যতিহাব্রিক (বাঁ পারম্পরিক )-সর্বনাম £ আপনি-আপনি, আপ্্‌সে, 
নিজেই প্রভৃতি । 

(৮, সাকল্যবাচক-সর্বনাম £হ সকল, সব, সমস্ত, উভয় প্রভৃতি । 


শব 


সংস্কত-ব্যাকরণ অনুসারে, যে-পদের কোনে অবস্থাতেই কোনোরূপ পরিবর্তন 
হয় না, লিঙ্গ, বচন ও কারক-বিভক্তিতে অবিকৃত থাকে তাহাকেই বলা হয় অব্যয় । 
যছ্যপি, যদি, যাবৎ, এবং, বরং, স্বতরাং, কিংবা, তথাপি, তত্রীচ, কিন্তু, যথা প্রভৃতি 
শব্ধ তৎসম বা তগ্ভব অব্যয়। আর খাঁটি বাংলা-অব্যয় বলিতে বুঝায়--ও, আর, তবু, 
তাই, হা, না, কি প্রভৃতি শব্দ। 

অব্যয়কে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায় । যেমন-_ 

(১) পদাহ্বয়ী-অব্যয় £ (যে-অব্যয় এক পদের সহিত অন্য পদের অন্বয় ব1 সম্বন্ধ 
স্থাপন করে ) যেমন-__যছু আর মধু ছুই ভাই। দরিদ্রের নিকট শীত এবং গ্রীদ্ম 
ছই-ই সমান। সে আমার লক্কে পড়ে । তাহার সহিত আপনার কি সম্পর্ক? সে 
যেন আমাকেই খুঁজছে! 


৪২ রচনা-বিতান 


(২) বাক্যাহ্র্নী (বা সমুচ্চয়ী )-অব্যয় £ যে-অব্যয় বাক্যের সংযোগ, বিয়োগ, 
সংকোচন প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন-_নরেন সামান্য এক কেরানী, কিন্তু 
ভাব দেখায় কত বড়লোক ! এই শ্রেণীর অব্যয়কে আবার সাত ভাগে ভাগ করা 
চলে। যেমন-_ 

(ক) সংযোজক-অব্যয়- রাম দিনে অফিসে কাজ করে, এবং রাত্রে ছেলে 
পড়ায়। (এবং, ও, আর প্রভৃতি |) 

(থ) বিয়োজক-মব্যয়-_তুমি এখন যাবে, ন। আমিই যাব ? ( না, বা, অথবা, 
কিংবা] প্রভৃতি )। 

(গ) সংকোচনাধক-ভবায়-টাকা নেই, অথচ বাবুগিরি তো বেশ করছ। 
€ অথচ, কিন্তু, তবু, তথাপি, আবার, বরং, বরঞ্চ, পক্ষান্তরে প্রভৃতি । ) 

(ঘ) হেতুবাচিক বৈ কারণাত্মক)-অব্যয়--পণ্ডিত রবিশঙ্কর কলকাতায় এসেছেন, 
তাই জলসার আয়োজন করা হয়েছে । (তাই, কারণ, যে-হেতু, বলিয়া প্রভৃতি |) 

(৩। সিদ্ধান্তবাচক-অব্যন- এখানে চোরের বড় ভয়, কাজেই দরজা খুলে 
শুয়ে না। (কাজেই, তাই, অতএব, সুতরাং প্রভৃতি |) 

(চ) জংশয়বাচক-অব্যয়- সে খদ্ি হঠাৎ চ'লে যায়, তখন কী করবে ? (যদি, 
যগ্যপি প্রভৃতি 1) 

(ছ) সাপেক্ষ-অব্যরর-_যেমন বাপ, তার তেমন ছেলে! (যেমন--তেমন, 
যদি--তবেই, ষদি_-তবুও, পাছে--তাই, বটে-কিন্ত প্রভৃতি |) 

(৩) অনন্বমী-অব্যয় £ যে অব্যয়ের সহিত বাক্যের অন্যান্য পদ্দের ব্যাকরণগত 
কোনো অন্বয় বা সম্বন্ধ থাকে না, তাহাকেই বলা হয় অনন্বয়ী অব্যয় । এই শ্রেণীর 
অব্যয়ের মধ্যে পডে-_ 

(ক) সন্বোধনসূচক-অব্যয়- ওরে, তোরা কি আজ কাজে যাবি না? (ওরে, 
ওলো1, ওহে, হে, ওগে।, অয়ি, হ্যাগা, হ্যাগে, হে, রে প্রভৃতি |) 

(খ) ভাবস্তে।তক-অব্যয়--ছি ছি, তোর কাওকারখান1 দেখে লজ্জায় যে মারে 
যাই! (ছি ছি, মরি মরি, হায় হায়) বাপ্রে-বাপ্‌ বাবা-রে-বাবা, ওরে বাবা, ইস্‌, 
বাপ্স্‌, প্রভৃতি । ) 

(গ) প্রশ্নবোধক-অব্যয়- সে খায়নি তো, আমি কী করব? (কি, কী, কেন, 
নাকি প্রভৃতি |) 

(ঘ) বাক্যালঙ্কার-অব্যয়--সেই তো! আমার আপনার জন। (তো, না, 


ন। না, গে প্রভৃতি |) 
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(৪) অনুসর্গ অব্যয় 2 বিভক্তি রূপে যে-অব্যয় বিশেষ্য ব] সর্বনাম-পদের পরে 
বসে, তাহাকেই বলা হয় অন্সর্গ-অব্যর। (ইভাকে কর্মপ্রবচনীয় অব্যক্ম-ও বলা 
হয়)| যেমন--তিনি কলম দ্রিয্সে লিখছেন | ' দিয়ে, দ্বার?, কর্তৃক, হইতে, হ'তে, 
চেয়ে প্রভৃতি |) 

(৫) উপসর্গঅব্যয় ই প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অন্ত, নিরি, ছুরু, বি, অধি, 
স্থ, উত্, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ--এই কুডিটি উপসগ | ইহার! 
ধাতুর পূর্বে বসে এবং তাহাদের নানাভাবে বৈশিষ্ট্য দান করে। 

(৬) ধ্বন্টাত্সক (বা অন্গকারাত্মক )-অব্যয় £ ধ্বরাতআুক শবগুলিই অব্যয়রূপে 
গণ্য হইয়া থাকে । যেমন-_-ঝার্ঝরু, খুরুঝুর্‌, কল্কল্‌, কুল্কুল্‌, হন্হন্‌, ভন্ভন্, খা খা, 
ঝা ঝ৷ প্রভৃতি | 

(৭) উপমাসুচক-অব্যয় ঃ উপমা বা তুলনান্থুচক কতক গুলি শব্দকেও অব্যয়রূপে 
গণ্য করা হয়। যেমন- ন্যায়, মতন, তদ্রপ, সেইরূপ» যেমন, মতো গুভৃতি । 

(৮) নিষেধসূচক অবায় 8 যে অব্যয় নিষেধ সুচন] করে । যেমন-_ না, নয়, 
নাই, নহে প্রভৃতি । 

অব্যক্সের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ ৪ একই অব্যয়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে 
পারে | যেমন-_ 

ইঃ (১) নরেন খেলিবেই ( নিশ্য়-অথে ); (২) চিঠি লিখলেই জানা 
যাবে (হেতু অর্থে); (৩) কাজট] শেষ হইলেই হলো (উদ্দেশপূরণ অর্থে )$ €৪) 
াতই মাঘ তার বিয়ে ( পূরণবাচক বিশেষণ অথে )) (৫) তপল্তাই সিদ্ধি আনতে 
পারে (নিদেশ অর্থে )) (৬) আহা. কি কাভই করলে বাছা । গ্লেষ অর্থে) 
(৭) বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছেই! ( অবিচ্ছিন্ন অর্থে); 1৮) বাজ পডতেই সে 
চমকে উঠলো (নিদিষ্ট সময়ে অর্থে ) প্রভৃতি । 

ও ৪ (০১) লাল ও ছুলালী পডতে বসলো (এবং অর্থে), (২) তাকে আমি 
চিনতেও পারিনি (আদৌ অর্থে); €৩) বাবা বলতেও সে শুনলে না (তথাপি 
অর্থে); (8) মায়া বড় ভালে মেয়ে, একট1 জিনিসও তার হাতে ভাঙে ন! 
(নিদেশি অর্থে); (৫) সে এমন কৃঁডে যে, খেলতে যেতেও চায় না! (এমন কি 
অর্থে); (৬) তিনি খেলেও খেতে পারেন (হয়তো অর্থে) ) ৭) ও যছু, 
কোথায় গেলি বাপু? (সম্বোধন অর্থে); (৮) যাব যাব করেও দে দ্রেখি নড়তে 
চায় না (কাধ-নিষ্পত্তির সম্ভাবনা অর্থে ) প্রভৃতি । 

কিঃ (১) তুমিখাবে কি? (প্রশ্ন অর্থে); (২) তুমি কি (কী) বই 
পড়ছ? (নির্দিষ্ট কোনে কিছু অর্থে); (৩) মান্বযটা কোমল কি কঠোর বোঝা! 
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দায়! (অথবা অর্থে); (৪) সে এখন কোথায় আছে, আমি তার কি (কী) 
জানি? (নেতিবাচক অর্থে); (৫) লেখার কি ছিরি! (শ্লেষ অর্থে); 
(৬) আকাশের রউট1 কি অপরূপ ! (প্রশংসা অর্থে); (৭) কি, এত বড আম্পর্ধ৷। 
( বিস্ময় বা খেদ অর্থে); (৮) কাজট করবে কি না বল (বিতর্ক অর্থে); (৯) কি 
দাদা, ভালো আছেন তো? (সম্বোধন অর্থে); (১*) সাধ্য কি সে পারে 
( অনিশ্চয়তা অর্থে; প্রভৃতি । 

বাঃ (১) নরেশ ব। পরেশ একজন হইলেই হলো (অথবণ অর্থে); (২) কেউ 
বা গান করে, কেউ বাগান করে (অনিশ্য়ত। অর্থে); (৩) ধোপা :এলে টাকা 
দ্বিতে হবে, তারই ব1কি (সিদ্ধান্ত অর্থে); (৪) ধরে! সেই যেন এলো, তাতেই 
ব? এগোল কি? ( উপেক্ষা অর্থে); (৫) তুমি বলছিলে, হবেও; ব।'! '(:সংশয়- 
যুক্ত শ্বীকারোক্তিতে ); ৬) বৰ, তোমাকেই না বললাম ! ( লঘুতিরক্ষার অর্থে) 
প্রভৃতি । 

নাঃ (১) সে আসবে ন। ! নিশ্চিত “না অর্থে); (২) এনা, তোমাকে 
বলব কেন! (শ্লেষ অর্থে); (৩) কিরে খেতে বনবি আআ? (প্রশ্ন অর্থে); (৪. 
না হলো বাজার, ম। হলো রানা! (খেদ অর্থে); ৫) যা নগুবাপু, লক্ষীটি 
( অনুজ্ঞান্থচক “হা” অর্থে ); (৬) পুজোয় এবার দিলী যাবে নী বোম্বাই”? (বিকল্প 
অর্থে); (৭) কত আমা! খাটিয়ে নিলাম তোমাকে দিয়ে আতিশয]) অর্থে |; (৮) খা 
বললে,আমি আর অ1 করতে পারি না ('বিশেষ্ত অর্থে )3(৯) সেই কথা আঁ গ্বলে 
সে তো পগার-পার ! (বাক্যালঙ্কারে );.৫১০) দেশের উন্নতি কিসে,.নখ)শিক্ষার 
প্রসারে ( উত্তরস্থচক “ই” অর্থে); 8১১) যতই দাও আম কেন, আশ। তার'ফুরাবে 
ন1( নির্বন্ধ অর্থে /; (১২) কেরে, মণি নাকি? ! সন্দেহার্থক উক্তিতে )১গ্রভৃতি। 

তো? (১) আমি দিতেই চাই, তারা তে নিচ্ছে না (কিন্তু অর্থে); (২) 
কিগো, সকাল সকাল বাড়ি ফিরবে তে! (প্রন অর্থে); (৩) অনিল তো! সুস্থ 
আছে? (নিদিষ্ট কোনো কিছুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা অর্থে ):৮*0৪. হলো তো 
এতক্ষণে! ( উদ্দেশ্তপূরণ অর্থে )) (৫) না নিয়ে থাক তে। স্পষ্ট ব'লে, ফেল'"( যদি 
অর্থে); (৬) লিখব তো? বলছি, সময় কোথায় 7? (বটে.অর্থে); (৭). যাঁ তো 
বাপুং একছুটে নিয়ে আয় ( অনুজ্ঞা অর্থে ).প্রস্থতি। 

যেঃ (১) যে রাধে, সে কি চুল বাধে না? (সর্বনাম অর্থে); (২) যে 
মানুষ এত কথা বলতে পারে, তাকে বিশ্বাস কর) শক্ত (বিশেষণ অর্থে); (৩) তুমি 
যে বললে দেবে, তাই তো! নিতে এসেছি (হেতু অর্থে); (৪) গান যে হঠাৎ 
থামিয়ে দিলে! (বিস্ময় অর্থে); (৫) তাকে নেহাত বেসে লোক ভেব না 
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( সামান্ত অর্থে); (৬) গৌর এসে বললে যে, এ সময় তার পক্ষে দিলী যাওয়া 
সম্ভব নয় (বাক্যের সংযোগে ) প্রভৃতি | 

আর £ (১) বাজার থেকে মাছ আর মাংস দুই-ই আসবে ( এবং অর্থে )) 
(২) দাছ আছেন, আর কেউ বাড়িতে নেই (অপর অর্থে); (৩) হোক আর 
নাই হোক, কাজট] ক'রে দেখতে দোষ কি (অথব1 অর্থে); (৪) আর দু'দিন 
থেকেই যাও না (আরও অধিক অথে)) (৫) আর বছর এমন দিনেই সে 
এসেছিল (গত অর্থে) (৬) ছুধের পাধ কি আর ঘোলে মিটে (কখনও অর্থে); 
(৭) এই শেষ, তোমার সঙ্গে অর কথা বলব ন। (পুনরায় অর্থে); (৮) আমিও 
গেলাম, অর ট্রেনট। ছেডে দিল । অব্যবহিত পরে অর্থে); (৭' সেই যে গেল, 
আর ফেরবার নামটি নেই ! € তদবধি অর্থে); (১০) কালাপদ কি আর তোমাকে 
কিছু বলে? ( বাক্যালঙ্কারে ) প্রভৃতি । 


ভিল্ঞাঞ্পদ্ক 

যেপদে কোনো কাজ কর] বুঝায় তাহাকেই বলা হয় ক্রিয়াপদ। যেমন- সে 
পড়ে। তুমি হাসিতেছ। আমি আসিক্সাছি। তিনি গেলেন। বইটি 
এখানেই আছে । মায়া এখন ধাড়ি মাবে। ঘা হয়তো বলে থাকবেন । 
ইত্যাদি। 

ধাভ ও প্রত্যয় ঃ ঞ্ফিপদের মুলকে বণ হয় ধাতু । যেমন, “যাই' ক্রিরাপদ 
আর “যা” হইল ধাতু; 'খ্রিল'_ক্রিরাপদ, আর “কর্‌, হইল ধাতু । ধাতু প্রধষনত 
তিন প্রকার_€১) সিদ্ধ ধাতু (খা মৌলিক '» (২) পাধিত-ধাঁতু, (৩) সংযোগ. 
মুলক-ধাতু ! ধাতুর শেষে যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ কর হয় তাহাবে বলা হয় 
প্রত্যক্স । যেমন-বল্‌+ অ+-( বলা); খা+ ওয়ণ-( খাওয়া । প্রভৃতি । 

সিদ্ধ ও (ব। মৌলিক )-ধাতু ৪ যে-সকল ধাতু ন্বয়ংসিদ্ধ, অর্থাৎ মৌলিক 
তাহাদের বলা হয় সিদ্ধ-ধাত্তু খা মৌলিক-ধাতু । এই জাতীয় ধাতুকে বিশ্লেষণ করা 
যায়না । সিদ্ধধাতু আবার কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত । যেমন, (১) তৎসম (বা 
সংস্কৃতমূলক )--ভজ সাধ. চল্‌ প্রভৃতি ; €২) তত্ব ধাতু--পড়, (-পঠ, ), কর্‌ 
(এক) প্রভৃতি; (৩) খাঁটি বাংল। ধাতু__বল্‌, নাচ, ফেল্‌, ঠেল্‌, মরু, খা, থাক্‌ 
প্রভৃতি । (৪) পছ্ে ব্যবহৃত ধাতু-স্মরূ, ত্জ, সেব, প্রভৃতি । 

সাধিভ-ধাতু £ যে-সকল ধাতুকে বিশ্লেষণ করিয়া অন্ত কোনো ধাতু, নামশবদ, 
প্রত্যয় প্রভৃতি পাওয়া যায়, তাহাদের বলা হয় সাধিত-ধাঁতু । যেমন-_বলা। “বল্‌, 
ধাতু +'আ'” প্রত্যয় - “বলা” ধাতু) ; দেওয়া (দে ধাতু +ওয়া”-প্রত্যয় * 'দেওয়। ধাতু 
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প্রভৃতি । এই জাতীয় ধাতুকে আবার তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ কর] যায়। যেমন-_ 
(১) প্রযোজক (ব! ণিজন্ত ) ধাতু; (২) ধ্বন্তাত্সক ধাতু ও (৩) নামধাতু । 

(ক) প্রযোজক ধাতু £ মৌলিক কোনে ধাতুর শেষে অ বা ওয় প্রত্যয় 
যেগ করিলেই এই ধাতু গঠিত হয়। যেমন--করু+আ1- করা, খা+-ওয়া খাওয়া | 

(খ) ধবন্যাত্কণধাতু £ যে সকল ধবন্যাত্বক শব্ধ ধাতুরূপে ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে 
ধবন্যাত্মক-ধাতু বলে । যেমন-__হাচও খ্যাক্‌, ধুক্‌, ফট, প্রভৃতি | ধ্বন্াত্মক শব্দের শেষে 
ত? প্রত্যয় যোগ করিয়াও এই শ্রেণর ধাতু গঠিত হয়। যেমন-_মচ মচ.আ- 
মচমচা) গুন্গুন্+আ-গুন্গুনা ; ধুক+আ-্ধুকা; হাপ,+আ- হাপ? প্রভৃতি । 

(৩) নামধাতু £ সাধারণ বিশেষ বা বিশেষণের শেষে আ-প্রত্যর যোগে 
যে-ধাতু গঠিত হয় তাহাকেই বল! হয় নামধাতু। যেমন-_ঘুম+আ1- ঘুম! ; 
চমক্‌+আ-্চমকা; আটক্‌+আ1-আটকা; আগল্‌+আঅ1-আগ.লা; ঘন+অ1- 
ঘনা ; রাউ+আ1-রাঙ প্রভৃতি । [এইরূপ ধাতু হইতে ঘুমায়, ঘুমিয়ে চমকায়, 
চমকিয়ে, আটকায়, আটকিয়ে, আটকে, আগলায়, আগলিয়ে, খনায়, ঘনিয়ে, রাঙিয়ে 
প্রভৃতি ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। ] 

[ সাধিত-ধাতু হিসাবে আর একপ্রকার ধাতুর নাম কর] যায়। তাহা হইল-_ 
কর্মবাচ্যের ধাতু । সে-ধাতুও “আ+-প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়। যেমন-_মান্+ 
আসমান; শোন্1+আ.- শোনা প্রভৃতি | ] 

জংযোগমূলক-ধাতু £ বিশেষা, বিশেষণ ও ধ্বনাত্মক শব্দের সঙ্গে কর্‌, পা, গা, 
হ প্রভৃতি ধাতু যোগ করিয়] বাংলায় এক বিশেষশ্রেণীর ধাতু গঠিত হয় তাহারাই 

ংযোগমূলক-ধাতু নামে পরিটিত। যেমন-দেবন কর্‌, দান করূ, বৃদ্ধি পা, গান গা, 
সোজ] হ? গ্রভৃতি। [ক্রিয়াপদ যেমন--বায়ু সেবন করুনঃ অন্ন দান করিবেন । 
এই জাতীয় ক্রিয়াপদকে আবার- বাযু-নেবন করুন; অন্নদান করিবেন, এভাবেও 
লেখা চলে । ] 

কর্নক ও অকর্মক ক্রিয়া £ কোনো বস্ত বা ব্যক্তির আশ্রয় ব্যতীত কর্তার 
যে-ক্রিয়! সংঘটিত হইতে পারে না (অর্থাৎ যেক্রিয়ার ব্যাপার কর্তা হইতে অপর 
কোনো বস্তু বা? ব্যক্তির আশ্রয়-গ্রহণ করে ", তাহ] সকর্মক ভ্িয়া। যেমন-নবরেন 
বই পড়ে । (নরেন কী পডে? না, বই। অতএব, “ড়ে”ক্রিয়ার আশ্রয় বা কণ্ঠ 
হইতেছে “বই, |) আলী আকবর স্বরদ বাজাইতেছেন। (আলী আকবর কী 
বাজাইতেছেন? না, ত্বরদ। অতএব, “বাজাইতেছেন' (বাজ? ) ক্রিয়ার আশ্রয় 
বা কঙ্জ হইতেছে “ম্বরদ” | । 
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[ কোনো কোনো সকর্মক-ক্রিয়ার আবার দুইটি করিয়া আশ্রয় বা কর্ম থাকিতে 
পারে । সেক্ষেতে, এপ সকর্মক-ক্রিয়াকে ভিকর্মশক ভ্রিক্স1ও বল। যাইতে 
পারে। যেমন--গজেনবাবু ভান্স-কে একটি উপন্তাঁস দিলেন । এখানে 
'দিলেন”-ক্রিয়| দ্বিকর্ঈক। কারণ, কাহাকে দিলেন? না, “ভান্কে । অতএব, 
'ভান্ত* একটি কর্ম । আর, কী দিলেন % ন?, 'উপন্াস” । অতএব 'উপন্তাঁস” দ্বিতীয় 
কর্ন। কী অথবা কাহাকে--এইরূপ একটি প্রশ্থের উত্তর যখন একটি ক্রিয়ার বাকো 
দেওয়া থাকে তখন সেই ক্রিরা পাধারণভাবে সকর্মক-ক্রিয়া। আর, কী এবং 
কাহাকে-_এইরূপ দুইটি প্রশ্নের জবাবই যখন একই ক্রিয়ার বাক্যে খু'জিয়] পাওয়া 
যার, তখনই বুঝিতে হইবে যে সেই ক্রিয়া দ্বিক্ন+-ক্রিয়া ! দিকর্ক-ক্রিয়ার একটি 
বন্তবাচক, অপরটি ব্যক্তিবাচক। যেমন-_মিনতি চারুকে চিঠি লিখেছে । এখানে, 
“লিখেছে” এই ক্রিয়ার ছুইটি কর্প-_(১) চারু, (২) চিঠি। “চারু” হইল 'ব্যক্তিবাচক-কর্ম” ; 
আর, চিঠি “বস্তবাচক-কর্”। ব্যাকবণে, ক্রিয়ার বস্ভবীচক-কর্মকেই '্মখ্য-কর্ম' 
এবং ব্যক্তিবাচক কর্মে 'গৌণ-কর্মূপে গণ্য করা হয় । কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে, একটি সক্মক ক্রিয়ার দুইটি মুখ্যকর্ম থাকিতে পাবে । যেমন--বাবা আম ও 
জাম দুই-ই কিনলেন । আবার, দুইটি গৌণকঞও থাকে । যেমন_মা ছেলেকে 
আর ৫মক্সেকে আলাদ। ক'রে দেখেন না। ক্ষেত্রবিশেষে, ক্রিয়ার লঙ্গে কর্ধপদ যোগ 
করিলেও বাক্য হয়তো সম্পৃণ হয় না। সেক্ষেত্রে, বাক) সম্পূণ কারবার জন্য প্রথম 
কঞ্নপদের উপর আর একটি কর্ধ আনিয়া বসাইতে হয় । তখন, প্রথম কর্ধপদ্কে 
বলা হয়-_উদ্দেষ্ঠ-কর্প,। আর আরোপিত দ্বিতীর কর্মটি বিধেক্স-কর্জ নাষে 
অভিহিত হয়। যেমন-খিয়েটারে পাচুগোপাল জমকালে! পোশাক পরিয়ে 
ননীগোপালকে ( উদ্দেশ্ত-কণ ) রাজ) (বিধেয়-কর) পাজাল । ] 

অপরদিকে, কর্তার যে-ক্রিয়! কোনে! বস্তু বা ব্যক্তিকে আশ্রয় না করিয়াই 
সংঘটিত হইতে পারে (অর্থাৎ যে-ক্রিয়! কেবল করাকে অবলম্বন করিয়াই সম্পন্ন হয়ঃ বা 
ক্রিরার কণ্তা ব্যতীত কোনো কর্ণ থাকে না), তাহাই অকর্মক-ত্রিক্স।। যেমন 
বৃষ্টি পড়িতেছে। সুনীল ঝ্টাদ্িতেছে। পাখির! উড়িল। কানাই আসিক্মাছে। 
এখানে, পড়িতেছে, কাদ্দিতেছেঁ, উড়িল, আসিয়াছে প্রস্ৃতি ক্রিয়াপদ কেবল কর্তাকে 
অবলম্বন করিয়! সংঘটিত, উহ্বাদের অপর কোনে আশ্রয় বা কর্ণ নাই। কাজেই, 
এ-সকল ক্রিয়াপদ অকর্মক। 

[ ক্ষেত্রবিশেষে, সকর্মক-ক্রিয়া অকর্ণকের ন্যার ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন-”" 
পড়ে,-ক্রিয়া সকর্মক | কিন্ত, য্দি বল! হয়-“বৃষ্টি পড়ে সেক্ষেত্রে গড়ে” অকর্মক। 
সেইরূপ, 'খাই*ক্রিয়া সকর্মক। কিন্তু, “বাচবার জন্যই খাই; বলিলে তাহা 
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অকর্মক। অকর্মক-ক্রিয়াও আবার সকশ্নক-রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে । যেমন-_ 
বাজন! বাজালে বটে! মে এমন হাসি হাসল যে, পিলে চমকে ওঠে ! এখানে, 
বাজালে' ও “হাসল? (অর্থাৎ, বাজা' ও “হাসা” ) এই ছুইটি অকর্মক-ন্রিয়' 
সক্কর্মকরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে । কারণ, “বাজালেশক্রিয়ার কর্ 'বাজন, এবং 
“হাসল-ক্রিয়ার কর্ম “ভানি? ' এই শ্রেণীর কমকে সমধাতুজ বা ধাত্বর্থক কর্ম 
বলা হয়|] 

দমাপিক। ও অসমাপিক! ত্রিহক্সখ £ 

যে-ক্রিয়া বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে তাহী সম্জাপি কণত্রিক্সণ। এবং 
যে-ক্রিয়ায় বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না এবং অর্থ সম্পূর্ণ করিতে অন্য কোনো 
ক্রিয়ার আকাজ থাকিয়া! যায়, ভাভাকেই বলে অসমাপিকাত্তিক্স।। যেমন-_ 
প্রফুল এইমাত্র আমিল ( সমাপিকা )। প্রফুল আসিক্সা (অসমাপিক! ) আবার 
চলিস্স। (অসমাপিক) গেল (সমাপিকা )। [[ সেইরূপ, খায়, খাইল, খাইতেছে, 
খাইয়াছে, খাইতেছিল, খাইব প্রভৃতি সমাপিকা-ক্রিয়!; আর খাইয়া, খাইতে, 
খাইলে প্রভৃতি অলমাপিক-ক্রির] । ' ধাতুর সহিত ইক্সা, ইতে, ইলে এই তিনটি 
প্রত্যয় যোগ করিলে অসমাপিকা-ক্রিয়া গঠিত হয় । যেমন__ 

“ইয়া” ধাতুর শেষে “ইয়া”-প্রত্যর যোগ করিয়া যে-অলমাপিকা-ক্রিয়! গঠিত 
হয়, তাহাকে বলে কর্তৃনিষ্ভ অসমাপিকা'-ত্রিক্সা। বাক্যে এই জাতীয় অসমাপিকা- 
ক্রিয়ার কর্তা ও সমাপিক-ক্রিয়ার কর্তা একই থাকে । যেমন- আনন্দ কীদিকসা। 
সারা হইল। ডাক্তার আসিয়। রোগী দেখিলেন। যমুনা লহর তুজিক্স। ছুটিতেছে। 
বাসনপত্র পড়িয্ম? ভংক্ষিয়সা গেল। 

'ইজে 2 ধাতুর শেষে 'ইলে”-প্রত্যয় যোগ করিয়া যে-অসমাপিকা-ক্রিয়া গঠিত 
হয়, তাহার কর্তা যদি সমাপিকা-ক্রিয়ার সহিত এক না হয়, সেক্ষেত্রে তাহাকে বলা 
হয় অন্থা শ্রপ্নী-অসমাপিকা-ত্তিয্া। । যেমন- তুমি আদিলে আমি সখী হইব। 
আজ টাক না পাইলে, আমি বিপদে পড়িব। তারিণীবাবু চিঠি লিখিজে বারীনবাবু 
'এলাহাবাদ রওন] হইবেন । 

“ইতে” 8 ধাতুর শেষে “ইতে"প্রত্যয় যোগ করিয়া যেঅসমাপিকাংক্রিয়া 
গঠিত হয়, তাহাকে বলা হয় নিমিস্তার্থক (বা উদ্দেশ্টার্থক )অসমাপিকা' 
ভ্রিক্সা।। যেমন- গৌর পড়িতে বপিয়াছে। জনাদন কাপড় কিনিতে বাজারে 
গেল। প্রমথবাবু গান গাহিতে অনিচ্ছক। এই শ্রেণীর অসমাপিকা-ক্রিয়াকে 
ভ্রিয়াবীচক-বিশেষণ বলিলেও ভুল হয় না। যেমন--তাকে একটা গাণ 
গাইতে ( গাহিতে ) বলো না। 


পদের প্রকারভেদ ৪৯ 


[ ইয়া, ইলে, ইতে প্রত্যয় নানাভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। 

নিমিত্বার্থে ইয়া-প্রত্যয়-_রৌন্দ লাগিক্সা জিনিসটির রঙ বদলাইয়াছে। সে 
কদ্িক1 সকলকে কাদাইল। বৃষ্টি নামিয্মা সব যেন ভাসাইয়া দিল । 

করণ অর্থে ইরা-প্রত্যয়--জল ভিটীইস্স'! আসন বিছাও । 

অধিকরণ অর্থে ইয়া-প্রত্যক্_আপনি বনিম্। (বস1 অবস্থা) সবদিকে নজর রাখুন । 
যখন একই কর্তা একাধিক ক্রিয়া সম্পাদন করে তখন সমাপিকা-ক্রিয়ার পূর্বস্থিত 
অসমাপিকা-ক্রিয়াগুলির শেষে ইয়া-প্রত্যয় ঘুক্ত হয়। যেমন-_স্থমথবাবু গান গাহিক্সা, 
সেতার বাজাইয়়ণ+, সবশেষে কবিতা আবুত্তি করিম্মা আসর জমাইলেন। 
সমাপিকা'ক্রিয়ায় অনিষ্পত্তি বুঝাইতে পূর্ববর্তী অসমাপিকা-ক্রিয়ার শেষে ইলে-প্রত্যয় 
বসে। যেমন_মায়া আলিলে বেল! যাইত। ভাবার্ঘে ইলে-প্রত্যয়-_-জল ধরলে 
আবার বাহির হইব | ইচ্ছা অর্থে ইতে-প্রত্যয়--আমি আজ ৫খলিতে চাই। সে 
এখন কথা বলিতে পারে না। পামর্থয-অর্থে ইতে-প্রত্যর--আপনার ন্যায় লোক 
থাকিতে চাকুরিটি হইবে না; আবশ্ক-অর্থে ইতে-প্রত্যর-_জ্ঞানলাভের জন্যই 
পড়িতে হয় । প্রাণধারণের জন্যই খাইতে হয়। ইত্যাদি । | 

চলিতভাবায় ইয়া, ইলে, ইতে প্রত্যয় যথাক্রমে এ, লে, তে প্রত্যয়ে পরিণত হয় 
এবং পূর্ববর্তী ধাতুরও কিছু-নাকিছু পরিবর্তন ঘটে । যেমন-__ইক্সাএ £ করিয়া 
(কর্‌1+ইয়া )- ক'রে (কর্14); বলিয়া (বল্7ইয়)-বলে (বল্1+এ); পড়িয়া, 
(পড়+ইয়া)-প'ড়ে পেড়+এ)। সেইরকম--আপির়া এসে; হাসিয়া হেলে ; 
কাদিয়1-৫কঁছে ; দেখিয়া ফেখে ) শুশিয়াশুনে ) উঠিয়াউঠে ইত্যাদি | 
| আমস্+এ হওয়া উচিত “আসে" কিন্তু অপমাপিকা-বূপে হয় এসে” । হেসে, কেদে 
প্রভৃতি ক্রিয়া সেইভাবেই গঠিত |] ইলেস্লে £ করিলে (করু+ইলে ) -করলে 
(কর্+লে);বিধিলে (বিধ+ইলে )-বিধলে (বিধ+লে ); কমিলে ( কম্‌+ 
ইলে )-কম্লে (কম্‌7লে )। সেইরকম--বলিলে-স্বল্লে; চলিলে- চল্লে ; 
বাজিলেবাজলে | অর্থাৎ, ইলে-প্রত্যয়ের ই? লোপ পায়, থাকে শুধু “লে? । 
ইতে-তে £ করিতে (কর্‌1+ইতে )-করতে (কর্‌+তে )) পডিতে ( পড়,+ 
ইতে ;--পড়তে ( পড়1+তে ); দেখিতে (দেখ +ইতে )-্দেখতত (দেখ.+তে)। 
সেইরকম-_হ।সিতে হাঁসতে ; ভাপিতে ভাসতে ; আনিতে০ আনতে * ধরিতে১» 
ধরতে ) অর্থাৎ ইতে-প্রত্যয়ের “ই লোপ পায়, থাকে শুধু “তে” | 
ণিজভ্ত-ভ্রিস্সা। ৪ 

আর এক শ্রেণীর সমাপিক1 ক্রিয়া আছে, যেসকল ক্রিয়ার কাজ একজনের 
পেরণায় বল" চাশনায় অপর একজন কর্তন অনটিত হয়| সেই শ্রেরীর জিয়াকে 


৫৪ বচনা-বিতান 


বলা হয় ণিভজ্ত-ক্রিক্সা বা! প্রযোজক-তিক্পখ। যেমন--হেমস্ত আমার ছেলেকে 
পড়াইস্াছে। মা শিশুটিকে টাদ ফ্েখাইতেছেম। অজিত কথার মারপ্যাচে 
সকলকে বেশ হাসাক়। চাষীরা গোরু দিয়ে ধান আড়াক় | 
মেৌলিক-ভ্রিয্সা ও যৌগিক-ভ্রিস্মা! 8 

মূল-ধাতু (যেমন, করু, চল্‌, ষা, চাহ, প্রভৃতি )-র সঙ্গে বিভক্তি যোগে ( যেমন, 
ইতেছে, ইতেছ, ইতেছি, ইয়াছে, ইয়াছ, ইয়াছি, ইল, ইব, য়, এ, ই প্রভৃতি ) যে-সকল 
ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তাহাদের বলা হয় মেখলিক-ত্রিয্সা। যেমন-_-কর্7+এ-করে ; 
কর্+ইল-্করিল; করু+ইব-করিিব ; কর্+ইতেছে করিতেছে ; কর্+ 
ইয়াছি করিয়াছি ; খায় লখায্ম; খা+ইল-খাইল; খা+ইব-খাইব; 
14+ইতেছি-খাইতেছি ; চাহ +ইল-চাহিল (চাইল); চাহ + এস চাহে 
(চায়) প্রভৃতি । ইয়া বা ইতে প্রত্যয়যুক্ত কোনো অসমাপিকা-ক্রিয়! যখন একটি 
সমাপিকা-ক্রিয়ার্ পূর্বে ধসে, এবং উভয়ে মিলিয়া৷ একটিমাত্র ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ 
করে, তখন এ মিলিত ক্রিয়াকে বলা হয় যৌগ্সিক-ভ্রিয়্সণ । যেমন--পরেশ চাহিয়া 
ব্রহছিল। জলে নৌকা ভাদিম্মা চলিজ । ভারতবাসী নৃতন এক ভারতবধ গড়ি? 
তুলিবে। তুমি কি খাইতে চাও ? সে কেবল হাসিতে থাকে? এবার তাহাকে 
আনিতে যাই। | চলিতভাষায় এই সকল যৌগিক-ক্রিয়া হইবে- _চেক্সে রইল) 
ভেলে চল্ল; গ'ড়ে তুলবে; খেতে চাও; হাসতে থাকে; আনতে যাই 
প্রভৃতি । পূর্বে আমর] যাহাকে সংযোগমূলক-ক্রিয়া বলিয়াছি, অনেকে আবার 
তাহাকেও যৌগ্সিক-ক্রিয়ার পর্যায়েই ফেলিয়াছেন। যেমন- গ্রহণ করা) প্রকাশ 
পাঁওয়; মত্ত হওয়া] 3 ভাত চালানে? 7; লম্বা! দেওয়। ; ছটফট করণ প্রভৃতি । কিন্ত, 
উহাদের এই পর্যায়ে ফেল? উচিত নয়। কারণ সেক্ষেত্রে সমাপিকাক্রিয়ার পূর্বে কোনো 
অসমাপিকাক্রিয়' থাকে না, থাকে কোনে! বিশেষ্য, বিশেষণ, ধ্বন্যাত্ক শব্ধ বা 
কোনে! কৃদস্ত-শব্দ। বাংলায় আর একশ্রেণীর মিলিত অসমাপিকা-ক্রিয়া আছে, 
সেগুলি পাশাপাশি আলাদ1] বসিলেও মিলিতভাবে একটি অর্থ প্রকাশ করে। 
যেমন-_দেখিয়] শুনিক্স। চল ( দেখেশুনে চল ); পড়িয়া শুনিয্পা এই ফল! 
(পড়েশুদ্দে এই ফল! )7 1মলিক্স। মিশিয়। কাজ কর (মিলে মিশে কাজ কর ) 
প্রভৃতি। এই জাতীয় মিলিত অসমাপিকা-ক্রিয়াকে ফৌগিক-ক্রিয়র পর্যায়ে ফেলা 
ষায়। কিন্ত, ইহাদের দ্বৈত-অসমাপিকা-ক্রিয়া বলাই যেন অধিকতর যুক্তিসঙ্গত । ) 
ভ্রিচ্মপার কাল $ 

ক্রিয়া সংঘটিত হইবার সময়কে বল! হয় ক্রিয়ার কাল। এই ফাল প্রধানত তিন- 
ভাগে বিভক্ত--(১) বতর্মান-কাঙ্গ; (২) অভীত-কাঙ্গ; (৩) ভবিস্ৎ-কাল। 


পদের প্রকারভেদ ৫১ 


বর্তমানে যে-ক্রিয়া ঘটে বা ঘটিতেছে, কিংবা সকল সময়ই ঘটে, তাহার 
কালকে বলা হয় বতরমান-কাল। যেমন-_-আমি বই পড়ি; সে খেলিতেছে; 
হুর্য অস্ত বায়। পূর্বে যে ক্রিয়া ঘটিয়াছে, তাহার কালকে বল! হয় অতীত-কাল। 
যেমন--আমি বই পড়িলাম; সে খেলিতেছিল ; সূর্য অস্ত গিয়্াছিল। পরে 
যে-ক্রিয়া ঘটিবে, তাহার কালকে বলা হয় ভবিস্তৎংকাল। যেমন-_আমি বই 
পড়িব; সে খেলিবে। হর্ষ অন্ত যাইবে । 

বর্তমান-কাল 2 বাংলার বওমান কাল তিন ভাগে বিভক্ত । যেমন-_- 

(১) নিত্য-বর্তমান (বা পাধ।রণ-বত্মান )৪ সাধারণভাবে যে-ক্রিম্সা বর্তমানে 
ঘটে, বা নিত্যই ঘটে, তাহাকে বলা হয় নিত্য-ব্তম।ন | যেমন--ঞে হাসে; আমি 
পড়ি ;স্র্ধ ওঠে ; মানুব মরে; বাতাস বক্স ইত্যার্দি। [কোনো এুত্িহাসিক 
অতীত ঘটনা বুঝাইতেও অনেক সময় নিত্য-বর্তমান কালের কিয়া ব্যবহৃত হয়। 
যেমষন--মহাত্বা গান্ধী জাতির জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেন । নেতাজী সুভাষচন্দ্র “আজাদ- 
হিন্দ-ফৌজ? গঠন করেন । ] 

(২) ঘটমান-বর্তমান 2 বর্তমানে যে-ক্রিয়ার কাজ আরম্ত হইয়াও শেষ হয় 
নাই, অর্থাৎ যে-ক্রিম়্ার কাজ এখনও চলিতেছে, তাহাকেই বল! হয় ঘটমান-বত্তমান । 
এই কাল বুঝাইতে ধাতুর শেষে “ইতেছে? (ছে), ইতেছ চে), ইতেছি (ছি )প্রত্যয় 
বসে। যেমন-সে হালিতেছে হোসছে) ; তুমি ক্বাঁনিতেছ ।কাদছ); 
আমি পড়িতেছি (পড়ছি); সুর্য উঠিতভেছে (উঠছে) ইত্যাদি | 

(৩) পুরাঘটিত-বর্তমান £ কিছুক্ষণ পূর্ধে যে-ত্রি়া সংঘটিত হইয়াছে, অথচ 
যাহার ফল এখনও বর্তমান, তাহার কালকে বলা হয় পুরাঘটিত-বর্তমান। এই কাল 
বুঝাইতে ধাতুর শেষে ইয়াছে (এছে ), ইয়াছ (এছ), ইয়াছি ( এছি প্রত্যয় যুক্ত 
হয়। যেমন-_সে হালিক্সাঞ্ছে (হেলেছে) ; তুমি কারিয়াছ (কেঁদেছ); 
আমি পড়িক্সাহি পড়েছি) ; সূর্য উঠিয়াছে (উঠেছে) ইত্যাধি। [ কিছুক্ষণ 
পূর্বে না হইয়া! যদি বহুক্ষণ পূর্বে হয় এবং যে-ক্রিয়ার ফল আর বর্তমান থাকে না, 
সেইরূপ ক্ষেত্রে এই ক্রিয়ারূপের পুর্বে অতীতকালছ্যোতক কোনো শব্দ বসে । যেমন-- 
গতকাল সে কি কান্নাই না কাদিম্সাছে (কেঁদেছে); গত বছর এমন 
দিনেই সে জন্মিয়াছে (জন্মেছে )। ] 

অতীত-কাল £ অতী'ত-কালকে চারভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-- 

(১) নিত্য-অতীত (বা পাধারণ-অতীত )£ সাধারণভাবে যেবত্রিয়ার কাজ 
পূর্বে অর্থাৎ, অতীতে লম্পূর্ণ হইয়াছে তাহার কালকে বলা হয় নিত্য-অতীত। 
[ ইহাতে নির্দিষ্ট কোনো! সময়ের উল্লেখ থাকে না, তবে বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, 
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এই শ্রেণীর ক্রিয়ার কাজ খুব বেশী পূর্বে নিষ্পন্ন হয় নাই। ; এই কাল বুঝাইতে ধাতুর 
শেষে ইল (ল)) প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন--হেনা গান গাহিল €গাইল); আমি 
একটি গল্প জিখিলাম (লিখলাম); বাবা বাজার হইতে (থেকে ) আসিলেন 
(এরজেন) ইত্যাদি। 

(২) ঘটমান-অভীত 3 পূর্বে যে-ক্রিয়ার কাজ চলিতেছিল, তখনও যাহা সম্পূর্ণ 
হয় নাই, তাহার কালকে বলা হয় ঘটমান-অতীত। এই কাল বুঝাইতে ধাতুর শেষে 
ইতেছিল ( ছিল ) প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন-_হেনা গান গাহিতেছিল €গাইছিজ 
বা গাচ্ছিল)); আমি একটি গল্প লিখিতেছিলাম (লিখছিলাম )) বাবা বাজার 
হইতে (থেকে ) আঙজিতেছিলেন (আদছিজেন ) ইত্যাদি | 

(৩) পুরাঘটিত-অভীত £ অনেক পূর্বেই যে-ক্রিয়া ঘটিয়াছিল, তাহার কালকে 
বল! হয় পুরাঘটিত-অতীত। এই কাল বুঝাইতে ধাতুর শেষে ইয়াছিল ( এছিল ) 
প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন-_হেনা গান গাহিস্মাছিল (গেয়েছিজ );: আমি একটি 
গল লিথিযক়াছিজীম (লিখেছিলাম) ; তখন বাধা বাজার (থেকে) 
আমিয়্াছিলেন (এসেছিলেন ) ইত্যাদি । 

(৪) নিভ্যবৃত্ত-অতীত £ পূর্বে যে-ত্রিয়ার কাজ কিছুকাল ধরিয়া চলিত বা 
নিয়মিতভাবে যে-ক্রিয়া অন্ুষ্ঠিত হইত, তাহার কালকে বল! হয় নিত্যবুত্র-অতীত। 
এই কাল বুঝাইতে ধাতুর শেষে ইত (ত) প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন- প্রত্যহ সকালে 
হেন] সঙ্গীত চর্চা করিত ( রোজ সকালে হেনা গানের রেওয়াজ করত ): আমি 
তখন ঘুম হইতে উঠিতাম (আমি তখন ঘুম থেকে উঠতাম ); বাবা তখন 
প্রাতভ্রমমণ সারিয়া বাসায় ফির্পিতেন (বাব! তখন প্রাতভ্রমণ সেরে বাসায় 
ফিরতেন ) ইত্যাদি । 

ভবিষ্যৎ-কাল £ ভবিস্তৎ-কালকে তিনভাগে ভাগ করবা যায়। যেমন-- 

(১) পাধারণ-ভবিষ্যৎ £ পরে ( অর্থাৎ, ভবিষ্ততে ) যে-ক্রিয়ার কাজ অনুষ্ঠিত 
হইবে, তাহার কালকে বলা হয় সাধারণ-ভবিষ্তৎ। এই কাল বুঝাইতে ধাতুর 
শেষে ইব (ব) প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন-_কাল পরীক্ষা হুইবে (হবে); আমি 
তোমার গান শুনিব (শুনব); বাবা বেডাইতে যাইতেবেম (বেড়াতে খাবেন ) 
ইত্যাদি । 

(২) ঘটমান-ভবিষ্যণড ই পরে যে-ক্রিয়! ঘটিতে থাকিবে, তাহার কালকে বলা 
হয ঘটমান-ভবিষ্তৎ | যেমন_সে তখন হাটিতে থাকিবে (হাটতে থাকবে ) 
আমি বখন জিখিতে থাকিব (লিখতে থাকব), পাশের বাডিতে তখন কাসর- 
ঘটা বাকিতে থাকিবে (বাজতে থাকবে) ইত্যাদি। 
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(৩) পুরাখটিত-ভবি্যু : পূর্বে যে-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া] থাকিবে, তাহার 
কালকে বল! হয় পুরাঘটিত-ভবিাৎ। (কিন্তু, এই কালকে অতীত-কালের পায়ে 
ধরাই যুক্তিসঙ্গত। সেক্ষেত্রে এইরূপ কালকে বলা যাইতে পারে--অনিশ্চিত-অতীত |) 
যেমন আপনি সেদিন আমাকে তুল বুঝিস? থাকিবেন (বুঝে থাকবেন )) 
সেই হয়তো লিখিক্স। থাকিতে ( লিখে থাকবে) ইত্যাদি । 

[ অন্যুজ্ঞ। 2 আদেশ, নির্দেশ, উপদেশ, প্রার্থনা, অন্গমতি প্রভৃতি "অর্থে যে- 
ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় তাহাকে বলে অন্ুজ্ঞা। অনুজ্ঞা ছুই শ্রেণীর-./১) বতণ্মীম- 
অনুজ্ঞা ও (২) ভবিস্তৎ-অনুজ্ঞ। | 

বর্তমান-জনুভজ্ঞ 8 € আদেশার্থে) এক্ষুনি যাও; অবিলম্বে প্রস্থান করুম; 

চ'লে যা! বলছি । 

( উপদেশার্থে) ভালো হয়ে চলে; সদ1 সত) কথা বলিও। 
( অন্মতি অর্থে ' এবার তাহ'লে শুরু হোক ;ও তাহ'লে 
এবার চলে যাক। 

(প্রার্থনা অর্থে) দয়! ক'রে একটা পয়সা দিন ; ভগবান 
এ-বিপদ থেকে আমার উদ্ধার কর। 


( অনুরোধ অর্থে) গান আরম্ভ হবে, এবার সবাই চুপ 
করুন । 


ভবিষ্য-অনুজ্ঞ 2 €আদেশার্ঘে) কাল অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করিবে 
(করবে )। 
( অনুরোধ অর্থে ) বইটা] আগামীকাল লইস্মা আসিবে 
(নিষ্ে আসবে )। 


(প্রার্থনা অর্থে) আপনি বলিলেই কাজটা আরম্ভ করা৷ 
যাইবে (আপনি বললেই কাজটা আরস্ত কর। যাবে )। ] 

মৌলিক-কাল ও যৌগ্গিক-কাল ৪ 
ক্রিয়ার কালকে রূপ ও অর্থের দিক হইতে প্রধানত ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা 
যায়_-(১) €মীলিক-কাল ও (২) োৌপগ্সিক-কাল। [ মৌলিক-কালকে কেহ কেহ 
যেমন “সরল-কাল” বলিয়া অভিহিত করেন, তেমনি যৌগিক-কালকে বলেন 
“মিশ্রকাল' |] নিত্য-বর্তমান (সাধারণ-বর্তমান ১, নিত্য-অতীত (সাধারণ-অতীত), 
নিত্যবৃত-অতীত ও সাধারণ-ভবিযূৎ 'মৌলিক-কাল'এর অন্তর্গত। কারণ, এই সকল 
কালের ক্ষেত্রে ধাতুর সহিত কেবল বিশেষ কোনো একটি প্রত্যয় ও বিভক্তি যুক্ত হয়। 
যেমন--( নিভ্যু-বর্তমানে ) পড় +ই-্পড়ি, বল্+এস্বলে; (নিত্য-অতীতে ) 
পড়+ইলস"পড়িল ( পড়+ল-পড়ল ), বল্‌1ইল-*বলিল (বল্+ল-বল্ল্‌); 
নিত্যবৃত্-জতীতে ) পড় +ইত * পড়িত ( পড়.+ত স্* পড়ত ১, বল্‌+ইত *বলিত 


৫৪ রচনা-বিতান 


( বল্‌্+ত - বল্ত ); ( সাধারণ-ভবিষ্তাতে ) পড়্,+ইব** পড়িব ( পড়.+ব - পডব ), 
বল্‌1ইব-বলিব (বল্‌+বস্বল্ব)। সেইবকম-_পড়,+ ই+লাম- পড়িলাম 
(পড় +লাম- পড়লাম ; পড়ই+তামস্পডিতাম ( পডশতাম - পড়তাম )। 
কিন্তু, ঘটমান-বর্তমান, ঘট মান-অতীত, ঘট মান-ভবিষ্তুৎ, পুব্বাঘটিত বর্তমান, পুরাঘটি ত- 
অতীত ও পুরাঘটিত-ভবিষ্যৎ “যীগিক-কালে'র অন্তর্গত । কারণ, এই সকল কালের 
ক্ষেত্রে ধাতুর সহিত একদিকে যেমন “ইতে” বা “ইয়া; প্রত্যয় যোগ করিতে 
হয় অন্যদিকে তেমনি অবস্থানবাচক "আছ ধাতুর মৌলিক-কালের বরূপ-ও 
ংলগ্র হইয়া থাকে । যেমন-_( ঘটমান-বর্তমানে ) পড.+ ইতে+ছি- পড়িতেছি। 
খা+ইতে ছে -খাইতেছে; আস্+ইতে+ছ -আপিতেছ ; ( ঘটমান-অতীতে) 
পড় +ইতে+ছিলাম - পডিতেছিলাম; খা+ইতে+ছিল-খাইতেছিল ; আস্‌ 
ইতে+-ছিল_ আপিতেছিল ; ( ঘটমান-ভবিষ্যতে ) পড+ইতে+থাক+ইব- 
পড়িতে থাকিব ; খা+ইতে+থাক+ইবে খাইতে থাকিবে ;! পুরাঘটিত বর্তমানে ) 
পড়,+ ইয়14+ছি- পডিরাছি ; খা+ইয়া4ছে+খাইয়াছে; আস্+ইয়া+ছশ্ 
আসিয়াছ ; ( পুরাঘটিত-অতীতে ) পড় +ইয়1+ ছিলাম - পড়িয়াছিলাম ; খা+ইয়া 
+ছিল-খাইয়াছিল। আস্1ইয়1+ ছিলে - আসিয়াছিলে ; ( পুরাঘটিত-ভবিষ্াতে ১ 
পড় 7 ইয়+থাক্‌+ ইব - পড়িয়া থাকিব 7 খা +ইয়1+থাৰক্‌+ইবে -খাইয়া থাকিবে। 
আস্+ ইয়+ থাক্‌+ ইবে - আসিয়া] থাকিবে । [ চলিতভাষায় “যৌগিক-কালে'র রূপ 
--পড়ছিলাম -পড+( ইতে”*লোপ ) ছিলাম ; খাচ্ছিল - খা+(ইতে'-লোপ ) চ+ 
ছিল); আসছিল- আস+( ইতে'লোপ ) ছিল; পড়েছি - পড় +এ ( এ ইয়া! )+ 
ছি ; খেয়েছে ৮ খে +এ+ছে $ এসেছে - এস্‌ €( আস্‌ )+এ+ছে ; পড়েছিলাম - 
পড+এ (৫ইর়া)+ ছিলাম ; খেয়েছিল - থে +এ-+ছিল ; এসেছিলে - এস (আস্‌, 
+এ+ছিলে; পড়তে থাকব * পড্‌+তে (৯ইতে)+থাক্‌+ব (€ইব); খেছে 
থাকবে *খে+তে (€ইতে )+থাক্‌+বে । ইবে ); আসতে থাকবে »আস্+তে 
(€ইতে )+থাক+বে (ইবে) পণ্ডে থাকব-পড়+এ (€ ইয়া )+থাক্‌+ব 
(€ইব ) ; খেয়ে থাকবে খে +এ (এইয়ে )+থাক+বে (€ইবে )) এসে থাকবে 
"্এস্‌ (আস্‌ )+ এ+থাক+বে (এ€ইবে )। ] 
ক্রিষ্ানপ 
সাধুভাষার ও চলিতভাষার ক্রিয়ারূপেয় মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। সাধু 
ভাষায় সমস্ত ক্রিয়ার রূপ একই ধরনের প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগে গঠিত হয় । কিন্ত, 
চলিতভাষায় ধাতৃভেদে প্রত্যয় ও বিভক্তির পার্থক্য ঘটে । এই পার্থক্য অনুশীলনের 
দ্বারা আয়ত করিতে হয়। 


পদের প্রকারভেদ 


৫৫ 


পড় €(১পড়া)-ধাতুর ক্রিয়ান্দূপ ( সাধুভাষায় ) 


আমি 
নিত্য £ পড়ি 
ঘটমান £ পড়িতেছি 
পুরাঘটিত £ পডিয়াচি 
আল্গুতন্ব £ ৫ 
নিত্য : পড়িলাম 
ঘটমান 2 পডিতেছিলাম 
পুরাঘটিত হ পড়িয়াছিলম 
নিত্যর্স্ত £ পডিতাম 


সাধারণ £ পড়িব 


ঘটআান £ 


গ্ুরাঘটিত : পড়িয়া থাকিব 


পড়িতে থাকিব 


 বর্তমান-কাল 


তুমি, তুই, আপনি 
পড়, পড়িস, পড়েন 
পডিতেছ, পড়িতেছিস, 
পড়িতেছেন 
পড়িয়াছ, পড়িয়াঁছিস, 
পডিয়াছেন 
পড, পড়. ( পড়ুন ) 
অতীত-কাল 
পডিলে, পডিলি, 
পড়িলেন 
পডিতেছিলে, 
পডিতেছিলি, 
পডিতেছিলেন 
পড়িয়াছিলে, 
পভিয়াছিলি, 
পডিয়াছিলেন 
পডিতে, পড়িতি, 
পড়িতেন 
ভবিষ্যৎকাল 
পড়িবে, পড়িবি, 
পডিবেন 
পডিতে থাকিবে, 
পড়িতে থাকিবি, 
পড়িতে থাকিবেন 
পড়িয়া থাকিবে, 
পড়িয়া থাকিবি, 
পড়িয়া থাকিবেন 
পড়িও, পড়িস, পড়বেন 


মে, তিনি 
পড়ে, পডেন 
পড়িতেছে, 
পডিতেছেন 
পড়িয়াছে 
পডিয়াছেন 
পড়ুক, পড়ুন 


পড়িল, 
পডিলেন 
পড়িতেছিল, 
পাডিতেছিলেন 


পডিয়াছিল, 
পড়িয়াছিলেন 


পড়িত, 
পড়িতেন 


পড়িবে, 

পডিবেন 

পড়িতে থাকিবে, 
পড়িতে থাকিবেন 


পড়িয়! থাকিবে, 
পড়িয়া] থাকিবেন, 


পড়বে, পড়বেন 


€ঙ 


নিত্য £ 


গুরাঘটিত £ 


অন্য £ 


নিভ্ারত : 


লাধারণ £ 
ঘটআম £ 


পুযাঘটিভ : প'ড়ে থাকব 


আজজ্া। 


রচনা-বিতান 


পড়-ধাত্র ক্রিয়ান্ধপ ( চলিতভাষায় ) 


বর্তমান-কাল 
আমি তুমি, তুই, আপনি 
পড়ি পড়, পডিস, পড়েন 
পড়ছি পড়ছ, পড়ছিস, পড়ছেন 
পড়েছি পডেছ, পড়েছিস, 
পড়েছেন 
৮৫ পড (পড়ো), পড় 
(পড়িস), পড়ুন 
অতীত-কাল 
পড়লাম (পড়লেম, পড়লে, পড়লি, 
পড়লুম ) পড়লেন 
পড়ছিলাম পড়ছিলে, পড়ছিলি, 
(পডছিলেম, পড়ছিলেন 
পড়ছিলুম ) 
পড়েছিলাম, পড়েছিলে, পড়েছিলি, 
( পড়েছিলেম, পড়েছিলেন 
পড়েছিলুম ) 
পড়তাম পড়তে, পডতিস, 
(পড়তেম, পড়তুম) ডপতেন 
ভবিষ্যগ-কাল 
পড়ব পড়বে, পড়বি, পডবেন 
পড়তে থাকব পডতে থাকবে, 
পডতে থাকবি, 
পড়তে থাকবেন 
পড়ে থাকবে, 
প'ড়ে থাকবি, 
পণ্ড়ে থাকবেন 
১ পড়বে, পড়বি, পড়বেন 


লে, তিনি 
পড়ে, পড়েন 
পড়ছে, পড়ছেন 
পড়েছে, 
পড়েছেন 

পড়ুক, 

পড়ুন 


পড়ল, 
পড়লেন 
পড়ছিল, 
পড়ছিলেন 


পড়েছিল, 
পড়েছিলেন 


পড়ত, পড়তেন 
পড়বে, পড়বেন 
পড়তে থাকবে, 


পড়তে থাকবেন 


পড়ে থাকবে, 
প'ড়ে থাকবেন 


পড়বে, পড়বেন 


[ এই পদ্ধতিতেই, করু, ধর, চল্‌, বল্‌, থেল্‌ প্রভৃতি ধাতুর ক্রিয়ারপ পাওয়া যায়, 
এবং তাহাঙ্গেত্র সাধুভাষা ও চলিতভাষার রূপ উল্লিখিত দৃষ্টান্ত অনুসারে গঠিত হয় । ] 


পদের প্রকারভেদ 


€৭ 


আস্‌ (আসা )-ধাতুর ক্রিয়ারনপ 


সাধুভাষায় 
বত'মান-কাল £ (আমি) 


( তুমি) 


(তুই) 
(আপনি) 
(সে) 
(তিনি ) 


বত'মান-অনুজ্ঞ! 2 (তুমি ) 
(তুই ) 

(আপনি ) 

(সে) 

(তিনি ) 


আসি, আপিতেছি, 
আপিয়াছি 

আস, আসিতেছ, 
আসিয়াছ 

আদিস, আসিতেছিস, 
আপিয়াছিস 

আসেন, আসিতেছেন, 
আসিয়াছেন 

আসে, আসিতেছে, 
আপিরাছে 


আসেন, আসিতেছেন, 


আপিয়াছেন 
আইস 
আয় 

আস্মন 

আস্বক 
আসন্ন 


অতীত-কাল ঃ (আমি) আসিলাম, 


(তুমি) 


(তুই) আপসিলি, আসিতেছিলি, 
আসিয়াছিলি, আসতিস 


( আপনি ) 


আসিতেছি্লাম, 
আসিয়াছিলাম, 


আসিতাম 


আসিলে, আসিতেছিলে, 


আপিয়াছিলে, আসতে 


চজিতভাষায় 
আসি, আসছি, 
এসেছি 

আস, আসছ, 

এসেছ 

আসিস, আসছিস, 
এসেছিস 
আসেন, আসছেন, 
এসেছেন 

আসে, আসছে, 

এস্ছে 

আসেন, আসছেন, 
এসেছেন 

এসো 

আয় 

আ্কন 

আন্তক 

আনন 

এলাম (এলেম? এলুম) 
আসছিলাম (আস-ছইলেম, 
আসছিলুম) 

এসেছিলাম (এসেছিলেম, 
এসে ভিলুম) 

আপতাম (আপসতেম, 
আসতুম) 

এলে, আসছিলে, এসেছিলে, 
আসতে 

এলি, আসছিলি, এসেছিলি, 
আসতিস 


আসিলেন, আপিতেছিলেন, এলেন, আসছিলেন, 
আসিয়ািলেন. আসিতেন এসিছিলিন. আসতেন 


৫৮ রচনা-বিতান 


জাধুভাবায্স চলিতভাবায় 
(সে) আসিল, আসিতেছিল, এলো, আসছিল, এসেছিল, 
আসিয়াছিল, আসিত আসত 
(তিনি) আসিলেন, এলেন, আসছিলেন, 
আসিতেছিলেন, এসেছিলেন, আসতেন 


আসিয়াছিলেন, আগিতেন 
ভবিগ্ভতৎকাল 2 (আমি) আসিব, আসিতে থাকিব, আসব, আসতে থাকব, 


আসিয়া থাকিব এসে থাকব 
(তুমি) আসিবে, আসিতে আসবে, আসতে থাকবে, 
থাকিবে, আসিয়া এসে থাকবে 
থাকিবে 
(তুই) আসিবি, আসিতে আসবি, আসতে থাকবি, 
থাকিবি, আসিয়। এসে থাকবি 
থাকিবি 
(আপনি ) আসিবেন, আসিতে আসবেন, আসতে থাকবেন, 
থাকিবেন, আসিয়া এসে থাকবেন 
থাঁকিবেন 
ভবিস্াৎ- (তুমি) আসিও, আসিবে এসো, আসবে 
অন্ুজভ্। (তুই) আসিবি, আসিস আসবি, আসিস 
(আপনি ) আসিবেন আসবেন 
(সে) আসিবে আসবে 
(তিনি) আসবেন আসবেন 


[ এইভাবেই লিখ, দেখ শিখ, চিন্‌, কিন্‌, যিশ,, ছিড়, প্রভৃতি ধাতুর ক্রিয়ারপ 
গঠিত হয়। ] 


খা (১৯খাওয়। )ধাতুর ক্রিয়াল্প (চলিতভাধায় ) 


বর্তমান-কাল 
দ আমি তুমি, তুই, তিনি লে, তিনি 
স্মিত £ থাই থাও, খাস, খান্‌ খায়, খান 


খ্যউঅখজ £ খাচ্ছি থাচ্ছ, খাচ্ছিল, খাচ্ছেন খাচ্ছে, খাচ্ছেন 


পদের প্রকারভেদ 


পুরাঘটিত £ 


অন্গুজ্ঞ। £ 
নিত্য £ 


ঘটমান £ 


পুরাঘটিত £ 


নিত্যবৃত্ত £ 


লাধারণ 
ঘটমান £ 


পুরাকঘঘটিত £ 


অন্তত : 


আজি 
খেয়েছি, 


১৫ 


খেলাম, খেলেম, 
খেলুম 
খাচ্ছিলাম, 
খাচ্ছিলেম, 
খাচ্ছিলুম 
খেয়েছিলাম, 
খেয়েছিলেম, 
খেয়েছিলুম 
থেতাম ( গেতেম, 
খেতুম ) 


খাব 
£খতে থাকব 


খেষ্কে থাকব 


১৫ 


তুমি, তুই, তিনি 
খেয়েছ, খেয়েছিস, 
খেয়েছেন 

খাও, খা, খান্‌ 
অতীত-কাল 
খেলে, খেলি, 
খেলেন 
থাচ্ছিলে, খাচ্ছিলি, 
খাচ্ছিলেন 


খেয়েছিলে, খেয়েছিলি, 
থেয়োছিলেন 


খেতে, খেতিস, 
খেতেন 
ভবিষ্যৎ-কাল 
খাবে, খাবি, খাবেন 
খেতে থাকবে, 
থেতে থাকবি, 
খেতে থাকবেন 


খেয়ে থাকবে, খেয়ে থাকবি, 


খেয়ে থাকবেন 
থাও, খাবি, খাবেন 


৫৯ 


সে, তিনি 
খেয়েছে, 
খেয়েছেন 
থাক্‌, খান্‌ 


খেল, 
খেলেন 
থাচ্ছিল, 
খাচ্ছিলেন 


খেয়েছিল, 
খেয়েছিলেন 


খেত, 
খেতেন 


খাবে, খাবেন 
খেতে থাকবে, 
খেতে থাকবেন 


খেয়ে থাকবে, 
খেয়ে থাকবেন 
খাবে, খাবেন 


[ এইভাবেই পা, চা, ধা প্রভৃতি ধাতুর ক্রিয়ারূপ গঠিত হয়। ] 


অন্যান্য কয়েকটি ধাতুর ত্রিয়ান্াপ € চলিতভাষায় ) 


যা (৯ষাওয়া ): বতর্মান-কাজ-_যাই, যাচ্ছি, গিয়েছি; যাও, যাস, যান্‌ 
যাচ্ছি, যাচ্ছিস, যাচ্ছেন ) গিয়েছ, গিয়েছিস্, গিয়েছেন » (যাও, যা, যান ১3 যায়, 
যান যাচ্ছে, যাচ্ছেন, গিয়েছে, গিয়েছেন, (যাক্‌, যান ); অতীত-কাল- গেলাম 
(গেলেম, গেলুম ), যাচ্ছিলাষ ( ষাচ্ছিলেম, যাচ্ছিলুম ), গিয়েছিলাম ( গিয়েছিলেম, 
গিয়েছিলুম )$ যেতাম ( ফেতেম, যেতুম )) গেলে, গেলি, গেলেন ; যাচ্ছিল, যাচ্ছিলি, 


৬ রূচনা-বিতান 


যাচ্ছিলেন ? গিয়েছিলে, গিয়েছিলি, গিয়েছিলেন; যেতে, যেতিপ, যেতেন ; গেল, 
গেলেন; যাচ্ছিল, যাচ্ছিলেন; গিয়েছিল, গিয়েছিলেন 7 যেত, ফেতেন; ভবিস্তৎ-কাল 
-যাব, ধেতে থাকব, গিয়ে থাকব ; যাবে, যাবি, যাবেন; যেতে থাকবে, যেতে 
থাকবি, যেতে থাকবেন ; গিয়ে থাকবে, গিয়ে থাকবি, গিয়ে থাকবেন, (যাও, যাবি, 
যাবেন )$ যাবে, যাবেন ;ষেতে থাকবে, যেতে থাকবেন ; গিয়ে থাকবে, গিয়ে 
থাকবেন, (যাবে, যাবেন )। 

দে বাদি (দেওয়া): বত'মান-কাল-_দেই, দিই, দিচ্ছি, দিয়েছি ঃ দাও, 
দে, দিস্‌, দেন, দিন? দিচ্ছ, দিচ্ছিস্‌, দিচ্ছেন? দিয়েছ, দিয়েছিস্‌, দিয়েছেন; (দাও, দে, 
দেন, দিন); দের, দেন? দিচ্ছে, দিচ্ছেন) দিয়েছে, দিয়েছেন? (দিক, দিন). 
অতীত-কাল-_দিলান ( দিলেম, দিলুম )7 দিচ্ছিলাম ( দিচ্ছিলেম, দিচ্ছিলুম ); 
দিয়েছিলাম ( দিয়েছিলেম, দিয়েছিলুম )7; দিতাম (দিতেম, দিতুম )১ দিলে, দিলি, 
“দিলেন ; দ্বিচ্ছিলে, দিচ্ছিলি, দিচ্ছিলেন? দিয়েছিলে, দিয়েছিলি, দিয়েছিলেন ; দিতে, 
.দিতিস, দিতেন ; দিলে, দিল, দিচ্ছিল, দিচ্ছিলেন; দিয়েছিল, দিয়েছিলেন ; দিত, 
দিতেন) ভবিস্কৎতকাল- দেব, দিতে থাকব, দিয়ে থাকব; দেবে, দিবি, দ্বেবেন; 
দিতে থাকবে, দিতে থাকবি, দিতে থাকবেন; দিয়ে থাকবে, দিয়ে থাকবি, দিয়ে, 
থাকবেন ; (দাও, দিবি, দেবেন )) দেবে, দেবেন ; দিতে থাকবে, দিতে থাকবেন; 
দিয়ে থাকবে, দিয়ে থাকবেন ; (দেবে, দেবেন )। 

শো বা শ (শোওয়।) বত'মান-কাল- শুই, শুচ্ছি, শুয়েছি; শোও, 
শুস্‌, শোন ; শুচ্ছ, শুচ্ছিস্‌, শুচ্ছেন ; শুয়েছ, শুয়েছিস, শুয়েছেন (শোও, শো, শোন )) 
শোয়, শোন ; শ্রচ্ছে, শুচ্ছেন 5 শুয়েছ, শুয়েছিল্‌, শুয়েছেন (শুক্‌, শোন্‌)7; অতীত- 
কাল-- শুলাম ( শুলেম )/ শুচ্ছিলাম (শুচ্ছিলাম, শুচ্ছিলুম) ; শুয়েছিলাম ( শুয়েছিলেম, 
শুয়েছিলুম ); শুতাম ; শুলে, শুলি, শুলেন ; শুচ্ছিলে, শ্ুচ্ছিলি, শুচ্ছিলেন ; শুয়েছিলে, 
শুয়েছিলি, শুয়েছিলেন ; শুতে, শ্ুতিস্‌, শুতেন ; শুল, শুলেন; শুচ্ছিল, শুচ্ছিলেন ; 
শুয়েছিল, শুয়েছিলেন ; শুত, শুতেন; ভবিগ্ঠৎ-কাল" _শোব, শুতে থাকব, শুয়ে 
থাকব ; শোবে, শুবি, শোবেন ? শুতে থাকবে, শুতে থাকবি, শুতে থাকবেন ; শুয়ে 
থাকবে, শুয়ে থাকবি, শুয়ে থাকবেন €(শোবে, শুবি, শোবেন ); শোবে, শোবেন। 
শুতে থাকবে, শুতে থাকবেন ; শুয়ে থাকবে, শুয়ে থাকবেন (শোবে, শোবেন )। 

আছ. (৯থাক। ) £ বত'ান-কাল-_আছি, থাকছি, থেকেছি ; আছ, আছিস, 
আছেন ; থাকছ, থাকছিস্‌, থাকছেন 7; থেকেছ, থেকেছিস, থেকেছেন ; ( থাকো, থাক্‌, 
 থাঙ্কুন্ন ); আছে, আছেন; থাকছে, থাকছেন, থেকেছে, থেকেছেন; ( থাকুক, 
থাকুন )$ অতীত কাজ--ছিলাম, থাকছিলাম, থেকেছিলাম (ছিলেম, ছিলুষ, 


পথের প্রকারভেদ ৬5 


থাকছিলেম, থাকছিলুম, থেকেছিলেম, থেকে ছিলুম )) থাকতাম ( থাকতেম, থাকতুম )) 
ছিলে, ছিলি, ছিলেন ; থাকছিলে, থাকছিলি, থাকছিলেন; থেকেছিলে, থেকেছিলি, 
থেকেছিলেন ; ছিল, ছিলেন ; থাকছিল, থেকেছিলেন, থেকেছিল, থেকেছিলেন ; 
থাকত, থাকতেন; ভবিস্তাৎ-কাল- থাকব, থাকতে থাকব, থেকে থাকব ; থাকবে, 
থাকবি, থাকবেন; থাকতে থাকবে, থাকতে থাকবি, থাকতে থাকবেন ; থেকে থাকবে, 
থেকে থাকবি, থেকে থাকবেন ; থাকবে, থাকবেন ; থাকতে থাকবে, থাকতে থাকবেন ; 
থেকে থাকবে, থেকে থাকবেন । 

ণিজন্ত ক্রিরারূপ 2 কর্ককরানো; খা১স্খাওয়ানো ; দেখ দেখানো । 
শো বা শু-শোরানেো ; লিখ লেখানো ; চল্-চালানো প্রভৃতি । 


ণিজন্ত “দেখানো”-ধাতুন্স ক্রিয়ারাপ 


সাধুভাবায় চলিতভা বায় 
বর্তমান-কাল ঃ 
( আমি ) দ্রেখাই, দেখা ইতেছি, দেখাইয়াছি দেখাই, দেখাচ্ছি, দেখিয়েছি 
(তুমি) দেখাও, দেখাইতেছ, দেখাইয়াছ দেখাও, দেখাচ্ছ, দেখিয়েছ 


(তুই ) দেখাস্‌, দেখাইতেছিস্‌, দেখাইয্বাছিস্‌ দেখাস্‌, দেখাচ্ছিস্‌, দেখিয়েছিস্‌ 
(আপনি ) দেখান, দেখাইতেছেন, দ্েখাইয়াছেন দেখ।ন, দেখাচ্ছেন, দেখিয়েছেন 


( সে) দেখায়, দেখাইতেছে, দেখায়, দেখাচ্ছে 
দেখাইয়াছে দেখিয়েছে 
( তিনি ) দেখান, দেখাইতেছেন, দেখান, দেখাচ্ছেন, 
দেখা ইয়াছেন দেখিয়েছেন 
অভীত-কাল 2 
( আমি ) দেখা ইলাম, দেখ ইতেছিলাম, দেখালাম €( দেখালেম, দেখালুম ) 
দেখা ইয়াছিলাম, দেখাইতাম দেখাচ্ছিলাম ( দেখাচ্ছিলেম, 


দেখাচ্ছিলুম ), দেখিয়েছিলাম 
( দেখিয়েছিলেম, দেখিয়েছিলুয ), 
দেখাতাম ( দেখাতেম, দেখাতুম ) 


( তুমি ) দেখাইলে, দেখাইতেছিলে, দেখালে, দেখাচ্ছিলে, দেখিয়েছিলে, 
দেখাইয়াছিলে, দেখাইতে দেখাতে 
( তুই ) দেখা ইলি, দেখাইতেছিলি, দেখালি, দেখাচ্ছিলি, দেখিয়েছিলি, 


দেখাইয়াছিলি, দেখাইতিন দেখাতিস্‌ 


৯ 


লাধুভাবায় 

( আপনি ) দেখাইলেন, দেখাইতেছিলেন, 
দেখাইয়াছিলেন, দেখাইতেন 

(সে) দেখাইল, দেখাইতেছিল, 

দেখাইয়াছিল, দেখাইত 

(তিনি) দেখাইলেন, দেখাইতেছিলেন, 
দেখাইয়াছিলেন, দেখাইতেন 

ভবিষ্যৎ-কাল £ 

(আমি) দেখাইব, দেখাইতে থাকিব, 
দেখাইস্সা থাকিব 

(তুমি) দেখাইবে, দেখাইতে থাকিবে, 
দেখাইয়া থাকিবে 

(তুই) দেখাইবি, দেখাইতে থাকিবি, 
দ্বেখাইয় থাকিবি 


(আপনি) দ্েখাইবেন, দেখাইতে থাকিবেন, 


দেখাইয়! থাকিবেন 
দেখাইবে, দেখাইতে থাকিবে, 
দেখাইয়! থাকিবে 


(সে) 


(তিনি) দেখাইবেন, দ্বেখাইতে থাকিবেন, 


দেখাইয়। থাকিবেন 


রচনা-ধি্গেন 
চলিতভাবায় 
দেখালেন, দেখাচ্ছিলেন, 
দেখিয়েছিলেন, দেখাতেন 
দেখাল (দেখালে ), দেখাচ্ছিল, 
দেখিয়েছিল দেখাত 
দেখালেন, দেখাচ্ছিলেন, দেখিয়েছিলেন, 
দেখাতেন 


দেখাব, দ্েখাইতে থাকিব, দেখিয়ে 
থাকব 

দেখাবে, দেখাতে থাকবে, 
দেখিয়ে থাকবে 

দেখাবি, দেখাতে থাকবি, 
দেখিয়ে থাকবি 

দেখাবেন, দেখাতে থাকবেন, 
দেখিয়ে থাকবেন 

দেখাবে, দেখাতে থাকবে, 
দেখিয়ে থাকবে 

দেখাবেন, দেখাতে থাকবেন, 
দেখিয়ে থাকবেন 


অঙ্গশীলনী 
১। নিয়লিখিত বিশেষ্যগুলির পূর্বে উপযুক্ত বিশেষণ বসাইয়! বাক্য রচনা কর-_ 
কলিকাতা, দুধ, স্বভাব, বন্ধু, বাতাস, হিমালয়, অরণ্য, ব্যক্তি। 
২। বাংলায় কিভাবে বিশেষণের তারতম্য দেখানো হয়? 
৩। নিয়লিখিত বিশেষণগুলির পরে উপযুক্ত বিশেষ্য বসাইয়া বাক্য রচনা কর-__ 
ফুলতোলা, তিমিরলিপ্ত, দেবোত্তর, বৃস্তচ্যুত, ভারতীয়, খাগড়াই, জ্ঞানবৃদ্ধ, 


মাঁমর1, লাতিদীর্ঘ, ভরপেট । 


৪ | নাম-বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণের মধ্যে পার্থক্য কী? উদ্দাহরণসহ উত্তর 


লিখ। 


৫ | সর্বনাম কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণ দাও। 


লিঙ্গ ৬৩ 

৬। সমুচ্চরী সর্বনাম ও সমুচ্চয়ী অব্যয় বলিতে কী বুঝায়? 

৭। অব্যয় কাভাকে বলে? উহা প্রধানত কয় শ্রেণীতে বিভক্ত £ উদ্াহরণসহ 
তাহাদের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দাও । 

৮। একই অব্যয়ের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দেখাও । 

৯। নিম্লিখিত অব্যয়গুলির সাহায্যে এক-একটি বাক্য রচনা কর-_ 

পৌ পৌ? বরং হুতরাং) ভন্ভন্$ কেন না; যদি বা; আদৌ; হয়তো; 
যদি) নতুবা । | 

১০1 সমাপিকা ও অধমাপিকা প্রিয়ার পার্থক্য বুঝাইয়] দাও । 

১১। সকর্ধক, অকমক ও দ্বিক্ক ক্রিয়া বলিতে কী বুঝায় ? 

১২। উদ্দাহরণসহ সংজ্ঞা নিদেশ করু- র 

সিদ্ধ ধাতু, সার্ধিত ধাতু, যৌগিক ক্রিয়া, গিজন্ত ক্রিয়া, ক্রিয়াবাচক বিশেষা | 

১৩। মৌলিক কাল ও যৌগিক কালের মধ্যে পার্থক্য কোথায় » অনুজ্ঞা 
বলিতেই বা কী বুঝায় ॥ উদাহরণসহ্‌ উত্তর লিখ। 

১৪ | নিমলিখিত ক্রিয়াপদ গুলির কাল নির্ণয় কর-_ 

উঠিয়াছিল, আসিতাম, গিয়ে থাকবে, কহিলেন, গাইতে থাকবে, বাজাত। 

১৫। নিম্ললিখিত ধাতুগুলির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াবূপ ( সাধুভাষায় ) 
নির্ণয় কর-_ 

ডাক্‌ (১.ডাকা), দৌড়। ( ৯দৌডান ), কর্‌ ( ১ করা) 

১৬। নিয়লিখিত ধাতুগুলির অতাঁত-কালের ক্রিয়ারূপ (চলিতভাষায়) নির্ণর কর-_ 

পড়া ( পড়ানো ), চল্‌ (চল), হাদ্‌ ( এহাস]1 )। 


২। িক্ষ 


বাংলাভাষায় লিঙ্গ-প্রকরণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে--(১) পুংলিক্র 
(অর্থাৎ, পুরুষবোধক শব্দ) (২) স্ত্রীলিক্র (অর্থাৎ, আীবোধক শব) এবং (৩) 
ক্লীবলিক্র ( অর্থাৎ, জড়-পদার্থ)। যেমন- পুংপিঙ্গ__ পিতা, ছেলে, ভাই, কিশোর, 
খোকা, স্বামী প্রভৃতি) স্ত্রীলিঙ্গ-__মাতা, মেয়ে, বোন, কিশোরা, খুকী, স্ত্রী প্রভৃতি দ.. 
ক্লীবলিঙ্গ-_জল, বাতাস, পাহাড়, ফুল, গাছ প্রভৃতি । [ ক্ষেত্রবিশেষে, ব্লীবলিক্জ-. 
জাতীয় শক পুংলিঙ্গ ব! স্ত্রীলিঙ্গের মতও ব্যবহৃত, হইতে পারে । যেমন, অর্ধী- 


৬৪ | রচনা-বিতান 


(শ্্রীলিঙ্গ ), নদ (পুংলিঙ্গ )। পর্ধত, সাগর, মেঘ, বৃষ্ষ প্রভৃতি যেমন পুংলিঙ্গ-বোধক ; 
বর্ষা, জ্যোৎলা, লতা, ধরণী, পৃথিবী প্রভৃতি শবও তেমনি স্্রীলিঙ্গ-বোধক | ] 

শ্রী-প্রত্যয় ঃ সংস্কৃত ও বাংলা _পুরুষবাচক শব্দের সহিত যে-সকল প্রত্যয় যোগ 
করি! ভ্্রী-বাচক শব্দ পাওয়া যায়, তাহাদিগকেই বল! হয় স্্রবি-প্রত্যয়্ | 


ংক্কুত জ্রী-অ্রভ্যন্স 

সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয় সাধারণত তৎসম-! অবিকৃত সংস্কৃত )-শবের শেষেই বসে। 
যেমন__আণ (1), ঈ (),আনী। 

আ-প্রত্যয় £ অ-কারাস্ত তৎসম শব্দের শেষে শ্ত্রীলিঙ্গবাচক অ' প্রত্যক্স বসে। 
যেমন- আর্য-আর্ধী ; আচার্ধ--আশচাধা ; অধীন--অধীনা।) অজ- অজ; সুষ-_ 
সুর্য; জ্যেষ্ট- জ্যষ্ঠ। ) কশ- কৃশা ; বৃদ্ধ_ বৃদ্ধা ; প্রথম- প্রথমা ; ছিতীয়-_দ্বিতীয়া; 
সভ্য-_সভ্যা ; মৃত-_মৃতা ; জীবিত-_জীবিতা; সরল-_সরলা ; মুছিত-_মুছিতা; 
প্রিয়-প্রিয়া;  প্রিয়তম-_প্রিয়তমী; অনাথ__অনাথা; পুজনীয়-__পৃজনীয়! ; 
কোকিল--কোকিলা প্রভৃতি ৷ 

পুংভিজবাচক শব্ষের শেষে যদি “অক থাকে, তাহা হইলে সত্রীলিঙ্গে অক, 
ক্বানে 'ইক' হয় এবং শেষে আ-প্রত্যক্স বসে! যেমন-_ বালক-_বালিক1 ( বাল্‌ 
+অক্‌-্তবালিক+আ1)$ চালক-__চালিক1; গারক-_গায়িকা ; নায়ক-_নায়িক1) 
পালক--পালিকা; বাদক-_বাদিকাঁ; পাঠক-__পাঠিকা; শিক্ষক-__শিক্ষিক1। 
পাচক_পাচিক; লেখক--লেখিকা; বাহক-বাহিকা; শ্যালক- শ্যালিকা; 
পরিচারক-_পরিচারিকা ; অভিভাবক-_অভিভাবিক' প্রভৃতি | |] সেবক*_ শবের 
শুদ্ধ স্্রীলিঙ্গ ''সবক13 কিন্তু, বাংলায় “সেবিকা শবই ব্যবহৃত হয় । ] 

ঈ-প্রজ্যন £ জাতিবাচক ও অন্তান্ত কতকগুলি পুংলিজবাচক শব্দের শেষে 
ঈ-প্রত্যক্ম যোগ করিয়] স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্ধ গঠিত হয়| যেমন-_কুমার-_কুমারী ; 
কিশোর-কিশোরী ) ময়ুর-মধ্তুরী ) পিংহ-_পিংহী ) মন্ুম্ত_মন্ুত্তী; মানব-_ 
মানবী 3; দানব-_দানবী 7 হরিণ-_হরিণী ? ব্যাপ্র-ব্যান্ত্রী; সর্প-_সপ্পী; রাক্ষস 
রাক্ষপী; বিহঙ্গ__বিহঙগী ; ব্রাঙ্গণ_ব্রান্মণী ; দেব-_-দেবী ; নট-নটা; গোপ- 
গোপী; বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী); পাত্র--পাত্রী; গৌর--গৌরী; কল্যাণ কল্যাণী; 
দৌহিত্র দৌহিত্রী ; পিতামহ--পিতামহী 3 নদ-নদী ) নর্তক-_নর্তকী ? কমলাক্ষ_ 
কয়লাক্ষী ; হংস--হংসী ; সৎ--সতী ; চতুর্থ-_চতুর্থী ; যোড়শ-_যোড়শী ; অষ্টাদশ_ 
আফটাদলী $ চন্দ্রমুখ- চন্্মুখী প্রভৃতি । 


লিঙ্গ ৬৫ 


[ জাতিবাচক শবের শেষ বর্ণে ষ. কিংবা র্‌থাকিলে তাহাদের অকারাস্ত 
স্্রীলিঙ্র জাতি-অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্ত ঈ-কারা্ত স্পিজিঙ্ত প্রযুক্ত হয পত্তী-অর্থে। 
যেমন বৈদ্য--বেদ্তা (জাতি অর্থে), বৈদ্ভী (স্ত্ী-অর্থে)) শুত্র শৃদ্রা (জাতি- 
অর্থে), শুত্রী ( পত্বী-অর্থে ); ছাত্র-ছাত্রা (জাতি-অর্থে), ছাত্রী (পত্বী-অর্থে) 
প্রভৃতি । ক্রমবাচক প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দের উত্তর যেমন “আ?” প্রত্যয় যোগ 
করিয়া স্ত্রীলিজ কর! হয়, তেমনি চতুর্থ হইতে অষ্টাদশ পধস্ত ক্রমবাচক শব্দের উত্তর 
দঈিঃ-প্রত্যয় মুক্ত হয় । ] 

মগ্ন, দশ, ইক, কর্‌ ও চর্ যুক্ত ধিক, শবকে স্্রীলিঙ্গে পরিবতিত 
করিতে হইলে তাহাদের শেষে 'ঈ*প্রত্যক্ম বসাইতে হয়! যেমন- চিন্সয়- চিন্সয়ী 3 
মু্য়_মুন্ময়ী ; দয়াময়-_দয়াময়ী; জ্যোতির্ধয__জ্যোন্তিময়ী ; জেহময়__েহময়ী ; 
তাদৃশ__তাদৃশী ; যাদশ-_যাদূশী;) বাধিক-বাধিকী; সাময়িক-_-সাময়িকী) 
কিন্কর__কিঙ্কবী; ভয়ঙ্কর-_-ভয়ঙ্করী; শুভকর-_শ্ুভকরী ; অর্থকর-_অর্থকরী ; 
জলচর-জলচন্রী; অন্ুচর-_অনুচরী ; সহচর-_সহচরী প্রভৃতি । 

অও, মও, বৎ, বস্‌, ইয়স্‌ ও অঞ্চ ভাগাত্ত শব্দের শেষে 'ঈ'-প্রত্যন্সম যোগ 
করিয়া স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ পাওয়। যায় । যেমন-__ভবৎ ( ভবান্‌)--ভবতী ; শ্রীযৎ___ 
(শ্রীমান্‌ )--শ্রীমতী ; মহৎ (মহান্‌)-_মহতী ; বুদ্ধিমত (বুদ্ধিমান )- বুদ্ধিমতী ; 
ভগবত ( ভগবান্‌ )১--ভগবতী $ গুণবৎ ( গুণবান্‌ )-_গুণবতী ; রূপবৎ (বূপবান্‌ ১ 
রূপবতী ; বিদ্বস্‌ (বিদ্বান্‌)-_-বিছুযী ;£ মহীয়স্‌ ( মহীয়ান্‌)_-মহীয়সী ;) গরীয়স্‌ 
( গরীয়ান্‌)--গরীয়সী ? প্রেয়ম্‌ (প্রেয়ান্‌)_ প্রেয়সী ; প্রাঞ্চ- প্রাচী ). উদঞ্চ__ 
উদীচী প্রভৃতি । 

ইন্‌ ও বিণ. প্রত্যন্াস্ত শবের শেষে 'ঈ"প্রত্যক্স যোগ করিয়া স্ত্ীলি্বাচক শব 
মেলে । যেমন-_হন্তিন্‌ ( হস্তভী )-_হস্তিনী ; অভিমানিন্‌ (অভিমানী )--অভিমানিনী? 
মায়াবিন্‌ ( মায়াবী )-_মায়াবিনী ; তপস্থিন্‌ ( তপস্বী )--তপস্ষিনী প্রস্ভৃতি। 

ঘ-কারাস্ত শবের শেষেও ঈ-প্রত্যক্স বসাইলে স্রীলিঙগবাচক শব পাওয়1 যায়। 
যেমন-_কর্তৃ ( কর্তা )__কন্রা) ধাতৃ (ধাতা)--ধাত্রী; অভিনেত্‌ (জ্মঁভিনেতা )১-- 
অভিনেত্রী ; জগদ্ধাত্‌ ( জগন্ধাতা )-_-জগন্ধাত্রী ; শিক্ষয়ত ( শিক্ষয়িত)--শিক্ষয়িত্রী, 
গ্রভৃতি । 

স্ত্রী-প্রত্যয়ান্ত বিশেষ কয়েকটি শব্দের উদাহরণ-+রাজ্জী ( একাজন্)) যুনী, 
যুবতী ( -যুবন্‌, যুব); জত্রাজ্জী (-সম্রাজ.)১$; তন্বী (এত), সাধ্ৰবী. 
(এসাধু)$ মাধবী (€মধু)। প্রভৃতি । ] | 


ড় 


২ 
টু 


৬৬ _. র্না-বিতান 


আনী-প্রত্যয় £ কতকগুলি পুংলিঙ্গবাচক শবের উত্তর “আনী*-প্রত্যয় যোগ 
করিয়া পত্বী-অর্থে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব গঠিত হয়। যেমন-_শিব--শিবানী ; ইন্্র-_ 
ইন্দ্রানী ; ভব-_ভবানী ; ব্রহ্মা- ব্রক্মাণী ঈশ--ঈশানী ; বরুণ--বরুণানী ( বারুনী ) 
মাতুল- মাতুলানী প্রভৃতি। নিপাতন্ন সিদ্ধ 8 অরণ্যানী, বনানী, হিমানী প্রভৃতি।] 

পা শবের উত্তর বিকল্পে অও ঈ-প্রতায় যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গবাচক 
শব গঠিত হয়। যেমন-_কপণ- রুপণা, কৃপণী; কশোদর-_কশোদরণ, কশোদরণ। 
ঠা চন্দ্রবদশী ); স্থুকেশ--সকেশা, স্থকেশী ; ছাত্র- ছাত্রী, ছাতী 
স্থদস্ত-_নুদস্তা, স্থদস্তী ; চণ্ডচণ্ডা, চণ্রী প্রভৃতি । নিপাভনেন সিদ্ধ £ নর২নারী। 
সথ।- সখী ; কুূর্য-»স্ুরী ; পতি১স্পত্বী; শ্বশুর ১সশ্বশ্র প্রভৃতি । ] 


ব্রাথলা শ্ী-প্রভগস্্ 


বাংলা পুংলিঙ্গবাচক শব্দের শেষে জী, নী, অনি, ইনী প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ 
করিয়া স্্ীলিজবাচক শব্দ গঠিত হয়। এই নিয়মে পুংলিঙ্গবাচক শব্দের শেষে যে-বর্ণ 
থাকে ক্ষেত্রবিশেষে তাহার লোপ হয় । যেমন-_মামামামী (মাম+আ1-মামা। 
কিন্তু ঈ-প্রত্যয় যোগ করিবার সময় “মাম;-এর “আ?-বর্ণ লুপ্ত হইয়াছে । 

উঈ-প্রত্যয় £ খুড়া-খুড়ী; কাকা-_কাকী ; খোকা--খুকী (এখানে 'খো? 
“খু হইয়াছে )) জেঠা_জেঠী;) নানানানী; পাগল (পাগল! )__পাগলী; 
মেলসো--মাসী (এখানে “মে “মা” হইয়াছে); পিসাপিসী ; বাষন--বামনী; 
ঘোড়া-__ঘুড়ী (এখানে “ঘো” “ঘু” হইয়াছে )$ অভাগা--অভাগী; বাদর-_বাদরী 
নেড়ানেড়ী £ মোরগ- মুরগী (এখানে “মো” “মু” হইয়াছে); ছাগল__-ছাগলী 
প্রভৃতি। 

নী-প্রত্যর় £ মজুর- মেজুবনী ; জেলে- জেলেনী ; প্রেত-_পেত্বী (২ প্রোতিনী); 
প্ররলা_গর়লানী ; তেলি-__তেলিনী ; ধোপা-ধোপানী ; ডোম-_ডো'মনী প্রভৃতি । 


জানী-প্রত্যয় £ চাকর-_চাকরানী ; চৌধুরী-_চৌধুরানী ; ঠাকুর ঠাকুরানী । 


 অথর-_যেখরানী প্রভৃতি । 


ক ইনী-গ্রভ্যর £ £ গোয়ালা-__গোয়ালিনী; কাঙাল-_কাঙালিনী ; ভিথারী-_ 


. 'ভিথাহিনী ; বাঘ--বাঘিনী। ডাক--ভাকিনী । সাপ-_সাপিনী প্রভৃতি । 


লিঙ্গ ৬৭ 
গপুখল্5 স্পন্দন সাহা তন্য শ্রীক্পিভ্াচিক স্পজ্দ-গ্ভিন্ম 

[ সংস্কতে |: পিতা-মাতা) পুত্র-কন্া; পুত্র-বধূ; পতি--পত্বী। 
শশুর শ্বর্ী, বুষ-গাভী; বিপত্বীক-_বিধবা; পুরুষ-স্ত্রী; স্বামী-স্ত্রী 
ভ্রাতা-_ভগ্গিনী ; ভ্রাতা- ভ্রাতৃবধূ ; জনক-_জননী ; বর- বধু প্রভৃতি । 

[বাৎলান্স)£ বাবা-মা; ভাই-বোন, ভাইঙবৌ 7 বেয়াই--বেয়ান ; কর্তা 
_গিনা ) ছেলে_ মেয়ে ; বর--কনে, বৌ ; বলদ-_গাঁই ; রাজা-- রানী ? ঠাকুরদা 
ঠাকুরমা (ঠাকুমা); জামাই _ঝি, মেয়ে) চাকর বি; দেওর--ননদ, ছোট 
জী; ভান্গর-বড় জ।; তাএঁ-মাএঁ ; দাদ দিদ্দি, বৌদি প্রভৃতি | 

[ বাংলীভাষাক্স ব্যবহৃত বিদেশী-শক্কে ] £ লাহ্ব--মেম, বিবি; নবাব-- 
বেগম; খানসামা আয়া) বাদশা-_বেগম $ গোলাম-__বীদী । 


স্লী-বাচিক্ক শশব্দেল্র লাহাত্ম্য কিনভ্ভ-ম্পভিহ্ভ্িন্ম 

প্রী-লাচক শব্দের ব্যবহারে বাংলায় বিভিন্ন শব্দের শিপগ-পর্রিবঙন হ্য় । যেষন- 
বেটাছেলে-মেয়েছেলে ; এড়ে-বাছুর-বক্না-বাছুর ; 'ভাইপোভাইঝি) 
পুরুষ মান্ষ_মেরে-মাজষ 5 ভদ্রলোক-_ভদ্রমহিলা 7; মদ্দা-কুকু্__মাদী-কুকুর ) 
কবি__মহিল1-কবি; শিল্পী-_মহিলা-শিল্পী ;  খিশুপুত্র-শিশুকন্তা) গোর্সাই-_ 
মা-গোসাই; পুরোহিত- পুরোহিত-পত্থী;  ডেপুটি-ডেপুটি-গিন্লী ;) ময়রা_ 
ময়র|-বৌ ; গয়লা-_গয়লা-বৌ ; হুলো-বেডাল-_মেনি-বেড়াল ; বন বস্ুজায়া 
ঘোষ--ঘোবজায়1) দত্ত দত্তগিনী গ্রভৃতি | 

নিড্য-পুংলিজ £ বিপত্বীক, কৃতদার, মৃতদার, প্রৈণ, বাজনদ!র, কবিরাজ, কবি, 
পুরোহিত, কুক্তিগীর, ঢুলী প্রভৃতি । 

নিভ্যন্জ্ীলিঙগ £হ তারক, সজনী, বিধবা, অধিত্যকা, উপত্যকা, রূপসী, 
সতীলল্ক্সী, বিমাতা', সতীন, ললন1, এয়ে] গ্রভূতি । 

উভপ্র-লিজ বা! দ্বি-লিজগ : শিশু, কবি, বন্ধু, মিত্র, জুহৎ, লোক, দম্পতি, শত্রু 
প্রভৃতি । 

আীজিঙ্গ অর্থে পুংলিল-শব্দ : দার । 

পুংলিজ অর্থে স্্রীলিজ-শব্দ £ সবিতা, অগ্রলি, অণিমা প্রস্থতি। 

[ বিশেষ ফ্রষ্টব্য৪ অনাথিনী, গোপিনী, ভয়ঙ্করী, জ্রিনয়নী, ব্ুজকিনী, 
মাতঙ্গিনী প্রভৃতি শব ব্যাকরণসম্মত না হইলেও বাংলাপাহিত্যে চলিয়া গিয়াছে 1 
উহাদের ব্যাকরণসম্মত ক্ধপ-_-€ যথাক্রমে ) অনাথা, গোপা, ভয়ঙ্করা, জ্িনয়না, রজকী,:, 
মাতঙী প্রভৃতি |) : ঃ 


৬৮ রচনা-বিতান 
অন্গঙলীলমন 


১। পুংলিঙগবাচক শব্দকে কিভাবে স্ত্রীলিজবাচক শব্দে পরিণত করা যায়, 
উদদাহরণসহ সংক্ষেপে তাহা বর্ণন। কর | 

২। নিত্য-পুংলিঞ্গ, নিত্য-স্ত্রীলিঙজগ ও উভয়লিঙ্গবাচক কয়েকটি শব্ের উল্লেখ কর। 

৩। পার্থক্য বুঝাইয়] দাও ৫-_ 

ছাত্রা, ছাত্রী; আচার্য, আচাধানী 7 শূড্রা, শুন্রী | 

৪ লিঙ্গ-নিদেশ করিয়া] নিয্নলিখিত শবগুলির লিঙ্গ-পরিব্তন কর £-- 

অভিনেত্রী, মজুমদার, জাদুকরী, মাবি, আহলাদী, শুক, শয়তানী, গো্াই, 
কুলী, গিন্লী, নন্দাই, ভাহ্র, ত্রয়োদশ, চাচা, গাভী, ঝি, ঠাকুর-পো, বিদ্বান্‌, 
মহান্‌, রজক, রাজা, আযুদ্মতী, ভূয়সী, চণ্ড, তন্চ। 

৫ | ব্যাকরণগত ভূল থাকিলে শুদ্ধ কর £-- 

উদাসিনী, অধিনী, ধামিকা, রূপসী, স্থকেশিনী | 


৩।/। বচন 


যাহার দ্বার! বিশেষ্য বা সর্ধনামের সঠিক সংখ্য।? স্চিত করে তাহাকেই বলে 
বচম। বাংলায় বচন ছুই প্রকার-__একবচন ও বহুবচন / [ সংস্কৃতের মত 
বাংলায় “দ্বিবচন” নাই । ছিবচনবাঁচক শব্দ বুবাইতে শবের পূর্বে দুই, দে, দু” ছি, 
উভয় প্রভৃতির প্রয়োগ হয়| ] 


জিস্পেম্য্যেল্ল চিল 


যে বিশেষ্কে একটিমাত্র বস্তু বা ব্যক্তিকে বুঝায় তাহ! একবচন। যেমন - বালক, 
পাখি, মনুষ্য, ছাত্র, পুষ্প, আম প্রভৃতি | যে-বিশেষ্তে একাধিক বস্ত বা ব্যক্তি নির্দেশ 
করে তাহাই বন্ছবচন। যেমন-_বালকগণ, বালকগুলি, বালকের ; পাখির] ; মন্ত- 
সকল, মনুষ্যগণঃ মনুস্ত-সমাজ ; ছাজগণ, ছাত্রেরা, ছাত্রবুন্দ; পুষ্পরাজি, জীন 
নার আমগুলি গ্রভৃতি। 

 প্রাণিবাচক তৎসম শবের সহিত গণ, কুল, দজ, রি বন্ষ, মহল, অগুলা, 
চিন বাহিনী, দমাজ, গোভী, লত্্রদ্াকস প্রভৃতি বন্ুত্ববোধক শব্দ যোগ করিয়া 
লেরের 'বহবচম হয়। যেমন--নরগণ, বালকগণ, হিক্রগণ, জনগণ) নরকুল, 


বচন ৬৯ 


পাগবকুল, অলিকুল ; কমলদল, সৈম্যদল ; নেতৃবর্গ, রাজন্যবর্গ, পশ্ডিতবর্গ ; ছাত্রবৃন্দ, 
শ্রমিকবুন্দ, বীরবুন্দ ; বন্ধুমহল, কর্মচারীমহল, ছাজ্রমহল ; পণ্ডিত মণ্ডলী, মস্ত্রিমগ্ুলী ) 
কর্মীসমূহ, ছাত্রসমূহ ; সেনাবাহিনী, হ্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ; পণ্ডিত-সমাজ, ছাত্র-সমাজ 3 
লেখকগোঠী ; ছাত্র-সম্প্রধায় প্রভৃতি | 

অপ্রাণিবাচক তৎসম শবের সহিত সমূহ, গ্রাম, দাম, অবলী, নিকর, নিচয়্, 
মালা, পুঞ্জ, শ্রেণী, রাশি, রাজি, আ্ি প্রভৃতি বহুত্ববোধক শব যোগ করিয়া 
বিশেষ্কের বহুবচন হয় । যেন-_দেশসমূহ, কর্সমূহ, “ফলপমূহ ? ইন্জিযগ্রাম, গুণগ্রাম) 
শৈবালদাম ; ঘটনাবলী, রত্বাবলী, বৃক্ষাবলী ; নক্ষতরনিকর ; কুন্মমনিচয়, পুষ্পনিচয় ; 
পর্বতমালা, নক্ষত্রমাল1, তরঙ্গমাল17 দ্বীপপুঞ্জ, গ্রহ্থপুঞ্জ ; পবতশ্রেণী, লেখকশ্রেণী; 
জলরাশি ; পর্বতরাজি, পুষ্পরাজি ; বৃক্ষরাজি ; উৎসবাদি প্রভৃতি | 

বাংলা-শবের ক্ষেত্রে, বহু অনেক, এত, অত, সব, সকল প্রভৃতি বহুত্ববোধক 
শবযোগে বিশেষ্তের বহুবচন হয় । [এই সকল শব্দ বিশেষণরূপে বিশেষের পূর্বে 
বসিয়া বহুত্ব প্রচার করে। ] যেমন--বহুদেশ, বহুলোক ; অনেক কাজ, অনেক 
দিন, অনেক মাছ ; এত ফল, 'এত আলো, এত কাণ্ড; অত কাজ, অত ফুল, অত 
নাম; সব লোক, সব লেখা, সব দেশ; সকল রাগ, সকল ভাই (ভাই সকল), সকল 
কাজ প্রভৃতি । 

বনছুত্ববোধক গুত্যয়  যেমন- রা, এরা, দের, িগের, গুজি (গুলা), গুলে! 
প্রভৃতি ] যোগ করিয়াও বহুবচনাস্তক বিশেগ্ত-পদ গঠিত হয়। উদাহরণ__ছেলেরা 
(ছেলে+রা); মেঘেরা (মেঘ+এর1)$ ভাইদের ; বালকদিগের ; ফলগুলি 
ছোকরাগুলো প্রভৃতি । 

গোছা, আঁটি, ঝাঁক, মুঠা। (মুঠে) প্রভৃতি বন্ছত্ববোধক শবের পূর্বে 
ংখ্যাবাচক শব্দ বসিলে তাহাতেই বিশেষ্বের বহুবচন প্রকাশ পায়। যেমন--- 
একগোছ! চিঠি (অনেক চিঠি ); তিন আটি শাক (অনেক শাক )7 এককাক পায়রা 
(অনেক পায়রা )$ দু'মুঠো ভাত €( অনেক ভাত ) প্রভৃতি । 

পুরণবাচক বিশেব্ণ ছারাও বিশেষের বহুবচন স্থচিত হইতে পারে । যেমন-_-. 
চার টাক1; তিনটি মেয়ে ; দশ দিন) বার মাস; হাজার লোক প্রভৃতি | 

দ্বিরুক্তির সাহায্যেও (বিশেষ্য ও বিশেষণের ছিরুক্তির সাহায্যে) বিশেষের 
বহুবচন হয়। যেমন--বড় বড় বাডি; ভালো! ভালো শাড়ি; গাড়ি গাড়ি ইট; 
ধাড়ি ধাড়ি ছেলে ; পাকা পাকা আম 7 কালো কালো জাম প্রভৃতি । অন্থান্ত কয়েকষ্টি? 
উদদাহরণ-_ রি 

“তোমার বরে জরে স্থর মেলাতে 1” রবীন্দ্রনাথ 
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৭৪ ঝচনাশবিতান 


“এ যে চলে সঙ্গী তোমার দলে দলে ।” _রবীন্দ্রনাথ 

ফুলে ফুলে তারায় তারায় বল্ছে সে কোন্‌ ইশারায় !- রবীন্দ্রনাথ 

বাটি বাটি দুধ ; থাল। থালা ভাত; ঘটি ঘটি জল; তাল তাল সোনা; দিস্তে 
দিশ্ভতে কাগজ; গরম গরম লুচি; নরম নরম কলা; ছোট ছোট ফুল; শাদ1 শাদা 
মেঘ? ঝুড়ি ঝুড়ি লেবু প্রভৃতি । 

ফুখ্মশবের প্রয়োগে বিশেখের বহুত্ব প্রকাশ পায় | যেষন-_ পূজাপাবণ, কায়দা 
কানন, মালপত্র, চিঠিপত্র, বাড়িঘর, লোকজন, চাকর-বাকর, মামলামকন্দম] প্রভৃতি। 

জাতিবাচক একবচনাস্ত শব্দের মাধ্যমেও বিশেঘের বনুত্ব স্থচিত হইতে 
পারে। যেমন--বাঙালীর ঘরে ধান ছিল; মানুষের মন কি একরকম ; লোকের 
বিপদে সাহায্য করাই ধঙ্জ; পুতি । 


৩ম্বন্মাস্সেল্র চিম্ব 


সবনাম-পর্দের বছবচন হর রা. দের, দ্িগের প্রভৃতি বহুত্ববোধক শবে 
প্রয়োগে । যেমন--আমি-_ আমরা ; তুই-ততোরা তু'মতোমরা; আপনি 
আপনারা; সে-_তাহার], তারা; তিনি-তাহারা, তারা; আমি--আমাদের, 
আমাদিগের? তুমি--তোমাদের, তোমাদিগের; আপনি_ আপনাদের, আপনাদিগের; 
সে তাহাদের, তাহাদিগের ; তিনি তাহাদের, তাদিগের । সেইরকম--যাহারা, 
যার1, ধাহার, ধার, কাহারা, কার] গ্রভৃতি। | 
অর্বনাম-পদের দ্বিরুক্তি-সীধন করিয়াও বহুবচন গঠিত হয়। যেমন-যে যে 
(যে-সব ) কাজ পড়ে আছে 3 যারা যার (যাহার1) এখনও আসেনি; সেই সেই 
(সেই সব) লোককে খবর পাঠাও প্রভৃতি । 
[ গ্ুক্রভ্ন £ বিশেষ্য ও সর্বনাম-পদকে তিনশ্রেণীর পুরুষে বিভক্ত কর] হয়। 
যেমন-- | 
উত্তম-পুরুষ-_( একবচন ) আমি, মুই; (বহুবচন ) আমরা, মোরা, আমাদের 
প্রভৃতি । 
নধ্যম-পুকুষ--( একবচন )__তুমি, তুই, আপনি; ( বহুবচন ) তোমরা, তোরা, 
আপনারা, তোমাদের, তোদের, আপনাদের প্রভৃতি । 
প্রিখম-পুর্ঘ-_-( একবচন ) পে, তিনি, যে, যিনি, কে) (বহুবচন ) তাহারা, 
তারা, তাহারণ, তীর, যাহারা, যারা, খাহানাঃ ধারা, 
কাহার? প্রভৃতি, এবং অবশিষ্ট সকল বিশেস্ত ও 
৮... সর্বনামস্পদ। 


কারক ও বিভক্তি 5১ 


অন্গুমীলনী 
১। বাংলায় বচন কয় প্রকার % কয়েকটি বহুবচনাত্মক শব্ের উদাহরণ দাও । 
২। বিশেষণের ঘ্বিকুক্তি করিয়া কিভাবে বিশেষ্কের বহুবচন স্মচিত হয়? 
৩।২ গ্রাম, বাহিনী, দাম, নিচয়, রাশি, বুন্দ, আবলী এবং বা, এরা ও দের 
প্রভৃতি বনুত্ববোধক শবের সাহায্য ব্বচনান্ত শব্দ গঠন করিয়া! বাক্য রচন1 কর 


৪1 কারক ও বিভাত্তি 


ক্রিয়ায় সহিত বিশেষ্য বা সবনাম পদের ঘে সম্বন্ধ, তাহাকেই বলা হয় কারক। 
এই সম্বন্ধ প্রধানত ছয় প্রকার | যেমন--কহৃপিক্বগ্গ, কর্মসন্বন্ধ, করণপন্ব দ্ধ, সম্প্রদ[নসন্বস্ধা, 
অপাদানসন্বন্ধ ও অধিকরণসন্বন্ধ । বাংলার তাই ছয়টি কারক স্বীকৃত হইয়াছে। 
যথা_(১) কত়তকারক, (২) কর্মকারক, (৩) করণকারক, (৪) স্প্রদ্ানকারক, 
(৫) অপদ্ধানকারক ও (৬) অধিকরণকারক । 
একটি বাক্য : নন্ববাবু পুকুরে ছিপ দিয় মাছ ধরিতেছেন, এমন সময় বাড়ি 
হইতে তাহার ছেলে তাহাকে ডাকিতে আপিল । | 
এই বাক্যে ক্রিয়া! ছুইটি--'ধর্িিতেছেন? ও “আসিল'। প্রথম ক্রিয়া “ধরিতে- 
ছেন+এর সহিত কাহার কী সম্বন্ধ দেখাযাক। (১) কে ধরিতেছেন ? না, নন্দবাবু। 
অর্থাৎ, “নন্দবাবু-র সম্বন্ধ কর্তারূপে । অতএব, নন্ববাবু-কতৃকারক। (২) কা 
ধরিতেছেন ? না, মাছ । অর্থাৎ, “মাছ,এর সন্বন্ধ কশ্নরূপে । অতএব, মাছ" 
কর্মকারক। (৩) কী দিয়া ধরিতেছেন ? ন"!, ছিপ দিয় | অর্থাৎ, ছিপ দিয়-র 
সম্বন্ধ করণরূপে। অতএব, “ছিপ দিয়1--করণকারক। (৪) কোথায় ধরিতেছেন ? 
না, পুকুরে । অর্থাৎ পপুকুরে+এর সম্বন্ধ অধিকরণরূপে । অতএব, পুকুরে? 
অধিকরণকারক। এবারে, দ্বিতীয় ক্রিয়! 'আদিল'-র সহিত কাহার কী সম্বন্ধ দেখা 
যাক। (১) কে আপিল? না, ছেলে । অর্থাৎ, “ছেলের সম্বন্ধ করারূপে ॥.. 
অতএব, “ছেলে? কর্তৃকারক। (২) কোথা হইতে আদিল? না, “বাড়ি হইতে+। 
বাড়ি হইতে”ব সম্বন্ধ অপাদদানরূপে । অতএব, “বাড়ি হইতে' অপাদানকারক । 
আর একটি বাক্য £ সরকার বন্যার্তদের কাপড দিতেছেন । 
এই বাক্যের ক্রিয়া_-দিতেছেনঃ। ইহার সহিত “পরকান?-এর সম্বন্ধ কর্তারপে, ) 
তাই, “সরকার'__করৃকারক। “কাপড়'এর সম্বন্ধ কর্মরূপে। তাই কাপড়” 


গ২ রর ধচনা-বিতান 


কর্ষকারক । আর কাহাদের দিতেছেন ? না, বন্যার্তদের | এই দান কিন্ত স্বত্ব 
ত্যাগ করিস! ফেওয়া হইতেছে । তাই, “দিতেছেন+-ক্রিয়ার সহিত ইহার 
সম্প্রদান-সন্বদ্ধ। অতএব, বগ্থাতদের'-_সম্প্রদানকারক | 

মূল শবের সহিত যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করিয়া কারক নিরূপিত হয়, 
তাহাকেই বলে বিভক্তি । এই বিভক্তি ছুই প্রকার--(১) কারক-বিভক্তি ও 
(২) নাম-বিভজ্তি। যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি দ্বারা পদের কারক নির্দিষ্ট হয় তাহা 
কারক-বিভক্তি । যেমন--এ, য়, য়ে; কে, রে; র, এর ; তে, এতে । আর, যে বর্ণ বা 
বর্ণসমষ্টি যোগ করিলে, উহ1 বাক্যের অংশরূপে পদে পরিণত হয়, তাহা নাম-বিভক্তি । 
[ দান-বিভক্ভি কর্মপ্রবচনীয় বা অন্গুসর্গনামেও পর্িচিত। ] যেমন-_্বারা, 
দিয়া (দিয়ে ), কতৃকি; তরে, উপরে, নিমিত্ত, জন্ত ; হইতে, হ'তে, থেকে। 

ন্বুত্ত স্গন্্ক্ষ 

যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহা কর্তা । অর্থাৎ, যে করে বা হয় তাহা কতৃকারক। 
যেমন-_ফুজ ফুটিয়াছে। মেয়েটি হাসিতেছে। বৃষ্তি থামিল। 

[ কর্তা নানাশ্রেণীর হইতে পারে। যেমন-(১) সমধাতুজ-কত৭--বাজনা 
বাজে । (২) গ্রযোজক-কতণ৭- শিক্ষক ছাত্রকে পড়াইতেছেন (ছাত্রকে 
প্রযোজায-কত৭)। (৩) নিরপেক্ষ-কতণ-নমাটক শেষ হইলে যবনিক' 
পড়িল। (৪) ব্যতিহার্-কঙ৭-রাজায় রাজাস্ম যুদ্ধ বাধে । (৫) অন্গুক্ত- 
কতণ রাম কতৃক রাবণ নিহত হয়। (৬) অন্গুপুর্রক-কত"1--রবীন্দ্রনাথ 
একজন অন্ঠাকবি |] 

কড়কারকে সাধারণত প্রথম! বিভক্তি হয়। প্রথমা-বিভক্তির কোনে চিহ্ন 
নাই, উহাকে শুষ্য-বিভক্তি বলা যাইতে পারে। যেমন_-মরেন বই পড়ে। 
সুজি কোথায় যাও? বেজ! মাল। গাখিতেছে। 

ক্ষেত্রবিশেষে, অন্যান্ত বিভক্তিও যুক্ত হয় । যেমন--- 

কতৃকারকে দ্বিতীর়। বিশুক্তি (কে) ঃ নম্দকে আজ অভিনয় করিতে হইবে। 

».. ভ্ৃতীয়! বিশুক্তি (দ্বারা, দিয়া, দিয়ে, কক, হইতে, হ'তে) £ 
তোম' ভ্বার। একাজ হওয়া অসম্ভব ৷ গীতাঞ্জলি 
রবীজ্রনাথ কতক রচিত হইয়াছে । আমা 
হতে একাজ হবে না । 

ব্টী বিভক্তি (র, এর ): যছুর খাওয়া হবে, কিন্তু আাধবের 
খাওয়া হবে না 


কারক ও বিভক্তি শ৩, 


কড়ৃকারকে সগুমী বিভক্তি (এ, য়, তে, এতে ) £ “পাগলে কী না বলে, 
ছাগলে কী না খায়!” গাধাক্স বোঝা বয়। 
বুলবুলিতভে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে? 


বব গন্্রকক 


কর্তা যাহ করে তাহা কর্ম! অর্থাৎ যাহা 'অবলম্বন করিয়] ক্রিয়ার ব্যাপার 
সাধিত হয় তাহাকে বলা যাইতে পারে প্র্জকারক। যেমন-মহাদেব পার্তীকে 
বলিলেন | ছেলেরা এখন বই পড়িতেছে। 

[ কর্ম নানাশ্রেণীর হইতে পারে । যেমন-(১) গেৌণকর্ম ও স্বুখ্যকর্ম__মা 
ছেলেকে একটি খেলন। দিলেন ( ছেলেকে” গৌণকর্ধ ; খেলনা-মুখ্যক্ম )। 
(২) উদ্দেশ্ঠ-কর্ণ ও বিধেক্স-কর্ম-_আমি তাহাকে অভিনেত মনে করিয়া 
ছিলাম ( তাহাকে-_উদ্দেশ্ত-কর্ম ; অভিনেতা-বিধেয়-কর্ম। অর্থাৎ, মূলকর্ণটিকেই 
বলা হয় উদ্দেস্ত-কর্ম, আর অন্পূরক-কর্মটিই বিধেয়-কর্ম |) (৩) জমধাতুজ-কর্ম-_ 
সে এমন গীন গাহিল যে, সকলের কানে তালা লাগিবার জোগাড় ! [ সেইরকম, সে 
বাজন। বাজায় ; কেউ মর] কাস! কাদে; তাহাকে চোখের ছেখণ দেখিয়াছি 
সকলে মিলিয়! বাধ বাধিতেছে ; রামকানাই কি খেলা-ই না খেলল ! ] 

কর্মকারকে সাধারণত ছ্থিতীয়্! বিভক্তি বসে । ইহার চিহ্--কে? বাঁ রে 
(-এরে?)। যেমন-_বাবা অণ্ট,কে ডাকছেন । “রেখো মা দাসেরে মনে। 

--মাইকেল মধুস্থদন 
কর্ষকারকে প্রথমা বিভক্তি (০): ক্লাস্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু।' 

_ রবীন্দ্রনাথ 

শ্রমিকেরা বেতন চাহিতেছে। 
সগুমী বিভক্তি (এ, য়). আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী র্লাঘবে ?” 
মাইকেল মধুন্দৰ 
“আমাক কেন বপিয়ে রাখ একা দ্বানেক+ 

পাশে ? ্রবীজ্রনাথ। 


ন্রল্প শ-্কান্রন্ষ 


কর্তা যাহার সাহাষ্যে বা যাহার দ্বার] ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে তাহার নাম করছ 
অর্থাৎ ক্রিঘনার সহিত করণসন্বস্ধযুন্ত পদকেই আমর! করণকারক বলিতে & 






এ৪ রচনা-বিতান 


যেমন, আমরা চোখ ছিয্সে দেখি, কান দিযে শুনি, হাত দিয়ে কাব করি। 
'ফুলদল ছ্িয্সা কাটিলা কি বিধাতা শাল্সলী তরুবরে ?--মাইকেল মধুসথদন। 
ক্তিবাদ্দ কতৃক রামায়ণের বঙ্গান্গবাদ রচিত হইয়াছে । তরবারি দ্বারা! তাহার 
মস্তক ছিন্ন কর । 

[ করণ নান] শ্রেণীর হইতে পারে । যেমন_(১) হেতুবাচক করণ-ব্বপ্তির 
জলে পথঘাট ভাসিয়া গেল। ছেলেরা অশনন্দে উল্লসিত হইয়া নৃত্য করিতে 
লাগিল। (২) উপলক্ষণ ব! লক্ষণবীচক করণ-_মাজষের আচরণে-ই মান্ুষ 
চেনা যায়।। (৩) বীগ্পাকরণ--৫মঘে মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইল । ] 

করণকারকে সাপারণত তৃতীয্মা! বিতক্ত্ি বসে। এই বিস্তক্তির চিহৃ-_দ্বারা, 
দিয়া, দিয়ে, কর্তৃক প্রভৃতি । 

ক্ষেত্রবিশেষে আবার অন্তান্য বিভক্তিও যুক্ত হইতে পারে । যেমন-_ 

করণকারকে প্রথম। বিভক্তি (০): চারবন্ধু তখন তাস (তাস দিয়ে) 

খেলছিল । 
বাব? রেগে চাকরকে বেত (বেত দিয়ে ) 
মারলেন । 

,১ পঞ্চমী বিভক্তি (হ'তে, হইতে) £ আমা হতে (আমা দ্বারা) নাহি 

কোনো ভয়।? 
_ক্ষীরোরদগ্রলাদ্ বিষ্ভাবিনোদ । 

১ ববন্টী বিভক্তি (র) এর ) বালির (বালি দ্বার। নিমিত ) প্রাসাদ 

কতক্ষণ থাকে? তালের (তাল দ্বার! 
প্রস্তুত ) বড! খাবে নাকি? 

»  অগ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে) “ছুডাও তাহারে মেহনীরে ।_রবীজ্নাথ 

ফাকা কথায় আর ভূলছি না বাপু! 
'ভুইষাপাতে ভরে গেছে শিউলি 
গাছের তল।” -যতীন্দ্রমোহন বাগচী । 


০নসওদ্াম্ম ক্ষান্ত 
ন্বত্ৃত্যাগ করিয়৷ ফিছু দেওয়াকে বলে সম্প্রদান। ক্রিয়ার সহিত সম্প্রদধান সন্বন্ধযুক্ত 
প্রকে তাই অম্প্রদানকারক বল হয়। বাংলায় সম্প্রনানকারক আসলে গৌণ 
সুর্মকারকেরই নামান্তর । যেমন_-ভিথার্ীীকে একটি কাপড দাও। অন্নহীনে 
১স্কুর যাও । 


কারক ও বিভক্তি ৫ 


জন্প্রদ্ধানকারকে সাধারণত চতুর্থী বিভক্তি (বা দ্বিতীয়: বিভক্তি) বসে? 
উহার চিহ-_কেঃ রে প্রভৃতি । নাম-বিভক্তি দ্বারাও সম্প্রধানকারক সৃচিত হইতে 
পারে (সেখানে উহ1 নিমিত্তার্থক বা উদ্দেশ্টার্থক )। যেমন--'যার জন্যে করি চুরি 
সেই বলে চোর! 'দকলের তরে সকলে আমর 1১__কামিনী রায়। বেলা ফষে 
পড়ে এলো, জঙতকে (জলের জন্য ) চল।'_ রবীন্দ্রনাথ 

সম্প্রদানকারকে অন্বান্য বিভক্তিও বসিতে পারে? যেমন-- 

সপ্প্রদানকারকে প্রথম! বিভন্তি,।০) £ “কর প্রেমসলিল দান।"_-রবীপ্রনাথ 


% বষ্ঠী বিভক্তি (র, এর )ঃ 'দেকধতার ধন (দেবতাকে দত্ত ধন ) 

কে যায় ফিরায়ে ল'য়ে |” রবীন্দ্রনাথ 

প্র সগুমী বিভক্তি (এ) £ 'অন্ধজর্নে দেহ আলে1।+ রবীন্দ্রনাথ 
জ্ম্শাদ্তাম্বক্ান্রম্ষ 


যাহা হইতে কোনো কিছুর বিচ্ছেদ ব৷ বিচ্যুতি ঘটে, অর্থাৎ যাহা হইতে কোনো 
বন্ত বা! ব্যক্তির উৎপত্তি, ভয়, উত্থান, পতন, চলন প্রভৃতি সংঘটিত হয় তাহাকেই 
বল হয় অপাদান্কারক | যেমন_-তিনি বাড়ি হইতে বাহির হইলেন । তথ 
হইতে বৃষ্টি পডে। 

[ অপাদানকারক নান শ্রেণীর হইতে পারে। যেমন--(১) বিচ্ছেক্গাকি__ 
গাছ হইতে তাল পড়িল। (২) অধিকরণার্থক- ছাদ হইতে রাস্তার 
গোলমাল দেখিতেছিলাম। (৩) কালাণ্ক-ছেলেবেল। থেকে পড়াশোনায় তার 
বিশেষ আগ্রহ । (৪) ভতারতম্যবাচক- শীতকালে দিন অপেক্ষা রাত্রি দীর্ঘ। 
(৫) ভুরত্ববাচক- পৃথিবী থেকে টাদ অনেক দূরে থাকলেও, রাশিয়ার রকেট গিয়ে 
সেখানে পৌছুল। (৬) ভতিবাচক-_ আণবিক বোধ) হইতেই বশ্ববাসীর ভয় |] 

আঅপাদানকারকে সাধারণত পঞ্চমী বিভক্তি যুক্ত হয়। উহ? নাম-বিভক্তি--- 
হইতে, হ'তে, থেকে, চেয়ে, কাছে, নিকট, অপেক্ষা, অবধি, পর্যস্ত প্রভৃতি । যেমন--.. 
ধা হইতে 'চাউল হয়। তোমার চেয়ে রথীন চার বছরের ছোট। মার 
কাছে শুনলাম বাব। কাল দিলী অওন। হবেন ! 

ক্ষেত্রবিশেষে অন্তান্ত বিভক্তিও যুক্ত হইতে পারে । যেমন-- 

অপাদান- প্রথম! বিভক্তি 0০) : রাত দশটায় দিলী-মেল কাওড়া 

কারকে (হাওড়া স্টেশন হইতে ) ছাড়ে: 
দ্বিতীয়! বিভক্তি কে) : বত ভয় বাবাকে (বাবা হইতে): 


এ | » বচনবিতান 


অপাদান- তৃভীয়। বিভ্ক্ষি (দিয়া, দিয়ে): গা জিয্সে (গা হইতে) ঘাম 
কারকে ঝরতে লাগলো । 

এ. স্বঠীবিভক্তি (র,-এর) ঃ রাত্রে লাপখোপের (সাপ- 
খোপ হইতে) ভয়ে বাইরে বের 
হবার উপায় নেই। 

নর জগুমী বিভক্তি (এ) £ 'বিপহ্দ (বিপদ হইতে ) মোরে 
রক্ষা] কর এ নহে মোর প্রার্থনা! |” 

/ রবীন্দ্রনাথ 
“ফুলের গন্ধে (গন্ধ হইতে ) ঘুম 
আসে না।? 

_-যতীন্দ্রমোহন বাগচী 


ভধিক্ল্পপক্কাল্পক্ক 

ক্রিয়ার আধারকে বল! হয় অধিকরণ। অর্থাৎ, যে-স্থানে, যে-বিষয়ে, যে-অবস্থায়, 
অথব] যে-সময়ে ক্রিয়া! ঘটে, তাহাতেই হয় অধিকরণকারক | যেমন, বনে জীবজন্ত 
খাকে। বাংলাসহিত্যে তাহার দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বলস্তে প্রকৃতি কি 
বিচিত্র রূপ ধারণ করে। 

অধিকরণ নানাশ্রেণীর । যেমন-_ 

(১) আধারাধিকরণ £ তিনি কলিকাতাক্স থাকেন। (ইহাতে আধার বৰ! 
স্থান বুঝায় )-- 

(একদেশবাচক) নদীতে অনেক নৌকা চলিতেছে । ঘরে তখন কেহ ছিল না। 

€ব্যাপ্তিবাচক) আমগুপ্সিতে বেশ রস আছে। বিছানায় এতটুকু ময়লা নাই। 

(বিষয়বাচক) পড়াগুনণতে ছেলেটির খুব উৎসাহ আছে। ধর্মে ও কর্মে 

তোমার অবিচল নিষ্ঠা দেখিয়া আমি মুগ্ধ। 

(সামীপ্যবাচক) দ্রজাক্স পরদ1 নাই দেখিতেছি! আমরা অনীতীরে 

বেড়াইতে লাগিলাম । 

(২) কালাধিকরণ-_“বোব্রতপ্ত ঠবশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল।, 
নজরুল । 'লন্ধ্যাবেলাকস প্রদীপথানি জেলে বখন তুমি যাবে গোয়ালঘরে |, 
স্পররবীজ্জনাথ। 

4. (৩) ভাবাধিকরণ--“দুঃখে শোকে নিম্প। পরবাছে চিত্ত তার ডোবে ন। 
ৃ ।- রবীন্দ্রনাথ । সুর্ধোক্রে রাত্রির অন্ধকার দুর হইল । 





কারক ও বিভক্তি [১ গণ 


অধিকরণকারকে সাধারণত্ত অপগ্ুমী-বিস্ত্তি হয়। এই বিভক্তির চিহ্ব_এ, 
য়, তে, এতে প্রভৃতি । ষেমন-_-'কত রূপ ধরে কাননে ভুধরে আকাশে সাগয়ে 
ষাজে। হে।-_রবীন্দ্রনাথ। তাহার মাথাস্ম একগাছি চলও আর নাই। 
নদ্দীতে জোয়ার আসিল। ঘরেতে ভ্রমর এলো গুন্গুনিয়ে ।'__ রবীন্দ্রনাথ । 

[বীক্দায় সগুমী : প্রত্যেক অর্থে সপ্তমী-বিভক্তিযুক্ত পদের ছ্িরুক্তি হইলে 
তাহাকে “বীপ্নার সঞ্ধমী+ হইয়াছে বলা হয়। এই জ্বাতীয় দ্বিরক্তিতে প্রথম পদটি 
অপাদ্দান কারকের এবং দ্বিতীয় পদটি অধিকরণ কারকের কাজ ফরে। যেমন- কুলে 
ফুলে (এক ফুল হইতে অন্য ফুলে )১ঃ “তারায় তাক্লাক্স (এক তারা হইতে অন্ত 
তারায় ) চলেছে সে কোন্‌ ইশারায় রবীন্দ্রনাথ । ] 

ক্ষেত্রবিশেষে অন্থান্থ বিভক্তিও বসিতে পারে | যেমন-_ 


অধিকরণ- প্রথম। বিভত্তি, (০): আমরা এবার ক্ষিল্পী ( দিলীতে ) 
কারকে যাব ঠিক করেছি। 
তাড়াতাড়ি বাড়ি (বাড়িতে) 
ফিরতে হবে । 


এ-বছপন (বছরে) মোটেই 
চাষ আবাদ হলো! না। 
তুতীয়। বিভক্তি ( দিয়া, দিয়ে): নদীর ধার দিক্সা' (ধারে ) 
গেলেই মন্দিরটি চোখে পড়িবে। 
রর পঞ্চমী বিভক্তি (থেকে): প্রাচীর থেকে (প্রাচীরে ) 
বট গাছট। উঠেছে । 
সন্প্রভহ-স্পাদ্ি 
ক্রিয়ার সহিত “সম্বন্ধ/+-পরের কোনে! যোগ থাকে না বলিয়া উহাকে কারক 
বল] হয় না। উহার সম্পর্ক বিশেষ্য ব1 সর্বনাম-পদের সহিত। তাই, “কারক” না 
বলিয়া উহাকে 'পদ+ বল] হয়। সম্বন্ধ-পক্গে ঘষ্ভী বিভক্তি (র, -এর ) যুক্ত হয়। 
যেমন-_চন্ত্র অপেক্ষা পৃথিবীর আকর্ষণী-শক্তি অধিক । পীঁচদিনের ছুটি নিয়ে গ্রামে 
বেড়াতে াব। সম্বন্ধ নানারকমের হইতে পারে । যেমন-__ 
(১) সামান্য-সম্বন্ধ-_এসব ফল আমার বাড়ির গাছে হয়েছে। 
(২) কারক-সম্বন্ধ-_ 
কতৃ-সন্বন্ধ-_শিক্ষকেন্ উপদ্দেশ পালন কর। 
কর্ম-জন্বন্ধ__তিনি রোগীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। ৫ 
করণ-সন্বন্ধ- ভাতের লেখা মন্দ হ'লেও, লেখার হাত আর মন্দ কি? পর রর 
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সতপ্রদশন-সন্বন্ধ_ ধোপ্পার টাকাট! দিয়ে দাও। 
অপীগান-সন্থন্ধ--তার বড় ভুতের ভয়। চোখের জলে সে বুক 
ভাসিয়ে দিলে। 
অধিকরণ-সম্বন্ধ-_সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে দেশের লোক একেবারে মেতে 
উঠলো । 
(৩ নিমিত্ত-সম্ন্ধ-_কোথায় বা পুজোর ফুল, আর কোথায় বাজপের মালা। 
(৪) জন্য-জনক-সম্বন্ধ-_টণকার গরমে লোৌকট] যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে; 
(৫) সমবায়-সম্ছন্ধ- ফুলের গঙ্গে কেমন একট] মাদকতা আছে । * 
৬) উপাদান-সম্বন্ধ- কষ্ণনগরের অটির পুতুল বিখ্যাত। 
(৭) বূপাক-সন্ধন্ধ-_এদেশের অজ্ঞণনতার অন্ধকার দূর করিতেই হইবে ! 
(৮) বিশেষণ-সম্বন্ধ__ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনি নিয়ে তার আখের সংসার | 
(৯) কার্যকরণ-সম্বদ্ধ-_এ-সবই আপনার পরিশ্রমের পুরঞ্কার। 
(১০) ব্যাণ্ডি-সম্বন্ধ- একমাসের ছুটি নিয়ে দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে গেলাম । 
(১১) অবলম্ঘন-সম্্ন্ধব-_ছেলেটি সেই বিধবা মায়ের অন্ধের নডি। 
(১২) নিধর-লম্্ন্ধ-_ননীবাবুর তিন মেয়ের মধ্যে বেলাই সকঙের ছোট । 
(১৩) ব্ঃবসায়-সম্বদ্ধব-_ আমার মামা কাপড়ের কারবার করেন। 


(১৪) সর্ধনাম-জন্বন্ধ-_তাহীদের সঙ্গে আপনার শুধু কাজের সম্বন্ধ । 
(১৫) বীঞ্গা-সম্বন্ধ-_তুষিই তো আমার একমাত্র ব্যথার ব্যথী। 


চি 


সপ 


ভনত্্দ্রাঞ্ধ-স্প্ত 

আহবান বা ডাক অর্থে সম্বোধন-পদের ব্যবহার হয়। সম্বোধন-পদে প্রথমা- 
বিভক্তি (০) বসে। যেমন--“হে সখ! মম হৃদয়ে রহে1।”- রবীন্দ্রনাথ । সংস্কৃত- 
ব্যাকরণের নিয়মান্ুসারে অনেক ক্ষেত্রে, সঙ্কোধন-পদে স্ত্রীলিঙে ঈ-কারের স্থণনে 
ই-কার বসে। যেমন-্দেবি! জনমনি! সখি! কিন্ত, সর্বত্র এই নিয়ম মানা 
হয় না। কোনে কোনে! ক্ষেত্রে, কবিতায় আকারাস্ত শ্্রীলিক্গবাচক সন্বোধন- 
পদকে একারাভ্তড করা হয় । যেষন-- ভরে! বাখে! অনেক সময় হ্টাগে। 
রে, ওলে ওরে, ওক্সি, ওঠো, হে প্রভৃতি অব্যয়-পদের সাহায্যেই লক্বোধন-পদের 
কাজ চলে। এই জাতীয় অব্যয়-প্দ অনেক ক্ষেত্রে সম্বোধন-পদ্দের পূর্বেও বলে। 
এষ়্ন--'ওগেণ মা, তোমায় দেখে দেখে আখি নী ফিরে ।__রবীঞ্জীনাথ। "হে 
র গোবিন্দ, ই-কি হ'লো, পকেটটা কেটে নিল।+_অবনীঞ্জরনাখ। 


কারক ও বিভক্তি রি 


ভন্সর্গ 
যে-সকল শব্ধ বিভক্তির মতো বিশে বা সর্বনাম-পদের পর বধিয়! উহাদের 
কোনো-না-কোনে। কারকের রূপ দান করে, তাহার্দিগকেই বল! হয় অন্যুসর্গা বা 


কর্মপ্রবচনীন। 


দ্বারা, দিয়া, দ্বিয়ে, কতৃ ক, সাহাঁষ্যে প্রভৃতি অন্কুসগ করণ-কারক প্রকাশ করে। 
যেমন-_সৈনিকের। তরবারি দ্বার] যুদ্ধ করিতেছে। ছুরি দিয় পেন্সিলটি কাটে! । 
তোমাকে দিয়ে কোনো কাজ হবার জো নেই! রবান্ত্রনাথ কতৃক মহাঞাতিসদনের 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। আলোর সাহায্যে পথের অন্ধ দূরাভৃত হইল । ! এই 
কল অন্সর্গ তৃতীয়া-বিভক্তির বিকল্প । ] 


নিমিত্ত, জগ, তরে, হেতু, সন্ধানে, অন্বেষণে প্রভৃতি অনুসণে সম্প্রদান-কারক 
প্রকাশিত হয়। যেমন-_পুজার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিলাম । যার জন্য এত করলে, সে 
কি তোমায় মনে রাখলে? কার তরে তুই কাদিস?; অজ্ঞানতা হেতু সে এমন কাজ 
করিয়াছে । কাহার সন্ধানে তুমি এখানে আপিয়! উপস্থিত হইয়াছ? জ্ঞান-অন্বেষণে 
গুরুর শরণাপন্ন হইলাম । ! এই সক্ল অন্থসগকে মিমিত্তার্থে চতুর্থা-বিভক্তি 
বলা যাইতে পারে । ] 


হইতে, হু'তে, থেকে, কাছে, নিকট (নিকটে ), চে, অপেক্ষা, অবধি 
প্রভৃতি অন্ত্পর্গ অপাদান-কারক স্ুচিত করে । যেমন-__চাদস্দাগর বাণিজ্য হইতে 
ফিরিয়া আদিলেন | তোমা হ'তে আজ এই বিপদ! ঘর থেকে বেরিয়ে এসো । 
টাকাট1 বাবার কাছে চেয়ে নাও। তাহার নিকট গতমাসে একশ+ টাকা ধার 
লইগাছিলাম । সে আমার চেয়ে কোন্‌ ধিষরে বড? সত্য অপেক্ষা এ-জগতে বড় 
কিছু নাই। সেই অবধি এখানে বপিয়া আছি । 1 এই সকল অনুসর্গ পঞ্চমী-বিভক্তির 
বিকল্প 1] 

মধ্যে, মাঝে, উপর ( উপরে ), ভিতর ( ভিতরে ) প্রভৃতি অন্ুসর্গে অধিকরণ- 
কারক স্রচিত হয়। যেমন-_ব'*ল্মর মধ্যে টাকা আছে । “ফুল ফুটে বনমাঝে ।”-- 
রবীন্দ্রনাথ । “একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশিরবিন্দু1'_রবীন্দ্রনাথ | বাড়ির 
ভিতরে তাকে কোথাও খুঁজে পেলাম নী। [এই সকল অন্ুপর্গ সপ্তমী-বিভক্তিরই 
কাজ করে। ] 

এই সকল অনুসর্গ ব্যতা'ত বাংলায় আরও কয়েকটি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়। সেগুলি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেস্তের মতো! বসে এবং যষী-বিভক্তির পরে প্রযুক্ত হইর 
থাকে । যেমন-- | 
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প্রতি ঃ তাহার প্রতি চাহিলাম। জঙ্ষে, সাথে, লন £ তোমার সঙ্গে আমার 
কোনো বিবাদ নাই। আমার সাথে যাবি কে আয় আজকে যমুনায়? যুদ্ধ 
বেধেছে এ কৌরব-দনে | ছাড়া, ভিন্ন, বিহনে, বিন £ তোমাকে ছাড়া আর 
কাকে বলব? সেভিন্ন এমন কাজ কেহ করিতে পারে না। ডিগ্ম বিহনে কার পূরে 
মনোরথ ?- কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার | সঙ্গত, বিনা সঙ্গীত জমে ন1। অত, অতম £ তোমার 
মত বোকা আর দেখিনি । “ভূতের মতন চেহার। যেমন নিবোধ অতি ঘোর।”-_ 
রবীন্দ্রনাথ । আগে, পিছে, পরে £ আানের আগে ভালো ক'রে তেল মেখে 
নাও। তাহার পিছে পিছে চলিলাম । খাওয়ার পরে ওষুধট1 খেয়ে নিও । [ এই 
জাতীয় আরও অনেক শব্দ যেগুলি কখনও অব্যয়, কখনও বা অন্ুসর্গের মতো 
প্রযুক্ত হয়|; 

কারক-বিভক্তি ও অন্যপ্রকার বিভক্তি £ বাংলায় কারক-বিভক্তি খুবই 
অল্প। যেমন-_কে, পে, রং এ, ক্স, তে, এতে! সাধারণত দ্বিতীয়! বা চতুর্থ 
বিভক্তিরূপে কর্মকারক বা সম্প্রদানকারকের শব্দের শেষে বসে কে বা রে, ঝা 
বিভক্তিরপে সম্বন্ব-পদের শেষে বসে রূ বা এব; আর সপ্তমী-বিভক্তি হিসাবে 
অধিকরণকারকের শবের সহিত যুক্ত হয় এক্স, তে, বা এতে । বহুবচনে কারক- 
বিভক্তির জন্য শব্দের সঙ্গে গণ,দিগ বা দে প্রত্যয় যোগ করিয়া তাহাঁর শেষে 
আবার সাধারণ রীতি অনুসারে কারক-বিভক্তি ব্যবহার করিতে হয়। যেমন-- 
ছাত্র +গণ-+কে - ছাত্রগণকে ; ছাত্র +দিগ+কে-ছাআদিগকে | ছাত্র+গণ+ এর» 
ছাজগণের $ ছাত্র 4 দিগ + এর - ছাত্রদিগের ; ছাত্র+দে+র- ছাত্রদের প্রভৃতি | 

এবিভক্তি সকল কারকেই বসিতে পারে । অর্থাৎ, এ-কারাস্ত সপ্তমী বিভভ্তি 
সকল কারকেই প্রযুক্ত হয়। যেমন-_কর্তুকারকে £ লোকে কী না বলতে পারে! 
কর্ষকারকে £ “সদা বরিব সত্যে ।' কালিদাস রায় । করণকারকে £ সবুজ 
ঘালে সার] মাঠ ছেয়ে গেছে। সভ্প্রদশনকারকে £ 'অন্ধজন্মে দেহ আলো, 
স্ৃতজনেন দ্রেহ প্রাণ।'-_রবীন্দ্রনাথ । অপাঞ্ধীানকারকে ৪ বিপর্জে মোরে রক্ষা 
কর এ নহে মোর প্রার্থনা ।*_- রবীন্দ্রনাথ । অধিকরণকারকে £ “বিষ্তার সাগর 
তুমি বিখ্যাত ভারতে 1,_মাইকেল মধুস্থদন | 

[ অ-ভিন্ন অন্য কোনো স্বরবর্ণীস্ত শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইলে, এই “এই আবার 
ক্স,তে বা এতে পরিণত হয়। যেমন-_ রাজ1+এম্রাজায় (বাজায় বাজায় 
বাধে, উলুখাগড়ার প্রাণ যায় ); নদী+এ-নদী+তে-্অদীত্তে (নদীতে বড় বড 
নৌকো দেখা যাচ্ছে); ঘর+এম্ঘর+এতে-ঘকর্পেতে (“ঘরেতে ভ্রমর এলে 
 স্ন্গুনিয়ে ।+--ববীন্দত্রনাথ | ] 


কারক ও বিভক্তি 


৮৩ 


কে-বিভক্তি যখন কোনো শব্দের সহিত বসে তখন কর্মকারক বা সম্প্রদান 
কারক হয়। যেমন-_-কাকা স্সনীলকে একথান| ছবির বই দ্িলেন। (এখানে 
কর্মকারক )। বেলা ধে পড়ে এলো :জলকে চল।”-_রবীন্দ্রনাথ । ( এখানে 
স্প্রধানকারক-_অর্থাৎ্ জলের জন্ঘ-_নিমিত্তার্থে চতুর্থী-বিভক্তি। ) 

র-এর বিভক্তি সন্বপ্ধ-পদের চিহ্ন । যেমন-মদী+র -নদশর (নদীর জল) 
মান্ুষ+এর » মান্গুষের (মানুষের জীবন )। [ক্পাুও এর _বহুবচনের কারক- 
বিভক্তি চিহ্ন। যেমন-__ধাপিকা+ প্লা-বালিকারা॥ বালক+ এরা - বালকের! । ৷. 

কারক-নিদেশকারী এমন কোনে বিভক্ত নাই '( একমাত্র “ঞ-ছাড়া )/ যাহাতে 
করণকারক বা অপারদদানকারক সুচিত হইতে পারে । ২তাই..করণকারক প্রকাশ 
করিতে দ্বারা, দিয়া, দিয়ে, কতৃক, দাহায্যে প্রভৃতি অন্ুসর্গ ব্যবহৃত হয়। 
ইহার! তৃতীয়া-বিভক্তির বিকল্প। সেইরকম, হইতে, হ'তে, থেকে, কাছে, কাছ 
হইতে, কাছ থেকে, নিকট হইতে, চেয়ে, অপেক্ষা, অবধি' প্রভৃতি অন্ুসর্গ 
ব্যবহৃত হয় অপাদানকারক স্থচিত করিতে । ইহারা পঞ্চমী-বিভক্তির বিকল্প। 
মন্প্রধান-কারকে« কয়েকটি অনুসর্গ আছে। যেমন--জন্ত, তরে, নিমিত্ত, লাগিয়া 
লেগে, হেতু, সন্ধানে, অন্থেষণ্ণে। ইহারা নিমিত্তার্থে চতুর্থীবিভক্তির বিকল্প । 
অধিকরণকারকেরও কয়েকটি এন্সর্গ ব্যবস্বত হয়। উহাদের শঞ্চমী-বিভক্তির বিকল্প 
বলা যাইতে পারে। যেমন-মধ্যে, মাঝে, ভিতর, ভিতরে, উপর, উপরে । 
রা ও এরা যেমন বহুবচনের (কারক-বিভক্তি ) 1চহৃ, সেইরকম, গুল, গুলি, গু জো, 
আছি, গণ, মালা, সমুহ, বন্দ, রাজি, রাশি, কুল প্রভৃতি বহুবচনের চিহ্ন 
(নামবিভস্তি ) বা অনুসর্গ | 


ল্গন্ন্ক-ভসক্তুলারে সন্দীপ 
[ বিশেষ্য ] 
ছেলে 
একবচ বনছবচন 
কর্তকারক-_ ছেলে ছেলেগুলি, ছেলেরা 
কমকারক 
ৃ --ছেলেকে ছেলেগুলিকে, ছেলেদের 

পন্প্রদানকারক 


করণকারক-_ছেলেকে দিয়ে ছেজেশুলিকে দিয়ে, ছেলেদের দিয়ে 


৮২ 
গ্রকবচন 
অপারদদানকারক-- ছেলে হতে, 
ছেলে থেকে 


অধিকরণকারক--ছেলেতে, 
ছেলের মধ্যে 
সম্বন্ধ-পদ--ছেলের 


রচনা-বিতান 
বন্ছবচন 
ছেলেগুলি হ'তে, ছেলেগুলি থেকে, 
ছেলেদের থেকে 
ছেলেগুলিতে, ছেলেদের মধ্যে, 
ছেলেগুলির মধ্যে 
ছেলেগুলির, ছেলেদের 


[ তৎসম-শন্দ ভিন্ন, তদ্ভব ও খাটি-বাংলার অন্যান্য বিশ্ষ্যেশবের কূপ প্রায় এইরকম |] 


কতৃকারক- ছান্র 
কর্মকারক 

ছাত্রকে 
সং্প্রদানকারক 


করণকারক- ছাত্র দ্বারা, ছাত্র কতৃক, 
ছাত্রকে দিয় ( দিয়ে) 


অপাদানকারক--ছাত্র হইতে, 
ছাত্র থেকে 
অধিকরণকারক--ছাত্রে, 
ছাত্রের মধ্যে ৮. 
সম্থন্ধ-পদ--ছাত্রের 


ছাত্র 


ছান্রগণ, ছাত্রবুন্দ, ছাত্রেরা 
ছাত্রগণকে, ছাত্রবৃন্দকে, ছাত্রদিগের, 


ছাত্রদের 

ছাত্রগণের দ্বারা, ছাত্রবৃন্দের দ্বারা, 
ছাআদিগের দ্বারা, ছাত্রদের (দিয়! (দিয়ে ), 
ছাত্রগণ করৃকি, ছাত্রবুন্দ কুকি 

ছাত্রগণ হইতে, ছাত্রবুন্দ হইতে, ছাত্রদিগের 
হইতে, ছাত্রদের থেকে 

ছাত্রগণের মধ্যে, ছাত্রবৃন্দের মধ্যে, ছাত্র- 


_ দিগেতে, ছাত্রদিগের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে 


ছাত্রগণের, ছাত্রবৃন্দের, ছাত্রদিগের, ছাত্রদের 


[ বেশির ভাগ তৎসম বিশেষ্য শব্দের পপ এইরকম ! তবে, বহুবচনবোধক নাম- 
বিভক্তি বা অন্ুলগ এক এক শবে এক এক রকম । | 
| অর্বনাম ] 


একখচন 
কত'কারক-_আমি, মুই 


কর্মকারক ৃ আমাকে, আমারে, আমায় 


সম্প্রদানকারক মোকে, মোরে 


আমি 


বন্ছবচন 
আমরা, মোর! 
আমাদিগকে, আমাদের, আমাদের 


মোদিকে (আমাদিকে ) 


করণকারক-_আম] দ্বার (আম! কতৃক), 
আমার দ্বারা, মোর ভ্বার।, 
আমাকে দিয়া, আমাকে দিয়ে 


আমাদিগের দ্বার) আমাদের ঘ্বারা, 
আমাদের দিয়, আমাদেন্র দিয়ে, 
মোদের দিশয়ে 


কারক ও বিভক্তি ৮৩ 


গ্রকবচন্ন বছবচন 
অপাদানকারক-_আমা হইতে, আমা হ'তে, আমাদিগের হইতে, আমাদের হইতে, 


আমার থেকে, মোর থেকে, আমাদের থেকে, যোদের হ'তে, মোদের 
আমার নিকট হইতে, থেকে, আমাদিগের নিকট হইতে, 


আমার কাছ থেকে আমাঙ্গের কাছ থেকে 
অধিকরণকারক-_আমাতে, আমায়, আমার্দিগেতে, আমাদের মধ্যে, 
আমার মধ্যে, আমার মোদের মাঝে 
মাঝে, মোর মাঝে 
সম্বঙ্ধ-পদ-- আমার, মোর, মম আমাদদিগের, আমাদের, মোদের 
তুমি 
একবচন বহুবচন 
কর্তৃকারক-- তুমি তোমর! 
কর্মকারক 
তোমাকে, তোমায় তোমাদ্দিগকে, তোমাদের 
সম্প্দানকারক 
করণকারক-_ তোমা দ্বারা, তোমার দ্বারা, তোমাদিগের দ্বার, তোমাদের দ্বারা, 
তোমাকে দিয়া, তোমাদের দিয়া, তোমাদের দিয়ে 
তোমাকে দিয়ে 


অপাদানকারক-_-তোমা হইতে, তোমার হইতে, তোমাদিগের হইতে, তোমাদের 
তোমা হ'তে, তোমার থেকে, হইতে, তোমাদের থেকে, তোমা- 


তোমার নিকট হইতে, দ্িগের নিকট হইতে, তোমাদের 
তোমার কাছ থেকে কাছ থেকে 
অধিকরণকারক---তোমাতে, তোমায়, তোমার তোমাদিগেতে, তোমাদিগের মধ্যে, 
মধ্যে, তোমার মাঝে তোমাদের মধ্যে, তোমাদের মাঝে 
£সন্বন্ধ পদ-- . তোমার, তব তোমাদিগের, তোমাদের 
. তুই 
কর্তৃকারক-- তুই তোরা 
কর্মকারক 
-. তোকে (তোদিকে ) তোদের 
সম্প্রদানকারক 


করণকারক-- তোকে দিয়ে, তোর দ্বারা তোদের দিয়ে, তোদের বাবা 
অপাদানকারক--তোর থেকে তোর কাছ থেকে তোদের থেকে, তোদের কাছ থেকে 
অধিকরণকারক---তোতে, তোর মধ্যে তোদের মধ্যে, তোদের মাঝে 


৮৪ রচনা-বিতান 


আপনি 
একবচন বছবচন 

কর্তৃকারক-- আপনি আপনারা 
কর্সকারক ৃ 

--আপনাকে অ 
রর টার পনার্দিগকে, আপনাদের 
করণকারক-- আপনার ছারা, আপনাকে আপনাদিগের দ্বারা, আপনাদের 

দিয়া, আপনাকে দিয়ে দ্বারা, আপনাদের দিয়, আপনাদের 

দিয়ে 


অপাদ্দানকারক--আপনা হইতে, আপনার নিকট আপনাদিগের হইতে, আপনাদের 
হইতে, আপনার কাছ থেকে হইতে, আপনাদের নিকট হইতে, 
আপনাদের কাছ থেকে 


অধিকরণকারক--আপনাতে, আপনার মধ্যে, আপনাদিগেতে, আপনাদের মধ্যে, 


আপনার মাঝে আপনাদের মাঝে 
সন্বন্ষপপদ-- আপনার আপনাদিগের, আপনাদের 
সে 
কর্তকারক-- সে তাহার, তার। 
কর্মকারক 
ৃ -তাহাকে, তাকে তাহাদিগকে, তাদিকে, তাহাদের, 
সম্প্রদানকারক 
তাদের 


করণকারক-- তাত] দ্বার, তাহার দ্বারা, তাহাদিগের দ্বারা, তাহাদের দ্বারা, 
তাহাকে দিয়া, তাহাকে দিয়ে তাহাদের দিয়া, তাদের দিয়ে 

অপাদানকারক-_-তাহা হইতে, তাহার হইতে, তাহাদের হইতে, তাদের হ'তে, 
তা হ'তে, তার থেকে, তাহার তাদের থেকে, তাহাদের নিকট 
নিকট হইতে, তার কাছ থেকে হইতে; তাদের কাছ থেকে 

অধিকরণকারক-_তাহাতে, তাতে, তাহার মধ্যে, তাহাদিগেতে, তাহাদের মধ্যে, 


তার মধ্যে, তার মাঝে তাদের মধ্যে, তাদের মাঝে 
জন্বদ্ব-পদ-- তাহার, তার তাহাদের, তাদের 
ৃ তিজি 
কর্তীকারক-- তিনি তাহারা, তার? 
কর্ষকারক তাহাদিগকে, তাদিকে, তাহাদের, 
- উহাকে, তাকে 
জন্ত্রানকারক তাদের 


কারক ও বিষ্ত্তি ৮৫ 


একবচব বন্জবচন 
করণকারক-_- তীহার দ্বারা, তার দ্বার], তৎ তাহাদের দ্বারা, তাদের দ্বারা, 
কর্তৃক, তাহাকে দিয়া, তাহাদের দিয়া, তাদের দিয়ে 
তাকে দিয়ে 


অপাদানকারক--তাহার হইতে, তার থেকে, তাহাদের হইতে, তাদের থেকে, 
তাহার নিকট হইতে, তার তাহাদের নিকট হইতে, তাদের কাছ 
কাছ থেকে থেকে 


অধিকরণকারক-_ঠাহীতে, তাহার উপর, তাহার তাহাদের উপর, তাহাদের মধ্যে, 
মধ্যে, তার ওপর, তার মাঝে তাদের ওপর, তাদের মাঝে, 
সম্বন্ধ পদ-_- তাহার, তার তাহাদের, তাদের 
[ সর্বনাম যাহ!, তাহা, ইহা, উত, এ, ও, যে, কে, ইনি, উনি, ধিনি প্রভৃতি শব্দের 
রূপ এইভাবেই গঠিত হয় । যেমন-_ 


যাহা, তাহ? ইহা? উহ! 


কর্তৃকারক ( একবচন |) £ যাহা, তাহ) ইহ), 
(বহুবচন ) £ যাহার, তাহার, সা উহার! 
কর্নকারক €( একবচন )£ যাহাকে, তাহাকে, ইহাকে, উহাকে 
(বহুবচন ) £ যাহাদিগকে (যাহাদের ), তাহাদিগকে (তাহাদের ", 
ইহাদিগকে (ইহাদের ), উহ্াদিগকে (উহাদের ) 
করণকারক (একবচন) £ যাহ দ্বার, তাহা দ্বারা, ইহা দ্বারা, উহার দ্বার], যাহাকে 
দিয়, তাহাকে দিয়া, ইহাকে দরিয়া, উহাকে দিয়া 
( বহুবচন )£ ষাহাদিগের দ্বারা, তাহাদিগের দ্বারা, ইহাদিগের দ্বারা, 
উহাদিগের দ্বারা, যাহাদের দ্বারা, তাহাদের দ্বারা, ইহাদের 
ছার1, উহাদের ছার, ষাহাদিগকে দিয়া, তাহাদিগকে দিয়া, 


ইহাদিগকে দিয়া, উহ্াদিগকে দিয়া, যাহাদের দিয়া, 
তাহাদের দিয়, ইহাদের দিয়], উহাদের দিয়! 
সম্প্রদদান (একবচন) 
কারর £ কর্মকারকের অনুরূপ 
( বনছবচন ) 
অপাদান (একবচন ) £ যাহ হইতে, যাহার নিকট হইতে, তাহা হইতে, তাহার 
কারক নিকট হইতে, ইহা হইতে, ইহার নিকট হইতে, উহা হইতে, 


উহার নিকট হইতে 


অপাদান (বহুবচন ) £ 
কারক 


অধিকরণ (একবচন ) : 
কারক 
( বহুবচন ) £ 


সন্বন্ধপদ ( একবচন ) £ 
( বহুবচন ) £ 


কতৃকারক (একবচন ): 
(বহুবচন ) 
কর্ষকারক ( একবচন ) £ 
(বহুবচন ) 


করণকারক ( একবচন ) £ 


( বহুবচন ) 


সম্প্রদান ( একবচন ) 
কারক ৃ 


€ বহুবচন ) 
অপাদানকারক (একবচন) £ 


রচন1-বিতান 


যাহাদের হইতে, যাহাদের নিকট হইতে, তাহাদের 
হইতে, তাহাদের নিকট হইতে, ইহাদের হইতে, 
ইহাদের নিকট হইতে, উহ্বাদের হইতে, উহাদের নিকট 
হইতে 

যাহাতে, তাহাতে, ইহাতে, উহাতে, যাহার মধ্যে, 
তাহার মধ্যে, ইহার মধ্যে, উহার মধ্যে 

যাহাদিগতে, তভাদিগতে, ইহাদিগতে, উহাদ্িগতে, 
যাহাদের মধ্যে, তাহাদের মধ্যে, উহাদের মধ্যে 
যাহার, তাহার) ইনার, উহার 

যাহাদিগের, তাহাদিগের, ইহাদিগের, উহাদিগের, 
যাহাদের, তাহ!দের, ইহাদের, উহাদের 


হো, €, যে, কে 
এ, ও, বে, কে 

এর], ওরা, যার, কারা 

একে, ওকে, যাকে, কাকে 

এদের, ওদের, যাদের, কাদের, 

এদেরকে, ওদেরকে, যাদেরকে, কাদেরকে 

এর ছারা, ওর দ্বারা, যার দ্বারা, কার দ্বারা, 

একে দিয়ে, ওকে দিয়ে, যাকে দিয়ে, কাকে দিয়ে, 

এ দিয়ে, ও দিয়ে, যা দিয়ে, 9 

এদের দ্বারা, ওদের দ্বার?, যাদের দ্বারা, কাদের দ্বার], 
এদের দিয়ে, ওদের দিয়ে, যাদের দিয়ে, কাদের দিয়ে, 
এগুলি দিয়ে, ওগুলি, দিয়ে, যেগুলি দিয়ে, 0 


কর্মকারকের অগ্গরূপ 


এ থেকে, ও থেকে, যা থেকে, ০ 

এর থেকে, ওর থেকে, যার থেকে, কার থেকে, 
এর কাছ থেকে, ওর কাছ থেকে, যার কাছ থেকে, 
কার কাছ থেকে, 

এ হ'তে, ও হ'তে, যা হ'তে, ০ 


কারক ও বিভক্তি 


৮খ 


অপাদানকারক (বহুবচন) এঞ্কলি থেকে, ওগুলি থেকে, যেগুলি থেকে, ০ 


এদের থেকে, ওদের থেকে, যাদের থেকে, কাদের 
থেকে, এদের কাছ থেকে, ওদের কাছ থেকে, যাদের 
কাছ থেকে, কাদের কাছ থেকে, এ-সৰ হ'তে, ও-সব 
হতে, যা-সব হ'তে, 0 


এর মধে), ওর মধ], যার মধ্যে, কার মধ্যে 


(বহুবচন ) এগ্তলিতে, ওগালতে, যেগুলিতে, ০ 


এদের মধ্যে, ওদের মধ্যে, যাদের মধ্য, কাদের মধ্যে 


সম্বন্ধ-পর্দ (একবচন ) এর, ওর, যার, কার 


( বহুবচন ) £ 


করৃকারক (একবচন ) £ 
(বহুবচন ) ২ 
কর্মকারক (€( একবচন ). 


( বহুবচন ) 
করণকারক ( একবচন ) 


€ বহুবচন ) 


সম্প্রদধান ( একবচন ) ) 
কারক 


( বহুবচন ) 
অপাদান ( একবচন ) 
কারক 


( বহুবচন ) £ 


এগুলির, ওখ্ুালর, যেগুলির, ০0 
এদের, ওদের, যাদের, কাদের 


ইনি উনি, যিনি 
ইনি, উনি, যিনি 
এরা, গুরাঃ। যারা (যাহারা) 
একে (এনাকে ), ওকে (ওনাকে ), ধাকে (যাহাকে ) 
এদের, এদেরকে, গুদের, গদেরকে, ধাদের (ধাহাদের ) 
এর দ্বারা, ওর দ্বারা, ধার দ্বারা (যাহার ছারা ), 
একে দিয়ে, ওঁকে দিয়ে, ধাকে দিয়ে (যাহাকে দিয়া ) 
এদের দ্বার, গুদের দ্বারা, ধাদের দ্বারা ( ধাহাদের দ্বারা ) 
এদের সবাইকে দিয়ে, গুদের সবাইকে দিয়ে, ধাদের 
সবাইকে দিয়ে 


কর্মনকারকের অনুরূপ 


এ"র থেকে, শুর থেকে, ধার থেকে (ধাহার হইতে ), 

এ'র কাছ থেকে, গুর কাছ থেকে, ধার কাছ থেকে 
(ধাহার নিকট হইতে ) 

এদের থেকে, গুর্দের থেকে, ধাদের থেকে (ধাহাদের হইতে), 
এদের কাছ থেকে, ওদের কাছ থেকে, ধাহার কাছ থেকে 
(ধাহাদের নিকট হইতে ) 


৮৬ রচনা-বিতান 
অধিকরণ (একবচন ): এতে, গুতে, ধাতে (যাহাতে ) 


কারক এর মধ্যে, গর মধ্যে, ধার মধ্যে (বাহার মধ্যে ) 
(বহুবচন )£ এদের মধ্যে, গুদের মধ্যে, ধাদের মধ্যে (ধাহাদের 
মধ্যে ) 
সন্বন্ব-পদ ( একবচন )£ এর, গুর, ধার ( ধাহার ), 
এ'নার, গুনার, ০ 


( বহুবচন )£ এদেব, গুদের, ধাদের ( ধাহাদের ), 
এনাদের, ওনাদের, 0 
তঅঙ্গুশালা 

১। কারক কাহাকে বলে? বাংলায় কারক কয় প্রকার ও কীকী? 

২। বিভক্তি কাহাকে বলে? কোন্‌ কারকে কোন্‌ বিভক্তি বসে? উদ্দাহরণ 
দাও। 

৩। করণ, অপাদ্দান ও অধিকরণ কারকের সংজ্ঞ! নির্দেশপূর্বক দৃষ্টান্ত দাও । 

৪। কারক-বিভক্তি ও নাম-বিভক্তি বলিতে কী বুঝায়? 

৫। অনুসর্গ কী? কোন্‌ কারকে কোন্‌ কোন্‌ অন্ুসর্গ বসে? উদাহরণ দাও। 

৬। সমস্ত কারকে 'এ-যুক্ত সগ্তমী-বিভক্তির দৃষ্টাস্ত দাও। 

৭। টীকা লিখ £-_ 

কর্মপ্রবচনীয়, নিমিত্তার্থে চতুথী, বিষয়াধিকরণ, ভাবাধিকরণ, কালাধিকরণ, 
জন্ত-জনক সম্বন্ধ, বীঞ্ায় সপ্তমী, রূপক সন্বন্ধ, অপাদান সম্বন্ধ, নিমিত্ত সন্বন্ধ | 

৮। উদ্দাহরণ দাও £-- 

অধিকরণকারকে সঞ্ঠমী বিভক্তির লোপ, কর্মকারকে প্রথমা (বা শুন্য ) বিভক্তি, 
অধিকরণকারকে পঞ্চমী বিভক্তি, অপাদানকারকে তৃতীয়া বিভক্তি, সম্প্রদানকারকে 
প্রথম] (বা শুন্য ) বিভক্তি, করণকারকে যী বিভক্তি । 

৯| বালক, মেঘ, পর্ধত, রবীন্দ্রনাথ ও ফুল শের রূপ লিখ। 

১০1 'আমি'শকের করণকারকের, 'তৃই-শব্দের কর্মকারকের, “সে শবের 
ক্মপাদানকারকের, “ধিনি”শবের অধিকরণকারকের,। “ও,-শব্দের কর্তৃকারক ও অম্বন্ধ- 
পদের রূপ লিখ।- 


৫1 সমাস 

পরজ্পরের সহিত অর্থের সন্বন্ধযুক্ত দুই বা তাহার বেশী পদকে একপদে পরিণত 
করাকেই 'সমাঙ্গ' নামে অভিহিত করা হয় । যেমন-_মেঘ ও বৌদ্র--মেঘরোজ্ 
কুয়াশায় আচ্ছন্ন _ কুয়াশখচ্ছন্প ; বীণা পাঁণিতে ধাহার - বীণীপাঁণি । দিন দিন সর 
প্রতিদিন ; ভালো যে মানয-ভালোমাুষ ; দেশের গৌরব - দেশগোরব । 
সমাসে যে নৃতন পদ গঠিত হয় তাহাকে বলে জমস্ত-পদ্, আর যে-সকল পদের 
যোগে সমাস হয়, তাহাদিগকে বলা হয় দমন্তমান-পন্জ। সমাস ঘটাইতে (বা তাহার 
অর্থ বিশ্লেষণ করিতে) যে-বাক্য ব)বহৃত হয় তাহাকে কেহ বলেন ব্যাসবাক্য, কেহ 
বলেন বিগ্রহ-বাঁক্য, কেহ ব1 বলেন লমীস-বাক্য । এই প্রসঙ্গে একথাও মনে 
রাখা প্রয়োজন যে, সমস্তমান-পদগুলিতে যদি সন্ধির কোনে! সম্ভাবনা থাকে, তাহা 
হইলে ব্যাকরণের নিয়মান্ুসারে তাহাদের সন্ধি করাই বিধের। অনেক ক্ষেত্তে 
স্মগ্তমান-পদের মধ্যে হাইফেন বসাইয়ীও সমাসবদ্ধ-পদ প্রকাশ করা হয়। 

স্বৃতে সমাসের প্রয়োগ-বাহুল্য আছে। সে-তুলনায়, সমাসবদ্ধ খাটি বাংলা শব 
অনেক কম। কিন্তূ, বাক্যের সৌধ্ঠববৃদ্ধি তথা গ্রাঢব্ধতার জন্য তৎসম ও তত্তব 
শবের ক্ষেত্রে আমর! যতদুর সম্ভব সমাস করিবার পক্ষপাতী । এ-কথা মনে রাখা 
প্রয়োজন যে, তৎসম (সংস্কৃত) শবের সহিত দেশজ (বা অসংস্কৃত) শবের কখনও 
সমাস হয় না। আর, অকারণে বা! প্রয়োজনে সমাস-বন্ধন করা আদৌ উচিত নহে । 
রচনার সৌন্দর্ষ-বিধানের জন্টই সমাস,--তাই, অসঙ্গত বা শ্রতিটুকু কোনো 
সমাসবদ্ধ-পদ হ্ষ্টি না করাই শ্রেয়। 

সমাস প্রধানত ছয় প্রকার-_-তৎপুকষ, দন্ত, দ্বিগু, কর্মধারয়, বছুত্রীহি ও 
অব্যন্মণভাব । 


ভহুঞ্পুল্রভ্--মাস 


যে-সমাসে পূর্বের পদটি শেষপদের কোনো কারক বুঝায়, এবং শেষপদের অর্থই 
প্রধান হয়, তাহাকে বলা হয় তপুঙ্রষ সমাস । পূর্বপদের বিভক্তির লোপ অনুসারে 
তৎপুরুষ-সমাস ছয় গ্রকার | যেমন__ 

(১) দ্বিভীয়া-তগুপুরুষ [ পুরপদে দ্বিতীয়1-বিভক্তির লোপ]ঃ তাতরণধ? 
(ভাতকে রাঁধা)। জলতোল! (জলকে তোলা ), কাঠকাট? (কাঠকে কাটা ) 
ফুলতোল (ফুলকে তোলা ), মথনাড়া ( নথকে নাড়! ) চয়পাজিত ( চরণকে 
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'আশ্রয় করিয়া! যে), গঙ্জাপ্রাপ্তি (গঙ্গাকে প্রাপ্তি), চিরশক্র (চিরকাল ব্যাপিয়া 
শক্ত ), ক্্ষণপ্াক্স (ক্ষণকাল ব্যাপিয়] স্থায়ী), মাসাশোচ (মাস ব্যাপিয়! অশৌচ ) 
প্রভৃতি । সেইরকম-_বাসন-মাজা, রথ-দেখা, লোক-দেখানো, হাড়িভাঙ্গা, দেবাশ্রিত, 
সশরণাগত, চিরস্থায়ী, সংখ্যাতীত, পদাশ্রিত, কলগ্ন, বয়ঃপ্রাপ্ত, মজ্জাগত ইত্যাদি | 

(২) তৃতীয়া-তগপুরুষ [ পূর্বপদ্দে তৃতীয়া-বিভক্তি বাঁ অন্ুসঙ্গের লোপ ] 
ফ্ী-কাট। (দা দিয়ে কাটা), জাতাভাঙ্। (জাতা দিয়ে ভাঙ্গা), কলষ্ীর্টাই 
(কল দিয়ে ছাট), কালিমাখ। (কালি দিয়ে মাথা ১ চামড়াবাধা (চামডা 
দিয়ে বাধানে1 ), ছাক্সাশীতল (ছায়া দ্বারা শীতল ), ৫শাকাত (শোকের দ্বারা 
আর্ত ), মেখাচ্ছন্ন (মেঘের দ্বার! আচ্ছন্ন ), তমাহান্ধা (মোহ দ্বারা অন্ধ) প্রভৃতি। 
সেইরকম-__ঢে'কিছাটা, কুমডোবোবাই, পাথরচাপ1, ছাইচাপা', মধুমাখা, বিষপোরা, 
ঢেরাসই, নজরবন্দী, জবানবন্দী, ছুধসাবৃ,বাছুডচোধ।, ঝশটাপেটা, গৌজামিল, শ্রমলন্ধ, 
পদদলিত, তিমিরলিঞ্, শোকাকুল, বাম্পচালিত, শরবিদ্ধ, শ্রীযুক্ত, ভ্রমশূন্, বর্ষামুখর, 
ন্ত্রচালিত, জ্ঞানহীন, সর্পদষ্ট, আলোকদীপ্ত, শ্রীহীন, গুণান্বিত, ভাগ্যহত, রবাহৃত, 
শ্বাপদসক্কুল, বিনয়াবনত, তৃষ্ণাতুর, বিরহকাতর, বাগ দস্তা, গুণমুগ্ধ, স্লেহান্ধ ইত্যাদি । 

(৩) চতুর্থী-তপুরূষ [ পূর্বপদে চতুর্থী-বিভক্তি বা নিমিত্তবাচক অন্সর্গের 
লোপ ]$ ভাকমাশুল (ডাকেব্র জন্য মাশুল), বিয্মেপাগলা! (বিয়ের জন্ত 
পাগলা ), ব্বাক্লাঘর (রানার জন্ত ঘর), ফভ্েবোত্ত্ষ্ (দেবতাকে উৎন্যষ্ট ), 
যুপকান্ভ (যুপের নিমিত্ত কাষ্ট), রঙ্গমঞ্চ (রঙ্গের নিমিত্ত মঞ্চ) প্রভৃতি । 
সেইরকম-_মডাকান্না, মরণকাঠি, জীয়নকাঠি, মালগুদাম, যেয়েম্কুল, খাইখরচাঁ, ঘুম- 
কাতুরে, চোষকাগজ, লবণ-আইন, মাগগি-ভাতা, ধানক্ষেত, মালগাড়ি, ঠাকুর্ঘর, 
ফুলবাগান, দেবোত্তর, ব্রষ্ধোত্তর, নাটমন্দির, বরণমাল্য, বন্দনাগান, গ্ানবারি, 
বন্ধনপাত্র, দেবত্র, অনাথ-আশ্রম, দেবাপিত ইত্যার্দি। 

(৪) পঞ্চমী-তৎপুরু্ঘ [ পূর্বপদে পঞ্চমী-বিভক্তি বা অন্পর্গের লোপ ] £ 
হারছ্ছেড়ী (হার হইতে ছেঁড়1), বাড়িছাড়া (বাড়ি হইতে ছাড়া), স্কুল- 
“পালানে। (স্কুল হইতে পালানো), ৫জলখালাস (জেল হইতে খালাস ), গাছছু- 
পাড়া (গাছ হইতে পাড়া), বিলাতফেরত :(বিলাত হইতে ফেরত ), লোকভয়্ 
লোক হইতে ভয়), স্থানচ্যুত (স্থান হইতে চ্যুত), সত্যত্রষ্ট (সত্য হইতে 
আর্ট ), ভুগ্ধজাত (দুগ্ধ হইতে জাত) প্রভৃতি। দেইরকম-_গ-ছাড়া, দিক্হারা, 
"ঘরছাড়া, চাকভাঙ্গা, আগাগোড়া, বিদেশাগত, মেঘমুক্ত, পদচ্যুত, বৃস্তহ্যত, রাজ্যচ্যুত, 
শ্বাসযুক্ত, জন্মান্, আছ্স্ত, বিপদাশঙ্কা, চৌরভয়, লাতকোত্তর, রবীন্দ্রোতর, উজরোত্তর, 
কার্পাসজাত, গমজাত ইত্যাদি । 
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(৫) বন্টী-তগপুরুক্ষ £ [ পূর্বপদে যষ্ভীবিভক্তির লোপ ]: পুকুরঘাট ( পুকুরের 
ঘাট ), ঠাক্ুরপে1 (ঠাকুরের অর্থাৎ শ্বশুরের পো), তালপাত। (তালের পাতা ), 
গক্রাজল (গঙ্গার জল ), রাজপ্ুরী (রাজার পুরী ), দেশদেবক (দেশের সেবক ), 
ছুর্গতভারণ € ছুগের তোরণ ) প্রভৃতি । সেইরকম-ঠাকুরবি, ভাইপো, বোনপো, 
ভাস্ুর-পো, ভাইবি, বোনঝি, ভান্্রঝি, নাতনি, মামাবাডি, কুটুমবাড়ি, শ্বশুরবাড়ি, 
চাঁবাগান, ফুলবাগীন, শহরতলি, বাগিপাভা, শীখারিপাডা, কুকুবছানা, মৌচাক, 
গঙ্গাতীর, গঙ্গামাটি. দেশগোৌরব, দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, দেশাপণ সভ।পতি, মনোবন, 
হৃদয়গগন, চরণধ্বনি, নধীতট, আখিতারা, ভকত-হুদয়, ভারত-তনয়, গৃহদীপ, রাজ্য- 
শাসন, রাজসিংহাসন, পুষ্পগঞ্ধ, কবিগুরু, ব্রাহ্মদমাজ, জনসভ1 ইত্যাদি। [সাহায্য 
কিংবা তুলন1 অর্থেও বগ্ঠী-তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন-_পিতৃতুল্য, সোদর-গ্রতিম, 
পত্বীসহ, সুনিসঙ্গ, অন্ুচরসহ প্রভৃতি । বহুত্ববোধক শবযোগেও এই সমাস হয়। 
যেমন-_দেবগণ, ছাত্রবৃন্দ, রাজকুল, তরপরাশি, বুক্ষরীজি, মেঘমাল। গ্রভৃতি | 

(৬) সপ্তনী-তওপুরুষ : [ পূর্বপদে সপ্তমী-বিভক্তির লোপ 1: বাঝ্সুবন্দী 
(বাক্সে বন্দী ), গোলাভর। (গোলাতে ভরা), গাছপাকা (গাছে পাকা ), 
তালকানণ (তালে কানা), ঝ্ুড়িভন্ভি ( ঝুডিতে ভি ।, ঘরপাত (ঘরে 
পাত), গৃহজাত (গৃহে জাত), জলমগ্র (জলে মগ্র” রণদক্ষ ; রণে দক্ষ), 
ভোগীসক্ঞ (ভোগে আসক্ত ), অশ্বাবঢ় (অশ্বে আবূঢ ) প্রভৃতি । সেইরকম-_ 
বাতকানা, বাটাভরা, পাডাবেডানী, ভোজনদড়, ঘরপোধা, মনমরাঃ বস্তাপচ], 
সিন্দুকবোঝাই, গাডিভন্তি, কোণঠাসা, মাথাব্যথা, তালিকাতুক্ত অকালমৃত্যু, 
কর্মনিপুণ, রণনিপুণ, সমরকুশল, শিল্পদক্গ» কাষধদক্ষ, জ্ঞানবুদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, নবাধম, 
পাপাসক্ত, নরোভম, বনজাত, লোকবিশ্রুত, সত্যাগ্রহ, সগ্ভোজাত, বনবাস, ভুবন- 
বিখ্যাত, দলবদ্ধ, সাহিত্যরসিক ইত্যাদি | 

[ তৎপুরুষ-সমাপ বলিতে আরও তিনটি সমাসকে বুঝার-কে) উপপন্- 
তৎপুক্ষষ ; (খ) অনঞ.-তৎতপুকরুষ ; (গ) অন্ুুক-তৎতপুরুষ | 

(ক) উপপদ্র-তুপুরুষ : উপপদের সহিত কদন্ত-পদের যে-সমাস, তাহাকেই 
বল] হয় উপপদ-তৎপুরুব সমাস । যেমন-ধামাধর1 (ধাম ধরে যে), ছেলেধন।, 
( ছেলে ধরে যে) জর্বথআশ (সর্বনাশ করে যে), ঘরভেদশি (ঘর ভেদ করে যে), 
পকেটমার (পকেট মারে যে), ভূচক্প (ভু-তে চরে যে), কুম্তকার ! কুস্ত করে 
যে), সত্যবাদী (সত্য বলে যে, শক্রুত্ম (শত্রুকে হনন করে ফে) প্রভৃতি। 
সেইরকম-_-ছা1-পোষা, ফেলকরা, একটানা, শতেকথাকী, মুখপোডা, পাসকরা, 
ভূইফোড়, বর্ণচোরা, নিমেষহারা, বজিকর, হালুইকর, স্যত্রধর, কর্মকার, দ্বর্ণকার,, 
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মালাকর, দিবাকর, প্রভাকর, নিশাচর, স্থলচর, জলচর, জ্রতিধর, ভূধর, গঙ্গাধর, 
ধনঞ্য়, মৃত্যুগুয়, ইন্দ্রজিৎ্, শ্মরূজিৎ্। সত্যজিত বিশ্বজিৎ, মনোজিৎ, সরোজ, পক্কজ, 
মধুপ, পাদ্দপ, ধর্মজ্ঞ, বেদজ্ঞ, শান্ত্রজ্ঞ, দেবজ্ঞ, তন্তবায়, সত্যভাষী, মিষ্টভাষী ইত্যাদ্ি। 

(খ) নঞ.তগুপুরু £ নএ্ক € অর্থাৎ, নাই এইপ্ধপ অর্থবোধক ) পূর্বপদের 
সহিত যে-সমাস হয় তাহাকে বল। হয় নঞ২তৎপুরুষ সমাস | নঞ্‌ অর্থে না, নাই, 
নয় ইত্যাদি বুঝায়। খাঁটি বাংলায় নঞ্র৫থক শব্ধ হইল--অ, আ, না, অনা, বে, 
বি, গর গ্রভৃতি | সংস্কতে-_অন্, অ, ন, নাতি, নির্‌, নিঃ প্রভৃতি । যেমন--অমাজুষ 
( নয় মান্ষ ), আকাল (কালের অর্থাৎ সথলময়ের অভাব ), মামঞুর (নয় মঞ্জুর ), 
অনাছিভ্ভি (ক্হ্রির অভাব বাখারাপ স্ষ্টি), বেহিদাবী (নয় হিসাবী ), বিতঞ্জাড় 
(নয় জোড় ) গরহাজ্ির (নয় হাজির )১ অনাচার (অন্‌, অর্থাৎ নয়, আচার), 
আধর্শ (নয় ধর), নগণ্য (নয় গণ্য), নাতিশীতোষ্ঞ (নয় অতি শীতোষ্চ ), 
নিয় (নিরু ভয়, অর্থাৎ নাই ভয়), নিফল্প (নি: কম্প, অর্থাৎ নাই 
-কম্প) প্রভৃতি । সেইরকম-_নী-বল।, না-দেখা, না-শোনী, অজান, অচেনা, 
অদেখ!, আগাছা, অপয়া, আঘাট1, আদেখল।, নারাজ, অনাদায়ী, অগোছাল, নিখরচা, 
নিখোজ, বেকন্র, বেবন্দোবস্ত, বেকার, বেকায়দ্1, বেয়াদপ, বেহায়া, বেমানান, 
বেপরোয়া, বেসামাল, গরমিল, অচল, অকেজে, আহছোলা, আলুনি, অসাধ্য, অস্থির, 
অস্লান, অক্লান্ত, অশ্রান্ত, অগ্রাহা, অভয়, অধীর, অন্সাত, অভুক্ত, অচেতন, অনিমেষ, 
অশক্ত, অসাধু, অসুখ, অকুল, অজ্ঞাত, অশ্রত, অৃষ্ট, অনভিজ্ঞ, অক্ষচিত, অন্থদার, 
অনাদর, অনাবুষ্টি, নিথর, নিনিমেষ, নীরব, নির্লোভ প্রভৃতি | 

(গ) অনলুক-তগুপুরুষ £ যে তৎপুক্ুষ-সমাসে পূর্বপদের বিভক্তিচিহ্ন লোপ 
পায় না, তাহাকেই বল হয় অলুক-তৎপুরুষ সমাস। যেমন--গীক্সেপও। (গায়ে 
যাহা পড়া), পাক়ে-পড়। (পায়ে যাহা পড়া), গোরুর-পাড়ি (গোরুর যে গাড়ি ), 
কাতেগরম (হাতে যাহা গরম), ঘ্বিস্েভাঞজ। (ঘিয়ে যাহা ভাজা ), 
আমারবাড়ি (মামার যে বাড়ি ১, মুধিভির (যুধি, অর্থাৎ যুদ্ধে স্থির ), জ্াতুক্প ত্র 
(ভ্রাতুঃ, অর্থাৎ ভ্রাতার পুত্র)। সেইরকম--ভাগের-যা, পেটের-ভাত, আমের- 
'আচার, ঘোভার-গাড়ি, মায়ে-তাড়ানো, বাপে-খেদানো, তাতে-তৈরি, মনের-মানুষ, 
মনসিজ, সরসিজ, বাচম্পতি, পরশ্মৈপদ ইত্যাদি | 


দবদ্ভব-সম্ষাস 


ধে-সমাসে একই বিভক্তিযুক্ত ছুই বা তাহার অধিক পদ একপদে মিলিত হয় 
এবং প্রত্যেক পদের-অর্থ-উ যেখানে গধান থাকে, তাহাকে বলা তয় ছন্-সমাস। 


সমান ৯৩ 


যেমন--বাপ-।? (বাপ ও মা), ভাই-বোন (ভাই ও বোন), গান-বাজ্জনণ 
(গান ও বাজনা), দিমরাভ (দিন ও রাত), ফেমণপাওম! (দেনা ও 
পাওনা), নরনান্ী (নর ও নারী ), হিতাহিত (হিত ও অহিত ), 
(দেব ও অন্থর ), শক্রমিত্র (শত্রু ও মিত্র) প্রভৃতি । সেইরকম-_ছেলেমেয়ে, 
হিসাবনিকাশ, ছুধদই, গোমহিষ, উকিল-মোক্তার, বৌ-ঝি, বাপ-বেটা, দেঁওর-ননদ, 
নাতিনাতনী, মেয়ে-জামাই, ঠাকুর-চাকর, রুই-কাতলা, কৈ-মাগুর, ডাল-ভাত, মুঁড়ি- 
মুডকি, চুন-স্থরকি, গাড়িঘোডা, গোর-বাছুর, ধুলোবালি, চোখকান, হাত-পা, দরজা- 
জানালা, জামাকাপড়, বীয়াতবলা, পথঘাট, হাটবাজার, ধুতি-চাদর, আম-কাঠাল, 
মাসি-পিসি, হারজিত, কমবেশি, খাওয়া-পরা, পিতাপুত্র, বন্ধুবান্ধব, ময়ুর-ময়ুবী, 
মাতাপিতা, দীনছুঃখী, গণ্যমান্য, দ্াসদাসী, ধর্শাধর্ম, পাপপুণ্য, লাভক্ষতি, ঘোল- 
হুগোথসব, দ্বর্গমত্য, আকাশপাতাল, রক্তমাংস, গুকুশিহা, রামলক্ষণ, পশুপক্ষী, স্ুুখ- 
শাস্তি, হরগৌরী গুভৃতি। [বিশেছ্যে ও বিশেগ্কে ছন্ব-সমাস-_ফলফুল, বাড়বুষ্টি, 
জামাকাপড়, ভাইবোন, ধনদৌলত, লবকুশ, ব্রহ্মা বিষণ, দেবদৈত্য প্রভৃতি । বিশেধণে 
ও বিশেষণে হৃন্ব-সমাস- চালাক-চতুর, ইতর-তন্দর, আসল-নকল, ছোটবড়, 
কমবেশি, গণ্যমান্য, হৃষটপুষ্ট, ধনীদরিদ্র প্রভৃতি । সবনাঘে ও সর্বনামে ত্বম্ব- 
মমাস__তুমি-আমি, যে-সে, ইনি-উনি, যার-তার, যাকে-তাকে প্রভৃতি । ত্রিক্সাপে 
ও ক্ক্িয়াপদে ঘন্ব-সমাস- নেচে-গেয়ে, হেসেখেলে, বলে-কয়ে, শুয়েব'সে, 
দিয়ে-খুয়ে, লিখে-পণ্ড়ে প্রভৃতি । ক্তিম্নাবাচক-বিশেষ্তে ও ভ্িয়াবাচক 
বিশেষ্গে দ্বন্বলমাস আপাঁযাওয়) পড়াশোনা, হাপাকীদ', শোওয়াঁবসা 
প্রভৃতি । ] 

যে-ছন্দ-সমাসে বিভক্তি লুপ্ত হয় না, তাহাকে বল হয়-__অল্ুক-হ্থম্্ । যেমন-_ 
হাতে-পাকে, ঝোপে-ঝাড়ে, পথে-ঘাটে, ভাইনে-বীক্সে। আগে-পাছে, হাতে- 
কলমে, ছুধেভাতে প্রভৃতি । 

বাংলায় বহুপদ্বিশিষ্ট দন্বসমাসের ব্যবহারও আছে ।- যেমন জনগপমঅ । 
আস্ঘচক্রুগদাপক্স £ ডাক-ডোল-কাড়নাকাড়া ; ধর্ম অর্থকাম-মোক্ষ গরভৃতি | 


ছি€৯-স্নক্মাস্ল 


পূর্পদে সংখ্যাবাচক শব্দ ধাকিলে এবং পরপদের সহিত অন্বিত হইন্ব 
সমাহার বা সমবায় বুঝাইলে তাহাকে বলা হয় দ্বিগু-সমাস। যেমন- তেষাথ' 
(তিন মাথার সমবায়) বারমাদ (বার মাসের সমবায় ) সাতদ্মুক্ুর (সাত 
সমুক্ধের সমবায় ), শতাব্বী (শত অবের সমাহার ), দপ্তত্থর ( সপ্ত হুরের সমষ্টি ), 


৪ . বনচনা-বিতান 


পঞ্চবটী (পঞ্চ বটের সমাহার) প্রভৃতি। সেইরকম চৌদ্িক, চৌরাস্তা, 
তেরনঘী, তেরান্তি, ছুয়ানি, ভ্রিফলা, পাঁচফোড়ন, পঞ্চনদ, নবরত্ব, সঞ্তপর্ণ, ক্রিভৃবন, 
অই্ধাতু, নবগ্রহ, দশদিক, পঞ্চভূত, পঞ্চগব্য, শতদল, দশচক্র, যড়খতু, ত্রিকোণ, 


ন্রিভুজ ইত্যাদি । 
শকম্বপ্বাল্র্জ সম্মান 


বিশেষা-পদের সহিত বিশেষণ-পদের যে-সমাস হয় তাহাকে বলে কর্মধারয়- 
মানল। এই সমাসে পূর্বপদটি পরপদের বিশেষণরূপে অবস্থান করে, এবং পরপদের 
অর্থই প্রাধান্থলাভ করে! যেমন_-মজমামা (মেজ যে মাম1), বড়দিডি 
(বড় যে দিদি), উড়োজাহাজ (উড়ো যে জাহাজ), খাসমহল (খাস যে 
মহল ), মহাজন (মহান্‌যে জন), মীলপন্স (নীল যে পদ্ম), সুপুরুষ (সু যে 
পুরুষ ১, শ্বেতচন্দর্ম (শ্বেত যে চন্দন ), রাজন্ষি (রাজা এমন খষি অথবা রাজাও 
যিনি, খধিও তিনি ) প্রভৃতি । সেইরকম-_রাঙাকাকা, ছোডদি, ছোটম1, বড়মা, 
বড়লাট, বাগ.দিবুড়ি, বুডোমান্ষ, কদাকার, লালফুল, আধফোটা, কালপেচা, 
কানাকডি, হেডমাস্টার, খোসমেজাজ, কাপুরুষ, গৈরিকসজ্জা, নবজাতক, নববিধান, 
সুজন, গুণিজন, কালতুজঙগ, পু্ণচন্দ্র, উত্তমপুরুষ, স্বায়ভশানন, সাধুপুরুষ, রক্তজবা, 
ক্রুবতারা, ক্ষীণকায়, ক্ষীণক গিয়দর্শন, সুদর্শন, মহানদী, মহারানী, মহাপুরুষ, মহাত্মা, 
মহাগ্রভূ, চলচ্চিত্র, ক!লবৈশাখী ইত্যাদি । 

কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূর্বপদ হয় বিশেষ্য এবং পরপদ হয় বিশেষণ । সেক্ষেত্রে, 
পূর্পদের অর্থই প্রাধান্থলাভ করে। যেমন-_হলুদ্রবাট। (বাটা যে হলুদ), 
ফিঅকতক (কতক দিন ), শ্রুতিমধ্ুর ( মধুর যে শ্রুতি ) প্রভৃতি । 

কোনে! কোনে! ন্ষেত্রে আবার উভয়পদই ইয় বিশেষণ। যেমন-ক্কীচামিঠে 
(কাচাও যা, মিঠেও তা), চালাকচত্ৃর (চালাকও যে, চতুরও সে), পণ্ডিতম্তুখ 
(পণ্ডিত যিনি, মূর্খ ও তিনি ), গুরগভীর ( গুরুও যা, গভভীরও তা), জীবন্ত 
( জীবিতও যা, মৃতও ত1) প্রভৃতি । 

ক্ষেত্রবিশেষে উভয়পদই আবার হয় বিশেত্ত। সেক্ষেত্রে পূর্বপদ পরপদের 
বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় । যেমন--ঠকুরদীদণ ( ঠাকুর যে দাদা), গোলাপছুল 
(গোলাপ যে ফুল), দ্াদশবান্ধু (দাদা যে বাবু), আজ্বক্ষ (আমর যে বৃক্ষ), 
ফ্েব্ি (দেব যে ধযি), গঙ্ষানন্বী (গঙ্গা যে নদী ), হিমালনস পর্বত (হিমালয় 
ষে পর্বত ) প্রভৃতি । 

কর্ষধারয-সমাপ আবার কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর হইতে পারে । যেমন-_ 


সম্বান্থি ' ৯& 


(১) অধ্যপদলো গী-কর্মধারয়্ £ যে-কর্মধারয়-সঞ়্াসের ব্যাসবাক্যে ব্যাখ্যানম্চক 
এক বা একাধিক পদ্দের লোপ হয়। যেমন-_ঘিভাত (ঘি দিয়ে পাক করা ভাত ), 
ভাইক্ট্োট। (ভাইয়ের কল্যাণে যে ফট ), হাতপ্পাখ। (হাতে চালানো পাখা ), 
ঘরজানাই (ঘরে পালিত জামাই), ভাকগাড়ি (ডাক বহনকারী গাড়ি), 
সিংহাজন (সিংহচিহিত আসন ), পলাক্স ( পলিশ্রিত অন্ন ), ভিক্ষান্স (ভিক্ষা বার 
লব্ধ অন), ছাক্সাতক্দ (ছায়াদানকারী তরু) ্লভৃতি | সেইরকম-_বৌভাত, 
জামাইযষ্ী, পাগড়ি, রেলগাড়ি, ছুধসাবু, মাঠকোঠা, চাঁলকুমড়া, তেলধুতি, বরফজল, 
বাম্পশকট, বরযাত্রী, প্রীতিভোজ, দশমঙগল, রামনবমী যানি 


(২) ব্পক-কর্মধারয় 2 যে কর্মধারয়-সমাসে উিপমান ও উপমেয়ের মধ্যে 
কোনরূপ সাদৃশ্ঠ স্থস্পঞ্ হয় এবং তাহাদিগকে নিজন্ব গুণৃধর্ে অভিন্ন কল্পনা কর] হয়। 
যেমন--মমমাবি (মনরূপ মাঝি ১, প্রাণপাথি (প্রাণবূপ পাখি), কালসিস্ধ 
( কালরূপ সিন্ধু) বিরহানল (বিরহরূপ অনল ) প্রভাতি । সেইরকম-_কালসাপ, 
শোকাগ্নি, জ্ঞানালোক, জীবন-প্রবাহ, ভবার্ণধ, মুখচন্দ্র, সংসার-সমুদ্র, বিষাদসিন্ধু, 
চিত্তবীণা, আখিপন্ন, স্থখসাগর, সমরানল, ন্মেহনীড়, জীবন-নধ, প্রেমসলিল, কাব্যোদ্ভান 
ত্যাদি। 

(৩) উপমান-কর্মধারয়-_ যেখানে উপমিত-পন্দের উল্লেখ থাকে না, এবং 
উপমান-পদের সহিত সামান্তধর্মস্চক পদের সমাস হয়। যেমন-ফ্ুলবাবু € ফুলের 
মতো সুন্দর বাবু), কাজলকালে। (কাজলের মতো কালো ), শশব্যন্ত ( শশের 
হায় ব্যস্ত ), তুষারধবল (তুষারের ন্যায় ধবল) প্রভৃতি । সেইরকম-_গোবেচার, 
মিশকালো, ফুটিফাট, সিুররাঙা, কুম্থমকোমল, তুহিনশীতল, অমুতমধুর, দুগ্ধ" 
ফেননিভ, জলদগভ্ভীর, স্ফটিকম্বচ্ছ, ঘনশ্ঠ।ম, বকধাসিক, বিড়াল-তপস্বী, হস্তিমূর্খ 
ইত্যাদি । 

(৪) উপমিত্-কর্মধারয়-_-যখানে উপমানবাচক পদের সহিত উপমেয়বাচক 
পদের সমান হম । এক্ষেত্রে উহাদের মধ্যে সাদৃশ্ঠ খুব স্প হয় না, কেবল একটি 
সামান্যধর্মের কথ! মনে রাখিয়া উপমা করা হয়। যেমন-_ফ্ুলবাতাস। (বাতাস 
ফুলের মতো, অর্থাৎ হাল্কা ), উ্া্দবঞ্গন (বদন চাদের মতো, অর্থাৎ হুন্বর )১ 
চক্দ্রপ্ুলি (পুলি চন্দ্রের মতো, অর্থাৎ অধচিন্দ্রাকারবিশিষ্ট পুলি), প্ুুরুষদসিংক 
( সিংহের ন্যায় পুরুষ ), অধরকমল (কমলের ন্যায় অধর) প্রভৃতি । সেইরকম-_ 
গোলকধখধা, ফুলঝুরি, পালকিগাড়ি, টাদ্মুখ, চরণকমল, নরপাদুলি, নিরিহ 
চন্ত্রানন, করপল্পব, খীরলিংহ, ভবসাগর, বিদ্যানাগর ইত্যাদি | 
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৯৬ .  রচনা-কিতান 
ন্ব্ছুত্রীন্ছি সম্মান 


যে-ছুই পদের বা যে-পদ-সমুহের সমাস হয়, তাহাদের কাহারও অর্থ-প্রাধান্ 
না দিয়! যেখানে উভয়-পদের বা পদসমূহের মিলিত অর্থ অন্ক কোনে পদার্থ বা 
ব্যক্তির পরিচয় দেয়, সেখানে বন্ছত্রীহি-সমাস হয়। যেমন- একতারা (এক তার 
বিশিষ্ট বাছযন্ত্র) আ-অর1 € মা যাহার মুত এমন কেহ), পেটপবণত্ব (পেটই 
যাহার পর্বন্ধ সে), পাণতাবাহার (পাতায় যাহার বাহার সেই গাছ ), লক্ষষতিষ্ছাড়। 
€ লক্ষী যাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে সে), দশানন (দশ আনন যাহার সে, অর্থাৎ, 
রাবণ), শুলপাণ্ণি (শৃল পাণিতে যাহার তিনি, অর্থাৎ মহাদেব ), মিজেণভ 
(নির্‌, অর্থাৎ নাই, লোভ যাহার সে) গ্রভৃতি। সেইরকম--বেপরোয়া, বেহায়া, 
আনাড়ী, দশহাতি, বিশগজী, সমবয়সী, লালপাগড়ি, ছয়নালা, নিটোল, একরোখা, 
চৌচির, বেস্থরো, দোহার, দিলদরিয়া, শুচিবেয়ে, ডাকাবুকো, হাড়হাবাতে, 
উনপাজুরে, গৌফখেজুরে, বিশমণী, সোদর, বীণাপাণি, চক্রপাণি, চক্রধর, হতভাগ্য, 
কীতিবাস, পীতাগ্বর, নীলাম্বর, দামোদর, চন্দ্রশেখর, চন্ত্রচুড, পন্মনাভ, ত্রিনয়নী, 
যড়ানন, চতুমুখ, হলধর, জলধর, শ্রাধর, লব্বপ্রতিষ্ঠ, প্রথিতযশ, স্থিরগ্রতিজ্ঞ, প্রিয়ংবদা, 
তীক্ষধী, সধী, কৃতবিদ্য, কতকার্ধ, বিপত্তীক, হতশ্রী, স্থহং, অপুত্রক, অমূল্য, অল্লায়ু, 
নির্লোভ, নিভীক, নিয়, নিষ্পাপ, নদীমাতৃক, জিতেঙ্জিয়, রত্বাকর, ইন্দ্রজিৎ, যুধিষ্টির, 
সহআাক্ষ ইত্যাদি । 

বহুত্রীহি-সমাসকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-_ 


(১) ব্যতিহার-বহুত্রীহি £ পরস্পরসাপেক্ষ ক্রিয়া বুঝাইতে কোনো একটি শব্দের 
পুনরাবৃত্তি দ্বার। যে সমাস গঠিত হয়। যেমন_লাঠালাঠি (লাঠিতে লাঠিতে যে 
লড়াই ), রক্জারক্তি (রত্তক্ষয় যে ব্যাপারে )। সেইরকম-_কানাকানি, টানাটানি, 
হাতাহাতি, চুলোচুলি, দলাদলি, কোলাকুলি, ঘুসাঘুসি, দণ্ডাদণ্ডি ইত্যাদি । 

(২) ব্যধিকরণ বন্থাব্রীহি £ যে-বহুত্রীহি-সমাসে পুর্বপদটি বিশেষণ না হইয়। 
অন্ত কোনে! পদ হয়। যেমন--ম+মরখ পাতাবাহার, মামকাটা, বীণাপাণি, 
চজ্রশেখর | সেইরকম-_-পেটসর্বন্ব, দেশপ্রাণ, হলধর, দামোদর, চন্দ্রচুড়, পদ্মনাভ, 
শূলপাণি, চক্রপাণি ইত্যাদি । 

(৩) সমানাধিকরণ-বন্ুত্রীহি £ যে-বহুত্রীহি-সমাসের পূর্বপদটি বিশেষণ এবং 
পরুপদটি বিশেষ্য হইয়? সমান অধিকার রক্ষা করে । যেমন- জবলপণগড়ি, হশহণতি, 
পোলাস্তুখ, জুধী, তীস্কধী, নীপান্বর। সেইরকম-_ইয়নালা, একতারা, গীতান্বর, 
অল্লায়, দীর্ঘাযু ইত্যাদি। 


সমাস | ৯৭ 


(9) :.মধ্যপদলোপী-বন্ুব্রীহি ই যে-বহুত্রীহি-সমাসের ব্যাসবাক্যে আগত-পদের 
লোপ হয়। যেনন-_স্ুট ( বুটের সহিত বর্তমান কিছু ), ক্ৃভবিদ্ধ (বিদ্যায় ধিনি 
কতিত্ব.'লাভ ককিরাছেন তিনি )। সেইরকম-_প্রধিতষশা, -লব্বপ্রতিষ্ঠ, স্থিরপ্রতিজঞ 
ইত্যাদি । | 
(৫) *অনুক-বহুত্রীহি £ যে-বহুত্রাহি-সমাসে পূর্বপদ বিভভ্তিযুক্ত হয় । যেমন-_ 
গায্সে-হলুঞ্জ (গায়ে হলুদ মাথাইয়া যে প্রাক্-বিবাহ অনুষ্ঠান ), হাতেখড়ি (হাতে 
খড়ি দ্িয্ন। যে প্রথম লিখন-পঠন অনুষ্ঠান )। সেইয্নকম-_গায়ে-পড়া, ঘাড়ে-পড়।, 
মাথায়-ছাতি, চোখে-চশমা, তোমার-বয়সী, পায়ে-চল! ইত্যাদি । 


অল্যন্রীভ্ান্বঃসস্মচ্দ 

পূর্বপদ্দে 1 পরপদে অব্যয় থাকিলে এবং সেই .অব্যয়ের অর্থ-ই প্রাধান্তলা ভ 
করিলে 'অব্/য়ীভাব-সমাস হয়। এক্ষেত্রে সমস্তপদটি সাধারণত ক্রিরা-বিশেষণরূপে 
ব্ধঞ্ত হয়। ধেমন--ভরহপট (পেট ভরিয়া ), আক ( ক পযন্ত ), প্রতিদিন 
(ধিন দিন)। সেইরকম-_হররোজ, প্রতিমণ, প্রতিবছর, ফিবছর, জনপ্রতি, মাথাপিছু, 
লোকপিছু,আগাগোড়।, ষথাকাল, যথাসাধ্য, যখাশক্তি, যথারীতি, অহ্ুগমন, অন্থসরণ, 
অন্ক্ষণ, উপগ্রহ, উপকঠ্, উপবন, উপদ্ীপ, আপাদমস্তক, আসমুক্রহিমাচল, আজাম্‌, 
আবালবুদ্ধবনিতা, আজীবন, আমরণ, আশৈশব, ছুভিক্ষ (ভিক্ষার অভাব ) প্রভৃতি । 

; অমংলগ্র-সনানস ৪ সমাপবদ্ব-পদকে'যখন একমাত্র।য়, না লিখিয়া বিচ্ছিন্নভাবে 
লেখ। হয়, তখন তাহাকে । অনংলগ্র-সমাস বলা যায়। যেমন দাস দাসী (লেখা! 
উচিত'দাসদালী, কিংবা! দ্রাস-দালী ), পৌন্ৰধ বৃদ্ধি (লেখা উচিত সৌন্দ্যধদ্ধি কিংবা 
সৌন্দর্য বৃদ্ধি ), বীর পুরুষ (লেখা 'উচিত বীরপুরুষ কিংবা বীর-পুরুষ ), জন্ম জয়স্তা 
( লেখা উচিত জন্মজয়ন্তী, কিংবা! জন্ম-জয়স্তী )। ] 


অন্গুমীলনী 


১ সমাস কাহাকে বলে? বাংলায় কয়" প্রকার সমাস আছে? কী কী? 
উদ্বাহুরপদহ্‌ সংক্ষেপে তাহাদের ব্যাখ্যা কর। 

২। -বছুত্রীহি ও কর্মধারয় সমাসের পার্থক্য বুঝাইয়া! দাও। 

৩। উপমান-কর্মধারর ও উপমিত-কর্মধারয় এই দুই সমাসের মধ্যে পার্থক্য 
কোথায়? 

৪। টীকা লিখ £-- 

রূপক-কশধারয়, : মধ্যপদলোপী-কর্মধারর, নএঞ-তৎপুক্রষ, অলুক-বন্ব, ব্যতিহার-. 
বহুত্রীহি। | 8 


৮৮ ্‌ রচনা-ধিতান 


৫1 সমাপবদ্ধ একপদে পরিণত কর £--- 

গাীব ধন্চ ধাহার; নদী মাতা যাহার; কাটা পেট যার; বিভ্তায় ধিনি 
কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন) পল্লবের ন্যায় অধর) জলদের মতো গভীর ; জ্ঞানরূপ 
আলোক; চার রাস্তার সমাহার; পরম্পরের গল1 ধরিয়া যে মিলন; নাই 
পরোয়া যার ; পাচরকম ফোড়নের সমাহার; খাদি প্রচারের জন্য নির্দিষ্ট সপ্তাহ; 
মহান্‌ যে আশয় ; পূর্বে সপ্ত পণ্চাৎ উথিত। মন দিয়! গড়া; পদ্দের গন্ধ যাহাতে) 
যেরাতে দেখে না; সমুদ্র হইতে হিমালয় পর্যন্ত; হদয়কে যাহা বিদীণ করে। 
যে অল্প কথা বলে; যেকষ্ট সহ কৰিতে পারে; যাহা পূর্বে কখনও দেখা যায় মাই। 
যাহার কুলশীল জানা নাই; নিজের বর্ণ চুরি করে যে) পরের অন্তরে যে জীবনধারণ 
করে) প্রসবকাল যাহার নিকটবর্তী হইয়াছে ; যে হিসাব ঠিক রাখে না; ভিক্ষার 
অভাব ; যে জামাই শ্বশুরবাড়িতেই থাকে ; যিনি ধার পরিগ্রহ করেন নাই । 

৬। মোটা-হরফের সমাসবদ্ধ পদগুলির সমাস ও ব্যাসবাক্য নির্ণয় কর £-_ 

(ক) “সামাজিক পরিবর্তনের নান] চিতাকর্ষক অভিব্যক্তির সন্ধান পাইতাম 1 
বন্ধিমচন্ত্র ; (খ) “কুক্সাশণচ্ছন্ম তিমিরলিপ্ত রাত্রে তীরতট কিছুই দেখা যায় ন1।, 
-প্রেমেন্ত্র মিত্র; (গ) সেই জক্মধবনিতে কৌপ উঠলো আণসম্ুদ্রহিম চল, 
বেরিয়ে পড়লে! আবালবৃজ্ধবনিত। ।-_গ্রবোধ সান্াল; (ঘ) “ভিড় জ'মে গেছে 
লাঠালাঠি হবার জোগাড় ।--বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ; (ঙ) “বলাক? ভালো 
হ'লে কি হবে, বড্ড শুচিলেক্সে।__আশাপুর্ণা দেবী; (চ) 'নিবন্ধবপুরী-তে 
একল! যাওয়া ভালো নয় ।'_অবনীন্দ্রনাথ ; (ছ) 'মীলসিদ্ধুজল-ধৌত-চরণতল'_ 
রবীন্দ্রনাথ; (জ) 'চন্দ্রচুড় জটাজালে আছিলা যেমতি জান্বী।_মাইকেল 
মধুল্দন ; (ঝ) “সহসা মড়াকান্। শুনিয়। চকিত ভইয় উঠিলাম। -শরৎচন্তর; 
(ঞ) ভারত-তনক্ম অস্থতপুত্র আমি স্বৃতুযুঞ্য় |” কুমুদরঞ্জন মল্লিক; (ট) “বিশ্ব 
যখন নিঙ্কামগম গগন অন্ধকার ।'-_রবীন্ত্রনাথ ; (5) 'অশ্রুত বাশি হ্দ্ঘকলগগনে 
বাজে ।- রবীন্দ্রনাথ) (ড) “হতচ্ছাড় স্তুখণ্পোড় বাদর 1- প্রেমেন্দ্র মিজ্ম ; (6) 
'কচুৰি আছে, তবে হাতে-পরম নেই ।-_মনোজ বন্ধু । (পণ) কাক্সবছাঠলিয্ দোল- 
| ফোজামে! পেখষ-ফাগুতজর পাল], রবীন্দ্রনাথ ; (ত) 'হাতীর পাঁচ-প। দেখেছ 
“ নাকি ?-_বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়) (থ) “এই চঙ্্ওুল দহজ্রধণ বিভিন্ন |” 
: ব্ধিমচন্্ ; () “বাঘের মুখে ঝুলত যদি রামছাগলের দাড়ি।”_ুকুমার রায়; 
(ধ) : নে বাদু জুধসানুটুক্ন খেয়ে নে | প্রভাবতী দেবী সরদ্বতী,; (ন) আজীবন 
“ক্রেক'পরের কাথাই ভাবলেন।-_তারাশস্কর বন্দ্যোপাধ্যাক | 


। 
জা 


রঃ নী 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ শব্দ-প্রকরণ 


১।, শব্দ ও পদের পার্থকা 


অর্থবোধক কোনো বর্ণ রা বর্ণসমষ্টিকে বলা হয় শা | যেমন--এ, ও, কি, খা, 
প1, না, দে, এই, ওল, কিছু, খাল, পান, নাম, দেশ প্রভৃতি । 

ব্যাকরণশাস্ত্রে শবকে ছুই ভাগে ভাগ করা হই্যাছে-(১) মৌলিক-গন্ষ ও 
(২) সাধিভ-শব্ব। 

যে-সকল শবকে বিশ্লেষ করিয়! তাহাদের অর্থ প্রকাশ কর! যার না, অর্থাৎ যাহাদের 
প্রকাশিত অর্থই চরম, তাহাদিগকে মৌলিক (বা ব্বয়ংসিদ্ধ )-শব্ব বলা হয় ! যেমন-- 
মাথা, গাছ, ফল, ফুল, নদী, পর্বত, করু, খা, বল্‌, চল্‌ প্রভৃতি। আর, যে-সকল 
শবকে বিশ্লেষ করা যায়, এবং বিশ্লেষ করিবার পর এক একটি মৌলিক শব্দ পাওয়। 
যায়, তাহাদিগকেই বল! হয় লাধিত-শব্ধ | যেমন--মাথার (মাথা +-র ), গাছে (গাছ 
+এ ), ফলস্ত (ফল+-অস্ত ), ফুলের ( ফুল+এর ), নদীতে (নদী+তে), পার্বত্য 
(পর্বত+ফ্য ), করিল (কর+ইল), খাইব (খা+ইব ), বলিতেছে (বল্+ইতেছে), 
চলিয়াছে (চল্+ইয়াছে) গ্রভৃতি। দেখা যাইতেছে যে, এই সকল সাধিত-শকে 
এক একটি মৌলিক-শবের সহিত কোনো-না-কোনো প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে। অতএব 
এ-কথাও বলা যাইতে পারে যে, মৌলিক-শবের সহিত প্রত্যয় যোগ করিয়! যে 
নৃতন শব পাওয়। যায়, তাহাই সাধিত শব । 

অর্থের ধিক হইতে বিচার করিলে আবার শব্দকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-- 
(১) যৌগিক-শক, (২) রাঢ়-শক্ক ও (৩) যৌগরঢ়-শন্ব | 

যে-সকল শব্ধ প্রক্কৃতি-প্রত্যয়-জাত অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে বলা হয় 
যৌগিক-শব্ষ | যেমন-_রাখাল (রাখ +আাল * রাখাল, অর্থাৎ যে রাখে বা রক্ষা 
করে, বিশেষ করিয়া যে গোরু রাখে বা চরায়)7; ছেলেমি (ছেলে+মিস্ছেলেষি, 
অর্থাৎ 'ছেলে'-শবের অর্থ বালক এবং 'মি"প্রত্যয়ের অর্থ ভাব,-উভয়ে মিলিয়া, .. 
'ছেলেমি”, যাহার অর্থ 'ছেলের ভাব” ); “পাঠক? (পাঠ+কম্ পাঠক, অর্থাৎ। যে পাঠ 
করে সে-ই পাঠক) এই শব্দে আর কাহাকেও বুঝায় না) প্রভৃতি । 

ফে-সকল শব প্রকৃতি-পরত্যয়ের ঘর্থ প্রকাশ না করিয়। নিজস্ব কোনে! অর্থ প্রকাশ: 
করে, তাহাদিগকে বল! হয় রাড়-শগ্ষ। যেমন-_ক্যাঠামি.(গ্রকুতি-প্রত্যয-গত অর্থ+-. 





১৩৩ রচনা-বিতান 


জ্যেঠার মতে! ভাব ব! কাজ; নিজম্ব অর্থ--বয়সান্থপাতে অতিরিক্ত ভারিক্কী. চাল); 
কুশল (গ্রকৃতি-গ্রত্যয়-গত অর্থ-_যে কুশ তুলিতে পারে ? নিজন্থ অর্থ নিপুণ ) গ্রভৃতি। 

যে-সকল শব, একাধিক শব্ধ বা ধাতুযোগে নিশ্পন্ন এবং যাহার1 আপেক্ষিক অর্থে 
ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে বল] ইয় যোগরাড়-শব্দ | যেমন-_বীণাপাণি (বীণা 
পাণিতে যাহার, অর্থাৎ যাহার হাতে বীণা, কিন্তু বিশেষ অর্থে_"সরম্বতী” )) জলদ 
( জল+দ1+ক, অর্থাৎ জল দেয় যে, কিন্তু বিশেষ অর্থ মেঘ, ) গ্রড়ৃতি। 

এই প্রসঙ্গে বল! প্রয়োজন যে, মৌপিক-শব্দ ( অর্থাৎ, ক্রিয়াবাচিক অথবা" বন্তববাচক 
কিংবা বস্তবর গুণ বা সংখ্যাবাচক বর্ণসমষ্টি )-কে প্রক্কৃতি-নামেও অভিহিত কর! হয়। . 

প্রকৃতি ছুই রকমের- ধাতু ও প্রান্তিপদ্ধিক। 

বিভক্তিহীন ক্রিয়ামূলকে বলা হুয় ধাতু! যেমন-_কর্‌, দেখ, শুন, চল্‌ গ্রভৃতি।: 
আর, বিভক্তিহীন অবস্থায় বস্ত ব1 ব্যক্তির শব্ধ-সন্কেতকে বলা হয় প্রাতিপদ্দিক'। 
প্রাতিপর্িক নাম বা! আম-শককূপেও অভিহিত হয়) যেমন--জল। ফল, ভাই, 
শিশু, পাহাড়, নদী প্রভৃতি । 

যে-প্রাতিপদিক ( বা নাম-শব্দ ) বা ধাতু বিভক্তিযুক্ত হইয়া বাক্যে ব্যবহৃত হয় 
তাহাকেই বলা হয় পদ্দ। যেম্ন-রাম (রাম +:০+-বিভক্তি, কর্তৃরূপে ); হরিকে 
( হরি-“কে'-বিভক্তি ); বলিল (বল্‌+“ইল'-বিভভ্তি) প্রভৃতি । একটি বাক্য-_ 
“পুকুরে মাছ আছে ।, এখানে, “পুকুর” এই প্রাতিপদিকের সহিত “এ*-বিভক্তি যুক্ত 
হইয়াছে) 'মাছ' এই প্রাতিপদিকের সহিত “০-বিভক্তি যুক্ত; আর, “আছ এই 
ধাতুর সহিত “এ'বিভক্তি যোগ কর! হইয়াছে । অতএব, পুকুরে” “মাছ”, “আছে 
তিনটিই পদ্দ। কিন্ত, পুকুর ( পুকুরু-এ ), মাছ ( মাই-০ ), আছ ( আছ-এ ) এইরূপ 
অবস্থায় উহাদিগকে বাক্যে ব্যবহার কর] যায় না। বাক্যে ব্যবহার করিতে হইলে 
প্রত্যেক প্রাতিপদিক ও ধাতুর সহিত কোনো-না-কোনে! বিভক্তি যোগ করিতেই হয়। 
কারণ, সুসঙগত পদ ব্যবহারেই বাক্যের অর্থ সম্যক গ্রকাশিত হয়। 


২। বাওআা শব্দ-সম্ভার 


প্রাচীন ভারতে,বিশেষত আধাবর্তে, সংস্কত-ভাষাই ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদিগের 
মাতৃভাবা; কিন্তূ, সাধারণ লোকজন ও স্ত্রীলোকের সংস্কৃত-শব্দের সঠিক উচ্চারণ 
করিতে পারিত না বলির, সেই প্রাচীনযুগেই' সংস্কত-ভাবার একটি কথ্যরপ 
প্রচলিত হয়। তাহাকে বলা হইত-প্রার্ত ভাষা । অর্থাৎ, সে-যুগে সংস্কৃত ছিল 
'সাধুভাষা”, আর প্রারুত ছিল “চলিত-ভাষা, | সেক প্রাকুত-ভাষা আবার স্থানভেদে 
ও কালভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। তাহার ফল্গে প্রাকৃতের যে রূপ ফুটিয়! উঠিল, 
তাহাতে আর তাহাকে প্রারুত বলা চলিল না । পণ্ডিতের তাহাঁব নাম দিলেন--- 
অপন্ত্রথশ। এক সময় আদা, বঙ্গ, বিহার, উড়্িস্তা প্রভৃতি অঞ্চল সন্মিলিতদ্ভাবে 
'মগধ'-নামে পরিচিত ছিল। সেই মগধে যে অপন্রংশ-ভাষ] প্রচলিত হয়, তাহাকে 
বল] হইত-_মাগধী-অপভ্রংশ । খ্রীষটীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে সেই মাগধী-অপন্রংশ 
হইতেই বাংলাভাষার উৎপত্তি ভূয় | আধুনিক বাংলাভাষায় কিন্তু সংস্কৃত ও প্রারতের 
বহু শব্দ বিকৃত ও অবিরত অবস্থায় স্থান পাইয়াছে। সেই সঙ্গে বিদেশীদের সংস্পর্শে 
আসিয়া বাংলাভাষাকে এমন অনেক বিদেশী-শব গ্রহণ করিতে হইয়াছে যে, তাহাদের 
বিকৃত ও অবিকৃত রূপে বাংলা-শবের ভাণ্ডার অনেকখানি পূর্ণ। তাছাডা, যুগে যুগে 
অজন্র দেশী-শব্দ আসিয়া বাংলা-শব্-ভাগারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । বাংল! শব্সম্ভারকে 
আজ ত।ই পাচটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়__(১) ততদম-শক ; (২) তত্ভব শক 
(৩) অধততমম-শক? (9) দেশীশবক ) (৫) বিদেনী-শন্দ। 

তৎসম-শব্দ : যে-সকল সংস্কৃত-শব্দ অবিকৃতভাবে বাংলাভাষায় স্থান পাইয়াছে 
তাহাদিগকে বলা হয় তৎসম-শব । যেমন--আষাড়, প্রথম, দিবস, অন্বর, ধর্ম, কর্ম, 
অদ্ধা, ভক্ত, নৃত্য, জনক, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, গৃহ, দ্বৃত, সর্প, শ্রদ্ধা, কৃষ্ণ প্রভৃতি । 

তস্ভব-শব্দ : যে-সকল সংস্কৃত-শব্ধ প্রারৃত-ভাষার প্রভাবে পরিবতিত হইয়! 
বাংলাভাষায় নিজন্ব' এক একট] বূপে পরিণত হইয়াছে, তাহাদিকেই বল! হয় 
তন্ভব-শব্। ইহাদের প্রীকৃত-শকঝাও বলা যাইতে পারে। যেমন--কাজ 
( একজ.জঞ্বকার্য ), নাচ (এনচচশ্নৃত্য ) আজ (-অজজ-অগ্ক ), মা 
( €মাআ-মাতা ), সাপ (-সপ্প-সর্প), ঘি (€ঘিঅ-্ত্বৃত ), বৌ (বহু, 
*বধূ ), চলে ( “চলঈ+চলতি ) প্রস্ৃতি। 

অধ-তৎসষধ-শব্ধ : যে-সকল সংস্কৃত বা! তৎসম শব্দের উচ্চারণ ও বানান 
বাংলাভাবার বিরুত-রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাদের নাম দেওয়] হইয়াছে অধ-তৎসম 
যেষন--কেষ্ট ( এষ ), বিছু (“বিষ )১ ছিদাম ( ্প্রীদাষ )। অমর্ত (অমৃত)? 
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ছেদ্দা ( হশ্রদ্ধা ), ছেরাদ্দ (শ্রাদ্ধ), মিত্র ( শ্তমিত্র ), চিত্তির ( চিত্র ), 
নেমন্তন্ন ( নিমন্ত্রণ), বেরাস্তন ( একত্রাপ্ষণ ), মচ্ছব ( €মহোতসব ), বোষ্টম 
€ *্বৈষ্ঞব ), গ্িনী ( এগৃহিণী ), পুরুত ( এপুরোহিত ), মাগগি (মহার্ঘ), 
পীরিতি ( শ্গ্রীতি ), মস্তর (মন্ত্র), ছিরি ( শ্রী), পরাণ (প্রাণ ), ঘেন্া 
€ শুত্বণা ), শোলোক ( এক্পোক ), জোছন। ( €জ্যাত্না ), পিদিম € প্রদীপ ), 
উচ্ছন্ন ( €উৎসন্ন ), বেস্পতি ( -ধৃহস্পতি ), গতর ( -গাত্র ) প্রভৃতি । 

দেশী-শব্ধ £ অনার্, কোল, ভিল, দ্রাবিড় প্রভৃতির ব্যবস্ৃত ভাষা হইতে 
ধাংলাভাষায় যে-সকল শব্দ আসিয়াছে এবং যে-নকল শবের মুল ( ধাতু বা প্রত্যয় ) 
নিধারণ করা যায় না সেই সকল শব্দই দেশী-শব্দ নামে পরিচিত । ঘেমন- মেয়ে, 
কয়লা, কুল, ঝাঁটা?, বটি, কুড়ুল, ভাঙ্গ!, ডিক্ষি, ঢেল1, ঢোল, বোরা, ডাসা, ঢেকি, 
মুড়ি, চাটাই, পাঠা, ডাগর, মেকি, নেকা, নেডা, ঝোল, উচ্ছে, উলু, কোর, খাজা, 
চটক, জুড়ি, দুলাল, হাতল, হাপুস, হাতুড়ি, সেক, সেগুন, সাজি, শটকা, লেজা, লেপ, 
লুচি, লুকোচুরি, মালসা, মাতামাতি, মাঠ, মাগনা, মাইতি, উল্টা, পাণ্টা, ভেট, 
তেন্ছি, ভণ্ডুল, বৈঠক, বুলি, ফাল, ফাঁড়ি, ফটক, পাণ্ডা, পাতকুয়া, পাটালি প্রভৃতি 

বিদেশী-শব্দ £ ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিদেশীজাতির আগমন ঘটে । 
যেমন- পোতুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি । তাহাদের মধ্যে 
ইংরেজ-ই সর্বাপেক্ষা অধিক কাল এদেশে আধিপত্য বিস্তার করে । ফলে, বহু ইংরেজী 
শব্দ লোকমুখে চলিতে চলিতে এদেশের ভাষায় স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। 
সেইরকম, পোতুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী প্রভৃতি জাতির ব্যবহৃত বনু শবও 

ংলাভাবায় অগ্টপ্রবিষ্ট হইয়াছে । এদেশে মুসলমান-রাজত্বও চলে বহু কাল। 
ফলে বহু আরবী, ফারসী, তুর্কী শব্কেও বাঙালীজাতি নিজের করিয়! লইয়াছে। তবে 
এঁ সব বিদেশী-শব্দ যে একেবারে অবিকৃতভাবে গৃহীত হইয়াছে এমন নয়, বহু জেত্রে 
তাহা বিকত-ও হইয়াছে । এখানে কতকগুলি অবিকৃত ও বিরুৃত বিদেশী-শব্দের 
উল্লেখ কর! হইতেছে-_ 

অবিকৃত বিদেশী-শব্দ : [ ইংরেজী হইতে ] স্থূল, কলেজ, অফিস, কম্পাউগ্ডার, 
কোট, প্যাণ্ট, শার্ট, শেমিজ, চেয়ার, টেবল্‌, লাইন, পাস, ফেল, রেডিও, সাইকেল, 
মোটর, স্টামার, ট্রেন, এপ্সিন, বাস্‌, কোর্ট, পুলিশ, পার্ক, বেঞ্চ, ফুটবল, বল্‌, ক্রিকেট, 
' লিলেমা, খিয়েটার, ফুটপাত, পকেট, টিকেট, মার্বেল, ফ্যাশন, কমিটি, মাস্টার, নাস? 
নোট, নভেল, ডেপুটি, জজ, ভোট, মাইল, ডিগ্রী, ডজন, গিনি, পাউডার, ব্যাঁগ, ফী, 
ভুর্টিদ গ্রতৃতি। [ পোতুয্সিজ হইতে ] আতা, আদা, ফিতা, সাঞু, শাসা, মার্কা; ফরমা, 
স্ৈষ্ঠ প্রভৃতি । [-ফরালী হইতে ] কুপন, লুদি । [ আবাবী হইতে ] আতর, আকেল, 
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কেতাব, কেচ্ছা, কোরান, হু'কা, তাজ্জব, দফা, মসনদ, মসজিদ, মহল, ইমারত, ইমান, 
ইন্লৎ, ইশারা, ইস্তফা, আসল, আসবাব, জং, ফঞ্কির, ফর্দ, ফতুর, ফসল, ফাজিল, 
মায়, মাশুল, মালিক, মুসাফির, মুসলমান, ওয়ারিশ, আদালত, কবুল, কজা, কলম, 
কানুন, শহীদ, নশ্বর প্রভৃতি | [ফারসী হইতে ] আবাদ, আন্দাজ, আস্তানা, আস্তর, 
আশমান, আইন, কামান, খানা, খানসামা, খারিজ! খুব, খেয়াল, বরবাদ, কম, বেশি, 
পিয়াজ, পিয়াদা, ফরিয়াদী, ফাস, মওলভী, রেশঙ, জাহাজ, জোর, জামা, শহর, 
বরাবর, নালিশ গ্ভৃতি। [তুর হইতে ] কুলি, কাবু, কাচি, বিবি, বাহাছুর, 
বৌচকা, চাকু, উজবুক, সওগাত, দারোগা প্রভৃত্তি। [ সেইরকম, ইতালী-ভাষার 
পিয়ানো» চীন।ভাষার “চা”, “চিনি+, “লিচ্‌”, ব্র্-ভ।ষার 'লুঙ্গি',তিবরতভী-ভাষার 
'লাম” অবিকৃতভাবেই বাংলাভাষায় স্থান পাইয়ান্ে। ] 

বিকৃত-বিদেশী-শব্দ £ [পোতুর্লীজ হইতে ] আলকাতর! (আলকাতরাও ), 
আনারস (আনান ), আলমারি (আরুম।রিও ), ইস্তিরি (এক্ভিরার ), ইম্পাত 
, এম্পাদা ), কামিজ (কামিসা), গামল1 (গামেল ), চাবি (চাভে ), তোয়ালে 
(তোয়াল্হা ), নোনা (আনোন1 ), পেয়ারা (পের), পেরেক € প্রেগো ), 
ফিরিঙ্গী (ফাঞ্চেজ ), বোমা (বন্বা), বালতি (বাল্দে ), বোতাম ( বোতাও ), 
বারান্দা ( ভারাণ্ডা) প্রভৃতি | [ওলম্দাজ হইতে ] হরতন (হরটেন ), ইক্কাপম 
' স্কোপেন ), ইঙ্ছুপ (ক্রোএফ.) প্রভৃতি । [ফরাসী হইভে ] কাতুজ (কারতুচ,.)। 
[ইংরেজশী হইতে] আপিস (অফিস ), ইস্কুল (স্কুল ), গেলাস (গ্লাল ), বুরুশ (ব্রাশ), 
ডাক্তার ( ডক্টুর ) কৌন্ুলী ( কাউন্মেল ), আপিল (আযাপিল ), লঞ্ন (ল্যান্টর্ন ), 
বোতল ( বটল্‌), রপিদ্‌ (রিলিট.), হাসপাতাল ( হস্পিটাল ), সাস্ত্রী (সেন্টি ), 
বাঝ্স (বক) প্রভৃতি । [আরবী হইতে ] আক্কেল ( অকল ), মাফিক (মুবাফিক ), 
মামলা (মাআমলাহ. ), মকদ্দম] (মুকদম1), মৌন্তুম (মৌসিম ), মেজাজ ( মিজাজ), 
বিদায় ( বিদাঅ ), ফতোয়া (ফতব1), মিছিল (মিস্ল), মাহিনা (মানানাহ,), 
ুচ্ছন্দি ( মুৎসদ্দী ), মুসাবিদ1 (মুসবর্ভাহ.), মেরামত ( মরাশ্মৎ), মোক্তার (মুখতার ), 
ওয়ারিশ (বারিশ ), ওস্তাদ €উত্তাদ), খাজনা ( খাজনাহ ), কায়দ1 (কায়দাহ,) 
প্রভৃতি । [ফারসী হইতে ] বরফ € বফ:), তক্তাপোশ (তখংপোশ ), নাস্তানাবুদ 
( নীস্ত-ন-বুদ ), ফতুয়া (ফতুহ), ফরমাশ (ফরমায়শ ) প্রস্থতি। [ এইভাবে, 
অন্যান্ত দেশের অনেক শব বিকৃতভাবে বাংলাভাবায় স্থায়ী আসন লাভ ক্ষপিয়াছে |] 

ধ্ন্যাত্থক শব্ধ £ বাংলাভাষার ধ্বন্তাত্মক শব্বগুলি তাহার নিজস্ব সম্পদ । 
ইহারা দেশী-শবের অন্তর্গত । এই জাতীয় শব বিভিন্ন জিমিপের রীতি বা এয 
বুঝাইতে, কিংবা মানুষের কোন অনুভূতি ব্যক্ত করিতে ব্যবহৃত হয়। ইহাধের এক 
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ও দ্বৈত উভয় ব্ূপই আছে । যেমন--[ একক খবগ্যাত্পক শক ] কটু, খুটু, ফট, ধণ, জা, 
পৌঁ, ভেখ, হুদ্‌, ফস্‌, ধপ, ধপাস্‌, বাপ বাপ, ক্যাচঙ ঘাচ, কচাৎ, মচাত, 
চটাস্‌, ফটাস প্রভৃতি ; [ ছৈত ধবন্াত্বক শব্ধ ] কট্‌কটও খুট খুটও হন্হন্‌, ভো৷ ভৌ, 
খা! খা, খচখচ, মুচসুচ, ছল্ছল্‌, ছলাৎ ছলাত প্রভৃতি । 

হালির প্রকারতেদ বুঝাইতে : হাহা? হিহি; হো হো।; খল্খল্‌; খিল্খিল্‌, 
ফিকৃফিক্‌ প্রভৃতি । জলের গতি বুঝাইতে £ কল্কল্‌; কুলুকুলু ; তর্তর্‌ ; ছলাং 
ছলাৎ প্রভৃতি । বাঙাদের বেগ বুঝাইতে £ সা সাঃ সৌ সো; শন্শন্‌। বির্ঝির্‌ 
প্রভৃতি । ব্যথ। ও বেদন? বুঝাইতে £ কন্কন্‌; কটকট.) খচখ5; টন্টন্‌; 
বন্বন্;' ভো ভে প্রভৃতি । নৃষ্ির প্রকারভেদ বুঝাইতে £ বির্বির্‌; বম্বম্‌ 
টিপটিপ প্রভৃতি । সেইরকম--আঃ; উঃ;ইস্; ও2) কাকা; সীসা; খারা; 
হাহাঃরীরী। বৌ বো; ভো ভৌো। কচকচ) কুচকুচ; কটকট.; কুটকুট,; 
ধেই ধেই ; ধিন ধিন ; ধখ) ধা ধন) ধপাস্। ধড়ান্‌ ধড়াস্‌; ধ্বস্‌ ধ্বস) কন্কন্‌; 
গম্গরম্ চন্চন্) ঝন্বন্। টন্টন্। ঠন্ঠন্‌; চন্ডন্। বন্ধন) ভন্ভন্ঃ শন্শন্‌। 
হন্হন্‌; ছম্ছম্‌; ঝম্ঝম্‌; থম্থম্‌। দাউদাউ ; হাউহাউ ; কিচমিচ$ কিচিরমিচির 
খু' খুঁত; ঘেখাৎ ঘেখৎ 3 গুন্গুন্‌; গবগব. গবাগব. $ গুবগুব,$ চক্চক্‌) চিক্চিকৃ। 
চুক্চুক্‌ ; বিল্মিল; ঝল্মল্) বিক্বিকৃ্‌; ঝক্বকৃ; চটপট.) ছটফট. চটাপট ; 
তুল্তুল্‌। টুল্টুল্ঃ পিল্পিল্‌; স্ড়ন্ড়; ধড়ফড$; কড়কড়) নড়বড়; 
পইপই? খটাক্‌ খ্যাকৃ; খস্থস্; মস্মস্ঃ ফাস্ফোস্; হুস্হাস্‌; হাপুস্‌ হাপুস্‌। 
হম্হাম ; ধুম্ধাম্‌) ্মান্দম্) গিস্গিস ; ফিসফিস; ফুস্ফাস্‌ প্রভৃতি । 


এই জাতায় ধ্ন্যাত্মক শব্দ বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ বা ক্রিয়া বিশেষণরূপে 
ব্যবহৃত হয়। যেমন-_ 


বিশেোষণরূপে £ [ বিভক্তি ছাড়া ] £ ধেই ধেই নাচ; ঘ্যান ঘ্যান শব? ঝন্ঝন্‌ 
আয়া; টিপ্‌ টিপ্‌ বুষ্টি; খিল্‌ খিল্‌ হাসি; কিচির যিচির ডাক প্রভৃতি । [ প্- 
বিভক্তি যোঞ্সে ] : টুলটুলে টাপাফুল ; ধবধবে বিছানা ; নড়বড়ে ধাত; গন্গনে 
' আখ্ন্‌ মুচুচে লুচি ) কট.কটে ব্যাঙ ;,ছটফটে 'ছেলে। চন্চনে রোদ; কন্কনে 
ট্গীত। খুৎখুতে লোক; ঘুস্ঘুসে জর) ফিন্ফিনে ধুতি; ফুরফুরে হাওয়া; 
' ঝকঝকে দাত; লিকৃলিকে চেহারা) মিন্মিনে শ্বভাব ; থল্থলে শরীর ? প্যান্প্যানে 
(কাঙ্া।9 ঠন্ঠনে চটি; ্যাতসেতে ঘর ; দগধগে ঘাঁঃ খিটখিটে মেজাজ ;. টল্ঢলে 
ছা] গ্রভৃতি । [ উ-রিভক্ি বেগে ] £ পাতার ঝুরুঝুক শব) দুরুছুরু বুক ; গুরুধতরু 
পন্াক প্রন্থতি। 





বাংলা শব-সভার ১৪৫ 


বিশেহগের হিম্হেণরে £ বুচবুচে কালো) ধবধবে শাদা; তুলতুলে 
নরয; টুসটুসে পাকা গ্রভৃতি। 

ক্রিয়াবিশেবণ-নূপে 2 'শংরে ছ্যাকরাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়ছড় ক'রে ধুলো 
উড়িয়ে ।”_ রবীন্দ্রনাথ | “ছুছ ক'রে সেটা এপারে ছুটে আসতে লাগলো”--শরৎচন্ত্র। 
“পিপড়ে কুটগ্ুট ক'রে আদর জানায় গাত্রে | অন্নদাশঙ্কর রায়। গাঁটা রী রী 
ক'রে উঠলো । ফি, ফিস. ক'রে লে যা বল্লে ভাষ্ুলা করে তা শুনতেই পেলাম না। 
তোমাকে পঁইপুই।ক'রে বারণ করেছি, তবু শুনলে রা আমার কথা ! লোকটা হন্হন্‌_ 
ক'রে হেঁটে চলেছে প্রভৃতি । 

শব-ছৈত : ধ্বন্তাত্মক শব্দ ছাডাও বাংলাভাষায় শব্দ-ছৈত অনেক আছে । এই 
প্রকার দ্বৈত-শব্ধ দুই শ্রেণীর--(১) মুগ্য-শন্দ ও (২) ছিরভ্-শন্ব | 


যুগ্ধশব সাধারণত তিন গুকারের হয় । যেমন--- 


(ক) লমার্থক ব' প্রাস্ম-দঞজার্থক যুগ্মাশকঃ কাজকর্ম ; লজ্জাশরম ; লোকজন ; 
চালাক-চতুর ; মাথামুওু ) ছাইভগ্ম ; মাঁন-মর্ষাদ1 ; বলা-কওয়া ; ভুল-ভ্রান্তি; ছেলে- 
ছোকরা? ক্রিয়াকর্ম ; পোশাক-পরিচ্ছদ ; মামলামকদ্দমাঁ। মণি-মানিক ;) আপদ- 
বিপদ; কথাবার্তা ; হাকডাক; শাস্ত-শিষ্ট ; দয়া-দাক্ষিণ্য  ঠাট্টাতামাশ] ; আমোদ- 
প্রমোদ ; বাধা-বিদ্ব ; দুঃখ-কষ্ট; হাট-বাজার ; সাধন-ভজন ; পাহাড়-পবত । সাজ- 
সজ্জা ; যুদ্ধ-বিগ্রহ ; চাল-চলন প্রভৃতি | 

(খ) বিপরীতার্থক সুগ্মাশষ্ফ £ পাপ-পুণ্য ; সুখ-দুঃখ» উত্থান-পতন + 
ছেলে-মেয়ে) পিতামাত1 মাবাপ$ আয়-ব্যয়; জমা-খরচ ; চেনাঁঅচেনা + 
মেঘ-বৌন্র ; সুরান্থুর (স্ুর-অস্থুর ); কাচা-পাকা ;$ ছোট-বড় ঃ কম-বেশি? হাসি- 
কান্না ; দেনাপাওন। ; জীবন-মরণ 7; মরণ-বীচন ; জন্ম-মৃত্যু ; ভালো-মন্দ; আদান- 
প্রদান ? ন্যায়-অন্ায় ; কেনাবেচা ; শত-গ্রীক্ম ; হিতাহিত ( হিত-অহিত ); আগা" 
গোড়া; মান-অপমান ; দোষ-গুণ। ভূত-ভবিস্তৎ; আকাশ-পাতাল; লাভ- 
লোকসান প্রভৃতি ৷ 

(গে) বিভিন্নার্থক যুগ্ধাশব্ষ £ ঘরদোর) গোরু-ঘোড়17; বই-খাতা ; কালি” 
কঙ্গম। ছ্ুল-কলেজ ; রাস্তাঘাট 7 থাকা-খাওয়া ; ঝড়-বৃষ্টি ; চেয়ার-টেবিল ; কোট- 
প্যান্ট ; বালিশ-বিছান? ; গেপ-কাথ ? মুড়ি-মুড়কি ? ডাল-ভাত ; চুন-স্থরকি ; আদা- 
জল; জামা-কাপড় $'হাত-প1 ; খুড়ো-ভাইপো ; বৌ-ঝি 3 বামুন-কায়েত ; আইন- , 
আদালত 7 ফল-ফুল ; অব্র-বন্ত ; চন্দ্রর্য॥ গ্রহ-নক্ষত্র ; শীত-বসন্ত ; রক্ত-ম 
জল-যাু। স্্রী-পু্র ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি । | 


১৩৬ "সচস1বিতান 


পর পর একই শব্ধ বসিলে তাহাকে বল! হয় দ্বি্ষজ-ন্ক | এই জাতীয় শব ঢুই 
শ্রেণীর--(ক) প্রন্কত ছ্বিরুক্ত শব্দ ও (খ) ছিক্জ্ত অজচর শন্ষ (বা প্রতিধ্বনিত 
দিকভ্-শন্ধ )। যেমন-- 

[ প্রক্কত দ্বিকুজ্-শন্ফ ]£ আগে আগে; আশায় আশায়; এক। একা; 
কচি কচি; কালো কালো; কথায় কথায় ; কানে কানে; কাদফ্চাদ) কম কম; 
ক্রমে ক্রমে ; খাই খাই ; খেটে খেটে ; গাড়ি গাড়ি; গলাম্ম গলায়; গরম গরম; 
গ্রামে গ্রামে ; ঘরে ঘরে ; ঘটি ঘটি; চুপি চুপি; চেনা চেল; চোর চোর; চোখে 
চোখে? ছাড়া ছাড়া; ছোট ছোট); জলে জলে; জমে জমে; জর জর; টান! 
টানা); তলে তলে; তালে তালে; থেকে থেকে ; থালায় থালায়; দলে দলে; 
দিন দিন ) দিস্ত। দিত]; দীতে দাতে 7) দেশে দেশে ; দেখতে দেখতে ; দিতে দিতে ; 
ধর] ধরা) ধর ধর ; নিবু নিবু ং নরম নরম ; নতুন নতুন); নেচে নেচে ; পথে পথে; 
পড় পড়; পালাই পালাই ; পাতায় পাতায়; পায়ে পায়ে; পড়তে পড়তে ; পেটে 
পেটে ; পিছ পিছু ; পাড়ায় পাড়ায় ; ফাকা ফাকা; ফুলে ফুলে; ফাল! ফাল।; 
ফুলে। ফুলো ; বুকে বুকে; বলতে বলতে ; বড় বড়; বেশি বেশি; বাছা বাছা; 
বাড়ি বাড়ি; বসে বসে) বস্তা বস্তা; ভয় ভয়; ভালে! ভালো; ভাসা ভাসা; 
ভিতরে ভিতরে ; ভালোয় ভালোয় ;$ ভারী ভাবী $ মর মর; মনে মনে; মানে 
আনে? মুখে সুখে; মাথায় মাথায়; মাঝে মাঝে; মধ্যে মধ্যে ; মরি মরি; মেঘে 
মেঘে) মানুষে, মানুষে; মুঠো মুঠো) মরতে মরতে; যাব যাব; যেতে যেতে; 
রাগরাগ। রাততায় রাস্তায়) রোগা রোগা। লশ্বা লম্বা; লতায় লতায়। শুধু শুধু; 
শীত শীত ; শুনে শুনে ; সকাল সকাল; সরে সঃরে) সময় সময়; হাতে হাতে; 
হাজার হাজার ; হারাই হারাই ; হাসতে হাসতে প্রভৃতি | 

[স্বিরুক্ত-অন্ুচর-শক] £ এই জাতীয় শব্দ-দ্বৈতের পরপদটি যেন পূর্বপদের অশ্ুচর- 
€ ব! প্রতিধ্বনি )-রূপে সামান্থ বিকৃত হইয়] দেখা দেয়--অলিগলি; অস্ুখবিস্খ ; 
'আলুখালু; আকাবাকা; আকুপীকু; আধা-আধি; একেবেকে ; এলোমেলো; 
কাপড়-চোপড়; কাচুমাচু ) কেদেকেটে ; কাটাকাটি; কাছাকাছি; কানাকানি 

.£ কাড়াকাড়ি ঃ কোলাকুলি ; কোনাক্কুনি ; খেয়েদেয়ে ; খাওয়া-ফাওয়া ; খোলাখুলি ) 
 *খেটেখুটে ) গ্গিষ্নিবান্গি; গোলাগুলি; গরযাগরম ) গলাগপি; গালাগালি ) গুটি্ুটি ) 
্ | পকন্টোগু তি; চুপচাপ) চটপট ; চোটপাট । চেটেপুটে ) চালচলন ; ছট্ফট। 
, জটল ; জপতপ ; জড়লড়? ঝাঁটপাট ; টানাটানি ; ঠেলাঠেলি ; ভাগরডোগর ; 
িিকিডুকে ; তুকতাক ; তাড়াতাড়ি $ তর্কাতক্চি$ দামটাম ; দড়াদড়ি॥ দৌড়াদৌড়ি? 
স্ইলাদলি:. ছিয়েথুয়ে ). দেখাদেখি) ধরাধন্ি; ধু্ধাথ) ধানাই-গানাই। 


বাংলা শব্খ-সন্ভার হ্ 


ধারধোর ; নামটাম। নাছুসম্থতুস ; পাকাপাকি; পয়সা-টয়সা; ফুটফাট ; 
ফুটিফাটা ? বেলাবেলি॥ বুড়োস্থড়ো ; বাসন-কোসন; ভাগাভাগি । ভুলটুল; 
মোটাসোটা! ; মারামারি ; মাখামাখি ; আাতাযাতি মিছামিছি ;) মাঝে মাঝে 
রাতারাতি ঃ রাগারাগি । রকমসকম 3) লম্বাক্কন্বি। লাফঝাণপ ; লুটেপুটে ॥ 
লাট-বেলাঁট ; হাতাহাতি; হানাহানি ; হিজ্িবিঞি ; হাপাহাসি; হালচাল 

প্রভৃতি | 

একাধিক বা অনেক বুঝাইত্ডে দিরুত্ত-শব্দ উট হয় ;--উহ1 কখনও বিশেষত, 
কখনও বা বিশেষণরূপে বসে । যেমন-_ ও 

[ বিশেস্ত-রূণ্পে ] ঘরে ঘরে কান্নাকাটি পড়ে গেল | "গ্রামে গ্রামে সেই বাত 
রটি” গেল ক্রমে ।,- রবীন্দ্রনাথ । 

[ বিশেষণ-কূত্পে ] পথের ধারে সারি সারি গাছ। গরম গরম লুচি খেয়ে নাও । 

ঈষদর্থেও ছিকুত্ত শব্দের ব্যবহার আছে । উহা বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণরূপে 
বসিতে পারে । যেমন-- 

[ বিশেষণ-বূপ্পে ] হাসি হাসি মুখ । 

[ ভ্রিস্সাবিশেষণ-ূপে ] শীত শীত করছে । ভয়ে ভয়ে আছি। 

পারম্পর্ধ বুঝা ইতেও ছিরুক্ত শব্দ প্রযুক্ত হয়। যেমন-_গলায় গলায় ভাব। 
মাথায় মাথায় সমান। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মরছি ! 

ভ্রিম্মার বিস্ত-তি বা পৌনঃপুমিকত। বুঝাইতে অনেক সময় আমরা ছিরুক্ত 
শব্দের ব্যবহার করি । এক্ষেত্রে উহ! অসমাপিকা'-ক্রিয়! বূপেই দেখা দেয় । যেমন-_- 
কেঁদে কেদে সারা হলাম । খেটে খেটে শরীরে আর কিছু নেই। বসে বসে পা 
ধরে গেল। আলল্পত বা কোনে! কির প্রবণতণ বুঝা ইতেও ছ্িরুক্ত শৰ্ের প্রয়োগ 
করা] হয়। যেমন- ছাদট। যে পড়-পড়। তোমার আজ কেমন ছাড়া-ছাড়। ভাব ? 
এনে অবধি পালাই-পালাই করছ যে ! ছেলেট] দিনরাত কেবল খাই-খাই করছে! 

জংগোপন কোনে? ভাব প্রকাশ করতেও অনেক সময় আমরা ছিরুক্ত-শবেন্প 
ব্যবহার করি। যেমন-_লোকট]1 ষে ভিতরে ভিতরে এমন শয়তান তা কে জানতো ? 


তৌমার পেটে পেটে এত বুদ্ধি! ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ তে বেশ ! 


অন্গগীলনন 


১। শব ও পদের পার্থক্য বুঝাইয় দাও । | 
২। তৎসম, অর্ধ-তৎসম ও তদ্ভব শব্ের সংজ্ঞা মির্দেশ করিদ্বা। উদ্দাহরণ দাও 1: 


১০৮ ,. শ্সচনা-বিতান 


৩। দেশী ও বিদেশী শব্দের পাচটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বাক্য রচন] কর। 

৪ নিম্নপিখিত শব্বগুলির মধ্য হইতে তংলয, তত্ভব, অর্ধ-তংনম, দেশী ও বিদেশী 
শব বাছিয় বাহির কর । 

মেকি, জাম1, কেতাব, ভক্ত, ছেরাদ্দ, কার্ধ, কান, বিউু, কলেজ, শহীদ, নগদ, 
গেলাস, লতা, গতর, নৃত্য, দারোগা, ঝট, ঢোল, কয়লা, নেমস্তত্ন, মণ্ডপ, ফেল, খুব, 
আতা, ছত্র, নাচ, ধুতি, মিত্তির, পঙ্কজ, দাত। 

৫| দশটি ধ্বন্াত্বুক-শব্দের উল্লেখ করিয়1 বাক্য রচন1 কর । 

৬। শব্ব-ছ্েত কয় প্রকার ? উহাদের উদাহরণ দাও। 

৭। বাক্য-রচন1 কর £ ূ 

লঙ্জা-শরম) কাজ-কর্ম; দিবানিশি; কেনাবেচা) বৌ-ঝি ; স্থাবর-অস্থাবর 7; 
বামুন-কায়েত ; আকাশ-পাতাল ; সাধন-ভজন $ কানে কানে; গাড়ি গাডি;স্তরে ী 
ভরে) স্থানে স্থানে ; পাতায় পাতায়; খাওয়া-দাওয়া; মুখোমুখি; আনাচে 
কানাচে ঃ হাতে ভাতে ; আকুপীকুঃ পাকা পাকা ; খচ. খচ ও খাখা1; গম গম, 
ঝুরু ঝুরু $ ক্যাচ ক্যাচ ; ফুটফুটে ; দগদগে $ নড়বড়ে । প্যান্পেনে ) স্ুড়স্থড়। 


9।,কং-প্রভাম 
ধাতুর সহিত ষে-প্রত্যয় ব্যবহার কর! হয় তাহার নাম-_ক্রগু-প্রত্যয়। কুং- 


প্রত্যয়াস্ত শবই কুদস্ত শব্ধ নামে পরিচিত। যেমন--“কর্‌”-ধাতৃ+আ” প্রত্যয় » 
কর) 'জ্ঞা-ধাতু+“তব)”-প্রত্যয় »* জ্ঞাতব্য | 


নহ্ুভ-ক্রু-এঅ্রভ্যন্স মর -.প 


সংস্কতের অনেক কং-প্রত্যয় বাংলায় ঃপ্রচলিত।) আছে। সংস্কৃতে কত্প্রত্যয় যুক্ত, 
হইলে ধাতু-মধ্য্থ স্বরধ্বণির অনেক পরিবর্তন ঘটে, এবং অনেক সময় ধাতুর বর: বা, 
ব্যপ্রন বর্ণেরও লোপ হইতে পারে ।**যেমন-- কু 

সতব্যঃ কোনে। কিছু কর। হইবে বা কল্পা। উচিত, সেই অর্থে এই রা 
হয়। কু” তব্যস্পকর্তব্য) দ1+তব্যম্প্দাতব্য, গম্‌+তব্যস্প্গস্তব্য, ধ7- তব্যস্ম্ধর্তব্য, 
শ্রু+তব্য-* শ্রোতব্য, বচ.+ তব্য "বক্তব্য, ভৃ+তব্যস্পভবিতব্য, দশ +-তব্য » অব্য, 


কৎ্প্্রতায় ১৩০৯ 


মন্+তব্য -মন্তব্য ; হন্‌্+তব্য -হস্তব্য, তুজ +তব্য -ভোক্তব্য প্রভৃতি । [এই 
প্রত্যয় কর্মবাচ্যে বা ভাববাচ্যে ব্যবহৃত হয়। ] 

অনীপ্প £ই কোনে কিছু কর! উচিত বা করার যোগ্য, সেই অর্থে এই প্রত্যয় 
যোগ কর হয়। ক+অনীয়- করণীয়, বু+অনীয় -বরণীয়, শ্থ+ অনীয় - স্মরণীয়, 
দূশ +অনীয় - দর্শনীয়, গম্‌+অনীয় - গমনীয়, গ্রহ + অনীয় » গ্রহণীয়, শ্র+অনীয় - 
শ্রবণীয়, কষ+অনীয় - কর্ষণীয়, শুচ+অনীয়- শোচনীয়, পা1+অনীয় - পানীয়, 
পঠ+অনীয় - পঠনীয় প্রভৃতি | [ এই প্রত্যয় কমবাঁচ্যে বা ভাববাচ্যে ব্যবহৃত হয়। ] 

ঘ(যবাম্ম)2 স্বরাস্ত ও ব্যঞ্জনাস্ত' ধাতুর সহিত এই প্রত্যয় (কর্ম বা 
ভাববাচ্যে ) যুক্ত হয়। দা47য- দেয়, পয পের, জ্ঞা+যৎ-জ্ঞেয়, গ্রহ +যৎ 
স্গ্রাহা, সই+যৎ-সহা, লভ4যৎ-্লভ্য, গম্গ4যৎ-গম্য প্রভৃতি । [ এই 
প্রত্যয়েরই সমগোত্রীয়-_প্যৎ, ক্য প.ও যক্‌ £ ক+প্যৎ-কাধ, ধু+ণ্যৎ-ধাধ, আ- 
হৃ+-ণ্যৎ- আহার্য, ত্যজ +ণ্য২-ত্যজ্য, বচ+ণ্য২-বাচ্য (বাক্য ), মন্1+ণ্যৎ 
মান্য, শ্র+ণ্যৎ- শ্রাব্য ; ক+ক্যপ.-কৃত্য, ত+ক্যপ,- ভৃত্য, শাস্+ক্যপ.- শিষ্য; 
চর্+যকৃ- চধ, আ-চর্+যকৃ- আচার্য, বিদ+যক্‌+আ1- বিদ্টা গ্রভৃতি | ] 

শত (অৎ) ও শানচ, (আন )2 এই দুইটি প্রত্যয় ( কতৃবাচ্যে ) বর্তমান- 
কালের ভাব প্রকাশ করে | চল্‌্+শতৃ- চল, জল্‌্+শতৃ - জলৎ, ভূ+শতৃ- ভবঙ্, 
জাগৃ+শতৃ -জাগ্রৎ, ফল+শতৃ - ফলৎ, অস্+শতৃ- সৎ, মহ1+ শতৃ- মহৎ প্রভৃতি । 
বৃত,.+শানচ্‌ - বর্তমান, দীপ+শতৃ - দীপ)মান, সেব.+শতৃ-সেব্যমান, ম্ব+শানচ 
-ভিম্নমাণ, বিদ্‌1+শানচ.- বিছ্ুমান, বি-বদ+শানচ.-বিবদমান, বহ+শীনচ.. 
বহমান, শী+শানচ.- শয়ান, আস্+শানচ.- আসীন গ্রতৃতি | 

স্ত(০ত)ঃ এই প্রত্যয়টি কর্মবাচ্যে অতীতকালের ভাব প্রকাশ করে । ক 
ক্তকৃত, ধু+ক্ত-ধৃত, হন্+ত্ত-হত, ভী+ক্ত-ভীত, জ্ঞ7+ক্ত-জ্ঞাত, দহ 
দগ্ধ, লভ.4ক্ত - লব্ধ, বন্ধ +ক্ত- বন্ধ, র€্ +ক্ত- রক্ত, বচ.1ক্ত উক্ত, বপ.ক্ত 
স্উপ্ত, ভূজ.+-ত্ত -তুক্ত, মুচ.+ক্ত - যুক্ত, ভূজ+ক্ত - ভক্ত, ছুহ.4ক্ত - দুগ্ধ, সিন্হ+ 
স্তন, স্সিগ্ধ, যুধ.+-ক্ত যুদ্ধ, রুধ +ক্ত রুদ্ধ, স্তন্ভ+-ক্ত ভব, সিধ কত» সিদ্ধ, বিধ, 
+ক্ত-বিদ্ধ, দীপক -দীপ্, কজ+ক্ত -স্ষ্ট, দৃশ+ক্ -দৃষ্ট, যকত ৮ দুষ্ট, পুষ, 
+ভ পুষ্ট, কষ +ক্ত -রুষ্ট, শিষ +ক্ত- শিষ্ট,শ্রম+ক্ ল শ্রান্ত, ক্ষম+ক্ত স্কক্ষাস্ত, শম্‌ 
+ক্তস্শাস্ত, ভিদ+-ক্ত _ ভিন্ন ক্ষুদ+ক্ত- স্ুপ্, ছিদ7ক্ত_ছিন্, কুগ.+ক্ত- রুগণ, 
যনজ, +ক্ত-*মগ্ন, ভন্জ.+ক্ত - ভগ্ন, চুর্ক্ত -চুর্ণ, পূর্+ক্ত » পূর্ণ, শৃ+ক্ত  শীণ, দৃ 
কত» দীণ, স্থা-ক্ত » স্থিত, গ্রহ 4. গৃহীত, নী+ক্ত-্নীত, দা+ক্ত- দত্ত, ধা 
+ক্ত-৮হিত, হ্বে+ক্ত ৮ হৃত ( আ-হ্র+ক্ত » আহত ), প4+-ক্ত »পীত, গৈ+জশ্ক 


১৫ ৃ | রচগাবিতান 


গীত, মূহ 1.” যূড়, ৃহ4-ক্ত-- বড়, পঠ+ক্ত * পঠিত, ব?+ক্ত উদিত, নিন্ম 4-ত্ত 
সনিনিত, লিখ +ক্ত লিখিত, পত.+ক্ত-পতিত, মিল্‌্+ক্ত-্ মিলিত প্রভৃতি । 
[ কতৃবাচ্যেও জ্ত-প্রত্যয় যুক্ত হইতে পারে। যেমন_-গম্+ক্ত ৮ খত, নম্‌+ক্ত » নত, 
হ7-ক্ত »মৃত প্রভৃতি ।] ক্ত প্রত/য়াস্ত শব্গুলি বেশির '্ভাগ ক্ষেজ্েই ভাববাচক 
বিশেঘ্বরূপে ব্যবহৃত হয়। [কোনো কোনে ক্ষেত্রে বিশেষণরূপেও বসে । যেমন-- 
ভগ্ন তরী ; শ্রান্ত পথিক, ধৃত লোকটি, রুদ্ধ ্বার, মুঢ় মতি প্রভৃতি ] 
ক্তি(তি)ঃ এই গুত্যয়ের দ্বার গঠিত শব গুণবাচক বা ভাববাচক- 
বিশেশ্বরূপে ব্যবহৃত হুইয়! থাকে । গম্+ক্তি - গতি, মন্+ক্তি-মতি, স্থা+ক্তি- 
স্থিতি, স্থ+ক্তি * স্থাতি, বচ.+ক্তি- উক্তি, মুচ.+ক্তি -মুক্তি, ভজ.4ক্তি _ ভক্তি, 
শ্র”-ক্তি - শ্রুতি, স্ত+ক্তি-স্ততি, গৈ+ক্তি গীতি, বুধ +ক্তিস্বৃদ্ধি, তৃপ-ক্কি- 
তৃণ্ডি, শ্রম্‌+ক্তি -শ্রান্তি, ভ্রম্+ক্তি -ভ্রান্তি, শম্+ক্তি-শান্তি, খ্যা+ক্কি -খ্যাতি, 
বৃষ +-ক্তি বৃষ্টি, হজ +-ক্ভি- সৃষ্টি, দশ. +-ক্তি _ দৃষ্টি, কষ +-ক্তি- কৃষ্টি গুভৃতি। 
গক (ক) £ ধাতুর শেষে কালসামান্তে ( ক্তৃবাচ্যে ) এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। 
পচ+ণক-পাচক, গৈ+ণক গায়ক, নী+ণক-নায়ক, ক+ণক কারক, ধু+ণক 
স্ধারক, স্বঁণক-স্মারক, তৃ+ণক- তারক, দা+ণন্ দায়ক, পৃ+ণক-পাবক, 
নশ.ণকৃ» নাশক, শস্+ণক- শাসক, হন্‌ (ঘাত )+ণক-ঘাতক, জন্‌ জনি ) 
শণক জনক, পাল্‌ (১৮ পালি )+ণ৭ক্‌- পালক, যুজ+ণক- যোজক, নৃত.1 ণকৃ.- 
নরক, কষ +ণক কষক (বাংলায় কৃষক ) প্রভৃতি । [ণক না বলিয়! “অক*-প্রত্যয় 
বলিলেই ভালো হয় । ] 
তুচ (ভূ) এই প্রত্যয়ও ধাতুর শেষে কালসামান্যে ( কত্ৃবাচ্যে ) প্রযুক্ত 
হয়, তবে বিশেষ বিশেষ অর্থে (যেমন, শীলার্ে, সম্যকার্থে, কর্যার্থে গ্রভৃতি )। 
₹+তৃচ.. কত কতা; হ+তৃচ- হত হা; ভ7তৃচ১-ভত্‌? ভর্তা ।দা+তৃচ. দাত, 
বাতা? মা+তৃচ.-মাতৃ, মাতা; পা+তৃচ.- পিতৃ, পিতা $ শী+তৃচ..নেতৃ, নেতা; 
ক্রী+তৃচ.. ক্রেতৃ, ক্রেতা; শ্র+তৃচ.-শ্রোতৃ, শ্রোতা, ধা+-তৃচসধাতৃ, ধাতা (বি- 
ধাশ-তৃচ.. বিধাত1 ), ছুহ+তৃচ.-হুহিতৃ, ছুহিতা ; যুধ +তৃচ,- যোদ্ব, যো; 
স্কশী-তৃচ » সবিতৃ, সবিতা! ; ভূজ +তৃচ.-ভোৃ, ভোক্ত। প্রভৃতি । 
ভঙ্‌ (১্সবটু): এই প্রত্যয়ের দ্বারা গঠিত শব ক্রিয়াবাচক বা ভাববাঁচক- 
'বিশেশ্বরূপে [ব্যবহৃত হয়। গম্‌1+অন্-গমন, শী+অন্.্শয়ন, দ141অন্শ্দান, 
আকা +অন্শন্বান, পী+অন্্পান, তুজ1অন্. ভোজন, দৃশ.+ অন্- দর্শন, কৃষ.+£অন্‌ 
. শশকি্গ, চি অন্‌. চয়ন, পত.4অন্‌ « পতন, সিচ4অন্. সেচন, বপ অন্‌ বপন, 
পচ 1 অন্‌. পচন, র9.4+ অন্‌ » রঞ্জন) মস্থ1অন্‌.স মন্থন, নৃৎ1-অন »নর্ডন, ধল্শ + 
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অন্‌. দংশন, রুদ্‌+ অন্- রোদন, মু অন্‌ মরণ, ক₹+অন্- করণ, হ+ অন্‌. হরণ, 
নী+ অন্‌. নয়ন, সাধঅন্‌- সাধন, ভূষ 4 অন্‌ _ ভূষণ প্রভৃতি । [ ভাববাচ্যে-_গমন, 
দান, সান, দর্শন, রোদন প্রভৃতি | কর্শবাচ্যে--পান । করণবাচ্যে-_নয়ন, ভূষণ 
প্রতি । অধিকরণবাচ্যে-_শয়ন, স্থান, ভবন প্রন্থৃতি | ] 

হিঃ 2 ধর্গ অথবা শীল অর্থে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। সহ+ঁইফ্ু- সহিষ্ণু, 
বুধ+ইঞ্চ- বধিষু, ক্ষি+ ইযুঃস ক্ষয়িষণ প্রভৃতি | 

কিপ.ঃ এই প্রত্যয়ান্ত শবের রূপ নানারকমের হইতে পারে (কতীবাচ্যে বা 
ভাববাচ্যে )।  ভাষা4+বি+ক্ষিপ- ভাবাবি২, শান্র+বি4-ক্ষিপ.- শাস্্রবিৎ, 
ইন্্র+জি+কিপ,_ ইন্দ্রজিং, সেন17-নী+ ক্ষিপ- সেনানী, অগ্র+ নী +কষিপ, ৯ অগ্রণী, 
সভা+সদ্‌+ ফ্িপ,- সভাসদ্‌. পরি-সদ+ক্িপ.-পরিষৎ ( পরিষদ্‌), বি-পদ্‌+ক্কিপ - 
বিপদ, সম্পপদ্‌+ক্কিপ.- সম্পদ্‌ প্রভৃতি । 

আলুঃ শীলার্থে কোনো কোনো ধাতুত্র শেষে ( কৃবাচ্যে ) এই প্রত্যয় বসে। 
নি-দ্রা+আলু- নিদ্রালু, তন্+দ্রা+আলু- তন্দ্রালু, শ্রৎ+ধা+আলু - শ্রদ্ধালু, দয়া +. 
আলু - দয়ালু গ্রভৃতি। 

অ (-অচ্‌, অণ, অপ, অও৬ ক, কওও খঢ খল্‌, খশও ঘ, ঘঞ, ট, ভ, শ) £ 
( অচ১অ)ঃ£চুর1অ- চোর, স্প+অ-সপ, শোক+হ7+অ-শোকহর, মন” 
+অ-মনোহর, জি+অ-জয়, ভী+অ- ভয়, বি-নী+অ-বিনয়, মুহ+অল 
মোহ, বুধঅ-বোধ; ক্রুধ+অ-্ক্রোধ, হব৮ঁঅ হর্স, স্পৃঅ সম্পর্শ । 
(অণ.-অ)2 কর্ঠ+ক$7-অ- কর্মকার, কুম্ত1ক+অ-্কুন্তকার, সুত্র +ধ7+অ-স্থত্রধর 
(স্ত্রধার ), তন্ক+বে1+অ -নতন্কবার় ; অস.১অ)$৩৬7+অ- ভব, র1+অ- রব) 
স্র+অশ্স্তব, আ-দ+অ-আদর, হন1অ-বধ; ! কেহ কেহ অপ. ন] বপিয়! অল্‌ 
প্রত্যয় বলেন ]7; | অ৩.১ অ--ভাববাচে/ এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়, এবং অও২ 
প্রত্যয়ান্ত শব্দ সাধাপণত জ্্রীলিঙ্গ বলিয়া শব্দের শেষে অ-স্থানে অ।” দেখা যায় | ক্ষম্‌ 
+অ (ক্ষম+আ1) ক্ষমা» পূজ +অ (পৃ অ?) পুজা, তৃষ,+অ (তঘ+আ1)- 
তৃষা, প্র-ভা+4অ ( প্রভ+আ1)- প্রভা, শ্র২+ধা1+অ (শ্রদ্ধ+আ1)-শ্রন্ধা, শিক্ষ+অ 
( শিক্ষ+আ1)-শিক্ষা, নিন্ন+অ (নিন্দ+আ1)- নিন্দা, প্র-শন্স+অ ( গ্রশন্স+ 
আ)-্ প্রশংসা; (ক১অ): আ-ভাগাস্ত ধাতুর শেষে এই প্রত/য় বপে এবং ধাতুর 
'আ, লুপ্ধ হয়? বারি+দ1+অ-বারিদ, হ্ৃখ-দ1+অ » খর, বি-জ্ঞা+আ1- বিজ্ঞ সর্ 
+জ্ঞ+অ- সবজ্ঞ, ভূমি+-স্থ1+অ - ভূমি, মধুপা1+অসমধুপ ; [কঙও১অ £ 
'দৃশ+ ধাতুর শেষে এই প্রত্যয় বসে 1-সৎ্7দৃশ২অ-শদৃশ, তদ্দুশ7অ.তাদৃশ, 
যদ+দৃশ.+অ-যাদূশ ; খে১৯অ) প্রিক্ম1বদ7অ্ প্রিয়ংবদ (4আ- প্রিয়'বদ1), 
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বশম্‌1+বদ+অ- বশংবদ, ভয়ম্+ কর্‌(€ক)+অ-্* ভয়ংকর, ত্বয়ম+বু+অ-্স্বয়ংবর, 
সর্যম+সহ+অ-্সর্বংসহ €(+আ1-সর্বংসহা1), বস্ুম7+ধ+অ-্বস্থন্ধর (+আ- 
বস্ুত্ধরা ), ( ভূজম্+গম্1+অ-্ভুজঙ্গ, ভূজঙ্গম ; বিহম্ণগম্‌+অ -বিহঙ্গ, বিহঙ্গম ), 
(খল্‌্অ): ছুঃক+অ-্দুক্কর, স্ব-গম+অ-স্থগম, ছুঃ-লভ.+ অ- দুর্লভ ; 
(খশ.১অ ) £ ম্ম্1+তুদ্‌1+অ -মর্ন্তদ্‌, অভ্রম+ লিহ +অ » অভ্রংলিহ; (ঘ-অ)২ 
প্র-ছদ+ অন প্রচ্ছদ, আ-ক+অ-আকর, আলী +অ-আলয় ॥ (ঘএ.১অ )£ 
এই প্রত্যয় দ্বার! গণ্ঠিত শব্ধ ভাববাচক-বিশেশ্যরূপে ব্যবহৃত হয় এবং ধাতুর শেষের চ্‌ 
স্থানে হয় ক, জস্থানে হয় গ)-__শুচ+অ-শোক, পচ +অ-পাক, ভুজ.+ অ- 
ভোগ, যুজ 4+অ - যোগ, নশ+অ - নাশ, প্র-হ+অ-্ প্রহার, বি-সদ+অ- বিষাদ, 
দ14অ-্দায়। চি+অ-কায়, বি-স্ত+অ-বিস্তার;(ট১অ)£ জল+চরু+অ- 
জলচর, খে+চর্+অ-থেচর, বন+চরু+অ-বনচর, দিব+কক+অ - দিবাকর, 
প্রভা+ক-+অ- গ্রভাকর, অগ্র+ল্য+অ- অগ্রসর ; (ড১অ) ঃ অগ্র+জন্+অ 
_ অগ্রজ, পঙ্ক+জন্+অ-্পক্কজ, পাদ+প17অ-পাদপ, ভুজ.+গম্+অ- ভূজগ, 
তুব্+গম্1অ-তুরগ ; (শ-অ)ঃ গো7+বিদ+অ-গোবিন্দ, [ সন্+আঅ £ পা+ 
সন্+অ-পিপাস+ আ1- পিপাসা, লভ.+ সন্+অ - লিপ২স +আ- লিগ্সা (সেইরকম 
- জিজ্ঞাসা, জিগীম্1, জিঘাংসা, হিংস1, তিতিক্ষা, বৃভূক্ষ!, ঈপ্ধা প্রভৃতি | )] 

[ অন্যান্য কয়েকটি সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় £-- 

ইঃ বি-ধ1+ই- বিধি, জল-ধ1+-ই - জলধি | 

হন (১): শ্রম+ইন্‌্-শ্রমী, সম্যম্+ইন্‌-সংযমী, অগ্র-গম7ইন্‌- 
অগ্রগামী, মনঃ-হৃ+ইন্‌- মনোহারী, স্থা+ইন্‌-স্থায়ী; (ইন্-নিন্) £ মন্ত্র+ঁনিন্‌ 
₹ মন্ত্রিন+ঈ _ মন্ত্রী, বদ+নিন্‌-বাদিন্+উঈ-বাদী, সত্য +বদ+নিন্- সত্যবাদিন্‌ 
++ সত্যবাদী, প্র+বস্+নিন্- প্রবাসিন্1ঈ - প্রবাসী ) ( ইন্১ম্িণন্‌) যুজ.+ 
ঘণুন্‌- ষোগিন্+ঈ - যোগী, অনু-রঞ্জ. ঘিথুন্‌- অনুরাগিন্+ ঈ - অন্তরাগী | 

ইত্র (ভ্র)ঃ চরু+ইত্র- চরিত্র, পৃ+ ইত্র- পবিত্র, খন+ইত্র- খনিত্র। ] 


হালা ক্রুশ জ্ডরজ্স 


ন্‌ ঃ ক্রিয়াবাচক-বিশেষ্য বুঝাইতে ধাতুর শেষে অন্-প্রত্যয় যুক্ত হইয়া থাকে। 
মর্+অন্‌স্মরণ, জীব+অন্‌.জীবন, বাঁধ4অন্-বাধন, ঝুল্‌্7অন্- ঝুলন 
প্রভৃতি । [ বস্তবাচক-বিশেম্ত বুঝাইতেও এই প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে। যেমন 
ঝাড় অন -ঝাড়ন, মাজ +অন্.্. মাজন | ] অন্প্রত্যয় বিকৃত হইয়া কোনে! 
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কোনো ক্ষেত্রে ওন্‌ হয় । যেমন-_খা+ অন -খাওন, দে+ অন - দেওন, য!4অন - 
যাওন | 

অনা ( অন্+আ' বা না) £ ক্রিয়াব[চক বা বস্তবাচক-বিশেষ্য গঠন করিতে “অনা, 
বা না, প্রত্যয় যুক্ত হয়। রাঁধ+অন্+আস্(রশধন্4অ1)-বান্নী (অথবা, 
রাধ1না-্রামা ১, কাদ +অন্+আ1-( কাদন্+অ1)-কান্না ( অথবা, কাদ্‌+ 
না্কান্ন), বাজ 4+অন্+আ1- ( বাজন্‌+ আ] )-বাজন1 ( অথব1, বাজ +না7 
বাজনা), পাঁঅন ( -ওন্‌)+আ -(গাওন+আ! )-পাওনা, দে+অন্+আ1- 
(দেঅন্7আ)- দেনা (অথবা, দে+শা-ধেনা)। সেইরকম, গাওনা, কুটনা, 
ঢাঁকন, ছানা, পোনা, ঝরনা প্রভৃতি । 

অন্নি (অনী)৪ অনা-প্রত্যয় যেমন অন্+আ1, অনি-অনী প্রত্যয় 
সেইরকম অন্+ই (অন্+ঈ)। ঢাক+অনি (অন্4ই )-ঢাকনি, ছাক+অনি 
(অন্+ই )-্ছাকনি, লেখ+অনী (অন্+ঈ)-লেখনী। সেইরকম---পাটনী, 
ঝাড়নী, পোড়নী প্রভৃতি । 

অন্ত ঃ “এই অবস্থায় আছে' বা “এইরূপ করিতেছে এই অর্থে ধাতুর সহিত 
অস্ত-প্রত্যয় যুক্ত হয়। অন্ত-প্রত্যয়াস্ত শব্ধ বিশেষণ বা বিশেষ্য-ূপে ব্যবহৃত হইয়! 
থাকে । ঘুম+ অন্ত - ঘুমন্ত, জল + অন্ত - জলস্ত, চল্‌+অন্ত- চলন্ত । দেইরকম-- 
ফুটন্ত, উঠস্ত, পড়ন্ত, ফলস্ত, জীয়স্ত ( ১সজ্যান্ত ), জীবন্ত, ভাসম্ত, বাড়ন্ত প্রভৃতি । 

অত ( অতা1-অত.+আ', অতি - অত্‌+ই, অতী -অত.+ঈ )£ ফির+অত 
ফিরত, মান+অত-মানত্‌, সব.-জান্+অত1 - সবজান্তা, ফির্+অতিস্ 
ফিরতি, ফির্4 অতী - ফিরতী প্রভৃতি । 

অঃ ভাববাচক-বিশেষ্য ব1 কর্মবাচ্যের অতীতকালস্থচক বিশেষণ বুঝাইতে 
ধাতুর সহিত আ-প্রত্যয় যুক্ত হয়। নড়.ঁআ-্নড়া ( নড়া দাত ), ছাড়+আ! 
শ্ছাড়া (ছাড়া কাপড় ), শোন্‌+আ-শোনা (শোনা কথা )। সেইরকম-__ 
করা ( কর] কাজ ), বলা (বলার প্রয়োজন কি?), বাড়া (বাড়া ভাত ১, চষা 
( চষা জমি ), টান] (টানা পাখা ), ধরা ( ধরা গলা ) প্রভৃতি । 

আনে! (আন )£ ও-কারের মতো উচ্চারিত হয় বলিয়া, আন-প্রত্যয় আনো- 
রূপেই লিধিত হয়। চাল্‌+আনো চালানো (চাল্‌+আন -চালান ), ক্ম্+ 
আনে কমানো (কম্‌+আন-কমান )। সেইরকম-_জানানে| (জানান), বাড়ানো 
(বাড়ান ), হারানো (হারান ), জমানো ( জমান ), খাওয়ানো! (খাওয়ান ) প্রভৃতি । 

আনি (আনী ): ভাববাচক-বিশেষ্-পদ গঠন করিতে ধাতুর সহিত আনি 
(বা আনী)প্রত্যত্ব যুক্ত হয়। চাল+আনিসচালানি, ভাঙ+আনি -ভাঙানি, 


১১৪ রচন1-বিতান 


জাল্‌্+ আনি - জালানি, শুন+ আনি * শুনানি (শুনানী), ঝাক্‌+ আনি » ঝাকানি। 
সেইরকম- বেড়ানি, দেখানি, কোপানি, ছটফটানি, কনকনানি, ভনভনানি, 
টনটনানি প্রভৃতি | 

আই £ ভাববাচক-বিশেষ্য বা ক্রিয়াবাচক শব্ধ গঠন করিতে ধাতুর সহিত কখনও 
কখনও আইং-প্রত্যয় যুক্ত হয়। ঝাড়+আই -ঝাড়াই, বাছ.+ আই*বাছাই, লড়+ 
আইন লড়াই, যাঁচ4আই-যাচাই, খোদ+আই-খোদাই। সেইরকম- লম্বাই, 
ঢাকাই, ছাটাই, বাধাই প্রভৃতি । 

আও 2 ভাবার্থ ধাতুর উত্তর আও-প্রত্যয় বসিতে পারে । ঘের্7+ আও » 
ঘেরাও, লাগ. +আও- লাগাও, চণ়্4+ আও - চড়াও প্রভৃতি | 

আত. ( €আইত )ঃ ভাক্‌+আত. ( -€আইত )- ডাকাত (-ডাকাইত )। 

ইঃ বস্তবাচক-বিশেযা-পদ গঠন করিতে ধাতুর সহিত ই-প্রত্যয় বসে। ফুট্‌+ 
ই-ফুটি, ঝাঁপ. +ই-ঝাপি, ঝার্+ই -ঝারি, চু,+ই -চুষি। ভাববাচ্যেও ইহার 
ব্যবহার আছে। যেমন- হাস্+ই-হাপি, কাশ২ই-্কাশি, হার্1ই -হারি 
প্রভৃতি । 

ইয়ে (ইয়া )£ নাচ +ইয়ে (এইয়া)- নাচিয়ে, বাজ নিন বাজিয়ে, 
গা+ইয়ে-গাইয়ে। সেইরকম--বলিয়ে, কইয়ে, লিখিয়ে প্রভাতি 

উঃ ভূব+উন্ভুবুত চম্+উ২চুমুত ঝুব্7+উ-ঝুরু। রে শব্দ-গঠনেও 
উ-প্রত্যয় যুক্ত হইতে পারে । যেমন-পিবুনিবু (নিব +উ-+নিব+উ ), গুরুপ্ুরু 
( গুরু+উ+গুরু+উ) প্রভৃতি । 

উন্দি (উ-লোপে নিবানী): নাচ.+উনি  নাচুনি, রাধ+উনি - রাধুনি, 
কাদ+উনি-্কীাছুনি, ছে+ নি (নী)-ছেনি (ছেনী)। সেইরকম--জলুনি, কাুনি, 
গাথুনি, ঢাকুনি গ্রভৃতি। 

উযন! ( চলিতভাযায় ও )£ পড় +উ-্পড়ুয়! (পড় +৩ও পড়ে! ), জল+-উয়া 
-জলুয়া (জল্‌+ও - জ'লো! ), উড২+ উয়া- উড্ভুয়া (উড়+৩- উড়ে ) প্রভৃতি । 

উরীঃ ডুব+উরী -*ডুবুরী, ধুন্+ উরা -ধুজ্রী। 

তিঃ ধাতুর সহিত তি-প্রত্যয় বসাইয়! যে-সকল শব্দ গঠন করা হয়, তাহা 
বিশেষণ-ূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উঠ.+তি- উঠতি, পড়.+তি-পড়তি, 
চল্‌্+তি- চল্তি, বস্‌+ তি -বসতি ( বস্তি ) ভর্+তি-ভরতি (ভত্তি), কাট.” 
তিস্কাটতি। সেইরকম- গুন্তি, ঘাটতি, কমতি, বার্তি প্রভৃতি । 

ক (কা,কি)ঃ স্বার্থে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। মুড়+ক -(মূড়ক )- মোড়ক, 
আট+ক-্"আটক, চড়+ক-চড়ক, সড়ক - সড়ক, ঝল্‌্+ক ঝলক; আট.+ 
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কা আট-কা, খট.+কা »খট.কা, বল্‌+কা- বল্কা ; চুম+কি -চুমকি, ফুট +কি 
» ফুট.কিঃ হুম্‌+কি - হুমকি, ঠেচ.4+কি-হঠেচকি প্রভৃতি । 

চা, চি, টা, ড়া, রা, লা, সাঃ ভাউ.+চা-্ভাংচা; ভাঙ+চি-ভাঙি ; 
ঘষ১+টা1 » ঘষ্‌ট1; থাব+ড়া সথাব ডা, ডুক্‌+র1 »ডুকৃর] ; আগ.+লা - আগ লী; 
ঝল্‌্+সা » ঝল্সা প্রভৃতি । 

অনুশীলনী 

১। কৃৎ-প্রত্যয় বলিতে কী বুঝায়? তিনটি সংস্কত কদন্ত-শব্দ ও তিনটি বাংলা 
কদস্ত-শব্দের উদাহরণ দিয়া তাহাদের দ্বারা বাক্য রন! কর । 

২। কীকী অর্থেও কোন্‌ কোন্‌ স্থানে ধাতুর সহিত তব্য, অনীয়, যত, কত. 
কি, ও তৃচ, প্রত্যয় যুক্ত হয়? এই সকল প্রত্যর-যুক্ত শব্দের উদাহরণ দাও । 

৩। অর্থও প্রত্যয় নির্ণয় কর £ 

নড়া, ডূবু, কাধন, কান্না, পাওনা, ঢ।কনি, ঝাকুনি, যাচাই, লাগাও, জীয়স্ত, 
বাডন্ত, চলতি, বাজিয়ে, চক, পঃডো, ডুবুরী, দগ্ধ, নত, ধক্তব্য, স্মরণীয়, মুক্তি, 
দৃষ্টি, কারক, স্মারক, বক্তা, দাতা, ধার্য, পেয়, শিল্তু, শোক, প্রহার, সত্যবাদী, 
গমন, দান, কুস্তকার, অগ্রসর, অগ্রজ, শুআষা, যোদ্ধা, বততমান, স্তোত্র। 

৪ | অন্‌, অনি, অন্ত, আঁ, ই, তি প্রভৃতি কং-প্রত্যয়গুলির সাহায্যে এক একটি 
কদস্ত-শন্ম গঠন করিয়া বাক্যমধ্যে তাহাদের প্রয়োগ দেখাও । 

€। এক একটি কৃদস্ত-শন্দে পরিণত কর €-- 

পানের যোগ্য; যে গিয়াছে; মোচনের ভাব) ভূষিত করা যায় ইহ। দ্বারা; 
কুস্ত করে যে; পরকে তাপ দেয় যে; মর্গে রেশ দেয় যাহা; চলিতেছে যাহা; 
ঝাভা যায় ইহা দ্বারা; নাচে যে। 
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নাম-শব্ধ বা নাম-গ্রকৃতির সহিত যে-সকল প্রত্যয় যুক্ত হয় তাহারাই তদ্ধিত- 
প্রত্যক্স নামে পরিচিত। আব, তদ্দিত'প্রত্যয়-যুক্ত শব্ধকেই বল] .হয় তদ্ধিতাস্ত- 
শক | যেমন-__-বীর +য (ফ্য) * বীর্ঘ, পুরাণ+ ইক » পৌরাণিক, জগ+ আই - জগাই, 
মুটে+গিরি » মুটেগিরি গ্রভৃতি | 
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অ(ষ): [অপত্য অর্থে] পুত্র+অ (ষ)-স্পৌন্স, দুহিত4অ (ষ)- 
দৌহিত্র, বিমাতৃ+অ (ঝ)-বৈমাত্র, ভূপ্ত+অ (ষ)-ভার্গব, মন +অ (ফু) 
মানব, দম্থ+অ ')-দানব, কুর+অ (ষ)-কৌরব, পাওঁ+অ (ফু _ পাণুব, 
ষদু+অ ()-্যাদব; [ভক্ত অর্থে | শিব+অ (ষ)- শব, বুদ্ধ4+অ (ফঝ)- 
বৌদ্ধ, শক্তি+অ (ফ)-শাক্ত, বিফ্ু+অ (ষ্ত)বৈষ্ণব ; [ ভাবার্থে] শরৎ4অ 
(ষ)-শারদ, পৃথিবী+অ (ফ্)-পাধিব, দ্েব+অ ()- দৈব, শিশু+অ (ফ্$) 
শৈশব, গুর+অ (ফ্)-গোরব, লঘু+অ (ফু :-লাঘন; ! বিকার অর্থে] 
তিল+অ (ষফ)- তৈল, পয়স্‌্+অ (%)- পায়স ; [ উক্তি অর্থে] ঝধি+অ ফঃ 1 
আর্য; | নক্ষত্রয়ুক্ত মাস] বিশীখা+অ (ফ)- ৫েশাখ, অশ্বিনী4+অ / *)_- 
আশ্বিন, কত্তিক+ অ (ষ্)-ুকাতিক, পুস্যা+অ (ষ)- পৌধ ১ [স্বার্থে] মনস্+ 
অ(ষ)-মানস, বন্ধু+অ (ষ)- বান্ধব, তাপস্+অ (ফ্)- তাপস প্রভৃতি । 

ই (ফি)£ [ অপত্য অর্থে] দশরথ+ই (ফি)-দাশরথি | সেইরকম- স্মিত 
১ লৌমিত্রি,অরুণ১আরুণি, দ্রোণ৯দ্রৌণি, সত্যক১সাত্যকি, বারণ রাবণি প্রভৃতি । 


ঘ(ঝ্য)ঃ [ অপত্য অর্থে] চণক+য (ষফ)-চাণক্য। সেইরকম-_দ্িতি১ 
দৈত্য, মুদ্গল১মৌদ্গল্য, শিবি১শৈব্য +আ- শৈব)1; 1 ভাবার্থো] আদি+য (ফচ) 
আছা। সেইরকম- গ্রাম-্গ্রাম্য, ক১কগ্য, দিব ১দ্রিব্য, বণিজ ১৯বাণিজা, 
প্রতীটি-» প্রতীচ্য, কুমার কৌমাধ, ন্ন্দর২সৌন্দয, বীর১বীধ, ধীর২১*ধৈধ্‌, 
স্থির১সস্থের্য, শীত-শৈত্য, মধুর১সমাধুর্ধ, বিচিত্র বৈচিত্র্য, মহাত্ু! মাহাত্যয, 
দুর্বল- দৌ্বল্য, বিরাগ১বৈরাগ্য, চোর চৌর্য, চতুর» চ।তুর্, সম১ সাম্য, পণ্ডিত 
-স্পাণ্ডিত্য, সরল১সসারল্য, উচিত১গুচিত্য, চপল ১*চাপল্য, পুরোহিত ১ 
পৌরোহিত্য, গ্বায়্ন্যায়। সহায়সাহায্য ) [ যোগ্য অথে ) বধ +ব (ষঃ)-বধ্য। 
সেইরুকম-_পুজ1১ পূজা), ভেদ ভেছ্য, দ্ডদপ্তা, অর্থ-অর্থা, [স্বার্থে] সেনা+ষ 
(ফ)- সৈন্য । 

এয় (ফ্েয়)£ [অপত্য অর্থে] গজ14-এয় (ঞ্েেয় )-গার্গেয়। সেইরকম-- 
রাধা-সরাধের, কুস্তী১কৌন্তেয়, বিমাতৃ বৈমাত্রেঘ, ভগিনী ভাগিনেয় (দ্ত্রীলিঙ্গ- 
বাচক শব্দের উত্তর এই প্রত্যয় বসে)। | বিকার অর্থে] অগ্নিশএয় / ফেয় )- 
আগ্নেয়। 

ঈয় ( ফীয়)$ | বক্সস অর্থে] দ্বাদশবর্ধ+ ঈয় (ফ্রীয়) » ্বাদশবধধীয় । সেইরকম-_ 
পঞ্চবর্ষ ১» পঞ্চবর্ষীয়, যোড়শবর্ষ ১ ফোড়শবর্ষীয় ; [ ভাবার্থে] মানব+ ঈয় ( ফীয় 1. 
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মনবীয়। সেইরকম-_দানব ১ দানবীয়, দেশ.» দেশীয়, জল১জলীয়, বাম্প১বাম্পীয়, 
তৎ১তদায়, ম্১*মদীয়, ভবৎ১ভবদীয় | 

ইক (ফিক): [সম্বন্ধ অর্থে] দিন+ইক (ফ্রিক)- দৈনিক । সেইরকম-__ 
ইহ-এঁহিক, বেদ১টৈদিক, নীতি১ নৈতিক, পুরাঁণ১পৌরাণিক, ভঁগোল১ 
ভৌগোলিক, তর্ক-তাক্ষিক, মায় নৈয়ায়িক, শরীর১শারীরিক, কায় কায়িক, 
মনস্১মানসিক, বচন১বাচনিক, অন্তর১আত্তরিক, অধ্যাত্ম ৯আধ]াত্মিক, 
দর্শন দার্শনিক, বৎসর১বাৎ্সরিক, বধ১বাধিক, মাস১সমাসিক, নগর নাগরিক, 
লোক১ লৌকিক, সমাজ১সামাজিক, সংবাদ সাংবাদিক, নৌ১ নাবিক, শ্রম১ 
শ্রমিক, সমুদ্র সামুদ্রিক প্রভৃতি । 

ঈন্‌ 2 [ নিমিত্তার্থে) সর্বজন 4 ঈন » সর্বজনীন, বিশ্বজন+ উন বিশ্বজনীন । 

ইত (ইতচ.) জাতার্খে] পুষ্প+ইত সপুষ্পিত। সেইরকম-_ দুঃখ দুঃখিত, 
কলঙ্ক-স কলঙ্কিত, নিদ্রা নিদ্রিত, জাগর-সজাগরিত, ক্ষুধা ক্ষুধিত, পুলক” 
পুলকিত, উদ্বেল উদ্বেলিত, আনন্দ-আ নন্দিত, গর্গবিত, স্পর্ধাস্পর্ষিত 
প্রভৃতি । 

ইল (ইলচ.) £[ আছে এই অর্থে] পঞ্চ +ইল-পঞ্চিল। ফেনা ফেনিল, 
জট1১৯জটিল, পিচ্ছ1১ পিচ্ছিল প্রভৃতি । 

ইন্‌ ঃ[ আছে এই অর্থে] গণ+ইন (২ গুণিন্‌)-গুণী। সেইরক্ম-_জ্ঞান ৯ 
জ্ঞানী, ধন১সধনী, স্থখ ১ সুখী, ৰল১৯বলী, মান ৯মানী, সাহস-স্সাহসী প্রভৃঠি | 

বিন্‌ 3] আছে এই অর্থে] মায়া+ বিন্‌ (-মায়াবিন্‌)-মায়াবী | সেইরকম-_ 
তেজস্১তেজন্া, যশস্‌-যশস্বী, তপম্-তপস্বী, মেধা মেধাবী প্রভৃতি । 

উয়স্‌ (ঈয়স্থ)£ [ ছুইক্সের মধ্যে তুলনায় গুরু+ ঈয়স্‌-গরীয়স্‌, গরীরান্‌ 
(আীলিজে__গরীয়সী )। সেইরকম-_লঘু-্লঘীয়স্, লঘীয়ান্;) মহ্১্মহীরস্‌, 
মহীয়ান্‌ ( মহীয়সী )) বল২বলীয়ন্‌, বলীযান্‌। প্রিয় প্রেয়স্‌, প্রেয়ান্‌ (প্রেয়সী ), 
বৃদ্ধ-স্ব্ষীয়স্‌, ব্ষীয়ান্‌ ( বধীয়সী ) প্রভৃতি । 

ঈষ্ঠ : [ বছর মধ্যে তুলনাম্স ] গুরু+ঈষ্ঠ- গরিষ্ঠ। সেইরকম-_ লঘু লখিষ্ঠ, 
প্রশস্ত শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ; বল বলিষ্ঠ, অল্প কনিষ্ঠ, বৃদ্ধ ৯ বিষ্ঠ প্রভৃতি | 

তরঃ [দুইয়ের মধ্যে তুলনায় ] গুরু+তর-গুরুতর। সেইরকম-লঘু৯ 
লঘৃতর, ক্ুত্র-ক্ষুদ্রতর, শ্রেয় কশ্রেয়তর, দীর্ঘ-্দীর্ঘতর, প্রিয় ১ প্রিয়তর প্রভৃতি । 
[ ক্ুব্র অর্থেও “তর*-প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন-_অশ্বতর | ৃ 

তম 2 | বনহুর মধ্যে তুলনাক্স ] গুরু+তমশ্গুরুতম। সেইরকম-_লঘু০ 
লঘুতম, ক্ষুদ্রসকষুত্রতম, শ্রেয়-শ্রেয়তম, দীর্ঘ-স্দীর্ঘতম, প্রিয়- প্রিয়তম প্রভৃতি । 
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[ পূরণবাচক বিশেষণ হিসাবেও “তম”-প্রত্যয় ব্যবস্ৃত হয়। যেমন--বিংশতিতয, 
নবতিতম প্রভৃতি ] 
অয় ! ময়ট.)£ [ব্যাপ্তি অর্থে] জল+ময়স্জলময়। সেইরকম-ধূলি২ 
ধূলিময়। [ নির্মিত অর্থে] ন্বর্ণ+ময়্স্বর্ণময়। সেইরকম-মৃৎ্১মন্ময়। দ্বার 
দারুময়; রৌপ্য রৌপাময়। [ক্বরূপ অর্থে] বাক+ময়-বাজ্মম, চিৎ+ময় 
চিণ্ময়। 
মণ্ড (মতুপ ) £ [ আছে এই অর্থে] বুদ্ধি+মস্বুদ্ধিমত, বুদ্ধিমান্। সেইরকম-_ 
ধীধীমত্, ধীমান; শ১স্শ্রীমৎ্ শ্রীমান্; অংশ্ু১অংশুমৎ, অংশ্রমীন প্রভৃতি । 
[ এই জাতীয় আর একটি প্রত্যর-_ বৎ (বতুপ.)। আছে এই অর্থে ইহার প্রয়োগ 
হয়। যেমন-জ্ঞান+বৎ-জ্ঞানবৎ্ জ্ঞানবান্) গুণ+বৎ-গুণবং, গুণবান। 
ধন1বতৎ*ধনবত্, ধনবান্‌। ] 
তন 2 [ভব অর্থে] পুরা+তন পুরাতন । সেইরকম-_-অছ্যঅগ্যতন ; চির 
১চিরস্তন) প্রাকৃস্প্রাক্তন ; অধুনা মধুনাতন ; অধ+- অধস্তন) উর্ধ্ব-সউর্ধ্বতন 
প্রভাতি । 
তাঃ [ ভাবার্থে] মধুর + তা **মধুরতা। সেইরকম-_সাধুতা, সরলতা, জনতা, 
মত্ততা, সত্তা, চপলতা', চঞ্চলতা, সহায়তা, মুখতা, সততা, ভীরুত1, বিলাসিতা, 
কাতরতা, ওজদ্িত প্রভৃতি । 
ত্বঃ [ভাবার্থে] প্রভৃ+ত্ব- প্রতৃত্ব। সেইরকম- বীরত্ব, মহত্ব, দেবত্ব, মন্য্যত, 
পশুত্ব, রাজত্ব, ব্যক্তিত্ব, সত্ব, কৃতিত্ব, মৃখ তব, ক্ুত্রত্ব, গুরুত্ব প্রভৃতি । 
ইনননঃ [ভাবার্থে] মহৎ ইমন্-( মহিমন্) মহিমা। সেইরকম-_নীলিমা। 
জড়িমা, রক্তিম, লঘিম1, অণিমা, তনিম1, অরুণিমা, কালিম।, মধুরিম1 প্রভৃতি । 
আগ্ননন জ্ঞান): [অপত্যার্থে] বংস+আয়ন্‌ (ষফ্ঠায়ন )- বাৎ্সায়ন । 
সেইরকম _দাক্ষায়ণ (জ্ীলিঙ্গে-দাক্ষায়ণী ), কাত্যায়ন (জ্ীলিঙ্গে-_কাত্যায়নী ), 
দ্বৈপায়ণ (ছীপে ভব অর্থে ); রামায়ণ (রাম অবলম্বনে রচিত অর্থে ) প্রভৃতি | 
আল, আলু, ল ঃ[ আছে যাহার, এই অর্থে] রস+আল-রসাল। তন্দ্রা+ 
আলু -তন্ত্রালু, নিব্রা+ আলু» নিদ্রালু, দয়1+আলু-স্দয়ালু প্রভৃতি । মাংস+ল 
মাংসল, পাংশু+লম্পাংশুল। [ক্বার্থে] মণ্র+ল-মঞ্ুল। লেইরকম--বঞ্জুল, 
শ্যামল, বহুল, শীতল, পিঙ্গল প্রত্ৃতি । 
2 [স্বার্থে] পঞ্চ+ক-্পঞ্চক, বাল +ক -বালক। [ ক্ষুক্রার্থে] মানব +ক- 
মানবক, অশ্ব+ক-অশ্বক। [[স্ত্রীলিঙ্গে 'আ-যুক্ত হয় এবং “ক'-এর পুর্বে ই'-আগম 
হয়__অর্থাৎ, ইক যেমন__বাল+ই+ক+আ-্বালিকা) মাল+ ই+ক4+ আস 
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মালিকা। সেইরকম-কলিকা, কালিকা, চণ্ডিকা, নৌকা, ক্ষণিক1, কণিকা, চয়নিকা, 
পুত্তলিকা, চণ্ডালিকা, দ্রীপিক1, মালবিকা' প্রভৃতি । 

ম(মট.)৪ [ পুরণার্থে] সপ্ত 1ম সপ্তম, পঞ্চ+ম পঞ্চম | [ত্বার্থে] 
আরি+ম- আদিম, মধ্য1+ম-মধ্যম, পর+ম -পরহ প্রভৃতি । 

£ 1 আছে এই জর্থে] মধু+র-মধুর, পাও্ড+র-্পাওুর। সেইরকম-_ 

মুখর, শিখর, উর, ধূসর, ধূত্র প্রভৃতি | 

শঃ [আহছ্েবাহার এই অর্থে) লোম1+শ-লোমশ। ঢেইরকম-_রোমশ, 
কর্কশ, কপিশ প্রভৃতি । 

তস্‌ (তসিল )ঃ [ এই প্রত্যয় তঃ-রূপে দেখ! দেয় এবং ব্যবহৃত হয় অপাদানের 
বিভক্তি-রূপে ] প্রথম +তদ্‌- প্রথমতঃ (প্রথম হইতে || সেইরকম-_দ্বিতীয়তঃ, 
তৃতীয়তঃ, মূলতঃ, স্টুলতঃ, কার্যত: ফলতঃ প্রভৃতি । [ আধুনিক বাংলা-বানানে 
অবশ বিসগ যুক্ত হয় না। যেমন-_ প্রথমত, দ্বিতীয়ত, মূলত, স্থুলত, কাধত, ফলত 
প্রভৃতি | ] 

শজস্‌ 2 [ এই প্রত্যয় “শঃকপে দেখা দেয়] ক্রম-শস্ ক্রমশঃ । মেইরকম-_ 
প্রায়শঃ, বহুশঃ প্রভৃতি । [আধুনিক বাংলা-বানানে অবশ্ঠ বিসগ যুক্ত হয় না। 
যেমন-_ ক্রমশ, প্রায়শ, বুশ |] 

ত্র (ত্রল্)ঃ [ এই প্রত্যয় যুক্ত হয় অধিকরণের বিভক্তিরপে ] সর্ব+জ্র- 
সবত্র। সেইরকম-_ অন্যত্র, একত্র, উভয়ন্ত্র প্রভৃতি । [ অং+ত্র_ অত্র, যৎ+ ভ্রম যন্ত্র, 
তৎ+ত্র- তত্র--এক্ষেত্রে পৃর্ববতী “অ'-এর লোপ হইয়াছে। ] 

থ। (খাচ £[ প্রকারার্থে] সব 1থ1-সর্ধথা। সেইরকম-_অন্তথ| | [ য+ 
থা যথা, তৎ+থ1-তথা-_এক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী “ত-এর লোপ হইরাছে | ] 

দ্র]: [ কাল অর্থে] এক+দা- একদা । সেইরকম--সর্বদা (সদা), যদ] € যৎ 
+দ1 ঃ পূর্ববর্তী “ত" লুপ্ত ) গ্রভৃতি । 

ধা [ প্রকারার্ে বা খও খণ্ড অর্থে] শত-+ধা -শতধা। সেইরকম-_বনধা, 
দিধা, ভ্রিধ!। 

শালী (শ।লিন্‌। £ [ আছে এই অর্থে] বল+শালী ( শালিন্‌)-বলশালী । 
সেইরকম--ধনশালী, বিত্তশালী, ক্ষমতাশালী প্রভৃতি । 

সাঃ [ অধিকৃত অর্থে] ভূমি+সাৎ »ভূমিসাত। সেইরকম-_খুলিপাৎ্, ভম্মপাৎ 
আত্মপাৎ প্রভৃতি | 

ভুঁত (ভূ+ত), কৃত (র+ত):  অভূত তন্তাব অর্থে] ভু ওক ধাতু যোগে 
এই প্রত্যয় গঠিত হয়। এই প্রত্যয় যুক্ত হইলে শবের অস্ত্যস্থর হয় দীর্ঘ এবং অস্ত্য 
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“অ'-ধ্বনি 'ঈ'-ধ্বনিতে পরিণত হয়। ] ভন্ম+ভূত -ভন্্ীভূত। দেইরকম-_-বশীভূত, 
দুরীভূত। রাশি 4 রুত-রাশীকুত। সেইরকম-_ভন্দমীকুত। | 

বু ঃ [তৃল্যার্খে ] মন্তম্য +বৎ-মন্তস্তবং। সেইরকম--দেববং, জলবৎ, পিতৃবৎ, 
মাতৃব২, ভ্রাতিবৎ, বিষবত প্রভৃতি । 

কল্প: [উষৎ সমাপ্তি অর্থে] খধিকল্প ৮ বিকল্প । সেইরকম-স্বৃতকল্প, 
ইন্দ্রকল্প, মাতৃকল্প, পিভৃকল্প, ভ্রাতৃকল্প প্রভৃতি । 

| স্থ, শীল, প্রায়, জাত, ত্বরূপ,জ্ভ, জাতীয়, স্থীনীক্স, মুলক, স্ুচক, গ্যোোতক, 
বাঁচক, ঝলক, তম প্রভৃতি শব্দ তদ্ধিত-প্রত্যয়ের মতই ব্যবহৃত হয়। যেমন- মুখস্থ, 
তীরস্থ, দেশস্থ, মনস্থ ; প্রগতিশীল, স্থিতিশীল, পতনশীল, ধর্মশীল ; মৃতপ্রায়, লুপ্তপ্রায়, 
ভগ্রপ্রায় ; জাত, কুলজাত। দগুম্বরূপ, লভ্যস্বরূপ, পুরক্কারস্বরূপ, পারিশ্রমিকম্বরূপ; 
দেবজ্ঞ, দৈবজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, শাস্্র্ঞ, সর্বজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ; বুক্ষজাতীয়, সর্পজাতীয়, পশুজাতীয়, 
শৃব্রজাতীয় ; পিতৃস্থানীয়, পুত্রস্থানীয়, মিত্রস্থানীয়, ছাত্রস্থানীয় ; বস্তমূলক, ক্রিক্লামূলক, 
ভ্রান্তিমুলক; কালক্চক, ক্রিয়াস্থচক 7; ভাবছ্যোতক, ব্রিয়াছ্যোতক, প্রেমছ্যোতক / 
ক্রিয়াবাচক, পুরুষবাচক, কাঁলবাচক ; ভাবাত্মক, ধ্বন্যান্মক, বসাতুক, ক্রোধাত্মক ; 
প্রাক্তন, পুর1তন, সনাতন, চিরস্তন, অধস্তন, উধ্বতন প্রভৃতি |] 
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ই £ [ গুণ, বৃত্তি, ভাব অর্থে" রাখাল+ই-রাখালি। সেইরকম-চাকরি, 
কবিরাজি, জমিদারি, নবাবি, হাকিমি। ডাকাতি, বাহাছুরি, চালাকি, শয়তানি প্রভৃতি । 
| দেলীক্স অর্থে] ঢাকা+ই-্ঢাকাই, পাটনাই, খাগডাই, বিলাতি প্রভৃতি । 
| আ্বার্থে] আজ+ ই-আজই। সেইরকম--কালই, হাসি, খুশি, বাশি, ফাসি, নিশি, 
লাথি প্রভৃতি । | নির্দদিউ দিম বা তারিখ অর্থে | পাচই, ছয়ই, সাতই, আটই, 
নয়ই, দশই এগারই, বারই প্রভৃতি । | ধবন্াত্সক অর্থে] চক্মক+ই - চকমকি। 
সেইরকম--ঝকৃমকি, কচকচি, ঝুমঝুমি, ডুগডূগি প্রস্ততি । 

ঈ £ [জ্্রী-প্রত্যক়রপে ] দাস+ঈ-দ্রাসী। সেইরকম-_দ্রেবী, বামনী, পাগলী, 
বুড়ী, মাসী, পিসী, কাকী, খুড়ী, মামী প্রভৃতি । [ বর্ণ বুঝাইতে ] গোলাপ+ঈ 
স্গরোলাপী। পসেইরকম-জাফরানী, খয়েরী, বাদমী, বেগুনী, আশমানী, ধনী 
প্রভৃতি । [ উপকরণ অর্থে) পশম+ঈ-্পশমী। সেইরকম--রেশযী, কাগজী, 
প্রভৃতি | [ দেশীক্স অর্থে] কটক+ঈস্কটকী। সেউরকম-_শান্তিপুরী, বিষ্ুপুরী, 
গুজঝাটী, মান্রাজী, ভাগলপুরী, বিহারী, সিংহলী, জাপানী, জার্মানী, দেশী, বিদেশী, 
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আরবী, ফারসী, বিলাতী, মাগধী, ভোজপুরী, জৌনপুরী, বেনারসী, যোধপুরী, 
নেপালী, ভুটানী প্রভৃতি । [জাতি অর্থে) চাষ+জঈ-চাফী। সেইরকম--করাতী, 
ঢাকী, ঢুলী, মালী, তেলী, দৌকা'নী প্রভৃতি । [নিপুণ অর্থো হিসাব +ঈ - হিসাবী | 
সেইরকম--সেতারী, শিকারী, আলাগী, মজলিসী, শিল্পী, খেধালী, দরদী, মরমী 
প্রভৃতি। [লাভের অর্থে] খোরাক4+ইঈ-খোরাকী। সেইরকম-_মজুরী, দালালী, 
প্রণামী, আশীর্বাদী, বারবরদারী, নমঞ্কারী, দর্শনী, সেলামী প্রভৃতি । [বানানের 
আধুনিক রীতি অঙ্কসারে এই সকল শব্দ 'ই*কারাভ্তও হয়; যেমন-_বুভি, 
মাসি, পিপি, গোলাপি পশঘি, রেশমি, বাদামি, মঞ্জুরি, দালালি, মেলামি 
প্রভৃতি | ] 

ইয়া (বা এ): | চলিতভাষায় “ইয়া,প্রত্যর় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই “এতে 
পরিণত হয ][ সন্বন্ধ অর্থে] বারমাস+ইয়া- বারমাসিরা, বারমেসে | সেইরকম-- 
পাহাভিয়া, পাহাড়ে ; শহরিয়া, শহুরে ; জালিয়া, জেলে ; রায়বেশিয়া, রায়বেশে 
মুটিয়া, মুটে , 'এক ঘরিয়া, একঘরে । [ লাদৃন্। সন্বন্ধ, বর্ণ প্রভাতি অর্থে] ভাটুরিয়া, 
হাটুরে ; ভাছুরে, আছুরে, যশ্তরে, নাটুকে, হল্দে, বেগনে, সবজে । [শ্রীলার্থে] 
আহলাদে, আমুদে, রগুড়ে, ফলারে, হুজুগে, আবদেরে, খোশামুদে, খুনে, একগুয়ে, 
কাদুনে। [নির্ি্রদ্দিনবা তারিখ অর্থে] উনিশে, বিশে, একুশে, বাইশে, 
তেইশে, চবিবশে, পচিশে, ত্রিশে | [ ধবন্তাত্বক অর্থে] গন্গনে, ভন্ভনে, কন্কনে 
চট পটে, ছট ফটে, কট কটে, নডবডে, লক্লকে, চক্চকে । 

উন্না(বা ও): [ চজিতভাধায় 'উদ্না-প্রতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই “৩তে 
পরিণত হয় ] মাই +4উয়া- মাছুরা, মেছো! । সেইরকম-_জালুয়া, জালো। পটুয়া, 
পটে; পড়ুয়া, পড়ো । নান। অর্থে এই প্রত্যয় যুক্ত হইতে পাবে | [ উদাহরণ_- 
হেটো, মেঠো, কেঠো, ধেনো, ভেতো, কেজো, ভূতো, মেধো, রেমো, ছেদো, বুনো, 
গেছে, টেকো, টুলো! প্রভৃতি | | 

আঃ | স্বার্থে] ঘোড+আ-ঘোড়া। সেইরকম--পাতা, চোরা, ইল্পা, গল।, 
থালা, কালা, পাতলা । [ অবজ্ঞার্থেবা ঘনিষ্ভ-সন্বন্ধার্থে ] গোপ লা, নেপলা, 
ক্যাবলা। [ সন্বন্ধার্থে ] পশ্চিমা, দখিনা । [অন্যান্য অর্থে] লোনা, নোনা, জলা।, 
তেলা, রোগ, জঙ্গ লা, মিঠা, রাঙা, ভইস1, গাওয়া, ভাডা, বাড়া, হাতা, খন্তা, চরকা, 
চীন! প্রভৃতি । 

আই £ | আদরার্থে নামের পূর্ণ বা সংক্ষিপ্ত রূপের সঙ্গে | কান (কানু একুষ্ক) 
+আই-কানাই । দেইরকম-_বলাই, জগাই, মাধাই, লাই, বিশাই । [ভাবার্ষে ] 
বড়+আই-্বড়াই। সেইরম-_খাড়াই, লম্বাই, উতরাই, চিকনাই, বামনাই, 
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সাফাই | [ দন্বদ্ধার্থে] বাদ্‌শ17+ আই -বাদশাই। সেইরকম--মোগলাই, বোনাই, 
নন্ঘাই প্রভৃতি । 

আনি ঃ [হ্বার্থে] তল+আনি-তলানি। সেইরকম--নাকানি, চোবানি, 
আমানি, স্ুক্তানি। [ভাবার্থে] হিন্দুয়নি, বিবিয়ানি, কাতরানি, ভাঙ্গানি, 
ছটফটানি, ধড়ফড়ানি, কামড়ানি প্রভৃতি | 

গালি £ [ভাবার্থে বা গুণ-প্রকাশার্থে] চতুর + আলি -চতুরালি। সেইরকম-_ 
ঠাকুরালি, মিতালি, দ্রীপালি, ঘট্কালি, তালি, সোনালি রুপালি প্রভৃতি | 

আলে! (বা আল): [বিশিষ্টার্থে বা শীলার্থে] ধার +আলো1- ধারালো । 
সেইরকম-_তেজালো, জীকালো, জমকালো প্রভৃতি । [আল-প্রত্যকস ] রসাল, 
মাতাল, পাঁকাল, বাচাল, দয়াল, তাল, ভাটিয়াল, বাঙ্গাল, রাখাল, কোটাল, 
খাটাল প্রভৃতি । 

আন1: | ভাবার্থে] মুন্সী++ আনা-মুন্সীয়ান (মুন্সিয়ানা )। সেইরকম-_- 
বাবুয়ানা, বিবিয়ান', সাহেবিয়ান, মুরুব্বিয়ান। প্রভৃতি । 

পন £ [ ভাবার্থে বা কার্ধার্থে] বেহায়1+ পনা -বেহায়াপনা। সেইরকম-_ 
গিন্নিপনা, দ্রাসীপনা, গুণপন1, ঠেটাপন! প্রভৃতি | 

গিরি £ | কার্ধীর্থে বা ব্যবঙ্গাক্স-অর্থে ] মুটে +গিরি »-মুটেগিরি | '৫সইরকম-_ 
বাবুগিরি, চেলাগিরি, সাধুগিবি, কেরানীগিরি, পাগ্ডাগিরি। দ্রাতাগিরি। [ব্যবসায় 
অর্থে 'গর্,-প্রত্যয়ও হয়। যেমন-কারিগর, সওদাগর | দক্ষ-অর্থে গীর্-প্রত্যয়ও 
হয়। যেমন-_কুস্তিগীর |] 

আর্িি (আরী ): | বৃত্তি অর্থে বা কার্ধার্থে] শাখা+আরি - শাখারি 
€শাখারী )। সেইরকম-_পূজারি (পুজারী ), কাপারি (€কাসারী ), জুয়াৰি 
€জুয়ারী ), ঝিয়ারি (ঝিয়ারী ), ভিখারি ( ভিখারী ) প্রভৃতি | 

দার 2 [কতণ ব1 পদবি অর্থে] চৌকিদার - চৌকিদার । সেইরকম--- 
জমিদার, দক্তিদার, তালুকদার, মজুমদার, তরফদার, সমাদ্দার, চাকলাদার, দফাদার, 
জোতদার, সমঝদার, বর্গাদদার, অংশীদার, ভাগীদার, হাবিলদার প্রভৃতি | 1 যুক্ত 
অর্থে] দানাদার, কক্কাদার, মজাদার, চূড়িদার প্রভৃতি । 

ইয়াল : : [ববি অর্থে] লাঠিয়াল। 

ওয়াল। £ (ওলা, আলা): [ব্বত্ভি অর্থ] মিঠাই +ওয়ালা » মিঠাইওয়াল। 
€ মিঠাইওল1)। সেইরকম--পানওক্ালা (পানওল। ), বাড়িওয়াল। (বাড়িওলা, 
বাড়িআলা ), বাসনওয়াল! ( বাসনওল, বাঁদনআল1), গাড়িওয়ালা ( গাড়িওলা ), 
কাপড়ওয়ালা ( কাপড়ওল। ), বিক্সাওয়াল1 (রিক্লাওলা) প্রভৃতি । [স্্রীলিঙ্গে হয় 


টিভি তার ১২৩ 


ওয়ালী, উলী, আলী-_ বাড়িওয়ালী, বাড়িউলী; টাঙ্গাওয়ালী, টাঙ্গাআলী ; পান- 
ওয়ালী, পানউলী গ্রভীতি। ] 

এইরকম আরও অনেক বাংল? তদ্ধিত-প্রত্যয় আছে । যেমন-__ 

আমি, আমো, মি, মোঃ [ ভাব, কার্ধ ঘা অনুকরণ অর্থে] পাগল+আমি 
(আমে )-পাগলামি (পাগলামো )। সেইরকম-_বাদরামি, বাদরামে1; ছুষ্টামি, 
দুষ্টামো; ভাড়ামি, ভখড়ামোৌ; ইতরামি, ইতরামো প্রভৃতি । | মি-প্রত্যয় ] 
জ্যাঠামি, ছেলেমি, কুঁড়েমি, বুড়ামি, নেকাম্ি, ইতরামি, গোঁডামি প্রভৃতি 
| বিকল্পে মো-প্রত্যয়-_জ্যাঠামো, নেকামো, গৌড়ামো প্রভৃতি |] 

আরু (রু): [স্বার্থে ও পান্ৃন্ডে ] (আর-+ উ-“আরু” এবং রপ হইতে 
€%”-প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে ) বোম+আরু- বোমারু, সাত+আরু - সাতারু ) 
গো+রু (রূপ ).*গোরু, শজা+রু €( একপ )-শজারু প্রভৃতি । 

ওয় £ [ বিশেষণভাব বুঝাইতে ] ঘর+ওয়1- ঘরোয়]। সেইরকম-_লাগোয়া, 
বাচোয়া, সাজোয়। 

ট টা, টিয়া (টে): | স্বার্থে সাতৃন্টে, ভাবার্ধে, হীলার্থে] দাপ+ট- 
দাপট । লেইরকম-ভরাট, জমাট, চাঁপট | চেপ+টা-চেপ্টা। সেইরকম-_চিমটা, 
খেমটা, আবটা, নেওটা, একটা । ভাডা+টিযা (টে )- ভাড়াটিয়া (ভাড়াটে )। 
সেইরকম--তামাটে, রোগাটে, বখাটে গ্রভাতি। 

ইক: [ সংস্কৃত :২,-প্রত্যর়ের অনুকরণে এই গুত্যয় ব্বার্থে ব। ক্ষুদ্রার্থে ব/বহৃত 
হয়] চলন্ত+ ইকা-চলন্তিকা। সেইরকম_ চয়নিক, লাননিকা, ময়াবিকা, 
মালবিকা, মাধবিকা! প্রস্তুতি । 

উ,উক : [আদররার্থেবা শীলার্থে] কান (একাহৃ কষ )+ উল্লকান্তু | 
সেইব্রকম-_কালু, রামু, শ্যামু, ছু, শিবু, বাবলু, কীবলু প্রভৃতি । পাজ+উক- 
লাজুক । দেইরকম-_পেটুক, ভাবুক, মিথুক, নিন্বুক, চাবুক প্রতি । 

কঃ [স্বার্থে] মোড়+ক- মোড়ক । সেইরকম-ঢোলক, নোলক, গোলক, 
ফলক, মড়ক, চড়ক, ধন্টক প্রভৃতি । 

ডা, উড়ী£ [হ্বার্থে বা সান্ৃষ্টে ] গাছ+ড়। » গাছডা ; শাস্‌1+উভী » শাশ্গুড়ী ). 
সেইরকম-_চামড়া, দামড়া, কেওডা, খাগড়া, আমভা, রাজড়া, ঝিউড়ী প্রসৃতি । 

ল, লা, লী: [ন্বার্থে সানৃষ্ঠে, সন্ঘন্ধে, ঈষদর্ঘে) দীঘ+ল-দীঘল। 
সেইরকম--আদল, ধবল, হাতল, বাদল, মাদল প্রভৃতি । মেঘ+লা - মেঘলা । 
সেইরকম-_বাঁদলা, আধলা, পাতলা, শ্তামলা প্রস্ৃতি। বিজি +লী সম বিজলী ।. 


সেইরকম--শ্যামলী, ধবলী গ্রভৃতি | 


১২৪ রচনা-বিতন 


স,স।, সী: [সাহৃশ্তে] মুখ+স-মুখস। সেইরকম-_-আপস, খোলস প্রভৃতি । 
ফর্‌+সা- ফরসা । সেইরকম--ঝাপজ1, ভ্যাপসা, পান্সা, মাকডস1 প্রভৃতি । 
বপ+সী-রূপসী। 

তা,তি: [ক্বার্থে] নামতা, রাঙতা, ফেরতা, পড়তা ; চাকতি, বাড়তি, 
থাকতি, কমতি প্রভৃতি । 

জা (জাত )£ | বংশঙ্ঞাত অর্থে ] বোসজা, ঘোষজ1, দত্তজ1 প্রভৃতি । 

ন, না, নি (নী): [স্বার্থেবা স্রী-বাচক প্রত্যক্সকূপপে ] নানান - 
নানান । সেইরকম-_বানান, মানান, জানান প্রভৃতি | পাখ.+না- পাখন]। 
নাত,.+নি- নাতনি, নাতনী । কামার+ নী-কামারনী। সেইরকম-_জমাদ[রনী, 
মালিনী, প্যাচানী প্রভৃতি । 

ত, তুতে। £ [সব্বন্ধে ] খুডা+ত -খুড়াত; সেইরকম-_জ্যেঠাত, পিসাত, 
মামাত প্রভৃতি । জ্যাঠ+তুতো -জ্যাঠতুতো। সেইরকম- খুড়তুতো, পিস্তুতো, 
মাসতৃতো' প্রভৃতি । 

সই: | প্রমাণ, সন্মত, পর্ধস্ত অর্থে ] লাগসই, মানানসই, পছন্দসই, চলনসই, 
জুতসই প্রভৃতি । 

পিছু £ [প্রত্যেক অর্থে ] মাথাপিছু, লোকপি, ছেলেপিছু প্রভৃতি | 

করা 2 [প্রত্যেক অর্থে] মণকর1, শতকর], হাজারকর। প্রভৃতি । 

ভর, ভরা £ [ সেই পরিমাণ অর্থে] দিনভর, রাতভর ; বাটাভর1, গোলাভরা, 
গোয়ালভর1, পুকুরভর, মুঠোভর? প্রভৃতি । 

পান। £ [সান্থশ্ঠে ] চাদপান।, কুলোপানা প্রভীতি। 

টি, টা, খানা, খানি : | নির্দিউ অর্থে] দুইটি, চারটি, বাড়িটি, দোকানটি। 
ছেলেটা, মেয়েট1, দুইটা, তিনটা ; .চারখানা, ছয়খানা, দশখান1) চারখানি, 
ছয়খানি, দশখানি প্রভৃতি । [স্থান অর্থেও 'থান1-প্রত্যয় বসে। যেমন-_কারখানা। 
বৈঠকথান।, ছাপাখানা, গোসলখান।, :ভাক্তারখানা, জিমথানী' প্রভৃতি | ] 

গুলা, গুলো, গুলি £ [ বহুবচনার্থে] লোকগুলা, লোকগুলো, লোকগুলি 
ফলগুলা, ফলগুলো, ফলগুলি প্রভৃতি । 

আন, ওয়ান £ [ত্বার্থে বা চালক অর্থে] বাগ+আন বাগান | সেইরকম- 
মাচান, সাবান, কামান, তুফান। গাড়ি+ওয়ান-গাড়োয়ান। সেইরকম-_ 
দারোয়ান ( দরোয়ান ), কোচওয়ান প্রভৃতি । 

খোর £ [ আলভ্ঞ অর্থে ] গাজাখোর, গুলিখোর, সুদখোর, ঘুসখোর প্রতৃতি। 


ততছ্িত-প্রত্যয় ১২৫ 


বাজ: [ অভ্যন্ত অর্থে] ফাকিবাজ, চালবাজ, গলাবাজ, ধাগ্লাবাজ, মামলা- 
বাজ, জাহাবাজ প্রভৃতি । 

দান, দানি: [ আধার অর্থে] কলমদান, আতরদান, ফুলদানি, পিকদানি, 
ধুপদানি, ছাইদানি প্রভৃতি । 

নবিস : [ শিক্ষার্থী অর্থে] শিক্ষানবিস, নকলনবিস, হুমারনবিস, জযানবিস 
প্রভৃতি । [অনেকে “নবীশ'-ও লেখেন । ] 

বন্দীঃ বন্ধ আছে এই অর্থে । নজরবন্দী, বাকাবন্দী, জবানবন্দী প্রভৃতি । 

[ বিশেষ ড্রষ্টব্য ঃ আন্‌, ওয়ান, ওয়ালা, খানা, খোর, গর, গিরি, দান, দানি, 
নবিস, বন্দী, বাজ প্রভৃতি প্রত্যয় বিদেশী-শবের অন্তর্গত | ইভাদিগকে তাই “বিদেশী 
তদ্ধিত-প্রত্যয়”ও বল। যাইতে পারে । ] 


অনুশীলনী 


১। তদ্দিত-প্রত্যয় কাহাকে বলে? তিনটি বাংলা ও তিনটি সংস্কৃত তদ্ধিত- 
প্রত্যয়ের ঘ্বার1 শব্ষগঠন করিয়া তাহাদের বাক্যে প্রয়োগ করিয়া দেখাও । 

২। ফ্ফ্য, ফি, ফেয়, অথব1 অ, যঃ ই, এয় প্রত্যয়ের দ্বার] পাঁচটি করিয়া 
তৎসম শব্ধ গঠন কর। 

৩। ওয়ান, ওয়ালা, খানা, খোর, বাজ, দার, দামি, গিরি-_এই সকল প্রত্যায়াস্ত 
শব্' দ্বার] এক একটি বাক্য রচন। কর । 

৪| কোন. অর্থে কোন, প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়াছে তাহ] লিখ-_ 

রাখাল, বর্গাদার, লাগোয়া, একুশে, বুনিয়াদী, তামাটে, খাগড়াই, মেছো, 
জ্যাঠামি, বাবুয়ানা, লম্বাই, দাঘল, মুখস, এশ্বরিক, পঙ্গিল, তন্ত্রালু, ভ্রান্ত, প্রামাণ্য, 
বৈষ্ণব, স্মার্ত, ওজ্জল্য, ভম্মসাৎ, বাজ্ময়, কনিষ্ঠ, শ্রমিক। 

৫ | তদ্ধিতাস্ত শবে পরিণত কর £ 

রঘুর পুত্র ; দিতির পুত্র; স্থমিত্রার পুত্র  গণপতির উপাসক; রস আছে যাহার ; 
শ্রী আছে যাহার ; আগে বশে ছিল না এখন হইয়াছে ; বুড়ার ভাব; সীতারে দক্ষ; 
ধাপপা দিতে অত্যন্ত । 

৬। বুযু্পত্তি নির্ণয় কর-_ 

কানাই, কান, দারোয়ান, মেঠো, মুদ্সিয়ানা, লাগসই, লাগোয়া, পানসে, 
আষটে, দাতাল, জগাই, পুজারা, বোমারু, বেনারসী, নেকামি। 





৫1 উপসর্গ 


জর্থ-পল্লিলভ্ভলন শু লুণ্ডল্ন শক্দ-গ্লিল্ম 
যে-সকল অব্যয়-পদে কোনো? প্রত্যয় যুক্ত হয় না এবং যাহার] ধাতুর পূর্বে 
বসিয়! তাহাদের অর্থের পরিবর্তন ঘটায় বা! নূতন শব্দ গঠন করে তাহাদিগকেই 
বল] হয় টপসর্গ। বাংলাভাষায় ধাতু কোনো কোনো ক্ষেতে নাম-শব্ব-র সহিত 
স্কৃত, দেশী ও বিদেশী উপনর্গ যুক্ত হইয়! থাকে । যেমন-_ 


সনহক্্ভি-উউপসর্গগ 


সংস্কৃতে কুডিটি উপসর্গ আছে- প্র, পরা, অপ, সম্‌, নি, অব, অন্ত, নিরু+ দুরু, 
বি, অধি, স্থু, উৎ্, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ। 
একই ধাতুর পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গ যুক্ত হইলে কিভাবে অর্থের পরিবর্তন ঘটে 
কয়েকটি উদ্দাহরণ হইতেই তাহা স্পষ্ট হইবে | যেমন-- 
ক-ধাতু £ প্র+ক-প্রকার ; অপ+কৃঅপকার ) সম্+ক সংস্কার; অন্গ+ 
(কার) কু্অনুকার ; বি+কৃ-বিকার ; অধি+ক়- অধিকার; প্রাতি+ 
ক-্প্রতিকার; পরি+কৃ-পরিষ্কার ; উপ+কু-উপকার ; আ+- 
ক- আকার । 
হাধাভু: প্র প্রহার; সম্‌্+হ-সংহার ; বি+হৃ বিহার; উৎ+হ- 
(হার) উদ্ধার; পরি+হৃ-পরিহার; উপ+হ-উপহার ; আহ 
আহার। 
গধ্ধাতুঃ অপ-গম্( +ক্ত)-অপগত; সম্গম্( ++) সঙ্গত; অঈ-গম্‌ 
গেম+ক্ত গত) (ক্ত)- অনুগত; অব-গম্‌ (+ক্ত)- অবগত; ছুরুগম্‌(+ক্ত। 
- দুর্গত) বি-গম্‌ (কত )- বিগত ; অধি-গম্‌ (+ক্ত)-অধিগণ্ত। 
স্থ-গম্‌ (+ক্ত)-স্থগত ; উৎ-গম্‌! +ক্ত)-উদগত; নির্-গম 
(ক্ত)স্ননির্গত; উপ-গম্‌ (4ক্ত) উপগত; আ-গম্‌( +ক্ত)- 
. আগত। 
বিভিন্ন ধাতুর পৃর্ধে বসিয়া, সংস্কৃত উপসর্গগুলি প্রধানত যে-সকল অর্থে নৃতন 
নৃতন শব্ধ-গঠন করে তাহা এইরূপ-_ 
প্র-[ আধিক্য ]ঃ প্রচণ্ড প্রকোপ, প্রকট, প্রলয়, প্রথর, প্রগল্ভ, প্রলাপ, 
প্রতাপ; উতৎ্কর্ষে] প্রকাণ্ড, প্রখ্যাত, প্রভাব, প্রগতি. প্রচলট, প্রফুল্প, প্রকাশ, 


উপসর্গ ১২৭ 


প্রবাহ, প্রণাম. প্রকট, প্রণতি, প্রগাট, প্রজলিত; (আরস্ে ) গ্রদোষ, প্রজনন, 
প্রবেশিক, প্রভব প্রভৃতি । 

পরা ঃ [ আধিতকা ] পরাকাষ্ঠা, পবাক্রম ; (প্রতিকূল অবস্থাক্স ) পরাজয়, 
পরাক্রান্ত, পরাজিত, পরাধীন, পরাভব, পরাভূত, পরাহত । 

অপঃ [খারাপ অর্থে] অপকর্ধ, অপদেবতা, অপভাষা, অপমৃত্যু, অপবাদ, 
অপপ্রয়োগ, অপব্যবহার ; 1 বিপরীত অর্থে] অপব্যয়, অপচয়, অপযশ, অপমান, 
অপকার ; [ স্থানাভ্তরিত বা দুরীক্কত অর্থে] অপসরণ, অপহরণ, অপনয়ন, অপস্থত, 
অপহৃত, অপনীত। 

সম্ঃ [ সহিত, একত্র বা পংঘোগ অর্থে] সমকাল, সমকালীন, সমাবর্তন, 
সমবেত, সঙ্কলন, সংবাদ, সন্ধান, সম্পর্ক, সম্বন্ধ, সন্দর্ড, সন্দর্শন, সম্ভতি ; [সন্্যক অর্থে] 
সংস্কার, সংস্কৃত, সংকীত্তন, সমাকীর্ণ, সঙ্কচিত, সংক্ষেপ, সঙ্গীত, সংঘর্ণ, সংঘাত, সঞ্চার, 
সঞ্চালন, সঞ্চয়, সম্ভরণ, সন্তোষ, সন্তষ্ঠ, সমাবৃত, সমাচ্ছন্ন, সমাদর, সমাদৃত, সংগ্রহ, 
সমুচিত, সম্প্রদান । 

নিঃ | খারাপ অর্থে] নিরুষ্ট, নিগ্রহ, নিবীর্ঘ। [বিরতি অর্থে] নিবারণ, 
নিবৃত্ত; [ আধিক্যে ] নিদারুণ, নিদান ; [ সম্যক্‌ অর্থে] নিযুক্ত, নিবিষ্ট, নিয়োগ, 
নিক্ষেপ, নিপাতন ; 1 মধ্যে ] নিমজ্জন, নিমগ্ন, নিবাস । 

অবঃ [খারাপ অর্থে] অবনত, অবজ্ঞা; [ নিক অর্থে] অবতরণ, অবরোহণ, 
অবগাহন, অবগুঠন, অবরোধ; [দুরে] অবসর, অবকাশ $। [নিশ্চম্স অর্থে] 
অবগতি, অবদান । 

অনু 2 [ পশ্চাৎ অর্থে] অনুচর, অনুজ, অনুতাপ, অন্থশোচনা, অনুধাবন, 
অন্থগমন, অনুবর্তন ; | সাদ্ৃন্তে | অগ্করণ, অনুদরণ, অন্ুবাদ, অঙ্লিপি, অন্থক্কতি, 
অনগবূপ) [নিক অর্থে] অন্ুকম্পা ; [বীগ্পাক্স ] অন্ধিন, অঙ্গক্ষণ; [ সন্গ্যক্‌ 
অর্থে) অনুকুল, অনুভব; [ জন্মতিতে ] অন্ুজ্ঞা। [মধ্যে ] অন্বিদ্ধ, অন্প্রবেশ। 

নির্‌ : [ আই অর্থে বা অভাবে] নির্দয়, নির্ভয়, নিলেভ, নির্জন, নির্ধন, 
নিরামিষ, নিরপরাধ, নিরভিমান, নিলিপ্, নিধিষ, নিঃসংশয়, নিঃসক্কোচ, নিঃসহায়। 
নিঃসম্বল, নিঃসন্দেহ, নিংস্পন্দ, নিঃস্পৃহ 3) [সম্যক অর্থে] নিরীক্ষা, নিরীক্ষণ £ 
| বাহির অর্থে] নির্গমন, নিঃসরণ, নির্যাস, নিঃশ্বাস । 

দুরুঃ [খারাপ অর্থে! দুর্ভাগ্য, ছুর্গতি, দুরদৃষ্ট, দুরন্ত, দু:শীল, দুঃশাসন, 
ছরবস্থা, দুঃসময়, ছু:স্বপ্ন, ছুষ্পাচ্য, দুর্গন্ধ ; [অভাবে ] দুভিক্ষ, দূর্বল, দুঃসাধ্য, 


ছুরতিক্রম ;  আধিক্যে ] দুমুল্য। 
৪ 


১২৮ বচনা-বিতাঁন 


বিঃ [বিশেষ অর্থে] বিখ্যাত, বিকশিত, বিকীর্ণ, বিক্রম, বিক্ষোভ, বিক্রোহ, 
বিবর্তন, বিবর্ধন। [বিপরীত অর্থে] বিকার, বিকৃত, বিকট, বিক্রয়, বিসর্জন, 
বিবাদ, বিপক্ষ ; [ অভাবে ] বিনিদ্র, বিতৃষ্ণা, বিধবা, বিস্মরণ, বিরক্ত, বিয়োগ । 

অধিঃ [আধিক্য] অধিকাংশ; [আধিপত্যে ] অধিকার, অধিকরণ, 
অধিকারী, অধিরুত, অধিগতি, অধিরাজ, অধিনায়ক; [উপরে] অধিরোভণ, 
অধিত্যকা; [ মধ্য ] অধিগত, অধিবাসী । 

ত্বঃ | ভালো, জম্দর, উত্কৃষ্ট প্রভৃতি অর্থে] সুকুমার, ভুকোমল, সদন, 
স্থনীতি, স্রচারু, স্ুবেশ, সুকেশ, স্থজন, স্থচরিত, স্থক, স্থকৃতি ; [ অধিক্যে ] সুদক্ষ, 
স্থনিপুণ, স্থুনির্বল, স্কিন, স্রকৌশল ; [ অনাক্মাসে ] সুগম, স্থবহ, স্থলভ। 

উড £ [ আধিক্যে বা প্রাবল্যে ] উৎকর্ষ, উৎকৃষ্ট, উদ্বেল, উত্তম, উচ্ছাস, উজ্জল, 
উত্তপ্ত, উৎপীভন 7 [ স্থানচ্যুতি অর্থে] উত্থান, উত্তোলন, উৎক্ষিপ্, উদ্বান্ত, উৎ্পাটন 
[ বাহিরে ] উৎপত্তি, উৎখাত, উদ্ভিদ্‌, উদ্ধার, উদ ৯ঘ্োধন, উতকর্ণ, উত্তরণ। 

পরি £ [বিশেষ অর্থে) পরিপূর্ণ, পরিপুষ্ট, পরিত্যক্ত, পরিশ্রাস্ত, পরিতাপ, 
পরিশ্রম, পরিদশন, পরিচালক, পরিকল্পন1, পরিচধী], পরিচয়) পরিগ্রহ ; [বিরোধে] 
পরিবাদ, পরিপন্থী ; | চতুর্ধিকে ] পরিভ্রমণ, পরিবৃত, পরিদৃশ্তমান । 

প্রতি £ [বিপরীত বা বিরোধ অর্ে] প্রতিকূল, প্রতিদন্দী, প্রতিক্রিয়া, 
প্রতিবিধান, প্রত্যাগমন, প্রত্যুত্তর, প্রত্যাদেশ, প্রতিনায়ক ; [ সান্শ্তে] প্রতিনিধি, 
প্রতিধ্বনি, প্রতিশব্দ, গুতিবিষ্ব ; ! সামীপ্যে ] প্রতিবেশী, প্রতিবাপী, প্রতিহারী, 
[ প্রকে ] প্রতিজ্ঞা, প্রতিবন্ধক, প্রতিপত্তি, প্রতিপালন, প্রতিকার; [বীন্জাক় | 
প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ । 

ভঅভি £ [প্রকর্ধে] অভিজাত, অভ্যুদয়, অভ্যুত্থান, অভ্যাগত, অভিনয়, 
অভিনেতা, অভিনব, অভিভাঁষণ, অভিবাদন, অভিজ্ঞান, অভিনিবেশ, অভিলাষ । 
। বিরোধে ] অভিশাপ, অভিযান) অভিযোগ । 

অতি: [আধিক্যে বা আতিশয্যে ] অতিকায়, অতিমানব, অতিভক্তি, 
অতিভোজন, অতিগর্ব, অতিমাত্র, অতিদর্প, অতিবৃষ্টি, অত্যাচার ; [ বাহিরে 
অতিক্রম । 

অপি: [ ভিতরে, উপরে, নিশ্চক্স গ্রভৃতি অর্থে] অপিনদ্ধ, অপিনিহিত, 
অপিধান, অপিচ। 

উপঃ [লন্্িকটে,দ্দিকে বা প্রতি] উপকণ্ঠ, উপকূল, উপকরণ, উপচার, 
উপহার, উপস্থিত, উপবেশন, উপকার ? | সান্ৃষ্ঠে বা হীনতাম্ম] উপকথা, উপবন, 
উপদ্বীপ, উপদেবতা, উপপতি, উপমন্ত্রী । 


উপসর্গ ত্র 


আঃ [ব্যাপ্তি অর্থে] আশৈশব, আকৈশোর, আসমুদ্র, আক$, আজম, আমরণ; 
[বিপরীত অর্থে] আদান, আগমন, আরম, আর; [ঈষৎ অর্থে ] আভাস, 
আকুধ্ন, আনত, আরক্ত;[ সম্যক্‌ অর্থে] আকাজ্ষা, আকধণ, আকৃষ্ট, আকীর্ণ। 

[ এই কুডিটি উপসর্গের মধ্যে “অতি' ও প্রতি” এই ছুইটি উপসর্গ আলাদাভাবেও 
বসিতে পারে । সেক্ষেত্রে অবশ্ত উহার “অন্যয়”বূপেই পরিগণিত হয়। উপসর্শ 
নয়, অথচ উপসর্গের মতো ব্যবহৃত হয় এই্লপ কয্মেকটি সংস্কৃত-অব্যয়ও আছে। 
যেমন-_অন্তর্, অলম্‌, আবিস্‌্, তিরস্, পুবস্‌, পুর্ন, বহিস্‌ প্রস্ততি । উদ্দাহরণ-__ 

অন্তর £ অন্তধামী, অন্তদেশীর, অন্তরা তম, অস্ঃপুত্র, অন্তবর্তী, অন্তত্তল, 
অন্তঃপাতী ৷ 

আলম £ অলঙ্করণ। অলঙ্কার, অলঙ্কৃত। 

আবিস £ অবিভাব, আবিভূতি, আবিষলণ, অখুবিদ্চার, আবিষ্কৃত, আবিষ্ট। 

তিরস্‌ £হ তিরস্কার, তিলক্ুত, তিরোপান, তিবো ভার, তিরোহিত | 

পুরস্‌ 2 পুরক্ষার, পুরস্কৃত, পুরোধা, পুরোবতী, পুরোহিত । 

পুর্ব £ পূর্বকাল, পূর্বগামী, পূর্বঙন্া, পূর্বতন, পূর্বপদ, পূর্বপুরুষ, পূর্ববর্তী । 

বহিস্‌ £ বহির্জগ্। বহিদেশ, বতির্বাণিজ্য, বহির্বাস, বহিভূর্ত, বহিষ্ষরণ, 
বহিষ্কৃত |] 


তস্নী ( হ্াংভলা ) ভস্পম্লঞ্গ 


বাংলাভাষার নিজন্ব উপসর্গ বড় বেশি নাই। যে-সক্ল উপসর্গ বাংলা-উপসর্গ 
নামে চলিতেছে তাহার অধিকাংশই প্রাকৃত । যেমন-_ 

অঃ [ন। নক্স, বানাই অর্থে] অচেন?, অজানা, অদেখা, অন্থবিধা, অকেজো, 
অঢেল, অফুরন্ত ; [ মক্ষ অর্থে) অকাজ, অবেলা, অদ্দিন, অথাছ্য, অনড, অকথ্য, 
অবুঝ, অযাত্রা, অহিন্দু । 

অনাঃ [নাই অর্থে] অনাবৃষ্টি; [ মন্দ অর্থে] অনামুখ, অনাস্থগ্টি, অনাছিষ্টি। 

আঃ [ না,নক্স বা মাই অর্থে] আলুনি, আধোয়া, আকীড়া, আছাটা, 
আছোলা, আবাছা, আভাজা ; [সান্ৃষ্তে] আগাছা, আবাধা; [ মন্ৰ অর্থে] 
আঘাটা, আকাল, আবাগী । 

কুঃ [ অ্দম অর্থে] কুকাজ, কুকথা, কুনজর, কুযাত্রা, কুপথ্য, কুচ্ছিত, কুদিন, 
কুপথ। 

নাঃ [নক্ষ অর্থে] নামঞ্জুর, নাবালক, নালায়েক, নাছোড়, নারাজ । 


১৩০ বচনা-বিতান 


নিঃ [নাবা নাই অর্থে | নিদয়, নিঠুর, নিখাজ, নিখোজ, নিভাজ, নিলাজ, 
নিখুত, নিটোল, নিখাদ, নিখরচ1 ! 

নির্‌ £ ! ন! অর্থে! নিভেজাল, নির্ভরস] | 

নিম £ ঈষৎ অর্থে] নিমরাজি। 

পর £ [অন্য অর্থে] পরচল, পরগাছ।, পরদেশ। 

পাতি £ [ক্ষুদ্র অর্থে] পাতিহাস, পাতিকাক, পাতিলেবু, পাতি-কুয়া 
(পাত্‌কে।) 

বি £ [মা অর্থে] বিজোড় 9 | মন্দ অর্থে] বিভূ ই, বিকাল, বিকল। 

বে £ [নানক বানাই অর্থে। বেজোড়, বেপরোয়া, বেমানান, বেহায়া, 
বেঠিক ;| মন্ফ অর্থে] বেসুরে1, বেচাল, বেগার, বেজাত, বেনামা, বেফাল, বেতাল। 

ভর্‌ £ [পুর্ণ আর্গে| ভরদিন, ভরপেট, ভরছুপুর | 

ভরা £ [পুর্ণ অর্থে] ভরাযৌবন, ভরানদী, ভরাডুবি । 

রাম £ [বৃহ বা বোকা অর্থে] রামছাগল, রামদ] | 

রাজ : [ বৃহৎ বা প্রধান অর্থে] রাজহাস, রাজযন্ষ্লা, রাজপথ । 
[ সহিত অর্থে] সজোর, সবুট, সঠিক । 
[ ভালে। অর্থে] স্থখবর, সুমমাচার, স্থনজর, স্থবিচার । 
[ নিন্দা অর্থে | হাঁঘরে, হ।-ভাতে, হা-হুতাশ, হ1-পিত্যেশ । 


4 এ 


লিিদেস্ণী উঞ্পসগ্গ” 

কয়েকটি বিদেশী শব্ধ বাংলাভাষায় উপসর্গের মতই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। 
যেমন” 

গর্‌£ [ন।বা অভাব অর্থে] গরমিল, গরহাজির, গররাজি | 

দর ঃ [অধীন বানিম্স অর্থে] দরপত্তনি, দরদস্তর, দরখাস্ত, দরদালান। 

ফি: [প্রতি অর্থে] ফি-রোজ, ফি-হপ্া, ফি-বছর, ফি-সন্। 

ব ও: [ঙদহিত অর্থে] বকলম, বনাম, বমাল। 

বদ ঃ. [মিম্দ। অর্থে] বদলোক, বজ্জাত, বদনাম ; [ অভাব অর্থে] বদহজম | 

বে: [নব অভাব অর্থে] বে-কসুর, বেতার, বেহুশ, বে-বন্দোবস্ত। বে” 
কায়দা, বেমালুম ; [ নিম্দ্ায় ] বে-আইনী, বে-পরদা, বে-আক্কেল, বেদখল, বেকার, 
বেঘোর, বেহেড,। 

হর: [প্রত্যেক অর্থে] হররোজে, হরেক, হরবোলা। 


উপসর্গ ১৩১ 
উপ্পসগ্গবুক্ত শন্দেল্র অক্সোগ্গ 


(১) যাহ! অন্যায় হোক্‌ না প্রবল করিয়াছি প্রতিবাদ ।”--যতীন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্ত । (২) “আরোহীগণ অবতরণ করিয়া স্রানাদি প্রাতঃকত্য সম্পাঙনে 
প্রব্বভভ হইলেন।"”-_বঙ্ষিমচন্ত্র। (৩) “যাহা কিছু নায় ও জুযুক্তির অনুসারী 
তাহার উত্পতি প্রাচীন গ্রীসে |” হ্ৃনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । (৪) এত্রাঙ্মণের 
তপোবন অদ্ভুরে তাহার-_নির্বাকৃ, গভীর, শাস্ত, সংযত, উদার ।”-_রবীন্দ্রনাথ। 
(৫) “আমি তোমায় প্রতিপালন করিয়াছিলাম।”__বিছ্যাসাগর | (৬) “মঙ্গল 
করে! মিরলম মিঃসৎশয় করে৷ হে ।”-_ রবীন্দ্রনাথ । (৭) “পরিশেষে সকলের 
উপৰাসের উপক্রম দেখিয়া প্রাচীন, প্রাগুক্ত যুবাকে সন্ব্োধন করিয়া কহিলেন । 
_বঙ্কিমচন্ত্র। (৮) “অমন বেআক্কেলে মানুষ আমি বাপের জন্মে দেখিনি 
বাপু।”--মনোজ বস্থু। (৯) “কাজে অমন গরমিল হ'লে চলবে কেন? 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। (১০) “পরদিন জুকাস্ত এসে বল্লে-_ছখবর আছে।” 
(১১) “ভদ্রলোক করখাস্তট। দেখে শেষ পথস্ত অঙ্গুমতি দিয়েছেন ।”-_মনোজিৎ 
বস্থ। (১২) “মন-অভিলাধ যদি দেশেই পূর্ণ হইত, বিদেশ গমনে তবে ইচ্ছ৷ কার 
হইত ।”-_-অবনীন্দ্রনাথ । (১৩) “এত ঘাত'প্রতিঘাভ, এত রকম চরিত্র, এ-পরিণাম 
লংঙ্কার-মুক্তি আর কোনো যুগে সম্ভব হয়নি ।”-__অন্নদাশস্কর রায়। (১9) “অধীর 
নাচ্ছেড়-বান্দধার মত মাথা নাড়ল £ যাবই।”__নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় । (১৫) “সহসা 
যদি তার আভাস পাও।”- প্রেমেন্ত্র মিত্র। (১৬) “ফি-বছর সে আসে তার 
বহুরূপী সাজ দেখাতে ।”-_গজেন্দ্রকুমার মিত্র । 


অনুগীলনী 

১। সংস্কৃত উপসর্গ কয়টি? প্রত্যেক উপনসর্গ-যুক্ত এক একটি শব্দের উল্লেখ কর। 

২। পাঁচটি বাংলা উপপর্গ-যুক্ত শবের সাহায্যে পাচটি বাক্য রচনা কর। 

৩। তিনটি বিদেশী উপসর্গের উল্লেখ কর এবং কোন্‌ কোন্‌ অর্থে তাহার্দের 
ব্যবহার কর! হয় লিখ । 

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির পূর্বে চারিটি বিভিন্ন উপসর্গ বসাইয়৷ শব্ধ রচন] কর :--. 
কার, গত, স্থান, যোগ, কৃতি। 

৫। স্থা-ধাতুর পূর্বে প্র, অধি, অঙ্গ, অব, প্রতি, সম» উৎ এই উপসর্গগুলি 
বসাইয়। এক একটি শব্দ গঠন কর ও তাহাদের অর্থের পার্থক্য নির্ণয় কর। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ বাক্য প্রকরণ 
9)। বাক্য 


ক্থবিন্তম্ত পদ ব৷ পদ-সমষ্টির সাহায্যে যখন বক্তার মনের কোনে। ভাব স্ুম্পষ্টরূপে 
প্রকাশিত হয়, তখন সেই পদ ব1 পদসমষ্টিকেই বলা হয় বাক্য । 

আকাঙক্ষা, যোগ্যতা ও আলত্তি-_-এই তিনটি হইল বাক্যের প্রধান লক্ষণ । 
বাক্যের অর্থবোধের জন্য এক পদের পর অন্য পদ শুনিতে মনে যে আকাজ্জা 
জাগে তাহাকেই বল! হয় বাক্যের আকাজ্গা। এই আকাকঞ্ষা অন্ুসারেই বাক্যে 
বিভিন্ন পদ বিশ্বন্ত হয় যেমন--তাহার জন্য আমার উৎকগ্ঠার” এই পর্যস্ত বলিলে 
“আকাঙ্ষা” পুর্ণ হয় না। যদি বলি “তাহার জন্ত আমার উতৎকণ্ঠার শেষ নাই' 
তবেই “আকাঙ্া? শেষ 'হয় এবং বাক্যও সম্পূর্ণ হয়। বাক্যের দ্বিতীয় লক্ষণ 
“যোগ্যতা” । আকাজ্ষ। পূরণের জন্য বাক্যে যেসকল পদ বসে তাহাদের পরস্পরের 
মধ্যে অর্থগত বা ভাবগত একটা সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন । বাক্যের এই লক্ষণকেই 
বাক্যের যোগ্যতখ বলা হয়। যদি বলা হয় প্রাত্রে সুর্য উঠিল”, তাহাতেও 
হয়তো বাক্যের “আকাজ্জা” সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু অর্থগত বা ভাবগত কোনো সঙ্গতি 
সে-বাক্যে থাকে না। কারণ, রাত্রে কখনও সুর্য উদ্দিত হয় না, সেইরূপ, “জলে 
আগুন লাগিতে মাছেরা গাছের উপরে উঠিল” বলিলেও সে-বাক্যের “যোগ্যতা 
থাকে না। তবে, ব্যঙ্গাত্মক রচনায় এই জাতীয় বাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে। 
বাক্যের তৃতীয় লক্ষণ 'আসতি”। অর্থের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ভাষার নিয়ম বা রীতি 
অনুসারে পদগুলিকে পর পর স্থবিন্যস্ত করার নামই বাক্যের আসর্ভি। যেমন-- 
মহাত্মা গান্থীর আহ্বানে সারা ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে একটা প্রবল আলোড়ন 
দেখা দিল। এই বাক্যের পদগুলির অর্থের সঙ্গতি রাখিয়া পর পর স্থ্বিন্তস্ত হইয়াছে । 
কাজেই, ইহা আপসত্তি-পৃণ বাক্য। কিন্তু, যদ্দি বল! হয়_-'সার| গান্ধীর আহ্বানে 
মহাত্মা ভারতবর্ষের একটা আলোড়ন দেখ! দিল মধ্যে জনগণের'--তাহ1 হইলে উহ! 
আসত্বি-হীন নিরর্থক একটি বাক্যে পরিণত হইবে । 


উদ্েশ্ট্য ও ভিবেঞ্জ 
প্রত্যেক বাক্যের দুইটি অংশ থাকে । একটি অংশ হইল-__উদ্দেশ্ত”, অপরটি 


“বিধেয়” | বাক্যে যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কোনে! কিছু বলা হয় তাহ] উদ্দেশ); 
এবং সেই উদ্দেশ সম্পর্কে যাহ! বল1 হয় তাহাই বিধেক্ম। উদ্দেশ্ট বা বিধেয় 


বাকা-প্রকরণ ১৩৩ 


কখনও এক একটি মাত্র পদ লইয়] হইতে পারে ; কখনও বা তাহার! একাধিক পদসমষ্টি 
দ্বার গঠিত হয়। বিশেষণ-পদ উদ্দেশ্টের সহিত প্রযুক্ত হইলে তাহা উদ্দেশ্ট-অংশের 
অন্তভূক্তি হয়, এবং সেই নিয়মে ক্রিয়া-বিশেষণাদি বিধেয়-অংশের অঙ্গীভূত হইয়া 
থাকে । সাধারণত, বিশেষণ, কুদন্ত, স্বন্ব-পদ ইত্যাদি দ্বারা উদ্দেশ্টঅংশ এবং 
কর্কারক বা সম্প্রদান-কারকে ব্যবহৃত বিশেষ, বিশেষণ, সর্বনাম, অবায় প্রভৃতির 
সাহায্যে বিধেয় অংশ সম্প্রসারিত হইতে পারে। 


উদ্দাহরণ-_ 
| ক 
উদ্দেশ্ঠ বিধেয়্ 
১1 যছু আদিতেছে। 
২।| মাধব ঘোষের ছেলে যু এখন আসতেছে । 
৩। শ্যামপুকুরের মাধব ঘোবের এখন আমাদের বাড়িতে 
ছেলে যছ্ছ আসিতেছে । 
৪| শ্যামপুকুরেব নামজাদ1 উকিল এখন আমাদের বাডিতে কয়েকদিন 
মাধব ঘোষের বড ছেলে যছু থাকিবার জন্য আসিতেছে । 
2 
১। বিনোবা ভাবে উপস্থিত হইলেন । 
২। আচার্ধ বিনোব1 ভাবে কাশ্মীরে উপস্থিত হইলেন । 
৩। ভারতের বিশিষ্ট সমাজকর্মী একদল সন্দীসহ কাশ্মীরে গিয়! 
আচার্য বিনোবা ভাবে উপস্থিত হইলেন । 
৪। মহাত্মা গান্ধীর অন্যতম প্রধান ভদানযজ্ঞ-পরিক্রমার দিলী হইতে 
সহচর ভারতের বিশিষ্ট সমাজ- পদব্রজে একদল সঙ্গীসহ কাশ্মীরে 
কমী আচার্য বিনোবা। ভাবে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 


বাক্ষ্যেল্স জ্রক্ষাব্রত্ভিদ্ত 


গঠন অনুসারে বাক্য সাধারণত তিন প্রকার - (১) সরল বাক্য, (২) জটিল 


বা মিশ্র বাক্য এবং (৩) যৌগিক বাক্য। 
সরল বাক্য : একটিমাত্র কর্তা ও একটিমাত্র সমাপিকা-ক্রিয়। লইয়া! সরল-বাক্য 


গঠিত হয় । যেমন-_ 


১৩৪ রচন1-বিতান 


(১) সূর্য উঠিল। (২) সে গান গাহিতেছে। ০) হিমালয় ভারতবর্ষের 
উত্তরে অবস্থিত। (৪) আমি এখন রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি পড়িতেছি। (6) 
দধীচির আত্মদানের ফলে দেবতার] রক্ষা পাইলেন । 

জটিল ব! মিশ্র বাক্য £ যে-বাক্যে একটি প্রধান বাক্যের সহিত এক বা 
একাধিক অপ্রধান বাক্য অপেক্ষাস্চক অব্যয় বা সর্বনাম-পদের দ্বার যুক্ত থাকে 
তাহাকে জটিল বা মিশ্র বাক্য বলা হয়। যেমন-_ 

(১) যখন বৃষ্টি থামিল, তখন আবার স্থয উকি দ্িল। (২) আমর উপস্থিত 
হইতে সে গান বন্ধ করিল। (৩) আমার ইচ্ছা হয় বে, একবার হিমালয় পর্বতের 
কোনে জায়গায় বেডাইতে যাই। (৪) তুমি যখন আপগিলে তখন আমি গীতাঞ্চলি 
পড়িতেছি। ৫) দধীচি যখন আত্মদান করিলেন, তখন দেবতার! বক্ষ! পাইলেন। 

যৌগিক বাক্য £ ছুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র সরলবাক) কোনে। অব্যয়ের € এবং, 
কিংবা, স্থৃতরাং, আর, ও, কিন্তু, নতুব, নইলে প্রভৃতি) দ্বার? সংযুক্ত হইয়! যখন একটি 

বাক্যে পরিণত হয়, তখন তাহাকে বল! হয় যৌখিক বাক্য । যেমন__ 

(১) আকাশ মেঘমুক্ত হইল এবং স্কর্য উদ্িত হইল। আমরা উপস্থিত হইলাম, 
আর সেও তাহার গান বন্ধ করিল। (৩) আমাদের খুবই ইচ্ছা! ছিল, কিন্ত হিমালয় 
পধতের কোনে। জায়গায় বেডাইতে যাইতে পারিলাম ন1। (৪) তুমি রবীন্দ্রনাথের 
গীতাঞ্জলি হইতে কোনে! কবিতা আবৃত্তি কর, কিংব? আমিই আবৃত্তি করিয়] শোনাই। 
(৫) দধীচি আত্মদান করিলেন, নতুবা দেবতার? আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন ন1। 


বাক্যের কম্পাত্ডুক্র 


উল্লিখিত এক এক প্রকার বাক)কে কিভাবে অপরাপর শ্রেণীর বাক্যে রূপান্তরিত 
কর! যায় তাহা দেখানে। হইতেছে 


সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে দপাস্তর 


সরল খেলার সময় খেলিবে। 
জটিল যখন খেলার সময়, তখন খেলিবে। 
সরল মহৎ ব্যক্তি সকলেরই শ্রদ্ধালাভ করেন। 


জটিল যিনি মহৎ (ব্যক্তি ), তাহাকে সকলেই শ্রদ্ধা করে। 
সরল বৃষ্টি থামিতে আমর] বাহির হইলাম । 
জটিল যখন বৃষ্টি থামিল, তখন আমরা বাহির হইলাম । 


বাক্য-প্রকরণ 


সরল £ 
যৌগিক £ 


পরল 2 


যৌগিক £ 
সরল £ 
যৌগিক £ 


জটিল £ 
সরল : 
জটিল £ 
সরল £ 
জটিল £ 
সরল 


যৌগিক £ 
জটিল 

যৌগিক £ 
জটিল £ 
যৌগিক £ 


যৌগিক £ 
সরল 
যৌগিক £ 
সরল £ 
যৌগিক £ 
পরল £ 


১৩ 
সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রপাস্তর 


বাড়িতে কাজ থাকায় তোমাদের বাড়ি যাইতে পারি নাই | 

বাড়িতে কাজ ছিল, সেজন্য তোমাদের বাডি যাইতে পারি নাই। 
দোষ করায় তোমাকে শাস্তি পাইতে হইবে। 

তুমি দোষ করিয়াছ, সুতরাং তুমি শান্তি পাইবে । 

প্রচুর এশ্বধষের অধিকারী হইয়াও তিনি অনাডঙ্গর জীবন যাপন করিতেন। 
তিনি প্রচুর ঈশ্বর্ষের অধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু অনাড়ম্বর জীবন 
যাপন করিতেন। 


জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে দপান্তর 
যদি তুমি রাগ কর, সেইজন্য ও-কথ1 আর বলি নাই । 
তোমার রাগের ভয়ে ও-কথা আর বলি নাই। 
তাহার ইচ্ছ। হয় যে, তিনি একদ্দিন তোমার বাড়িতে যান। 
তিনি একদিন তোমার বাড়িতে যাইতে ইচ্ছুক । 
যখন স্টেশনে পৌছিলাম, তখন ট্রেন ছাভিয়! দিল। 
স্টেশনে পৌছিতেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল। 


জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে জূপাস্তর 


যদি আমার কথা না শোন, তবে অন্গতাপ করিবে । 

আমার কথা শোন, নতৃবা অনুতাপ করিবে । 

যদি-বা কিছু টাক পেলাম, তাতেও অভাব মিটল ন1। 

কিছু টাকা পেলাম বটে, কিন্তু তাতে অভাব মিটল না। 

যখন তার দেখা পাব, তখন খোলাখুলিই জিজ্ঞাসা] করব । 

তার সঙ্গে আমার দেখা হবে, এবং খোলাখুলিই জিজ্ঞাসা করব । 


যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে দূপাস্তর 


তাহার বয়স বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়ে নাই। 
তাহার বয়স বাডিলেও বুদ্ধি বাডে নাই! 

সে স্পষ্টবক্তা, সেইজন্য সকলে তাহাকে ভয় করে। 
স্পষ্টব্তা বলিয়া সকলে তাহাকে ভয় করে। 

সে প্রতিশ্রুতি দিল, তাই তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম | 
প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে, তাহাকে ছাড়িয়া দ্রিলাম। 


১৩ রচনা-বিতান 


যৌগিক বাক্যকে জটিল বাক্যে পাস্তর 
যৌগিক: মন দিয়া লেখাপভ কর, তবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে। 
জটিল ; যদি মন দিয়! লেখাপডা কর, তবেই পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে । 
যৌগিক তোমার বেতন বৃদ্ধি হউক, তাহাতেই আমাদের আনন্দ। 
জটিল ! যখন তোমার বেতন-বৃদ্ধি হইবে, তখন আমাদের আনন্দ হইবে । 
যৌগিক ঠাণ্ডা বাতাঁস বহিতে লাগিল, এবং ক্ষণপরেই বৃষ্টি নামিল। 
জটিল : যখন ঠীণু! বাতাস বহিতে লাগিল, ( তখন ) তাহার ক্ষণপরেই বৃষ্টি 
নামিল। 


তিন প্রকার বাক্যে একই বক্তব্য 
সরল বৃষ্টি থামিতে আমরা বাহির হইলাম । 
জটিল £ যখন বৃষ্টি থামিল, তখন আমরা বাহির হইলাম | 
যৌগিক বৃষ্টি থামিল এবং আমর] বাহির হইলাম । 


ব্রড প্বল্রশ্্পর আক 


অর্থানসারে বাক্য সাধারণত সাত শ্রেণীতে বিভন্ট । যেমন-_ 

(১) নিদেশিসূচক-বাক্য : তিনি বক্তৃতা দিতেছেন। সুর্ধ উঠিতেছে। তাহারা! 
উভয়েই সমান পারদশী | 

নির্দেশস্চচক বাক্য ছুই প্রকার-_ (ক) অজ্ত্যর্থক--পরোপকার মহৎ ধর্ম। 

(খ) নাস্তার্থক__পরোপকারের মতে। ধর্ম নাই। 

(২) প্রশ্নবাচক-বাক্য £ কে ওখানে ? তুমি কী চাও? কানাই কোথায় 
কাজ করে? 

(৩) ইচ্ছাসূচক ব' প্রার্থনাসূচক-বাক্য : তোমার জিনিস ফিরিয়ে নাও। 
ভগবান তোমার মঙ্গল করুন ! 

(৪) অনুজ্ঞাসুচক বা আদেশবাচক-বাক7 : এই মুহৃতে স্থানত্যাগ কর । যাও, 
বেশী বকবক ক'রে! না । ধরো এই ছেলেটাকে । 

৫) কার্ধকারণাত্মক-বাক্য £ না খাটলে পয়সা মেলে না। যদি রোদ হয়, 

ৃ্‌ তবে সব শুকোতে দেব । 

(৬) জন্দেহদ্যোতক ব1 সংশম্ম-সুচক-বাক্য £ সে বোধহয় আর আসবে না । 
আজ হয়তো তার দেখা পাব। যদি একবার 
দেখা পাই, তাহ'লে তাকে নিয়ে আসব । 


বাকা-প্রকরণ ১৩৭ 


(৭) বিস্ময়াদিবোধক-বাক্য £ মরি মরি, কী সুন্দর দৃশ্য! এ যে দেখছি 
মজুমদার মশাই ! উঠ সে এখন কী ছুর্শাতেই 
না পড়েছে! 


হিভিিজ্ শ্বল্রন্দেল্র লক্ষ্যে জুস 


অস্ত্যর্থক-বাক্য নাস্তযর্থক-বাক্য 
তোমাকে চিরদিন মনে রাখিব । তোমাকে কোনদিন ভূলিব না। 
তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন । তিনি আর জীবিত নাই। 
চরিত্র-গুণেই মানুষ স্মরণীয় হয় । চরিত্র না থাকিলে মানুষ স্মরণীয় হয় না। 
নির্দেশস্ুচক-বাক্য প্রশ্মবাচক-বাক্য 
তোমার সকল কাজই তো! করিতেছি । তোমার কোন কাজটা রি না? 
ইহাতে সকলেরই রাগ হয়। ইহাতে কাহার ন1 রাগ হয়? 
মেহনত করলেই পারিশ্রমিক পাবে । মেহনত না করেই কি পারিশ্রমিক পাবে ? 
নির্দেশস্ুচক-বাক্য বিস্মক়ার্ঈিবোধক-বাক্য 
অনেক টাকা পাইতে ইচ্ছ। করে। আহা! অনেক টাক? যদি পেতাম ! 
সে বড়ই বিপদে পড়েছে । উঃ! সে কতই-না বিপদগ্রস্ত! 
সূর্যোদয়ের দৃশ্য বড়ই সুন্দর | মার মরি! কী ন্গন্দর সুযোদয় ! 
মির্দেশস্ঞচক-বাক্য প্রার্থনসুচক বাক? 
তোমার কল্যাণ কামনা করি | তোমার কল্যাণ হোক। 
ঈশ্বর তোমাকে বিপন্ুক্ত করিবেন । ঈশ্বর তোমাকে বিপনুক্ত করুন । 
শত্ভিিপিন্রিন্বভ্ডল্, 
প্রত্যঞ্ষ-উক্ভ্ি-স্ুচক-বাক্য পরোনু্-উক্ভি-স্চক-বণক্য 
বিমল] বলিলেন, “গজগতি, ইষ্ট- বিমলা গজপর্তিকে ইষ্দেবতার 
দ্বেবতার নাম স্মরণ কর।” নাম স্মরণ করিতে বলিলেন। 
সাজাহান বলিলেন, “প্ররংজীব কি গুরংজীব এখানে আপিয়াছে কিনা 
এখানে এসেছে, একবার দেখে তাহ একবার দেখিয়া! আসিবার জন্য 


আয় তে। জাহানার] !” সাজাহান জাহানারাকে বলিলেন । 


১৩৮ ব্লচনা-বিতান 


প্রত্যক্ষ-উক্ভি-সুচক বাক্য পরোক্ষ-উক্ভি-সভুচক-বাক্য 
“কী চাই ?”--জিজ্ঞাসা করলেন সে কী চায় রতন-ঠাকুর-পে! তাকে সে- 
রতন ঠাকুর-পো। কথা জিজ্ঞাস] করলেন । 
শিক্ষকমহাশয় বলিলেন, “আশা শিক্ষক-মহাশয় তাহাকে আশা ছাড়িতে 
ছেড়ো না, চেষ্টা ক'রে দেখ আর নিষেধ করিয়া আর একবার চেষ্টা করিয়। 
একবার 1৮ দেখিতে বলিলেন । 
তিনি বলিলেন, 'আমি আজও ফিরতে তিনি বলিলেন যে, তিনি আজ কিংবা 
পারি, কালও ফিরতে পারি ।” কাল ফিরতে পারেন । 

অচ্ছশীলননী 


১। বাক্য-গঠনের যে-সব লক্ষণ আছে উদ্দাহরণসহ তাহ] বুঝাইয়া দাও। 

২। নিয়লিখিত বাক্যগুলির উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্প্রসারিত কর-_ 

রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন । নরেন 
আজ দেখা করতে আসবে | দাঙ্গাহাঙ্গাম। শুরু হইল। রামচন্দ্র বনগমন করিলেন । 
প্রফুল্লচন্ত্র ছিলেন একজন খ্যাতনাম] বৈজ্ঞানিক । 

৩। গঠন-অনুসারে বাক্য কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণ দাও। 

৪1 জটিল ও যৌগিক বাক্যের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? 

৫ | অর্থান্ছসারে বাক্য কয় শ্রেণীতে বিভক্ত ? উদাহরণ দাও । 

৬। সরল-বাক্যে পরিণত কর 

সময় থাকতে এসো, নইলে দেখা হবে না। আমার সর্বস্ব যায় সেও ভালো 
আমি একট] দোকান খুলব। যদ্দিকাজ কর তবে দাম পাইবে । কেমন করিয়া 
মাথা ঘুরিয়! গেল, তাহা মনে করিতে পারি না। যে ভালে ছেলে তাহাকে সকলেই 
স্নেহ করে। 

৭। জটিল-বাক্যে পরিণত কর £ 

পড়ার সময় পড়িবে । গুণীজনকে সকলেই শ্রদ্ধা করে। উদ্বান্তর্দের সাহায্য 
করা উচিত । শ্ুর্যোদয় হইলে নৌক1 ছাড়িল। বিনা দোষে তাহার সাজা হইল । 

৮। যৌগিক-বাক্যে পরিণত কর £- 

সত্য কথ! বলায় তাহাকে ছাড়িয়! দিলাম । যখন হাতে টাকা হবে, তখন একটা 
ভালে! কাজ করব। যদ্দি নিষ্ঠার সহিত কাজ কর, তবেই সাফল্যলাভ করিবে । 
যথাসময়ে আসিলেও তাহার দেখা পাইলাম না। যদ্দি পড়াশোনা কর, তবে পাপ 
করিবে । 





নাচ) ১৩৯, 


৯ | নাস্যর্থক বাক্যে রূপান্তরিত কর -_. 

এখানে তাহার বিস্তর খরচ। সে এখন খাইতে বসিবে। চেষ্টা করলে সবই হয়। 
কাজ করিলে দাম মিলিবে। তোমার পরবার কাপড়খানা দেখছি ছি'ডে গেছে। 

১০ | উক্তি-পরিবর্তন কর £__ 

(ক) নারায়ণী বলিলেন, “চুল না পাকতেই আমি একদিন নদীর জলে ডুবে 
মরব।” (খ) মহাত্মা গান্ধী তাহার প্রার্থনান্তিক-সভায় বলিলেন যে, হিংসা! দ্বার! 
কখনও শান্তি মেলে না। (গ) নবীনবাবু তীক্প মেয়েকে ডেকে বল্লেন, “্যারে 
কমলা, তোর মা এখনও কালীঘাট থেকে ফেরেনি ?” (ঘ) গজেনবাবু বলিলেন ষে, 
স্থমথবাবুর1 ঘাটশীলা বেড়াইতে যাইবেন, এবং আমিও তীহাদের সঙ্গী হইব কিনা 
সে-কথা জিজ্ঞাসা কৰিলেন। (ড) রাজা অশ্পতি তখন খধিগণকে কহিলেন,_- 
«তোমরা সকলেই বেশ্বানর আত্মাকে জান, অথচ কেহই স্বরূপ জান না1” 


২ । বাড) 


কর্তা, কর্ম (কার কর্ম )ও ভাব (বা ক্রিয়ার কর্ম )-এর সহিত ক্রিয়ার সম্পক 
স্পষ্ট করিয় প্রকাশের জন্য ক্রিয়ার রূপের যে তারতম্য ঘটে, তাহাকেই বলা হয় বাচ্য। 
বাচ্য প্রধানত তিন শ্রেণীর--(১) কতৃণবাচ্য, (২) কর্মবাচ্য, (৩) ভাববাচ্য। 

কতৃবাচ্য £ যেখানে কর্তুপদের পুরুষ অন্ুসারে ক্রিয়াপদের পুক্ুষ হয়, অর্থাৎ 
কর্তা যেখানে নিজে ক্রিয়া সম্পন্ন করে, সেখানে ক্রিয়ার কর্তৃবাচ্য হয়। যেমন-_ 

(ক) আমি এই কবিতাটি রচন। করিয়ণছি। 

(খ) ব্লামচক্দ্র রাবণকে বধ করেন। 

(গ) শিক্ষক-মহাশয্ম আমাকে পাঠাইয়্াছেন | 

কর্মবাচ্য £ যেখানে কর্মপদের পুরুষ অনুসারে ক্রিয়াপদের পুরুষ হয়, অর্থাৎ 
যেখানে কর্মপদই কর্তার স্থান অধিকার করে, সেখানে ক্রিয়ার কর্মবাচ্য হয় । যেমন-__ 

(ক) আমা দ্বার এই কবিতাটি রচিভ হুহক্কাছে। 

খে) রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ নিহত হয়। 

(গ) আমি শিক্ষক-মহাশয় কর্তৃক প্রেরিত হুইয়াছি। 

[ ব্যাকরণের নিয়মান্সারে কর্তৃবাচ্যে কর্তায় প্রথমা বিভক্তি ও কর্মে দ্বিতীয়া 
বিভক্তি বসে, এবং ক্রিয়াপদের পুরুষ কতৃপদের অনুসারী হয়। সেইরকম, কর্মবাচ্যে 
কণ্তায় তৃতীয়া-বিভক্তি ও কর্মে প্রথমা-বিভক্তি বসে, এবং ক্রিয়াপদের পুরুষ নিধ্শারিত 


৭ রচনা-বিতান 


হয় কর্ধের পুরুষ অনুসারে | পূর্বপৃষ্ঠায় কর্মবাচ্যের যে-সকল বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, 
আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে এই জাতীয় কর্মবাচ্যের বড় বেশী প্রয়োগ দেখা যায় না। 
আধুনিক লেখকগণ “আশা বার! এই কবিতাটি রচিত হইয়াছে” ন। লিখিয়1, লিখিবেন__ 
“এই কবিতাটি আমার রচনা |” “আমি শিক্ষক-মহাশয় কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি” ন] 
লিখিয়া, লিখিবেন- আমি শিক্ষক-মহাশয়ের নিকট হইতে আসিতেছি? কিংবা “আমি 
শিক্ষক-মহাশয়ের কাছ থেকে আসছি? ।] 

ভাঁববাচ্য £ যেখানে ক্রিয়ার কর্শ( বা! ভাব )ই হয় প্রধান, কতা বা কর্ধের 
কোনোরূপ প্রাধান্ত থাকে না, সেখানে ক্রিয়ার ভাববাচ্য হয়। যেমন-- 

(ক) তোমার আজ সেখানে গিয়ে কাজ নেই। 

(খ) অবেলায় আর খাওয়+ চলবে না । 

(গ) আমাকে এবার উঠ.তে হবে । 

[ ভাববাচ্যে ক্রিরীবাচক-বিশেষ্যে প্রথমাঁবিভক্তি বসে, এবং অন্ুক্ত কর্তায় দ্বিতীয়া 
বা ষঠী-বিভক্তি (কখনও কখনও তৃতীয়। বা সপ্তমী ) প্রযুক্ত হয় । ] 

বাংলানাষায় আর এক শ্রেণীর বাচ্য প্রচলিত আছে। উহার নাম দেওয়া 
হইয়াছে-কর্মকতৃণ্বাচ্য । ক্রিয়াপদের রূপ যেখানে কর্তবাচ্যের মতো, অথচ 
যাহার সম্পর্ক কমের সহিত এবং কর্মপদটি যেখানে করৃপদের কাজ করে সেখানে 
কর্মকর্তবাচ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে | এই বাচ্যে ক্রিয়াটি প্রকৃতপক্ষে সকর্মক, অথচ 
উহা অকর্পনকের রূপ গ্রহণ করিয় দেখা দেয় । যেমন-- 

(ক) তিনদিন পরেই কাছারি খুলবে ৷ 

(খ)ট আকাশে বেশ মেঘ করেছে। 

(গ) রোগীর নাড়ী বড়ই চঞ্চল। 

[ “মশায়ের কোথায় থাকা হয় ?” “কম দামে মাল বিকোক্স না। 'নীল 
শাড়িটাতে তোমাকে বেশ মানাক্স । “এখন এককাপ চ| খাওযক্ষ। চলে ।* প্রভৃতি 
বাক্যগুলিকেও কর্মকর্তৃবাচ্যের অস্ততুক্তি কর। হয় । এইসব বাক্যের ক্রিয়া! দেখিতে 
অকর্মক-ক্রিয়ার মতো হইলেও, প্রকৃতপক্ষে উহার] সকর্মক ক্রিয়া । ] 


াচিয-শব্িভিন্স 


বর রর কর্মবাচ্য 
(১) মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণ মহাকবি বান্মীকি কর্তৃক রামায়ণ রচিত 
রচন1 করেন। হয়। 
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১৪১ 
কৃতবাচ্য | কর্মবাচ্য 
তোমরা এ কায সম্পাদন তোমাদের দ্বারা এ কার্ধ সম্পাদিত হইবে 
করিতে পারিবে না। না। 
পূজারী পুজার জন্ঠ পুষ্প পুজারী কর্তৃক পূজার জন্ত পুষ্প আহ্বৃত 
আহরণ করিয়াছেন । হইয়াছে । 
আমি সকালে খবরের কাগজ সকালে আমার খবরের কাগজ পড়া 
পড়েছি । ইয়েছে। 
পাড়ার ছেলেরা চোরটিকে পাডার ছেলেদের হাতে চোরটি ধর] 
ধরেছে। পচেছে। 
রবীন্দ্রনাথ “গীতাঞ্জলি, রচন: রবীক্রনাথ কতক গীতাগ্তলি' রচিত হয়। 
করেন। অথন1--গী তাগ্ুলি' ব্ববীন্ত্রনাথের রচিত । 
কতৃণবাচ্য ৯ ভাববাচ্য 
আমরা এখন খাইতে বসিব । আমাদের এখন খাইতে বসিতে হইবে । 
বাবা এখনও বাজারে যান নাই। বাবার এখনও বাজারে যাওয়। হয় নাই | 
এখানে বসুন | এখানে বমা তোকে । 


চাঁকরিটার জন্টে তাকে একবার ধর । চাকরিটার জন্যে তাকে একবার ধর হোক। 
সার] আকাশে কালো মেঘ দেখছি । সারা আকাশে কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে । 
পথে একট] মণিব্যাগ কুড়িয়ে পথে একটা মণিব্যাগ কুডিয়ে পাওয়া 


পেলাম । গেল । 

কত়ৃতবাচ্য ১ কর্মকর্তুবাচ্য 
আগামীকাল তুমি আসিবে । আগামীকাল তোমার আসা চাই। 
আমি আর চলিতে পারি না। আমার আর পা চলে না। 
তাহারা কষ্ট সহিতে পারে। তাহাদের কষ্ট সয়। 

কর্মবাচ্য ০ কর্মকতৃববাচ্য 


বাজারে কবিতার বই চালানো বাজারে কবিতার বই চলে না। 
যায় না। 
এই বস্তায় একমণ চাল ধরানো এই বন্তার় একমণ চাল ধরে। 


যায়। 
আমাদের রুচির বদল হইতেছে । আমাদের রুচি বদলা ইতেছে। 


১৪২ এচনা-বিতান 


অনুশীলনী 

১। বাক্য কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক বাক্যের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও। 

২। বাচ্য নিধারণ কর £-- 

(ক) মশায়ের কোথায় থাকা হয়? (খ) দিদ্ধার্থ দেবদত্তকে আহ্বান করিলেন । 
(গ) গাছ কাটা হয়েছে। (ঘ) রাজপুত রমণীগণ কতৃক জহরব্রত উদ্যাগিত হইল । 
($) আজ কখন ফিরছেন? 

৩। বাচ্য পরিবর্তন কর ;- 

(ক) আকাশে তারার মেল দেখিতেছি। (খ) বইখানি এখনও পড়া হয় নাই। 
(গ) শিক্ষক-মহাশ্য আমার বাড়ির ঠিকান1 জিজ্ঞাসা করিলেন। (ঘ) আপনারা 
কখন এলেন? ($) বাবাকে এখনই বের হ'তে হবে। চে) তোমার আজ 
বেড়াতে যেতে হবে না। (ছ) ফুলের গাইগুলি আমারই সংগৃহীত। (জ) ও- 
গানটি আগেই আমার শোনা । (বৰ) বন্যার জলে বহু সহ বাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইয়াছে । (4) শাস্ঠিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা “চগ্ডালিকা' অভিনয় করিবে । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ শব্দ ও বাক্যাংশের বিশেষ অর্থে প্রয়োগ 


এ। বিশেষ্-পদের বশিষ্ট-প্রয়োগ 


মাথা ঃ মাথাম্ (মস্তকে ) তেল দাও। নবীনবাবু গ্রাম-সমাজের মাথা (শ্রে 
ব্যক্তি বা অগ্রণী)। ছেলের ব্যবঙ্গারে আমার মাথ। কাট? যায় (লজ্জা হয় )। 
“ও আমার দেশের মাটি, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা ।'__রবীন্ত্রনাথ ( এখানে 
“ঠেকাই মাথা” অর্থ প্রণাম করি”।) মাথণ খাও, অমন কথা আর বলো না (দিব্য 
দেওয়! অর্থে)। কাজ করেছ, না আমার মাথা করেছ (অর্থাং, ঠিক কাজ 
হয় নাই)! অস্কে ছেলেটির খুব মাথ। ( অর্থাৎ, অঙ্কে ছেলেটি স্থনিপুণ; কিংব! 
অঙ্কে ছেলেটির খুব “বোধশক্তি” আছে )। আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটির মাথা খেও 
না (অর্থাৎ নষ্ট ক'রো না)। লাই দিলেই কুকুর মাথায় ওঠে (অর্থাৎ, 
আশ্রয়দাতাকে অবজ্ঞা করে )। পরের মাথায্ন হাত বুলিয্সে তিনি বিস্তর টাক 
করেছেন ( অর্থাৎ, পরকে 'প্রতারণা করিয়া” )। সর্দিতে খুব মাথা ধরেছে ( অর্থাৎ 
মাথা ভারী বোধ হইতেছে )। কোনো কথাই দেখছি তোমার মাথায় ঢোকে আ। 
(বোধগম্য হয় না)। একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়ে দেখছি তিনি তোমার মাথ। 
কিনে রেখেছেন ( অর্থাৎ বশীভূত করিয়াছেন )। জটিল অঙ্ক দেখলেই সে আর মাথা 
ঘামাতে (বুদ্ধি খাটাইতে ) চায় না। দইয়ের মাথাট1 ( অগ্রভাগ ) এই ভদ্রলোকের 
পাতে দাও। 

মুখ: তার দিকে একবার ম্বুখ তুলে চাও ( অর্থাৎ, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত 
কর)। এবার বুঝি ভগবান সম্মুখ তুলে চাইলেন (অর্থাৎ, দয়া করিলেন )। 
ছেলেটার স্বুখে খই ফুটছে ( অর্থাং, ছেলেটি অনর্গল কথা বলিতেছে )। অমন 
ক'রে মুখ করছ (মুখ কর] অর্থে বকাবকি বাতিরঞ্চার কঃ) কেন? সুখ সামলে 
( অর্থাৎ, সত্তার সঙ্গে) কথা ব'লো, নইলে ভালো হবে না বলছি । কাজের 
মতো! কাজ ক'রে সে তার মা-বাপের সুখ রেখেছে (মুখ রাখা অর্থে সম্মান-রক্ষা 
করা)। তোমার স্ুখ ভার কেন ( অর্থাৎ, তুমি বিষণ্ন কেন)? কুলাঙ্গার ছেলেটি 
শেষ পর্যন্ত বংশের স্মুখে চুনফালি দিক্সে ছাড়ল (অর্থাৎ, বংশে কলগ্ষলেপন 
করিল )। তুমি বড় মুখ অংলগ।( অর্থাৎ, তুমি অত্যন্ত খারাপ কথা বল)। সকাল 
থেকেই তোমার মুখ চলছে দেখছি (অর্থাৎ, সকাল হইতেই তুমি খাইতেছ 
দেখিতেছি )। আসল ব্যাপারটা! প্রকাশ হতেই তার স্থুখ চুন (অর্থাৎ, সে 
নীরব )। বৌটি দিনরাত শাশুড়ীর মুখ ঝা মট? খাচ্ছে ( অর্থাৎ, বকুনি খাইতেছে )। 


২১৩ 


১৪৪ রচন1-বিতান 


চোখ £ আজকাল চোখ রাঙিস্সে (রাগ দেখাইয়া) ছেলেদের বশে আন' 
যায়না! তার উন্নতি দেখে তোমার অমন চোখ টাটাচ্ছে কেন ( অর্থাং, 
পরশ্রীকাতর হইতেছ কেন )? চোখের পলকেই (এক নিমেষেই ) সে যে কোথায় 
পালিয়ে গেল টের পেলাম না। ভাতটা ধ'রে না যায় সেদিকে একটু চোখ রেখে 
€ অর্থাৎ, মনোযোগ দিও )। অমন ক'রে ছেলেটার দিকে চোখ ছিও না বাপু 
( অর্থা্ কু-নজর দিও না)। এতদিন পরে দেখছি তোমার €চাখ খুললে! ( অর্থাং 
প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলে )। নরেনের শখ উঠেছে ( অর্থাং, চোখের 
রোগবিশেষ হইয়াছে )। আমাকে প্রত্যুত্তর দিবার জন্যে সে চোখ ঠারতে লাগল 
(অর্থাৎ, চোখ দিয়া ইশারা করিল )। দিনরাত তাকে অমন চোখে চোখে রেখেছ 
কেন (অর্থাৎ, সতর্ধ পাহারায় রাখিয়াছ কেন)? অমন ক'রে ধাকৃকা মারলে কেন, 
চোখ খেয়ে (অন্ধ হয়ে) বসেছ নাকি? 

কান: তোমাকে বলতে-না-বলতেই মে-কখা বড সাহেবের কানে তুললে 
(কানে তোল। অর্থাৎ বল] বা উখ্খাপন কর! )? ক"'ন পেতে !( মনোযোগ দিয়া) কা 
শুনছ অমন ক'রে? রমেশবাবু দেখছি তারাপদবাবুর কান ভাঙিক্মেছেন ( কুমন্ত্রণ। 
দিয়েছেন )। এত করে তাকে বোঝালাম, তনু তিনি আমার কথায় কান দিলেন 
মণ (অর্থাৎ, শুনিলেন না)। এরই মধ্যে মুখরোচক খবরট দেখছি পাড়ার সকলের 
কানে উঠেছে (কানে ওঠ অর্থ কর্ণগেোচর হওয়া )। তান গান সত্যিই কাঁনে 
ল'গার মতে ( অর্থাত, শ্রুতিমধুর মনে হওয়া )। 

হাত: তার মতো লোককে যখন হাত করেছ তখন আর ভাবনা কি (হাতি 
করণ অর্থ বশ করা)? সময় নেই, এখন আর রান্নার কাজে হাত দিতে পারব না 
( হাত দেওয়1 অর্থ প্রবৃত্ত হওয়া )। এব্যাপারে তোমার যদি কোনো হাত থাকে 
তাহ'লে ভদ্রলোকের একটু উপকার ক'রে। ভাই (হাত থাকা অর্থাৎ প্রভাব থাক1)। 
ছেলেবেলা থেকেই সে কবিতায় হাত পাকিক্সেছে (অর্থাৎ, কবিতা রচনায় দক্ষ 
হইয়! উঠিয়াছে )। আদ্িনাথের আকন্মিক মৃত্যুর খবর পেয়ে, এখন আর কোন কাজে 
হ।ত উঠছে না (হাত ওঠা অর্থ মন লাগ বা আগ্রহ থাকা )। 

পা1ঃ বাজারে যাবার জন্তে সে প1বাড়াল (অগ্রসর হইল)। বড়লোকের 
পণচাট। তার যেন ন্বভাব (অর্থাৎ, বড়লোকের কাছে হীনতা স্বীকার করা )। 
হাতে সময় বেশি নেই, এবার প1চালিক্মে চল (ত্রুত )। লটারীতে টাকা পেয়ে, 
তোমার থেখছি খুব পণ (পায়) ) ভারী হয়েছে (অর্থাৎ, তুমি খুব গবিত বা অহঙ্কারী 
হইয়াছ )। অনাথ ছেলেটাকে পাক্সে রাখুন (আশ্রয় দিন)। চাকরির উন্নতির 
জন্ত সে আজকাল বডনাহেবের পানে তেল দিতে শিখেছে (তোধামোদ করিতে )। 


বিশেষণ-পদের বিশিষ্ট-প্রয়োগ ১৪৫ 


গরিব বেচারাকে পায়ে ঠেলবেন ন1 হুজুর (অর্থাৎ তাড়াইয়! দিবেন না)! তীর 
পায়ে ধরতে (বিশেষ তোষামোদ করিতে ) কি আর বাকি রেখেছি! এত রাত্রে 
বাইরে বের হতে আর পা উঠত্ছে না ( অর্থাৎ, ইচ্ছা না হওয়া )। 

গ্বাঁঃ তুমি যদি একটু গ!কর তাহলেই কাজ হয় (গা করা অর্থে মনোযোগ 
দেওয়া)! তার কথা অমন ক'রে গায়ে খে মা (গায়ে মাথা অর্থ গ্রাহা করা )। 
লোকটা গা ঝাড় দ্রিরে উঠতেই, তাকে চিনে ফেললাম (গা বাড়া দেওয়া অর্থাৎ 
উঠিবার উপক্রম করা ;1। "গং তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্থল।' (গা! তোলা অর্থ 
উঠা )। কীর্তন-গান শুনে যেন গণ জুড়িয়ে গে (শান্তি ণাইলেন | সাবান 
হাডভাঙা খাটুনি খেটে সে এবার গণ ডেলে রিট ( অর্থা,, শুইয়! পড়িযাছে )। 
এতদিন কোথায় গণ ঢাকদিয়ে ছিলে । অর্থং, আজত্মগে।পন করিয1 )% অমন 
ক'রে গায়ে ফু দিকে । অথাৎ, দায়িন্-ভনভাবে টি কি চলবে ? 

কথ।ঃ১ আমার কথ রাখতেই হবে ০৩।মাকে ( কথা রাখা অর্থ অন্রোধ রক্ষা 
কর1)। মণির সঙ্গে কথাম্ম কে পেরে উঠব ( অর্থাৎ, তকে )1 এখন লোকের 
মুখে কেবল ম্পুটনিকের কখণ। প্রসঙ্গ )1 কথা ধিলে (অঙ্গীকার করিলে ) তা রাখাই 
উচিত | তিনি রামায়ণের কথ” ( গল্প ) শোনাচ্ছেলেন । 


২। বিশেষণ-পদের বিশিই-প্রয়োগ 


কাচাঃ (অপরু) কাচা পেক্সার। খেতেই বেশী ভালো লাগে । (রান্ন৷ 
করা নয় ) এক সময় মানুষও কীচ। মাংম খেত। (ভালো পোডানো নয় ) বাড়িট! 
দেখছি কঁণচা ইটে তৈরা!  অবিবেচন।-যুক্ত / তুমি যে এমন কাচা কাজ ক'রে 
বসবে, তাকি আগ জানি; (অসম্পূণ) ছেলেটার কাচা ঘুম ভাড়িয়ো ন। 
; অপার ) রমেশবাবু কী? কথার মানুষ নন। ( অনিপুণ ) গল্পটা আদৌ “ছন্দ 
হয়নি, ঝব51 হাতের লেখা তা পডলেই বোঝা যায়। (অপরিণত ) এ যে দেখছি 
একেবারে কাচ1 বয়লের মেয়ে! (অনায়াসলভ্য বা প্রচুর ) যুদ্ধের বাজারে 
কাঢ। পন্ষলার অভাব ছিল না। ( অস্থায়ী ) জানালায় ক্ঠাচা রং, সাবধানে হাত 
দিয়ো । (পরিবর্তনীয় ) কাঁচা খাতাক্স ভিনেবটা টুকে রেখে ওকে একটা কণচ। 
রলিদ দিয়ে দাও | (উপকরণ-দ্রব্য ) ভারতের শিল্পজগতে এখনও কচ? মাজের 
বিশেষ অভাব রয়েছে । 

পাক। £ (পক) গাছটা দেখছি পাক+ আমে ভত্তি। (বৃদ্ধ বয়সের ইঙ্গিত ) 
আশীর্বাদ করি, পীক+ চুলে সিঁদুর পরতে পার। € অভিজ্ঞ ) এ বড় কঠিন কাজ, 


১৪৬ রচনা-বিতান 


তাই পাক লোক চাই। (ইট দিয়ে তৈরী ) গীয়েঘরে ক'জন লোক আর পাক 
বাড়িতে বাস করে? (স্থায়ী ) একেবারে পাকা রং দেখেও বুঝতে পারছেন না? 
(খাটি) পাক) খেনাক্স খাদ না মেশালে গহনা তিতরি কর] শক্ত ! (শক্ত) বুডে! 
হ'লে কি হয়, একেবারে পক? হাড়! ( আশীর্বাদ-পর্ব ) মেয়েটার পাক? ছেখ' 
হয়ে গেছে, সাত দিন পরেই বিয়ে । ( অপরিবত্তনীয় ) আমার একেবারে পাকা 
কথণ আপনি নির্ভয়ে থাকতে পারেন | (নিপুণ) পাকা হাতের কাজ, তা দেখলেই 
বোঝা যাকস । (পরিণত ) বয়স অল্প হ'লে কি হবে, তার পাক জদ্ধি দেখলে অবাক 
হতে হয়। 

ছোট £ (ক্ষুদ্র) তার বাড়ির সামনেই দেখবে কতকগুলি ছোট গণছ। 
( অনুন্নত ) ছোটলোককেন্স সঙ্জে এক সারিতে বসতে তিনি মোটেই রাজী নন। 
(কনিষ্ঠ) মিন আমার চো টবোন। (সঙ্কীণ) লোকটার টাকা থাকতে পারে, 
কিন্তু বড় ছোট নজর! (ক্ষমতার দিক হইতে নিয়ন) হাইকোটে ছোট আদালতের 
রায় আর টিকল না। (ক্বল্লারতন ) এমন ছোট ধাড়িতে এতগুলি লোন্সের কি 
জায়গ1 হয়? ( সংক্ষিপ্ত ) আপনার ক!ছি থেকে একটা ছোট লেখ পেলেই আমরা 
খুশী হব। 

বড়: (বৃহৎ) বেশ বড় বাড়িই তৈরি করেছ দেখছি । (সন্তান্ত) সেযে 
বড় বংশের ছেলে, ত1 চেহার] দেখেই টের পেয়েছি । (জ্যেষ্ট) তার বড় ছেলে 
এবার বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে । (অত্যন্ত) বোঝাট! বড 
ভারী । (ধনী) এগায়ে বড়লোকের সংখ্যা বেশি নয়। (গঠিত ) ছোট মুখে 
বড় কথ? সহ হয় না। 

নরম: (তৃলতুলে ) নরম বিহানায় শুয়েও তার ঘুম হ'লে! না। (মুছু) 
এখন অমন নরম আরে কথা বলছ যে? (কোমল) শিশুদের নরম মনে আঘাত 
দিও না| ( পচা) তুমি শেষে এমন নরম মাছ নিয়ে আসবে, তা কখনও ভাবিনি | 
(শাস্ত ) সব সময় সব মানুষ কিআর মরম ঘেজাঞ্জে থাকতে পারে? (সম্ভার: 
এখন তো বেশ নরম বাজার দেখছি ! 


গরম £ (গ্রীষ্ম) গরঅকাজেই দিন বভ আর রাত ছোট । (পশমী) 
দাজিলিউ থেকে সে এবার অনেক গরম কাপড় নিয়ে এসেছে । (তপ্ত) সদিতে 
গরম চা বিশেষ উপকারী । (উগ্র)টাকার গরমেই কি গরম মেজাজ দেখাচ্ছ ? 
( উত্তেজক ) একগাদা গরষমসল দিলেই কি তরকারি ভালে! হয়, আসলে রান্নার 
হাত থাকা চাই ! (মূল্য বৃদ্ধি) বাজার করব কি মশাই, যে-রকম গরম বাজার । 


ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট-প্রয়োগ ১৪৭ 


মোটা: (বিপুলায়তন ) গরমকালে মোট লোকদের বড় অস্থবিধা! 
(স্থল) তোমার মতো মেট? বুদ্ধির লোক নিয়ে কাজ চলে না বাপু! (আসল ব' 
কঠিন ) বাড়ির সব মোটা! কাজগুজিই তো নিজে হাতে করছি। (ভারী বা 
পুরু ) শীত এসে পড়ল, এবার মোট কাপড়গুলি বের করতে হবে। ( প্রচুর 
বা অধিক ) বেশ তো মেট মাইনের চাকরি করছ, তবু এত অভাব কেন ? 

পোঁড়ীঃ (দগ্ধ) শ্রীবৎসের হাত থেকে পোড়া মাছ-ও পালিয়ে গেল। (মন্দ) 
সবই দেখছি আমার পোড়ণকপাল! । নিরর্থক )ও-সব পোড়া কথায় কান দিও 
না। (জনহীন বা অন্থবিধাপুর্ণ ) এমন পোড়া দেশে মরতে এলে কেন বাপু! 


৩|। ক্রিয়াপদের বিশিগ-প্রয়োগ 


ধর! : (মনে করা অর্থে) ধর। চাকরিটি যদি না-হয়, তাহ'লে কী করবে? 
 সামলানে। অর্থে ) ছেলেটা যে কেঁদে সারা হ'লো, ওকে একটু ধরন বাপু! 
( বোঝা ব1! চেন অর্থে ) এট যে কার হাতের লেখা, দেখে তা ধর শক্ত । (নিশ্চিত 
অর্থে) আজ আর তার দেখা মিলবে না, সেটা ধরেই রাখ । মাথ। ধরা--( যন্ত্রণ। 
অর্থে) মাথা ধরেই তিনি বড কাবু হয়ে পডেন। বৃষ্টি ধরা (থাম অর্থে) 
এতক্ষণ পরে বুষ্টিট? ধরল । ফল ধর।_( হওয়া অর্থে) গাছটায় কত ফলই ন! 
ধরেছে । গল? ধর।-_(স্বরভক্ষ হওয়1 অর্থে) আজ আর গান গাইতে পারব না, 
গলাট1ধরে আছে । (কুটকুট করা অর্থে) ওলের তরকারিট1 খেতেই গল'ট বেশ 
ধরে উঠল। ওষুধ ধরা--( ফল-হওয়া অর্থে ) এতক্ষণে ওবুধট ধরেছে দেখছি ! 
( পাত্রের তলায় লাগিয়! যাওয়া অর্থে ) ডালট। ধ'রে গেছে, গন্ধে টের পাচ্ছ না? 
(গ্রাহ্য করা অর্থে) ও নেহাত ছেলেমানুষ, ওর কথ। কি ধরতে আছে? তামাক-ধরা। 
(অভ্যাস কর? অর্থে) কি হে, তামাক ধরলে কবে? নাম ধর। (তালিকাভুক্ত 
কর] ) তোমার নামট] ধল্পতেই ভুল হয়ে গেছে দেখছি । (স্থান সঞ্কলান হওয়া 
অর্থে) এতটুকু বারান্দায় কি আর অত লোক ধরে? ধাম।ধর) (তোষামোদ 
কর।) গোপালদ। বড় সাহেবের ধাম ধরতে ওভাদ ! ম্যাঞ্ ধর] (আসল কাজ 
আরম্ভ কর] অর্থে ) সবই তো? বুঝতে পারছি, কিন্তু ম্যাও ধরবে কে? (রোগ ধর 
--( নির্ণয় কর? অর্থে ) বড় বড ডাক্তার এসেও তার রোগট1 ধরতে পারলেন ন]। 

করা: রাগ করা- (ক্রুদ্ধ হওয়1) তুমি অমন রাগ করলে, কথাট! বলি কী 
ক'রে? গাড়ি করা__€ ভাড়া করা) কেনা অর্থে ) এত রাতে হেঁটে যেতে পারব 
না বাপু, একট] গাড়ি কর। মানুষ করা--(লালন-পালন করা অর্থে) 


১৪৮ রচনা-বিতান 


ছেলেবেলা থেকে তিনিই আমাকে কোলে-পিঠে ক'রে মানভুঘ করেছেন। 
আঁটি করা-_-€( নাশ কর] ) তোমর। যে এমন ক'রে কাজটা মাটি করবে তা আমার 
স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ভগ্ন করী_-(ভীত হওয়! অর্থে) অমাবস্যার রাতে 
শুশানের পথে চলতে কার না ভয়করে ! স্থুখ কর_(ভত্সনা করা অর্থে) 
শাশুড়ী দিনরাত নতুন বৌকে স্তুখ করছেন । টাকা কর__( সঞ্চয় করা অর্থে) 
এই ক'বছরেই এত টাকা করেছ? দোকান করাঁ_(চালানে অর্থে) দোকান 
করণ সবার পক্ষে সহজ নয় । হুণত করা আয়ত্ত কর) কেমন ক'রে যে তুমি 
বড়সাহেবকে এমন ক'রে হাত করলে পে-কথা ভেবে সত্যিই অবাক হচ্ছি। 

তোল! ; কথ? তোল'-_-( উত্থাপন করা ) সভায় সার কথা তুলতেই সবাই 
হৈ হৈ করে উঠলো । হাত ৫ভালা-( আঘাত করা ) এ কচি ছেলের গায়ে হাত 
তুলতে তোমার একবারও হাত কাঁপলো না! টন তোলা_( সংগ্রহ করা) 
বন্যার্তদের জন্য টা তুলে আমরা কেন্দ্রীয় অর্থ-ভাগ্ডারে তা .জমা দিলাম । ফুল 
তোল__( চয়ন কর1) পূজার জগ্ত জলতুলে আন। কানে তোলা ( শোনা) 
কিগো! আমার কথা যে কানেই তুলহু না; জাতে তোল।_( উন্নীত কর1) 
সকল মান্চবই পমান, কাজেই কাউকে জতে তোলার প্রশ্ন ওঠে ন! | দাগ তোলা 
(দূর কর) মনের ভিতর যে-দাগ একবার বসেছে, সে দ্বাগ তোল! কি এতই 
সহজ? ম্মুখ তো'ল1_( দয়! কর1) অধমের দিকে একটু ম্মুথ তুলে চান হুজুর । 
পটল তোজ।--( মৃত্যু হওয়! ) কাল রাত্রেই বেচার1 পটল তুলেছে । 

কাটা: দিন কাট?_( অতিবাহিত হওয়া) কোনোরকমে দ্দিন কাটছে। 
দুধ কাটী--( নষ্ট হওয়1 ) নিশ্চয়ই খারাপ ছিল, নইলে ভুধট। অমন কাটবে কেন? 
সুত। কাট তৈয়ারি কর! ) গান্ধীঘাটের চত্বরে বসে কাটুমীরা তখন চনুকায় 
সুতা কাটছিল । বই কাটা (বিক্রয় হওয়া) আজকাল বাজারে কবিতার 
বই কাটে না। €মঘ কাট ( দূর হওয়া ) ঘণ্ট1 ছুই বৃষ্টির পর আকাশের ৫অঘ 
কেটে গেল। কথ? কাট+_( খণ্ডন কর]) যুক্তি দিয়ে কথ কাটতে সে ওস্তাদ । 
তিজক কাট?--( রচনা কর) সকালে স্নান সেরেই সে কপালে তিলক কাটল । 
লাতখর কাটা সন্তরণ কর1) বাংলাদেশের তিন জন সাতার কেটে ইংলিশ 
চ্যানেল পার হয়েছে। ফাঁড়া কাট? (মৃত্যুর যোগ দূর হওয়] ) এই ফাঁপড়াট। 
কাটলেই আপনার আর ভয় নেই। 

ওঠ (উঠা)£ (উদিত হওয়া) জুর্ধ ওঠার আর বিশেষ দেরি নেই। 
(আরোহণ কর) সে কেমন তরতর ক'রে গাছে উঠে গেল। রৎ ওঠ ক্ষয় 
পাওয়। ) কাপড়ের অমন সুন্দর ল্লংট? উঠে যাবে আগে তা বুঝতে পারিনি । পাখ। 


ক্রিয়াপর্দের বিশিষ্ট-গ্রয়োগ হন 


ওঠ-( উদগত হওয়? ) পি'পডের পাখা উঠেছে, এইবার পুভে মরবে । আথার 
ওঠ1--€ আম্পর্ধা পাওয়া ) লাই পেয়ে পেগে সে একেবারে মাথায় উঠ্েছে। মন 
ওঠ1--( তুষ্ট হওয়া) এত ভালো! ভালো জিনিস পেয়েও তোমার মনন ওঠে ন1 
দেখছি ! চোখ ওঠ1_( রোগবিশেষ হওয়া) ছেলেটার চোখ উঠেছে, ওর কাছ 
ঘেষে বসো না। চুল ওঠ1( লোপ পাওয়া) এখানকার জলেই মাথার চুল 
উঠতে আরম্ভ করেছে। ূ 

থাওয়] £ মাথা খাওয়া( নষ্ট কর] ব: দিব্য দেওয়া) (ক) দিনরাত অমন 
আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা থেও না। (থ) “মীধ খাও, কথা রাখো, মাথা 
মাটি ক'রে? না। টীকা খাওয্ী-( ঘুষ লওয়া) সে নিশ্চয়ই টাক1 খেক্সেছে, 
নইলে অমন কাজ করতে পারে! জুন খাওয্া_( অন্নে প্রতিপালিত হওয়া বা 
কৃতজ্ঞ থাক] অর্থে) নুন খাই ষার, গুণ গাই তার।, ধমক খাওয়া-_(তিরস্কত 
হওয়])-__অন্তায় করলে, অথচ ধমক খাবে না? হা ওয় খা ওয়ণ_(বেডানে। অর্থে) 
খালি হাওয়া খেলেই কি চলবে, কাজকর্ম কিছু করতে হবে না? চাকরি খাওয়া! 
_-( বরখাস্ত কর1) তিনি অকারণে কারও চাকরি খান না। খাবি খাওয়া 
( অন্তঃশ্বাস লওয়! ) জলে পড়ে সে তখন খাবি খাচ্ছে । খাপ খাওয়া মোনা ইয়া 
চলা) সেকি সব অবস্থায় নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে? চোখ খাও 
( অন্ধ হওয়! ) চোখ খেক্সে বসে আছ নাকি, দেখতে পাও না? 

দেওয়া : পাড়ি দেওয়ণ_( পার হওয়া) উড়োজাহাজ ক'রেই পাড়ি দিলাম। 
লম্ব! দেওয়।__( পলায়ন করা) গোলমাল হতেই সে লম্বা ফিল | বরাত দেওয়া 
( অন্তের উপর ভার দেওয়া) কাজটা শেষ করবার জঙ্টে, তাকেই বরাত দিলাম । 
কান দেওয়ব__( শোন1) পরনিন্দায় কান দিতে নেই। হাত দেওয়া_(শুরু করা) 
সময় বেশি নেই, এবার নিজেদের কাজে হাত দ্ধাও। শান দেওয়া ধারাল করা) 
সে তখন ঝঁটতে শন দিচ্ছিল | ছুটি দেওয়া মঞ্জুর করা) দেডমাসের জায়গায় 
বড়সাহেব মাত্র একমাসের জুটি দিলেন। ডাঁকে দেওয়া? পাঠানে] ) চিঠিটা 
ডাঁকে দাও । কথা দেওযসণ_ং অলীকার করা) কথ দিলে তা রাখতে হয়। 

রাখ! : (স্থাপন করা অর্থে) ভালো ক'রে রাখ, পডে যায় না যেন। কথ 
রাখ _-(প্রতিশ্রতি পালন করা) ভদ্রলোক তার কথা রেখেছেন, চাকরিট] আমি 
পেয়েছি। মাম রাখা সম্মান রক্ষা করা) পরীক্ষায় প্রথম হ'য়ে সে নিজের 
মাম রেখেছে । মন রাখা (তুষ্ট করিয়া চনো) দিনরাত সকলের অন রেখে 
চলা কি এতই সহজ? পাকে রাখ1_( আশ্রয় দেওয়া ) আপনি পাক্সে ন রাখলে 
কে রাখবে হুজুর? হাতে রাখ1_( বশে রাখা অর্থে) তাকে যখন হাতে রেখেছি 


১৫৩ রচনা-বিতান 


তখন আমার ভয় কি! চোখ রাখা-_( নজর দেওয়া) দরজাটা! খোলা আছে, 
খাবার-দাবারের ওপর একটু চোখ রেখ । 

পড়া £ (পাঠ কর) তিন এখন বই পড়ছেন, গোলমাল করো না। 
বৃষ্টি পড়া_( বৃঠি হওয়া ) বৃষ্টি পড়ছে, তাড়াতাড়ি চ'লে এসো । রজ্ঞ পড়া__ 
(রক্ত বাহির হওয়া ) গিয়ে দেখি, তার পা কেটে রক্ত পড়ছে খুব । গ্ররম পড়া 
( গরম শুরু হওয়া) ভাব্রমাসে অত্যন্ত গরম পড়ে, যাকে বলে তালপাক গরম । 
বেল। পড়া_ বৈকাল হইয়া আপা) “বলা যে প'ড়ে এলো, জল্কে চল।, 
_রবীন্দ্রনাথ । বাজার পড়া (ব্রব্যাধির মূল্য কমা অর্থে) বাঞার পণ্ড়ে 
এসেছে, আৰ চিন্তা নেই! পেটে পড়া (খাওয়া) পেটে কিছু পড়েছে, না 
উপবাসেই আছ এখনও পর্যস্ত / হাত পড়া-(হাতের স্পর্শ লাগ!) তার হাত 
পড়জেই নিবিদ্বে সব হ'য়ে যাবে । ন্লাগ পড়।-_ ক্রোধের অবদান হৃওয়] অর্থে) 
বাবুর আমার এতক্ষণ বাদে রাগ পড়ল, ধন্ি যাহোক! 

[ এইভাবেই-_আপা, যাওয়া, থাকা, বসা, হওয়1, মারা, ভাঙা প্রভৃতি ক্রিয়াও 
বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে । যেমন- আসা ৪ বিপদ আসা, হাতে আসা, 
কাজে আসা, জর আসা, পেটে আসা। যাওয়স4৪ মাস যাওয়া, জাত যাওয়া, 
গোল্লায় যাওয়া, চুলোয় যাওয়া, শ্রীঘরে যাওয়া, বলিহ।রি যাওয়া । থাকা ঃ মনে 
থাকাঁ, কাছে থাকা, কথায় থাকা, হাতে থাক, মান থাকা, মুখ থাক1। বস। £ 
সভা বসা, মন বস, দে কস1, চোখ বসা, একটু বসা। হও ৪ টাক হওয়া, 
রোদ হওয়া, সময় হওয়1, ছেলে হওয়া, ফপল হওয়া, আগুন হওয়া, কাজ হওয়া। 
মার।৪ ভাত মারা, লাঠি মারা, পকেট মারা, পেরেক মারা, আড্ডা মারা, চাল 
মারা, টিকেট মারা) মাঠে মার। যাওয়া | ] 


81 বিভিন্ন পদরাপে একই শব্দের প্রয়োগ 


অকুলঃ (বি) আমাকে অকুতলে ভাসিয়ে তৃূমি কোথায় চ'লে গেলে? 
(বিণ) অকুল সাগরজলে তাহার কোথায় যে ভাসিয়৷ গেল, 
তাহার চিহ্ন পর্যন্ত রহিল না। 
আরঃ (বি) যাহা ছিল সবই গিয়াছে, কিছু আর অবশিষ্ট নাই। 
(বিণ) আর বই নেই, যা তোমার পড়া নয়। 
(ক্রি-বিণ ) যে গেছে, সেকি অশর ফিরে আসবে ? 
( অব্যয়) তোমার এখানেই খাব, সে-কথা আর বলতে ! 


বিভিন্ন পদরূপে একই শবের প্রয়োগ ১৫১ 


ইতর £ 


উত্তর : 


খালা : 


ঘোর £ 


চ।ল।ক * 


ছাড়া £ 


জোর £ 


ঝাল £ 


(বি) ইতরের সঙ্গে কথা বলতে গেছ কেন? 

(বিণ) তার মতো! ইতর লোক আর একটিও দেখিনি । 
(বি) প্রশ্নের উত্তর বুঝিয়! শুনিয়া লিখিবে। 

(বিণ) তিনি সোজ উত্তর দিকে চ'লে গেলেন । 


(সর্বনাম ) এ কে, আগে তো কখনও দেখিনি ? 


(বিণ) এ-সময় তোমীর কথা শুনতে পারব ন1। 
(বিণ) শ্রীবেরালট।কে তাড়িয়ে দাও । 

( অব্যয়) এ্রযে, কেযেন আসছে । 

(বিণ) এ ঘরে কত লোক ধসতে পারে ? 

(ক্রিবিণ ) পাডার ছেলের। চোরটিকে কত মারলে । 

(বি)  খোলা-র ঘরেই তাদের নাস। 

(বিণ) আমার বাপু খোল? মন খোলাখুলিই সব বলব। 
(বি) গুরু-র আদেশে শিষ্য বনে কাঠ সংগ্রহ করতে গেল। 
(বিণ) লঘু পাপে গুরু দণ্ড দেওয়া! কি উচিত? 
(ক্রিবিণ ) মেঘ ডাকে গুরু গুরু, বুক কাপে দুক দুরু | 
(বি) তোমার দেখছি ঘুমের মোর এখনও কাটেনি । 
(বিণ) €ঘার অন্ধকারে সে একাই বেরিয়ে পডলে] | 
(ক্রি) কোথায় যে দিনরাত ঘোর বুঝি না বাপু। 


(বি) ঢের ঢের চালাক দেখেছি, আমার কাছে কোনে! চালাকি 
চলবে ন1! 

(বিণ) সমর বেশ চালক ছেলে। 

(বিণ) ছাড়! কাপডগুলো ধুয়ে আন । 

( অব্যয়) ভুমি ছাড়ব আমার আর কে আছে বলে1? 

(ক্রি) পথ ছাড়, অমন কবে দাড়িয়ে থেকো না। 

(বি) তোমার টাকার ৫জোর না-থাক, কথার কার আছে। 

(বিণ) শীতলবাবু একসঙ্গে হাজার টাকা দিয়ে ফেললেন, আমার 
জোর বরাত দেখছি । 

(ক্রি-বিণ ) ছেলের জোর দৌড়াইল। 

(বি) বকাবকি ক'রে খুব যাহোক মনের ঝাল মেটালে ! 

(বিণ) কিহে, তোমার ঝুড়িতে ঝাল লঙ্কা আছে? 


বচনাবিতান 


কাচা আমের টক খেতে বেশ লাগে । 

টাক1 খরচ ক'রে শেষকালে যত ট'ক আম নিয়ে এলে! 
সব সময় কি আর মাথার ঠিক থাকে? 

সে কোথায় থাকে ঠিক খরবট। একবার নিয়ে এসো তো । 


(ক্রি-বিণ) আজ আর পেরে উঠব শা, কাল ঠিক যাব। 
(অব্যয়) ঠিক, তোমার কথাই শোনা উচিত ছিল । 


১৫২ 
টক : (বি) 
(বিণ) 

ঠিক £ (বি) 
( বিণ) 

ডাক ₹ (বি) 
(বিণ) 

(ক্রি) 
ঢোলে : (ক্রি) 
(বিণ) 

তোল! £ (ক্রি) 
(বি) 

( বিণ ) 

থাক : (ক্রি) 
চবি? 
দরিদ্র £ (বি) 
(বিণ) 

ধরা : (্ক্ি) 
(বিণ) 

নাই : (বি) 


(বিণ) 
(ক্রি) 
(অব্যয়) 
পশ্চা্ £ (বি) 
, (বিণ) 


বন্ধুর ভাতে তখনই গিয়ে হাজির হলাম । 

তাকে চিনি তার ভ'ক-নামেই। 

ঘুমোলেই তার নাক ভাকে বিশ্রী স্থরে । 

সন্ধ্যা হ'তে-না-হতেই সে ঘুষে ঢোলে। 

সে একট তোালহাত] পাঞ্তাবি পরে এলো। 
যাও, পূজোর জন্কো বাগ।ন থেকে ফুল তুঙ্গে আন। 
পাচ তোলা জদার দাম কত? 

তোল? কাপড়গুলে৷ একবার নামিয়ে আন তো? 
কোথার থশক হে তোমর1 ? 
বইগুলি থাক দিয়ে সাজিয়ে রাখ । 


আমাদের দেশে দরিদ্রের সংখ্যাই অধিক । 

দরিদ্র বালকটিকে অর্থ দিয়া না-হোক,পুস্তক দিয়া সাহায্য কর। 
ছেলেটিকে একটু ধরে, কেঁদে সারা হ'লো যে! 

ধর।-গলায় সে তার কাহিনী বলতে লাগলে? । 

তোমার মুখে দিনরাত কেবল “নাই নাই শুনছি। 
নাই-মাম|র চেয়ে কানা মামাও যে ভালো । 

এখন আর কিছু করবার উপায় নাই। 

সে এখনও অফিসে যায় নাই। 


পশ্চাতে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ বরুন। 
পশ্চাৎ দিক হইতে কে হঠাৎ তাহাকে আক্রমণক ব্রি! বসিল। 


(ক্রি-বিণ) আমর] তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। 
€ অব্যয় ) এক্ষণে সম্ভব নয়, পশ্চাৎ বিবেচনা] করিয়। দেখিব | 


কফজারে : (বি। 
(বিণ) 


নেমস্তন্ন কাড়িতে ফলারের অভাব হয় না । 
ফলাত্র বামুন কিন জানতে চাও ? 


বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ ১৫৩. 


বড় : 


ভালো ঃ 


মিথ্য। 


থে 3 


রক্ত £ 
লোভী ; 
শোনা £ 


সকল : 


হলুদ 


(বিণ) তিনি শুধুবড় বাড়িই করেননি, ছু'খানা মোটরগাডিও কিনেছেন। 
(বি) বড় আর ছোটর মধ্যে সব সময় বন্ধুত্ব হয় না। 

(বিণ-বিণ) সে বড় ভালো ছেলে, তাতে কোনো ভূল নেই। 

(ক্রি-বিণ) তোমার মেয়েটা কিন্ত বড় কাদে। 

(বিণ) সংসারে ভালে? মানুষের সংখ্যা যেন ক'মে আসছে। 
(অব্যয়) ভালে! কোন জবাব দিয়ো না। 

(ক্রিবিণ) ছেলেপুলে নিয়ে তোমরা পবাই ভালে! আছ তো? 

(বি) কখনও মিথ্য! বলতে নেই,তাতে নিজেকেই অপরাধী করা হয়। 
(বিণ) মিথ্য। ভাষণে সে বিশেষ পটু । 

( অব্যয় ) মা বললেন যে, তোমার এখন গিয়ে কাজ নেই। 

(বিণ) যে-গল্প তোমাকে বল্লাম তা নেহাত গল্প নয়, সত্যি । 

(সর্ব) যে বলতে পারবে তাকেই এই আপেলটা দেব। 

(বিণ) “রক্ত জবায় পৃজব এবার শ্যাম! মায়ের চরণ ছুটি। 

(বি) ই্েেঁচট খেতেই তার প1 দিয়ে রক্ত পডতে আবরম্ত করল। 
(বিণ) তোমার মতো লোভী ছেলে আর দ্বিতায় নেই। 

(বি) লোভীদের কপালে শেষটায় যে কিছু মিলবে না,ত] শানতাম | 
(ক্রি) তিনি কী বলছেন, যাও শুনে এসো। 

(বিণ) শোন কথায় অত গুরুত্ব আরোপ কর! ঠিক নয় 

(বি) বাড়ির সকলেই কি এবার মধুপুর যাবেন ? 

(বিণ) কল কাজেই আমরা আপনার সাশাযা চা । 

(সর্ব) অনেক বিষয় আছে, সকল বলিতে পারি ন]। 
(বি) বাজারে যাচ্ছ যখন, তখন এক-পো হনুদ্ধ এনো। 

(বিণ) তোমার হলুদ্ধ রঙের জামাটা দেখি। 
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অকালকুত্মাণড ( অপদার্থ )--ছেলেটি একটি অকালকুম্মা গু, খায়-দায় ঘুরে বেড়ায়, 


কোনো কাজেই আসে না। 
অন্ধের যন্ঠি বা নড়ি (একমাত্র অবলম্বন )-- আমার একমাত্র ছেলে, বিধবা 


মায়ের অন্ধের যি। 


ট 
৪ রচনা-বিতান 

আশমাবন্যার ষ্টা্দ (দুর্লভ বস্ত )_-কি হে, একেবারে :যে অমাবস্তার চাদ হয়ে 
উঠুলে, তিনমাসের মধ্যে একবারও দেখা নেই ! 

অগন্ত্য যাক্রা (না ফিরিবার জন্য যে যাওয়া )-_-সে যুগে কত তীর্ঘযাজ্রাই ন? 
'অগন্তায-যাত্রায় পরিণত হয়েছে! 

অর্ধচজ্্র প্রদান (গলাধাকৃকা দেওয়া )--শিক্ষকমহাশয় অবাধ্য ছাত্ররি-ক 
অধণচন্ত্র প্রদান করিয়। বাহির করিয়া দিলেন। 

অম্বতে অরুচি (অতি তৃপ্তির লক্ষণ )__তুমি নাকি চাঁ খাবে না, সে কি হে 
অমুতে অরুচি কেন ? 

অরণ্য রোদন (নিক্ষল আবেদন )_-তার মতো! কপণের কাছে ;কিছু চাইতে 
গেলে অরণ্যে রোদন-ই সার হবে, কিছুই মিলবে না। 

অষ্টুরন্ত! (কিছুই না )-_দিনরাত এট] চাই, সেট। চাই _কিন্তু কাজের বেলায় 
তো দেখছি অষ্টরস্তা ! 

অহিনকুল-সন্ন্ধ (চির-শক্রতা)_তোমাদের মধ্যে তো! দেখছি অহিনকুল- 
সগ্বন্ধকখনও কি একবার মিল হয় না? 

আক্কেল গুড়ুম (সভিত )__নরেনের মতো! বিশ্বাসী ছেলে ব্যাঙ্কের টাকা ভেঙে 
পালিয়েছে, সে-কথ শুনে তো আমার আক্েল গুডুম ! 


আকেেল-সেলামি (নিবু্ধিতার খেসারত )-তোমার পরামর্শ শুনলে আমার 
আর আক্কেল সেলামি দ্রিতে হতো না; এদিকে টাকার টাকাও গেল, ঠিকসময়ে 
জিনিসগুলোও পেলাম না। 


আদায়-কীচকল।য় (ভীষণ শক্রত1)__কাশ্রীর :নিয়ে একপময়নূ্নুভারত *ও 
পাকিস্তানের সম্পর্ক ধাড়িয়েছিল আদায়-কাচকলায়। 

আমড়াকাচের টেকি (অপদার্থ )__লোকটার নামছে বিগ্ধে-বুদ্ধি, না-আছে 
কাজের কোনে! ক্ষমতা, অমন আমড়াকাঠের ঢেকি নিয়ে কী করব ! 


আ মড়াগাছি ( তোষামোদদে আত্মবিস্বৃত কর1)--বড়সাহেবকে আমড়াগাছি 
ক'রে খুব যাহোক বাগিয়ে নিলে । 


আগালের ঘরের দুলাল (আহরে ও আবদারে ছেলে )_ ছেলেবেলা থেকে 
চ্ষুমি যেভাবে নিজের ছেলেকে আলালের ঘরের ছুলাল তৈরি করেছ তাতে ফল যে 
ভালো! হবে না, সে তো জানা কথা। 

আবাড়ে গল্প (অবিশ্বান্ত কাহিনী )-_মাছগুলো হঠাৎ পাখনা মেলে গাছের 
ডালে গিয়ে বব্লো, অমন আধাট়ে গল্প আমার কাছে বলতে এসো না। 
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আঙুল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ ভাগ্য-পরিবর্তন )__লামান্ক একজন কেরানীর 
পদ থেকে একেবারে অফিসার, যাকে বলে আঙ্ল ফুলে কলাগাই--বিজয়বাবুর 
সেই দশ ! 

আকাশ থেকে পড়া (অজ্ঞতার ভান করিয়] চমকাইয়া উঠা )--আজ যে তোমার 
টাক! শোধ করবার কথা, সেটা মনে করিয়ে দিতেই আকাশ থেকে পডলে যে ! 

আকাশ-পাতাল ভাবা (নানারকমের চিন্তা কর] ) দুদিনের বাজারে চাকরিটা 
গেল, আকাশ-পাতাল ভেবে কিছুই যে ঠিক করুতে পারছি না । 

আকাশের চাদ হাতে পাওয়া (দুর্পভ বস্ত লাভ করা)_ছেলের দু'শে! 
টাকার মাইনের একট] চাঁকরি হয়েছে, শুনে মা যেন আকাশের টাদ হাতে পেলেন। 

আপন কোলে ঝোল টাঁনা (স্বার্থপর হওয়া )--বাবা মার যেতে-না-যেতেই 
তোমর1 'যদি অমন ক'রে আপন কোলে ঝোল টানতে শুরু কর তাহ'লে তার চাইতে 
আর দুঃখের কী থাকতে পারে? 

আঠার মাসে বছর ( দীর্ঘস্ত্রতা )-_-অরুণের মত যার আঠার মাসে বছর, 
তাকে দিয়ে কোন্‌ কাজ করাবে ? 

আদাজল খেয়ে লাগা (দৃঢসম্বক্ন হইয়! )_-সামনে তোমার বাধিক পরাক্ষা, 
এবারে আদাজল খেয়ে লেগে যাও, তাহলে হয়তো পাস করতে পারবে । 

অঁ।তে ঘা (গ্রাণে আঘাত )-_-সব সময় আতে ঘা দিয়ে কথা বলার অভ্যাসটা 
কি ছাডবে ন1? 

আদার ব্যাপারী ( সামান্ত কারবারী )_টেলিভিশন-সেট কিনতে কত লাগে 
সে-কথা সামান্ত কেরানী বলবে কী ক'রে, আদার ব্যাপারী কি আর জাহাজের খবর 
রাখে? 

ই*চড়ে পাকা (অকালপক )__বার বছরের ছেলে হ'লে কি হবে, একেবারে 
ইচডে পাকা, এই বয়সেই সিগারেট খেতে শিখেছে । 

ছতভর-বিশেষ (ভেদাভেদ )_সেই যখন দিতে হচ্ছে, আর ইতর-বিশেষ না 
ক'রে সবাইকে সমান দাও । 

ইপ্দুর কপালে (মন্দভাগ্য )-যেমন ইছুর-কপালে মেয়ে, তেমন অকাল-কুস্মাগড 
ছেলে-_ভদ্রলোকের তাই দুঃখের সীমা নেই। 

উচ্ছের ঝাঁড় (খারাপ বংশ )-ও ছেলে আর ভালো হবে কী ক'রে, বাপ একটা 
দাগী চোর, আর ঠাকুরদা হ'লো ডাকাত-_ একেবারে উচ্ছের ঝাড় ! 

উত্তম-মধ্যয (প্রহার )_ ট্রামের মধ্যে পকেটমার ধরা পড়তেই সকলে তাকে, 
উত্তম-মধ্যম দিয়ে নামিয়ে দিল। 


১৫৬ রচনা-বিতান 


উপর-চাল (অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ ক'রে নিপুণতার ভান )--ও-রকম উপর-চাল 
দিতে সবাই পারে, কাজটা ক'রে দেখাও তো, তবেই বুঝব তোমার বাহাদুরি ! 

উভয়-সঙ্কট (ছুইদিকে বিপদ )- সেক্রেটারির কথা শুনলে প্রেসিভেণ্ট চটবেন, 
আবার প্রেসিডেণ্টের কথা রাখতে গেলে সেক্রেটারি চটবেন--আমার হয়েছে উভয়- 
সহ্ধট | 

উড়ে এসে জুড়ে বসা! (অনধিকারীর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব )--তিনকুলে 
তোমার কেউ নেই জানতাম, হঠাৎ এ মামাটি কোখেকে উডে এসে জুড়ে বসলো? 

উপরোধে ঢে'কি গ্গেল। অনুরোধে কষ্টত্বীকার )-_পেট ভরা সত্বেও, সে 
যেমন ক'রে ছু'ডজন সন্দেশ খেলে, তাতে মনে হলো যেন উপরোধে ঢেঁকি 
গিলছে ! 

উলুবনে মুক্তে! ছড়ানো ( অস্থানে মূল্যবান দ্রব্য নিক্ষেপ করা )--তোমার 
মতো বেরসিককে 'জয়জয়ন্তা'-রাগের গান শোনানো আর উলুবনে মুক্তো ছডানো 
একই কথ] ! 

উনপাজুরে ( ছুর্বল বা মন্দভাগা)_যেমন উনপাজুরে তার চেহারা, তেমনি তার 
স্বভাব ! 

একগোখো ( পক্ষপাতদুষ্ট )-তুমি যে এমন একচোখো হবে তা ভাবিনি, 
লোকটার দোষগুলিই শুধু দেখলে, তার গুণগুলি আর নজবে পড়লো না! 

এক ক্ষুরে মাথ! মুড়ানে! (একই দশা প্রাপ্তি রাম, শ্যাম, যছু, মধু .সবাই 
জরিমান] দিয়ে যেন এক ক্ষুরে মাথ] মুডিয়ে এলো ! 

একাদশে বৃহস্পতি ( অত্যন্ত স্ুলময় )-_-গৌরবাবুর এখন যেন একাদশে বৃহস্পতি, 
যে-কাজেই হাত দিচ্ছেন তাতেই প্রচুর লাভ করছেন । 

এক টিলে দুই পাখি মার। (একই প্রচেষ্টায় উভয় উদ্দেশ্ত সাধন )-সাধনবাতু 
নবীনবাবুর ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়ে একটিলে দুই পাখি মারলেন 7 
একদিকে এমন প্রতিপত্তিশালী লোকের সঙ্গেংযেমন তার আত্মীয়তা হ'লে, অন্যদিকে 
তেমনি মেয়েটার একট! খুঁত, থাক] সত্বেও তাকে পার করতে পেরে দুশ্চিন্তার হাত 
থেকে রেহাই পেলেন । 
১৮০ঞ&এক হাত'নেওয়া (স্থযোগ বুঝিয়। জব করা বাগে পেলে সে।কি আর এক: 
হাত নেবে না$ভেবেছ? 

এক-ঘরের গ্রিষ্লি (শ্বচ্ছন্দ প্রভৃত্ব )_- এতদিন বিদেশে এক ঘরের গিম্সি হয়ে 
ছিলে, এবারে দেশে ফিরে যখন একান্নবর্তা সংসারের বিরাট দায়িত্ব মাথায় তুলে 
নেবে, তখনই বুঝব তোমার কত হিম্মত ! 


বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ রঃ 


ও পাতা! (সাগ্রহে স্ৃযোগের অপেক্ষায় থাকা )- ইদুর ধরবার লোভে বেরালটা 
কেমন ওৎ পেতে আছে দেখ! 

ওজন বুঝে চল। ( অবস্থান্যায়ী আচরণ )--এখন থেকেই নিজের ওজন বুঝে 
চলতে শেখ, নইলে পরে অনুতাপ করতে হবে । 

ওষুধ কর! (তুক কর। )কেউ তাকে নিশ্চয়ই ওবুধ করেছে, নইলে ক্ফৃতিবাজ 
মানুষট] এমন নিস্তেজ হয়ে পডে ? 

ওষুধ ধর। (ঈপ্নিত ফলল।ভ )-_কিছু টাকা দেবে কবুল কর, তাহ*লেই দেখবে 
ওষুধ ধরবে, লোকটা ঠিক কাজ সেরে দিয়ে যাবে | 

ওষুধ পড়া (যথাযোগ্য প্রভাবে পন্ডা )-মার লাগাতেই মনে হ'লে। ওষুধ 
পড়েছে, এবারে দেখ লোকটা কেমশ আসল কথা প্রণাশ ন। করে পারে। 

ক-অন্ষর গোমাংস (বর্পরিচয় জ্ঞানহীন )-- তোমার বাবা অতবড় বিদ্বান, 
আর তুমি যে এমন ক-অক্ষর গো-মাংস হবে তা! কে ভেবেছে ! 

কংস-মাম। (নিদয় আত্মীয় )--কংস-মামার পাল্লায় পডে ভাগ্জে বেচারীর যা 
ছুরবস্থা, চোখে ন। দেখলে তা বিশাস করা শক্ত। 

কই-মাছের প্রাণ (সহজে যাহ! মরে না )-_আমাদের দেশের রুষকদের যেন 
কই-মাছের প্রাণ, শত দুরবস্থার মধ্যেও তারা বেঁচে থাকে । 

কডায়-গণ্ায় (পুরাপুরি )--এই নাও বাপু) তোমার কাছ থেকে যে-টাকা ধার 
নিয়েছিলাম কডায়-গণ্ডায় আজ তো! শোধ ক'রে দ্রিয়ে গেলাম । 

কত ধানে কত চাল ( অভিজ্ঞতা )-_ছু'হাতে কেবল খরচ করেই চলেছ, কত 
ধানে কত চাল হয় সে-হিসেব তো৷ আর রাখ না! ৃ্‌ 

কথায় কথ (অগার উক্তি )--সত্যিই কি আর তোমাকে খাটাব, নেহাত কথার 
কথ! বললাম, কিছু মনে করো না। 

কল্‌কে পাওয়া (অধিকার বা মর্যাদা লাভ )_ সেদিনের গাইয়ে তুমি, এরই 
মধ্যে যে ওস্তাদ গাইয়েদের আসরে কল্‌কে পাবে অতটা ভাবিনি। 

কলকাঠি নাড়। (কোনে ব্যাপার গোপনে পরিচালন! কর! )-_তোমার ওপর- 
ওয়ালাই যখন কলকাঠি নাড়ছেন, তখন তাকেই একবার ব'লে দেখ, নইলে হয়তে। 
ফ্যাসাদে পড়ে যাবে ! 

কলুর বলদ্ধ ( পরাধানভাবে যে অবিশ্রাস্ত খাটে )-_চাকরিতে কোনো উন্নতিই 
হ'লে! না, দশটা-পীচটা শুধু কলুর বলদের মতো খেটেই মরলাম ! 

কলির সন্ধ্যা (কিছুদূর অগ্রসর হওয়1 )-_-সবে তো কলির সন্ধ্যা এখনও বিশ 
মাইল হাটতে হবে, সে-কথা ভুলে যেও না। 


১৫৮ রচনা-বিতান 


কাচ। পয়সা (নগদ টাক1)- বুদ্ধের বাজারে সে কাচা পয়সা লুটেছে খুবই, 
কিন্ত বাবুগিরি ক'রে সবই প্রায় উড়িয়ে দিয়েছে 

কাটা দিয়ে কাট তোলা ( এক শক্রর সাহায্যে অপর শক্র বিনাশ )-_আসামী 
পক্ষের একজনকে সরকারী সাক্ষীরপে পাওয়ায় ডাকাতির ডযন্ত্রট সম্পূর্ণ প্রকাশিত 
হ'য়ে পড়লে। পুলিস কর্তৃপক্ষ এইভাবেই কাটা দিয়ে কাট তুললেন। 

কাঠালের আঁমসন্ত্ব (অসম্ভবপর ব্যাপার )--০ে একট] আস্ত পাগল, নইলে কি 
আর কাঠালের আমসত্ব খেতে চায়? 

কাচা বাঁশে ঘুণ (অল্প বয়সে খারাপ )- ছেলেটা যেভাবে বখাটেদের আড্ডায় 
মিশতে শুরু করেছে তাতে আশঙ্কা হয় কাচা বাশে না শেষটায় ঘুণ ধ”রে যায়। 

কান-পাতল। (অতিশয় বিশ্বাসপ্রবণ )--আনন্দ বড় কানপাতলা লোক, নইলে 
কি আর সকলের কথাই বিশ্বাস করে । 

কান-ভারী কর। (বিরূপ করিয়া তোল1)__ আমার মনে হয়, মনোমোহনবাবুর 
নামে কেউ কিছু ব'লে বডসাহেবের কান ভারী করেছে, তাই তিনি আজকাল র 
ওপর এত চট]। 

কাঠের পুতুল (নিক্রিয় )_ ব্যাঙ্ক ফেল পড়েছে শুনে অমন কাঠের পুতুলের 
মতো দাড়িয়ে রইলে কেন, তোমার টাকা তে] আর ও ব্যাঙ্কে ছিল না? 

কাষ্ঠহাঙ্ি (কপট হাসি )- মানুষের কাষ্ঠহাসি দেখে তার মনের আসল ভাব 
বোঝ! বড়ই শক্ত ! 

কুনোব্যাঙ (কৃপমও্ক, যাহার অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ )-_যার] জীর্ণ সমাজ-গণ্ভীর 
মধ্যে কেবল কুনোব্যাঙের মতো! বাচতে চায়, কোনে? উন্নতিই তাদের পক্ষে 
সম্ভব নয় । 

কুলকাঠের আঙার (তীব্র বেদনাদায়ক )১--সে যে এমন ক'রে বিশ্বাভঙ্গ 
করবে তা ভাবতেই পারি না, সেই বেদনাই আজ কুলকাঠের আঙারের মতো বুকে 
বাজছে। 

কুস্তকর্ণের নিদ্রা ( চিরনিপ্রাভিভূ্ম জড়ের মতে? )__বাঙালী আজও বহু কু- 

ংস্কারে আচ্ছন্ন, কবে যে তাদের এই কুস্তকর্ণের নিদ্রা! "ভাঙবে কে জানে ! 

কেষ্টর-বিষ্ট, (গণ্যমান্ত )__বাংলাদেশের সাহিত্যজগতে তুমি আজ একজন 
কেষ্টবিষ্ু, গরিব বন্ধুটির সঙ্গে কি আর ছেলেবেলাকার মতো মিশতে পারবে ? 

কেঁচে গণ্ড.ৰ (পুনরায় প্রথম হইতে আরম্ত )__যা শিখেছিলে সবই যখন ভুলে 
ব'সে আছ, তখন আবার কেঁচে গত্ষ কর। 


বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ চিনি 


কুরুন্দেত্র কাণ্ড (মারামারি ব অ-গোছাল কোনো! ব্যাপার )_-কতক্ষণ আর 
ঘরে ছিলাম না বলো, এরই মধ্যে এসে দেখি ছু'ভাই-বোনে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে 
বসে আছে! 

খয়ের থঁ। ( খোসামুদে বা শাবক )_-তোমর1 সব জমিদারের খয়ের খা, তোমরা 
তো তার কোনে। দোষই দেখতে পাবে না! 

হী! নাকে তিলক (অশোভন সাজ )_-গায়ের রঙ তো! কুচকুচে কালো, 
তুমি পরবে লাল রঙের জামা, খাদ নাকে তিলক পরতে লজ্জা করবে না তোমার ? 

খু'ড়িয়ে বড় হওয়া (জোর করিয়া বড হওয়া )_ আমাদের অবস্থা তো এই, 
তাতে কি আর খু'ড়িয়ে বড় হওয়া চলে? 

গ্জাজলে গঙ্জাপুজা (অপরের জিনিস দিয়াই তাহার তুষ্টিসাধন )--আজ 
রবীন্দ্রনাথের জন্মবাধষিকী, তার কবিত1 আবৃত্তি ক'রে ধার তার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন 
করলেন,_তীার1 তে! গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজাই করলেন। 

গডভলিকা-প্রবাহ (অদ্ধভাবে অনুসরণ )-আমাদের এখন নতুন কিছু কর! 
উচিত, গড্ডলিকা -প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে কখনও উন্নতি সম্ভব নয়। 

গভীর জলের মাছ (যাহার ত্বরূপ বোঝা দুষ্কর )_অনেক চেষ্ঠা করেও তার 
কাছ থেকে আসল কথাট1 আদায় কর! গেল না,_-তিনি এক গভীর জলের মাছ ! 

গ্রণেশ উপ্টানো (ব্যর্থতায় পর্যবসিত )- এই তো সেদিন সে দোকান খুললো, 
এরই মধ্যে তার গণেশ উল্টে গেল! 

গলায় পড়া (ভারবোধ হওয়1)--সে কি তোমার এতই গলায় পডেছে যে, 
এরই মধ্যে তাকে বিদ্েয় করতে চাও? 

গায়ে পড়। ( অযাচিতভাবে )-_সব ব্যাপার যখন জানেন না, তখন আর গায়ে 
প”ড়ে ঝগড়া করতে আসবেন না। 

দা|করা ( আগ্রহ-প্রকাশ কর] )--তাড়াতাডি কাজগুলি সেরে ফেলতে বলছি, 
অথচ গ1 করছ ন1, ব্যাপার কী বলতো ? 

গ্বা-ঢাকা দেওয়া (আত্মগোপন করা )-__অতগুলো টাকা নিয়ে গোপাঁল যে 
এমন করে গা-ঢাকা দেবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি । 

গায়ে গায়ে শোধ (দেনাপাওনার শোধবোধ )১-আমি তোমার কাছ থেকে 
বইয়ের দরুন যে টাক পাব, আর তুমি আমার কাছ থেকে ছবির জন্তে যে-টাকা পাবে 
তা প্রায় একই- অতএব, গায়ে গায়ে শোধ | 

গুড়ে বালি ( আশায় নৈরাশ্ট )--আজ নন্দ আলবে ভাবছ, কিন্তু সে গুড়ে বালি, 
নন্দ গতকালই রশচী চ'লে গেছে। 

১১ 


১৬৩ বচনা-বিতান 


গুর্ুমার। বিগ্ঠ। (যাহার নিকট হইতে কৌশল শেখা, তাহাকে সেই কৌশলেই 
পরাস্ত করা ১_আমার কাছ থেকে এই তো সেদ্দিন তুমি ম্যাজিক শিখলে, অথচ আজ' 
আমাকেই ম্যাজিকে হারিয়ে দিচ্ছ__ভালো গুরুমার] বিদ্যা শিখেছ যা-হোক ! 

গ্বৌফ খেজুরে (অতিশয় অলস )__ হাতের কাছেই জানালা, অথচ সেট] বন্ধ 
ক'রে দিতে আমাকে ডাকছ, তোমার মত এমন গোৌঁফখেজুরে লোক আব 
দেখিনি । 

গোকুলের ষাঁড় (কাজকর্মহীন ভবঘুরে )_ মাথার উপরে ষার কেউ নেই, 
সে তো অমন গোকুলের ষাঁড়ের মতই ঘুরে বেডাবে, এতে আর আশ্চর্যের কী 
আছে? 

গোবর গণেশ (নির্বোধ অকর্মণা ,তারাপদবাবুর ছেলেটি একটি গোবর- 
গণেশ, নাআছে কোনো বুদ্ধি, না আছে কাজ করবার কোনে। ক্ষমতা ! 

গোবরে পল্সফুল (নীচকুলে মহৎ্ব্যক্তি বা অধমের মধ্যে উত্তম )অমন 
কপণের বংশে এমন দাত ছেলে জন্মালো৷ কী ক'রে, এ যে দেখছি গোবরে পদ্মফুল ! 

গোড়ায় গলপ (প্রথমেই ভূল )--সবার মতামত ন1 নিয়ে যখন অমন সভাপতি 
ঠিক করেছ তখন তো কথ! উঠবেই, এ-যে গোড়ায় গলদ ! 

গোলে হরিবোল (গোলমালে চণ্তীপাঠ, বিশৃঙ্খল কাজ )- প্রশ্নের উত্তর দিতে 
গিয়ে গোলে হরিবোল ক'রে! না, ভালো। ক'রে বুঝে শুনে উত্তর দিও। 

গৌরচক্দ্রিকা ( ভনিতা )--৫কানোরকম গৌবচন্দ্রিক না ক'রেই তিনি নিজের 
বক্তব্য বলে ফেললেন । 

ঘরভেদী বিভাবণ €গৃহবিবাদী )--সম্পর্কে মাম! হ'লে কী হবে, উনি একটি 
ঘরভেদী বিভীষণ, ওর জঙ্গেই তো ভাইয়ের সব আলাদা হ'য়ে গেল। 

ঘুঘু চরানো (সর্বনাশ করা )তুমি গেছ জমিদারের সঙ্গে ঝগড়া করতে, 
তিনি যে তোমার ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়তে পারেন তা জানে! ? 

ঘোড়ার ঘাস কাটা (বাজে কাজ করা বা অলসভাবে দিন কাটানে )--এখানে 
এসেছ পড়াশোনা করতে, ঘোড়ার ঘাস কাটতে আসনি ফ্টে। ভূলে যেয়ে! না। 

ঘোড়। রোগ (অবস্থার অতিরিক্ত বিষয়ে সাধ )--রোজ ট্যাক্সি ক'রে অফিস 
যাওয়ার এ ঘোড়ারোগট1 ছাড়, তোমার মত লোকের পক্ষে ওট1 শোভা পায় ন1। 

ঘোল খাওয়ান (নাকাল কর! )১_-বলিহারি ছেলে বাবা, একট ছবি দেখাতেই 
আমাকে ঘোল খাইয়ে ছাড়লে ! 

চক্ষুদান কর। (চুরি করা )- দেখো বাপু, ঘড়িট1 এখানে রেখে যাচ্ছি, কেউ 
যেন চক্ষদান না করে ! 


বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ দ্ব 


চবিত চর্বণ (আলোচিত বিষয়ের অনাবশ্যক পুনরালোচন! ১_-এই প্রবন্ধে 
তিনি নতুন কী বলেছেন, এ তো তার আগেকার প্রবদ্ধেরই চবিত চরণ! 

চাদের হাট (গুণীজনের সমাবেশ )__বাড়িতে আপনার তে টাদের হাট,__ 
এক ভাই সরকারী অফিসার, আর এক ভাই বড ব্যবসায়ী, ওদিকে ছেলেরা তো 
সকলেই বিশ্ববি্ভালয়ের কৃতী ছাত্র । 

চিনির বল্দ (ভারবাহী মাত্র, ফলভোগ্ী নয়) ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার হয়ে 
জীবনভর শুধু চিনির বলদের মতো লাখ লাখ টাকা গুনেই গেলাম, অথচ নিজে 
কোনদিন একসঙ্গে পাচশে টাক জমাতে পারলাম না। 

চোখের বালি ( চক্ষুশূল )_-আমি যেন তোম।র চোখের বালি, আমার কোনো 
কাজেই তোমার মন ওঠে না। 

চোখের চামড়া (চোখের পরদা, লঙ্জ। )--নেদিন তার কাছে অপম।নিত 
হ'লে, অথচ তারই কাছে গেলে টাকা ধার করতে, তোমার কি চোখের চামডা ব”লে 
কিছুই নেই ? 

চোখে ধুলো দেওয়1 (ফাকি দেওয়া )বাবার চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ 
নয়, তিনি সব খবরই রাখেন । 

চোখে পড়া (দৃষ্টিগোচর হওয়া )_যে-পথে রোজ হেঁটে যাও, সেই পথেই যে 
বাড়িটা, তা কি তোমার একদিনও চোখে পড়েনি? 

চোখ টাটানে। (হিংসে কর] )_বন্ধু একটা মোটিরগাডি কিনেছে ব'লে তোমার 
অত চোখ টাটাচ্ছে কেন? 

ছ'কড়া'ন'কড়া (সপ্ত দর )__জমিট1 শেষকালে ছ'কড়া ন'কড়ায় বেচে ফেললে, 
ক'দিন আর সবুর সইলো। না ! 

ছাই-চাপ। আগুন (প্রচ্ছন্ন তেজসম্পন্ন )০স যে'&এমন জোরালো ভাষায় 
বক্তৃতা করতে পাবে তা আমার জানা ছিল না,লোকটি যেন ছাই-চাপ1] আগুন ! 

ছিনে জেক (সহজে যে ছাডিতে চায় না )এমন ছিনে ১জেশকের মত সে 
আমার সঙ্গে লেগে রইল যে, শেষ পর্যস্ত তাকে টাকা ধার দিতেই হ'লো । 

ছুচোর কীর্তন (অসার কলরব )- আসল প্রস্তাব রইলো! পণ্ড়ে, সবাই শুরু 
করলে ছু'চোর কীর্তন ( কেত্তন ) এমন করলে কি সভার কাজ করা চলে ! 

জাগাখিচুড়ি (বিশৃঙ্ঘল বা জটপাকানো ১ কাগজপত্র সব জগাখিচুড়ি ক'রে 
রাখলে আসল কাগজ আর পাবে কেমন কগরে? 

জিলিপির প্যাচ (কুটিল বুদ্ধি )--বাইরে ভালোমান্তষ সেজে থাকলে কী হবে, 
পেটে পেটে ওর জিলিপির পণ্যাচ, কখন কাকে কোন্‌ বিপদে ফেলে কে জানে | 


১৬২ রচনা-বিতান 


বাকের কই (একদলের লোক) চুরি করতেই যে অভ্যস্ত, তাকে উপদেশ দিয়ে 
ছেড়ে দিলে, এট? কিন্তু ভাই স্ুবুদ্ধির কাজ করনি, ঝাঁকের কই আবার ঝাঁকেই ফিরে 
যাবে। 

ঝোড়ে। কাক ( বিশৃঙ্খল চেহার] )-_-মাথার চুল উস্কোখুষ্কো, গায়ের জামা ময়লা 
-_তোমার এমন ঝোডে। কাকের মতো অবস্থা হ'লো কী ক'রে! 

টইটম্ুর (কানায় কানায় পূর্ণ )_বর্ধার জলে খাল-বিল সবই এখন টইটম্বুর। 

টনক নড়। (চেতন্যোদয় )_নায়েব-গোমস্তার1] তলে তলে জমিদারি লাটে 
ওঠাবার চেষ্টা করছে, অথচ সেদিকে জমিদারবাবুর এখনও টনক নড়েনি। 

টাকার কুমির (বিশেষ অর্থশালী )--ধনীরাম ঝুনঝুনওয়ালা পোল্তায় বসে 
আলুর ব্যবসা করলে কী হবে, লোকট1 একটা টাকার কুমির, কলকাতায় ওর 
দ্শখান। বাঁডি। 

টাকার গরম (অর্থের অশোভন অহঙ্কার )--টাকার গরমে তুমি যে আজ 
কাউকেই মানছ না, এট তোমার ভালে হচ্ছে কি? 

ঠ'টে। জগন্সীথ ( অকর্মণ্য )__দিনরাত যদি অমন ঠুটো জগন্নাথের মতো! বসে 
থাক তাহ'লে সংসার চলবে কেমন ক'রে? 

ঠ&োঁটকাটা (অপ্রিয় সত্যভাষী )_তুমি যেমন ঠোঁটকাটা, তাতে ভয় হয় 
সভায় গিয়ে একট] হৈ-চে না বাধিয়ে বসো । ৃ 

ডানহাভের ব্যাপার (আহার )-_ডানহাতের ব্যাপারট1 আজ না হয় তোমার 
বাড়িতে গিয়েই কর যাবে । 

ডামাডোলের বাজার (গোলযোগপূর্ণ অবস্থা )_ডামাভোলের বাজারে 
এতগুলি ছেলেপুলে নিয়ে যে কোথায় গিয়ে উঠব তাই ভাবছি । 

ডুবে ডুবে জল খাওয়া (গোপনে কার্ধপিদ্ধি করা )- প্রমোদ নাকি স্তর 
কারবার করে, তার এই ডুবে ডুবে জল খাওয়ার ব্যাপারটণ কিন্তু আমর কেউ আগে 
টেত্র পাইনি । 

ডুমুরের কুল ( অদৃষ্ঠ বা বিরল )-সে এখন ডুমুরের ফুল হ'য়ে উঠেছে, আজকাল 
তার দেখা মেলাই ভার ! 

ঢাক পিটানে। (প্রচার করা )_-তোমাকেই কেবল কথাট! বললাম, দেখে! 
বাপু তুমি যেন আবার এ-নিয়ে ঢাক পিটিয়ে! না। 

ঢাকের বীয়। (অকেজো )-_কানাইয়ের কথা আর বলো না, ও তো! একটা 
ঢাকের বায়, যা করবার সবই তো বলাই করছে । 


বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ ৪ 


ঢাক ঢাক গুড় গুড় (কপটতা )-__আমি বাপু স্পষ্ট কথাই বলব, আমার কাছে 
ঢাক ঢাক গুড় গুড় ব'লে কিছু নেই। 

টি-টি পড়া (কলঙ্ক রট1)-_বুড়ো বয়সে কামদাকিস্করবাবু চতুর্থ পক্ষে বিয়ে 
করেছেন শুনে, সারা গ্রামে টি-টি পড়ে গেল। 

টিমে তেতাল! (অতি ম্বছুগতি )__তুমি যেমন টিমে তেতালার কাজ করছ তাতে 
ক'রে সব কাজ শেব করতে দিন কাবার ক'রে দেখে দ্রেখছি 

তালক।ন! ( কাগুজ্ঞানশূন্ )--পকেটেই কলনটা রয়েছে, অথচ খুজে বেডাচ্ছ 
সার! বাঁডি, এমন তালকান1 ম।চ্ষ তো! আর দেখিনি । 

তামের ঘর (ভঙ্গুর) আমরা যাকে সুখের সংসার বলি, দে তে। একটা 
তাসের ঘর, ভেঙে পড়তেই বা কতক্ষণ ! 

তালপাতার মেপাই (অতিশয় কশকায়)__চেহার1 তো তালপাতার সেপাইয়ের 
মতো, তুমি আবার বক্সিং করবে, তবেই হয়েছে । 

ভামার বিষ (অর্থের বিষময় প্রভাব )১-_তামার বিষে তোমরা যেভাবে অভিভূত 
হয়ে পড়েছ, তাতে আর যে তোমাদের কাছ থেকে যন্গয়াত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে না, 
এতক্ষণে তা টের পাচ্ছি। 

তিল্‌কে ভাল করা ( অতিরপ্রনের ফলে তুচ্ছ বিষয়কে প্রাধান্য দেওয় )__মধুবাবু 
যেরকম তিলকে তাল করতে ওস্তাদ, তাতে ক'রে আর তার কথায় আস্থা স্থাপন কর] 
যায় না। 

তীর্থের কাক (বিশেষ প্রত্যাশী বা সাগ্রহ প্রতীক্ষাকারী )_বিয়েবাড়িতে ভিয়েন 
বসেছে, ছেলেমেয়ের! তো সেখানেই বসে আছে তীর্থের কাকের মতো । 

তুলপীবনের বাঘ ( ভণ্ড )__গেরুয়া পরলে কী হবে, লোকটা আসলে তুলসীবনের 
বাঘ, ওকে বিশ্বাস করো! না। 

তু'ষের আগুন ( কিছু কালের স্থায়ী শোক বা হিংসা;__বুডো বয়সে একমাত্র 
পুত্রকে হারিয়ে হরিহরবাবু যেভাবে তু ষের আগুনে জলছেন তা দেখলে মায়া হয়। 

ভেলে-বেগুনে জ্বলা (অতিশয় ত্রুদ্ধ হওয়া ,_-অফিস থেকে ফিরে বডদা যেই 
শুনলেন ছেলেমেয়ের! তখনও বাড়ি ফেরেনি অমনি তিনি তেলে-বেগুনে জলে উঠলেন। 

থতমত খাওয়। (কী করিতে হইবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া যে নিশ্চল 
অবস্থা )-_সে হঠাৎ অমন অগ্নিশর্ষা হয়ে আমার সামনে হাজির হ'তে আমি যেন 
কয়েক মুহুর্তের জন্য থতমত খেয়ে গেলাম । 

থই পাঁওয়! ( সীমা পাওয়া )__দিনরাত এত কাজ করছি তবু যেন কাজের 
খই পাচ্ছি ন1। 


১৬৪ রচন1-বিতান 


দক্ষষজ্ঞ ব্যাপার ( বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থা )-_সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখি, সে 
এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার, ছাত্রের কয়েক দলে বিভক্ত হইয়! চেঁচামেচি, হাতাহাতি শুরু 
করিয়া দিয়াছে । 

দহরম-মহরম ( ঘনিষ্ঠতা )-_বড়সাহেবের সঙ্গে তোমার যখন দহরম-মহরম 
রয়েছে, তখন ভাইটির জন্যে একট। চাকরি জুটিয়ে দাও-ন1 বাপু ! 

ও মার! (সুবিধায় কেন বা লাভ কর]1)--ছেলের বিয়ে দিয়ে পূর্ণবাবু 
কন্ঠাপক্ষের কাছ থেকে পণ বাবত পীচ হাজার টাকা আদায় করেছেন, _এ-বাজারে 
বেশ দাও মেরেছেন বলতে হবে। 

দাত ফুটানে। (দস্তক্ফুট করা; ছুরূহ বিষয় আয়ত্ত করা)__ইংরেঞী পরীক্ষার 
প্রশ্ন যে-রকম কঠিন হয়েছিল, তাতে অনেক ছাত্রই নাকি দাত ফোটাতে পারেনি । 

দীতে কুট! কাটা! (অতি বিনয়ের ভাব )--তোমার মতো রগচটা লোক যে 
শেষটায় দাতে কুটে কাটবে এ আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি । 

দ্রিনে ডাকাতি (প্রকাশ্তে সর্বনাশ-সাধন )-_-এতগুলে। জোয়ান মরদের চোখের 
সামনে দিয়ে গুণ্ডারা ছেলেটিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল, এযে একেবারে দিনে 
ডাকাতি ব্যাপার ! 

ুষ্টা সরম্বতী ( দুবুর্ধি)_-তার ওপরে ছুষ্ঠা সরম্বতী ভর না করলে, সেকি আর 
বয়োজ্যেষ্টদের সামনে অমন ছুবিনীতের মতো কথা বলে? 

দু-কান কাটা (অতিশয় নিলজ্জ)__অমন দু-কাঁন কাট] লোক বলেই না আজও 
সে নেশা ক'রে সভায় আসতে সাহস পায়সেদিন যে সবার কাছে চরম অপমানিত 
হলে! সেটা! যেন ওর কাছে কিছুই নয় ! 

দু'মুখে। সাঁপ (বিপরীতধর্মী খলম্বভাব )অমলবাধু আমার কাছে আমার 
বন্ধুদের নিন্দা করেন, আর তাদের কাছে করেন আমার নিন্1)-এমন লোককে 
দু'মুখো সাপ না বলে আর কী বলব ? 

দু” নৌকায় পা (ছুই কাজ বা মতের মধ্যে অচল অবস্থা )_হয় পাকিস্তানের 
স্থায়ী বাসিন্দা হ'য়ে যাও, নয় তো! ভারতে চ'লে এসো চিরদিনের মতো, আর 
কতদিন এমন কঃরে হ্‌” নৌকায় পা দিয়ে থাকবে ? 

দেো-টানায় পড়া (উভয়সঙ্কটে পড়া ;_বড়দা চান আমি কলেজের চাকরিট! 
নিই, কিন্তু মেজদার ইচ্ছ! তার অফিপে গিয়ে ঢুকি-এই দৌ-টানায় পড়ে কী যে 
করব ভেবে উঠতে পারছি না। 

ধরাকে পর! জ্ঞান ( অহঙ্কারের সকল কিছু তুচ্ছ মনে কর1)--টাকার মুখ দেখেছ 
কি, অমনি ধরাকে সরা জ্ঞান করতে আরম্ভ করেছ ! 


বিশিষ্টার্থক ধাক্যাংশ 


ধর্ষের াড় (অকর্ণণা )__ভাগ্নেটি আমার খাচ্ছে দাচ্ছে আর দিনরাত ধর্মের 
ষাঁড়ের মতো এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওকে নিয়ে আমার এক জাল! 

ধর্মপুত্র যুধিন্টির ( বিদ্রপ অর্থে১__সামান্থ একটু মিথ্যা কথা বললেই যখন পার 
পেয়ে ষাও তখন তা বলবে না কেন, একালে অমন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হওয়া! কোনে 
কাজের কথা নয় ! 


১৬৫ 


ধাম! ধর! (খোশামোদ করা )--অত তো ধাম] ধরলে, কিন্তু বডসাহেব কি 
তোমার জন্যে কিছু করলেন শেষ পর্যন্ত ? 

ননীর পুতুল (কোমলদেহ ও শ্রমক।তর )-_-একেবারে যেন ননীর পুতুল, একটু 
হেটেছ কি অমনি ঘেমেচমে অস্থির 1 

নয়-ছয় ( বিশৃঙ্খল ব। ছড়াছড়ি )--এই ক'দিন মাত্র বাড়িতে ছিলাম ন1, এরই 
মধ্যে তোমার জিনিসপত্র সব নয়-ছয় ক'রে রেখেছ ! 

নাম ডোবান (সম্মান নষ্ট )-_ এতটুকু বয়স থেকেই চুরি করতে শিখেছ, বাপ- 
ঠাকুরদার নাম ডুবিয়ে ছাড়বে দেখছি ! 

নিমরাজি (অর্ধেক সম্মত )--আমাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ 
করাতে তিনি শেষ পর্যন্ত নিমরাজি হলেন । 

নেই-আকড়। (নাছোড়বান্দা )--বারবার আমার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে 
ফিরে যাচ্ছ, তবু আমার কাছেই আদবে--তোমার মতো! এমন নেই-আকডা লোক 
তো আর দেখিনি বাপু ! 

নেকনজরে পড়া (স্থদৃষ্টিতে পতিত হওয়া )_বড়কতার নেকনজর পড়েছে 
যখন, তখন আর আপনার ভাবন। নাই, মাইনে বাডলো ব*লে। 

পগার পার (পলায়ন )-তোমর। যখন তার খেজ করছ, সে তখন সকলের 
চোখ এড়িয়ে পগার পার ! 


পার়ান্ডারী। অহঙ্কার )__অফিপার হ'তে-না-হতেই তার এমন পায়াভারী হবে 
এতট1 ভাবিনি । 

পি-পু-ফি-শু (অলস )-_এখানে যত পি-পুফি-শু'র দল, কাউকে দিয়ে কোনো 
কাজ হবার জে! নেই ! 

পুকুরচুরি (নিঃশেষে সমস্ত অপহরণ ) একটু রয়ে সয়ে নাও, একেবারে 
পুকুরচুরি করে] না, ধরা পড়লে ধনে প্রাণে মারা যাবে। 


পু*্টিমাছের গ্রাণ (ক্ষীণ শক্তি )বাঙালীদের যে পু'টিমাছের প্রাণ নয়, 
যুদ্ধক্ষেত্রে বহু বাঙালী সৈম্তই তা সপ্রমাণ করেছে। 


১৬৬ রচনা-বিতান 


পোলা বারো (পরম সুযোগ )-_বড়দা বাড়িতেই নেই, এখন আমাদের পোয়া 
বারে, নিজেদের খেয়ালখুশি মতো! চলতে পারব কয়েকটা দিন। 

ফাসির খাওয়। (জীবনের শেষখাওয়া )-লোকট1 কেমন গোগ্রাসে গিলছে 
দেখ, যেন ফাসির খাওয় খাচ্ছে ! 

ফুকে দেওয়া (নিঃশেষে খরচ করা )১-অমন খরচে মানুষ আর দেখিনি, 
একমাসেই একভাজার টাকা ফুকে দিলে । 

ফুলের ঘায়ে মুছা (কোমল দেহে আঘাত সহা করতে অনভ্যন্ত)__গায়ে 
হাত দিতে-না-দিতেই সে কেঁদে উঠলো, এরকম ফুলের ঘায়ে মৃছণ যাওয়া ছেলে 
তো] আর দেখিনি । 

ফেউ লাগ। (পিছনে শক্রতা )--চাকরি তোমার থাকলে হয়, পেছনে যখন 
অমন ফেউ লেগেছে! 

ফৌঁড়ন কাটা ( উত্তেজনামূলক মন্তব্য করা )--একেই তো নানা জ্বালায় 
দরিবারাত্র জলছি, তার মধ্যে তুমি আর ফোড়ন কেটে না বাপু! 

ফোপোল-দালালি (অযাচিতভাবে মধ্যস্থতা )_ আমর] ছু"বন্ধৃতে ঝগড়া যদি 
করেই থাকি, তাতে তোমার কী, তুমি অমন ফোপোল-দালালি করতে এলে কেন ? 

বকধার্মিক (বাহিরে তপস্বী অথচ অন্তরে খল)-_গঙ্গান্নান বা পুজা-অর্চনা 
করতে করতেও কত লোক পাপ-চিন্তায় বিভোর হয়, তাদের মতো! বকধাম়িকের 
সংখ্যাও বড় কম নয়। 

বর্ণগোরা আম (যাহ'র স্বরূপ বোঝা কঠিন)__ নন্দবাবু যেন একটি বর্ণচোর1 আম, 
তিনি যে এমন কবিতা লিখতে পারেন, তা আমরা কোনদিন জানতেই পারিনি । 

বাপের ঠাকুর (পিতামহস্থানীয় ব্যক্তি-বিদ্রপ ছলে )কি আমার বাপের 
ঠাকুর এলেন রে, কথায় কথায় তার পরামর্শ নিতে হবে ! 

বালির বাধ (অস্থায়ী সম্বন্ধ )__“বড়র পীরিতি বালির বাধ !' চণ্তীদাস। 

ব্যাঙের সর্দি (অবিশ্বান্ত ব্যাপার )- চা-খোর মানুষ চা খাবে না, বলছ কীে, 
- ব্যাঙের আবার সদদি! 

ব্যাঙের আধুলি (তুচ্ছ বস্তু লইয়া আত্মপ্রসাদ )_ভারি তো একট] কবিতা 
ছাপা হয়েছে, তাই আবার ব্যাঙের আধুলির মতে] সবাইকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছ ! 

বিদুরের ক্ষু (শ্রদ্ধাদত্ত যত্সামাহ্য দান )_-আপনার মতো ধনী ব্যক্তি আমার 
মতে1 গরিবের ঘরে বিুরের ক্ষুদেই যে তুষ্ট হবেন এ আমার আশাতীত। 

বিড়ালতপস্বী (ভণ্ড)-ফোটাতিলক কেটেও যার! পরনিন্দা আর পরচর্চায় 
দিন কাটায়, তাদের যদি বিড়ালতপত্বী বল! যায়, তাতে কি আর অন্ঠায় হবে? 


'বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ ১৬৭ 


বিসনিল্লায় গলদ-__ 'গোডায় গলদ? দষ্টব্য ]। 

বুক দিয়ে পড়া (আন্তরিকভাবে )--আপ্ধে বিপদে দে অমন বুক দিয়ে পড়ে 
ব'লে সবাই তাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে । 

ভরাডুবি (কাজের মধ্যেই সর্বনাশ )__এতদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তুমি যে 
অমন ক'রে মাঝপথেই ভরাডুবি করাবে তা আমার ধারণার বাইরে ছিিল। 

ভন্মে ঘি ঢাল। (অপাত্রে দান )__নবেনবাবু তার ছেলেকে ডাক্তার করে 
তুলবেন ব'লে কত টাকাই না খরচ করলেন, কিন্তু সবই হ'+লো ভম্মে ঘি ঢালা, কারণ 
বারবার চেষ্টা ক'রেও ছেলে আর ডাক্তারি পান করতে পারলে না । 

ভ'ড়ে ম। ভবানী (শুন্য ভাণ্ডার )-_চেয়ে দেখছ কি, ভখডে মা ভবানী, আজ 
কিছু টাকা না আনলে সবাইকে উপোস ক'রেই থাকতে হবে । 

ভিজে বিড়।ল ( কপট )-_তার মতো৷ ভিজে বেরালকে কী ক'রে জন্দ করতে 
হয় তা আমার জান? আছে । 

ভুতের বেগার (নিক্ষল কর্ম )-_ দিনরাত তো কেবল ভুতের বেগার খেটেই 
চলেছি, তবু য্দি একদিন তোমার মুখে একটু ভালো কথা শুনতাম । 

ভূষস্তী কাক (নিজে অলস থাকিরা যিনি বিজ্ঞের ন্যায় ভুয়োদখিতার ভান 
করেন )-_বাড়িতে সবাই পরিশ্রম ক'রে সারা হচ্ছে, আর উনি ওদিকে ভূঁষত্তী কাকের 
মতো! নিজের ঘরেই চুপচাপ ব'সে আছেন ! 

ভেক ধরা ( ছদ্ধবেশ ধারণ) _-পন্যাসপীর বেশ ধ'রে ভালোই করেছ,_এদেশে 
ভেক না ধরলে কেউ ভিখ দেয় না বাপু ! 

মগের মুলুক ( অরাজকতা! ,__এটা মগের মুলুক নয় যে, গায়ের জোরে তোমরা 
'আমার জমি বেদখল করবে, এখনও থানা-পুলিস আছে, আইন-আদালত আছে। 

মাকাল ফল ( অন্তঃসারশূন্ )-_ছেলেটি দেখতে সুন্দর হ'লে কী হবে, আসলে ও 
একটি মাকাল ফল, তিন তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করেছে, এখন রকে রকে আড্ডা দিয়ে 
বেড়ায় । 

মাছের মায়ের পুত্রশে।ক (মারাকান্না )- চিরকাল যে তোমার শক্রতা কনে 
বেড়ালে।, মে এখন তোমাবর ছুঃখ দেখে কাদতে বসেছে, এ যে দেখছি মাছের মায়ের 
পুত্রশোক | 

মামার বাড়ির আব্দার (অন্যায় আব্দার )_মাসের পর মাস তোমাকে ব'সে 
ব'সে খাওয়াব, একি মামার বাড়ির আবদার পেয়েছ? 

মাঁণিকজোড় ( অভিন্নহদয় দুই বন্ধু ,__যেখানেই যাও না-কেন, দেখবে কানাই 
আর বলাই একই সঙ্গে আছে, ওরা ষেন ঠিক মাণিকজোড় ! 


১৬৮ রচনা-বিতান 


মাঠে মারা যাওয়া (ব্যর্থতায় পর্যবসিত )- পরীক্ষার আগে একমাস ধ'রে 
বিমান কি পড়াশোনাই না করেছিল, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হফজে পড়ায় সে আর পরীক্ষা! 
দ্বিতে পারল ন1, তার সমস্ত পরিশ্রমই মাঠে মারা গেল। 

মান্ধাভার আমল ( সুগ্রাচীন কাল )-_নান। বিষয়ে পৃথিবী যখন ত্রুত গতিতে 
এগিয়ে চলেছে তখনও যদি আমর] মান্ধা'ভার আমলের রীতি অনুসরণ ক'রে চলি 
তাহ'লে কি কোনোদিনও আমাদের উন্নতি হবে? 

মিছরির ছুরি (যাহাতে মধুরতা আছে আবার জালাও আছে )_-মধুবাবুর মিষ্টি 
মিষ্টি কথাগুলি বিশেষ কটাক্ষপূর্ণ, শুনতে বেশ অথচ অন্তরে গিয়ে বেঁধে, ঠিক যেন 
মিছরির ছুরি ! 

মুখ ভুলে চায়! ( প্রসন্ন হওয়া )দিনের পর দিন এত ছুঃখ আর সহা হয় না, 
একটিবার মুখ তুলে চাও ভগবান ! 

মুখে ফুলচন্দন পড়া (আস্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন রমেশ এবার জলপানি পাবে 
বলছ, আহা তাই যেন সত্যি হয়, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক । 

মুশকিল আসান (বিপদের অবসান) দেনার দ|য়ে হরেনবাবুর যখন মাথা 

খারাপ হবার জোগাড, শৈলেনবাবু তখন এলেন ছু'হাজার টাক নিয়ে বন্ধুর মুশকিল 
আসান করতে। 

ম্যাও ধরা (ঝকৃকি পোহানে )১--তোমর তৌ' প্রস্তাব পাস ক'রে খালাস, কিন্তু 
ম্যাও ধরবে কে_ ক্লাব গডতে হ'লে গোডাতেই ঘে টাকাটা দরকার হবে সেটা আসবে 
কোথেকে ? 

বখের ধন ( অতিশয় কপণের মতো] যে দ্রব্য সঞ্চিত )-_-ঘরবাডি সবই তো গেছে, 
এখন আর যখের ধনের মতো! একরাশ পুরোনো পুথি আগলে রেখে কী হবে, ওগুলি 
কোনো গ্রন্থাগারে দান ক'রে দাও। 

যমের অরুচি (অনেক দুর্ভোগ স্হা করিয়াও যাহার মুতুযু হয় না এইবূপ 
বন্রোক্তি )--ভালো খেতে না পেয়ে লোকটা অস্থিচর্নসার, ওদিকে বরসও হ'লে! 
আশির কাছাকাছি, তার ওপর অস্থখ-বিহ্থথ তো লেগেই আছে, তবু মরণ হয় না, 
লোকট1 যেন যমের অরুচি ! 

রক্তের টান (রক্তের সম্বদ্ধজনিত মায়])_-বৈমাত্রের ভাই অনিলের অস্থুখের 
সংবাদ পেয়েই স্থনীল হাজারিবাগে ছুটল বড় একজন ডাক্তার নিয়ে, হাজার হোক 
রক্তের টান তো আছে। 

রাজাউজির মারা (লম্বাচওড়া কথা বল! )__মুখে তো খুব রাজা-উজির মারছ, 
এদিকে ঘরে যে একট] ফুটে পয়সাও নেই সেদিকে কোনো হুশ আছে? 


বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ সন 


রগচট।! ( বদমেজাজী )_ শঙ্করবাবু যেমন রগচটণ মান্য তাতে ক'রে শুর কাছে 
নধীনের অপবর্ণ বিয়ের প্রস্তাব তোলাট1 কি ঠিক হবে, তার চেয়ে ওর স্ত্রীকে আগে 
বুঝিয়ে-হুবিয়ে রাজী করাও, দেখবে তাতেই কাজ হবে । 

রাহর দশ। ( অত্যন্ত ছুঃসমক্স )__-অজিতের এখন রাহুর দশ চলছে, নইলে কি 
আর একই সঙ্গে চাকরি যায়, আর তার ব্যান্কও ফেল পভে? 

রাঙামুলো। ( অপদার্থ) “মাকাল” দ্রষ্টব্য ]। 

রাবণের চিত ( চিরস্থায়ী অশাস্তি বা ছুঃখ )__একমাত্র উপযুক্ত পুত্রের আকস্মিক 
মৃত্যুতে নিবারণবাবু যে শোক পাইলেন, আজও তাহা রাবণের চিতার মতো তাহার 
অন্তরে জলিতেছে। 

কুই-কাতল। (নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি )-_-আসল রহস্য প্রকাশ পেলে দেখবে, এ 
কেলেক্কারা ব্যাপারের মধ্যে শহরের অনেক রুই-কাতলাও আছেন । 

লগন-চটাদ্দ (ভাগ্যবান )--পরেশ তোমার লগন-টাদ ছেলে, যে-ব্যাপারেই ও 
হাত দিচ্ছে তাতেই দেখছি সোনা ফলাচ্ছে। 

লাটে ওঠা ( সম্পূর্ণ নষ্ট )__যে-রকম বেহিসাবী হয়ে তুমি খরচপত্র করছ, তাতে 
দেখছি বাপের সম্পত্তি লাটে উঠিয়ে ছাড়বে । 

লেফাফা-দুরস্ত ( বাহক রীতিনীতিতে স্থুনিপুণ, অথচ আসল কাজে বিপরীত ) 
_পোশাক-পরিচ্ছদে সে একেবারে লেফাফা-ছুরস্ত, দেখে মনে হবে যেন কোনে। 
বড়ঘরের ছেলে, কিন্তু লোকট1 আসলে নামকর এক গুগ্ডার ভাই--এমন কাজ নেই 
যাও করতে পারে না। 

শকুনি-মাম। (অনিষ্টকারী ব্যক্তি)-কত লোকের কত অনিষ্টই না! তিনি 
করেছেন, তাই লোকে যদি তাকে শকুনি-মামা ধলেই ভাকে, তাহ'লে কি খুব 
অন্যায় হবে? 

শনির দৃষ্টি (অত্যন্ত ছঃসময় )__তোমার ওপরে দেখছি শনির দৃষ্টি পডেছে, নইলে 
কি আর একই সঙ্গে এত বিপদে পড ? 

শখের করাত ( উভয়সঙ্কট )-_-এখন যদি “হা” বলি তাতেও বিপদ, আবার 
যদি “না” বলি তাতেও বিপদ, আমার অবস্থা হয়েছে শাখের করতের মতো, যেতেও 
কাটে, আসতেও কাটে । 

শাপে বর ( অমঙলের আবরণে মঙ্গল )-_জমিটার ওপর দিয়ে রাস্তা বেরুবে শুনে 
আমার শাঁপে বর হলো, কারণ জমি গেলেও যে ক্ষতিপূরণ পাব তা কেনাদামের প্রায়, 
তিনগুণ । | 


১৭৪ রচনা-বিতান 


শিরে সংক্রান্তি (আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা )--এখনও ভালে। ক'রে পড়াশোন' 
করছ না, এদিকে যে শিরে সংক্রান্তি! পরীক্ষার আর তো মাজ্র দু'দিন বাকি; 
এভাবে চললে পাস করবে কেমন ক'রে? 

শিবরাত্রির সল্‌তে (শেষ আশা )--পর পর তিন ছেলে মারা যাবার পর, এঁটিই 
কোনোমতে এখনও পর্যন্ত বেচে আছে-_অনাথা মায়ের এ তো শিবরাত্রির সল্তে । 

উীঘর (ব্যঙ্গার্থে কারাগার )_মারামারি করতে যাবার সময় মনে ছিল না, এখন 
কান্নাকাটি করলে কী হবে, যাও একবার শ্রীঘরে ঘুরে এসো । 

ষাড়ের গোবর (অপদার্থ )-না শিখলে লেখাপড়া, না শিখলে কোনো 
কাজকর্ম, তোম।র মতো ষীড়ের গোবর দিয়ে কোন্‌ কাজ হবে? 

যোলকলা। পুর্ণ (ব্যঙ্গার্থে পূর্ণ )_চেয়ারের হাতল ছুটো! তো ভেঙেছ, এবার 
কাপডটাও ছেঁড়, তবেই ষোলকল পূর্ণ হবে ! 

সরফরাজি কর! ( মাতব্বরি করা )-_ আমাদের কাজ আমর] বুঝব, তোমার "মার 
পর-পডা হ'য়ে সরফরাজি করতে হবে না বাপু! 

বে ধন নীলমণি-_[ 'শবরাত্রির সল্তে” দ্রষ্টব্য ]। 

স-জে-মি-র (বাহ্জ্ঞানশুন্ত )-_ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যখন সকলেই তাকে 
ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল তখন তার এক স-সে-মি-র1 অবস্থা ! 

সাক্ষীগোপাল ( কর্তৃত্বহীন কর্তা )__জমিদারির যা কিছু দেখাশোন]1 সবই করেন 
গিল্না]-ম1) বড়কর্তা তো সাক্ষীগোপাল ! 

সাত-সতের (নান! প্রকার )_-একট1 তো শুধু চিঠি লিখবে, তাই অত সাত- 
সতের ভাবছ? 

সাপের পচ পা দেখা : স্পধণযুক্ত হওয়! )-_আমি বাড়িতে নেই বলেই কি 
তুমি যা-খুশি তাই ক'রে বেড়াবে, সাপের পাচ পা দেখেছ নাকি ? 

স্রখের পায়রা (যাহারা কেবল স্থখভোগী )- আজ তোমার এত টাকাকড়ি 
আছে ব'লেই এত বন্ধু জুটেছে, কিন্ত যেদিন ত1 থাকবে না, সেদিন দেখবে ওরা আর 
তোমার ছায়াও মাড়াচ্ছে না,_আদলে তো সব স্থুখের পায়র] ! 

সোনার সোহাগ। (ভালোর উপর ভালো )__-ছেলেটি একে সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান, 
তার ওপরে ডবল-এম-এ,_এ যে দেখছি সোনায় সোহাগা | 

সোনার পাথরবাটি-_[ 'কাঠালের আমসব্ব” ভ্রষ্টুব্য ]। 

ক্বখখাত সলিল (নিজের তৈয়ারী বিপদ তখনই বলেছিলাম যে বন্ধুকে আর 
নিজের ব্যবসায়ের অংশীদার ক'রে! না, তাতো শুনলে না, এবারে ম্বখাত সলিলে ডুবে 
অর! সেত্রিশহাঙার টাঁকা সরিয়ে হাওয়া! হয়েছে, সেকি আর ফিরে আপবে ভেবেছ ? 


প্রবচনমূলক বাক্য ও বাগধার+ নং 


হ-য-ব-র-ল ( বিশৃঙ্খল অবস্থা )-_খাতাপত্র যেভাবে হ-য-ব-র-ল ক'রে রেখেছ, 
তাতে আসল কাগজ উদ্ধার করি কেমন ক'রে বলতো? 

হরিষে বিষাদ ( আনন্দ হইতে ন1 হইতেই ছুঃখ )১--এদিকে খবর এলো নন্দীর 
নামে লটারিতে দশ হাজার টাকা উঠেছে, ওদিকে আবার খবর পেলাম লক্কৌ বেড়াতে 
গিয়ে সে নাকি এক মোটর-ছুর্ঘটনায় আহত হ'য়ে হাঁসতাঁপালে গেছে-_আমার তখন 
হরিষে বিষাদ অবস্থা । 

হরি ঘোষের গোয়াল ( বিশৃঙ্খলা পূর্ণ স্থান )_ ক্লাব তো নয় যেন এক হরি- 
ঘোষের গোয়াল, সেখানে যার যা খুশি তাই করছে, কেউ গলা সাধছে, কেউ তবলায় 
চাটি মারছে, কেউ ব। উচু গলায় বক্তৃতা করছে ন্বই চলেছে একসঙ্গে । 

হাড়ে বাতাস লাগ। (ব্বস্তিলাভ কর] )_বথাটে ছেলেগুলো! শেষ পর্যস্ত পাড়া 
ছেডে চ?লে যাওয়াতে সবার যেন হাডে বাতাস লাগলো । 

হাঁড়-হদ্দদ (খুঁটিনাটি বিষয় )_আমার কাছে চেপে গেলে কী হবে, আমি ওদের 
হাড়হদ্দ সব জানি । 

হাতে কলমে (প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সহিত )_-বই পড়েই কি আর সব কিছু 
শেখা যায়, হাতে-কলমেও শিখতে হয়, তবেই সে-শিক্ষা হয় সার্থক | 

হাটে হাড়ি ভাঙা (সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা )_-ভালো চাও তো চুপ ক'রে থাক, 
নইলে হাটে হাড়ি ভাঙব, তখন আর তোমার লজ্জার শেষ থাকবে না । 

হালে পানি পাওয়। (কোনোরকমে সফলকাম.ভওয়1)--সামান্য এক কেরানী 
হয়ে তুমি যাচ্ছ কর্তাদের সঙ্গে বোঝাপডা করতে, সেখানে কি আর হালে পানি পাবে 
ভেবেছ ? 


৬1 প্রবচনসুলক বাক ও বাগধারা? 


বিশিষ্ট অর্থবোধক পদের সমষ্টি, তথা বাক্যাংশকেই বলা হয় বাগধারা । বাংলা 
ভাষা এই বাগুধারায় বিশেষ সনুদ্ধ। পূর্ব পরিচ্ছেদে এই বাগন্ধারা লইয়া 
আলোচন1 কর] হইয়াছে । এখানে উল্লেখ কর! হইতেছে প্রবচনমূলক বাক্যের | 
বাংলাভাষায় প্রবচনমূলক বাক্য প্রচুর । এই জাতীয় বাক্য এক একটি বিশেষ অর্থ 
ছ্যোতন1 করে । ইহাদের উপযুক্ত ব্যবহারে রচন! রস-সমদ্ধ হইয়া উঠে। এই জাতীয় 
বাক্য ও বাগধারা প্রয়োগের সময় মনে রাখিতে হইবে যে, ইহাদের বিশেষ অর্থ 
যেন অবলীলাক্রমে প্রকাশ পায়, কোনে রকম কষ্ট-কল্পনা যেন তাহাতে না থাকে । 


১৭২ রচনাঁবিতান 


অতি লোভে ভাতী নষ্ট বা অতি চালাকের গলায় দড়ি £ (বেশী লাভ 
করিতে গিয়। পল্ভানে। ) 

অতি বাড় বেড় নাকো ঝড়ে ভেঙে যাঁবে £ (অত্যধিক আস্ফালনের শোচনীয় 
পরিণতি ) 

অনভ্যাসে চন্দনের ফোটা, কপাল চচ্চড় করে £ (অনভ্যন্ত কিছু করিতে 
গিয়া অন্বস্তিবোধ ) 

অনেক লন্ন্যাসীতে গাজন নষ্টঃ (বেশী লোকের হস্তক্ষেপের ফলে আসল 
কাজ পণ্ড হওয়া ) 

অসারের অর্জন-গজন সার £ ( শক্তিহীনের ব্যর্থ আস্ফালন ) 

অন্পবিষ্ভা ভয়ক্করী £ ( কম শিক্ষার শোচনীয় পরিণাম ) 

আপন হাত জগন্নাথ: (নিজের শক্তি থাকিতে অপরের উপর নির্ভর 


না-কর। ) 
. আপনি বাচলে বাপের নাম: (বিপদের সময় আত্মরক্ষাকে প্রাধান্ত 
দেওয়।) 

আপনি আচরি শিখায় ধর্ম: (নিজের সংশিক্ষা দ্বারা অন্তের নিকট 
আদর্শ-স্থাপন ) 


আপনি ঠাকুর ভাত পায় না শঙ্করাকে ডাকে £ (সম্বলহীন হইয়াও অপরকে 
অংশ দ্বিতে আহ্বান করে ) 

আসলে মুষল নেই টেকিঘরে চীদোয়া ঃ (যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের 
অভাব ) 

উদ্দোর পিণ্ডি বুদ্দোর ঘাড়ে : (একজনের ব্যাপার অপরজনে আরোপ ) 

উড়ে খৈ গোবিন্দায় নমঃ £ (যে-জিনিস হাতছাড়া হইতেছে তাহা নিজের 
ইচ্ছায় ভালো কাজে দেওয়ার ভান ) 

উপরোধে ডেকি গেলা £ (অনুরোধ রক্ষা করিতে শিয়া নিজের অনিচ্ছা 
বিসর্জন দেওয়া ) 

উপ্ট! বুঝলি রাম £ (বক্তার কথার বিপরীত অর্থ গ্রহণ ) 

গপ্রক চিলে দুই পাঁথি মার! £ ( একটিমাত্র কৌশলে উভয় উদ্দেন্ঠ সাধন ) 

একে ম। মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ ঃ£ (যে-বস্ত বা ব্যক্তি যাহার বিরুদ্ধধর্মী 
তাহার নিকট সেই বস্ত ব্যক্তির সংযোগ ) 

এক মাথে শীত পালায় নাঃ € একবার সুযোগ হারাইলেও, দ্বিতীয় স্থযোগের 
ঘপেক্ষা ) 


গ্রবচনযূলক বাক্য ও বাগখধার। রা 


কনের ঘরের মালি, বরের ঘরের পিজি : ॥ উভয় পক্ষে সংশ্লিষ্ট বা উভয় 
পক্ষের সংবাদ রাখে যে) 

কান। ছেলের নাম পন্মলো৪ঞন : €অন্থন্দর জিনিসের শোভন নামকরণ, 
ব্যঙ্গার্থে ) 

কানু ছাড়া গীত নাই £ (একই বিষয়ের বারংবার উল্লেখ ) 

কারও পৌবমীস, কারও সর্বনাশ £ (একই ব্যাপারে কাহারও লাভ এবং 
কাহারও ক্ষতি ) 

কালনেমির লক্ষ ভাগ £ (কগ্-সম্পাদনের পূর্বেই মনে মনে লাভের কল্পন1 ) 

কাজের বেলায় কাজি, কাজ কুরোলেই পাজি £ (সাধ্/সাধনা দ্বারা কাজ 
করাইয়া! লইয়। বদনাম দেওয়া ) 

কাকে খান কাঠাল, বকের মুখে আঠা £ (নিজে অপরাধ করিয়া নিরপরাধ 
লোকের উপর সেই অপরাধের দায়িত্ব চাপাইয়। দেওয়া ) 

কুপুত্র বস্তপি হয় কুমাতা কখনও নয়: (সন্তানের প্রতি মাতার স্সেহ 
চিরস্থায়ী ) 

কেঁচো খু'ড়তে সাপ : (তুচ্ছ ব্যাপার হইতে গুরুতর বিষয়ের উদ্ভব ) 

থাল কেটে কুমির আন1 : (নিজের দোষে বিপদাপন্ন হওয়া ) 

খোৌঁড়ার পাই খানায় পড়ে £ যাহার বিপদ রোধ করিবার শক্তি কম, 
তাহার সেই বিপদই প্রায় ঘটে, এই অর্থে বক্কোক্তি ) 

গায়ে মানে না, আপনি মোড়ল : (ন্বয়ং নেতৃত্ব, কেউ মান্গক আর নাই 
মানুক ) 

গাছে কাঠাল গেৌফে তেল বা গ্রাছে ন! উঠতেই এক কঁ।দি ঃ (কার্ধসিদ্ধির 
পূর্বেই লাভের প্রত্যাশা ) 

গাছেরও খায়. ভলেরও কুড়ায় ঃ (সকল কিছুই আত্মসাৎ করা ) 

গ্োরু মেরে জুতো। দান, গোড়া কেটে আগায় জল: (জানিয়া শুনিয়া 
অন্যায় কর। এবং পরে তাহা সংশোধনের প্রয়াস ) 

গেঁয়ো। যোগী ভ্ডিখ. পায় ন|£ ! নিজের পরিবেশে অনার্দর লান্ভ অথচ অন্য 
পরিবেশে যাহার সমাদর ) 

ঘর থাকতে বাবুই ভেঞ্জ : ( অবিমৃস্কারিতা বা নিজের দোষে ক্ষতিত্বীকার ) 

ঘরপোড়া গোরু জি'দুরে মেঘ দেখলেই ভয় পীম্ম ঃ (তুক্তভোগীরাই 


4% 


বিপর্দের আশক্ক। বুঝিতে পারে ) | ূ 


১৭৪ বচনা-বিতান 


ঘৃঘু দেখেছ ফাদ দেখনি? £ (ফাকি দিবার চেষ্টা করিলে যে নিজেরও একদিন 
জব্দ হইবার সম্ভাবনা থাকে-_সে-কথা উপেক্ষা করিলেই এইরূপ বক্রোক্তি ব্যবহার 
কর! হয় ) 

ঘোড়া ডিডিয়ে ঘাস খেতে নেই £ (কার্ষের প্রথম অনুষ্ঠাতাকে বাদ দিয়া 
কার্ষসিদ্ধির প্রয়াস অন্থচিত ব1] উপরওয়ালাকে লঙ্ঘন করিয়া কার্ধসিদ্ধির চেষ্টা না 
করাই শ্রেয় ) 

ঘোড়। দেখে থোৌঁড়। £ (স্ৃযোগের সন্ধানী ) 

চেন। বামুনের পৈতের দরকার হয় নাঃ (পরিচিত ব্যক্তিকে আর অপরের 
সাহাযে, পরিচিত করাইতে হয় না) 

চোখে সরষে ফুল দেখা £ ( অপ্রত্যাশিতভাবে বিপদানিভব ) 

চোরের মায়ের কান্না £ (নিজের অপরাধে যে দুঃখ, তাহ! কাহাকেও 
জানাইবার নয় ) 

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে £ (ঠিক সময়ে বুদ্ধির অভাব ) 

চোরের সাক্ষী গ'ণটকাটা, শু'ড়ির সাক্ষী মাতাল £ (সমান শ্রেণীর লোকের 
সহযোগিতা ) 

ছাই ফেলতে ভাঙ| কুলো : ( অকিঞ্চখকর বাঁ অপ্রিয় কর্মসাধনের জন্য 
নিদিষ্ট ব্যক্তি ) 

চু'চ হ'য়ে ঢোকে ফাল হয়ে বেরোয় £ (প্রথমে সামান্য অবস্থায় প্রবেশ 
করিয়। পরে বৃহত্ভাবে আত্মপ্রকাশ, ব' প্রথমে অপরের বিশ্বাস উত্পাদন করিয়! পরে 
সেই বিশ্বাসের সুযোগ লইয় অনিষ্টসাধন ) 

ছুচে। মেরে হাত গন্ধ £ ( বড়র পক্ষে ছোট ধা তুচ্ছের অনিষ্টসাধন অসম্মান- 
জনক ) 

ছেলের হাতের মোয়া £ (সামান্ত বা তুচ্ছ কোনে ব্যাপার নয় ) 

জলে কুমির ভাজায় বাঘ: ( উভয়-সন্কট ) 

জ্যাস্ত মাছে পোকা পড়ানো £ (সৎ লোককে অনর্থক অসৎ বলিয়া হয়রানি 
বা অপমান করা) 

ঝড়ে বক মরে, ককিরের কেরামতি বাড়ে £ (অপরে সাধিত কর্মের 
ফলভোগ ) 

ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো! £ (ইঙ্গিতে ভত্গনা করা ) 

লোপ বুঝে কোপ মারা £ (অবস্থা! বুঝিয়! কোনো স্থযোগ গ্রহণ কর] ) 

টেনে বুনতে কুলোয় নাঃ (অন্ন আয়ে ব্যয়নিবাহ সম্ভব নয় ) 


প্রব্নযূলক বাক্য ও বাগধারা ১৭৫. 


ঠেলার নাম বাবাজী £ (বাধ্য হইলে কঠিন কাজও করিতে হয় ) 

ডাইনে আনতে বীয়ে নেই £ (উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গেই খরচ, অর্থাৎ স্বল্প 
পু'জিতে অভাব মেটে ন1) 

ঢাল তেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সার: (অক্ষমতা সত্বেও আস্ফালন) 

ঢে কি স্বর্গে গেলেও ধান ভান £ (যাহার যে-কাজ, যে-কোনো পরিবেশেই 
সে তাহা করিতে পাবে ) 

তিল কুড়িয়ে তাল ঃ (অল্প অল্প করিয়] বৃহৎ সঞ্চয়) 

ভিন মাথা যার বুদ্ধি নেবে তার £ (বৃদ্ধের পরামর্শ গ্রহণযোগ্য ) 

তেলা মাথায় তেল ঢালা £ (যাহার 'অভাধ নাই তাকেই বেশি করিয়া দান, 
অর্থাৎ অপচয় ) 

তোর শিল তোরই নোড়া তোরই ভাঙ্গি ধাঁতের গোড়। £ (অপর লোকের 
প্রদ্দশিত কৌশলের ছারা তাহাকেই জব্দ কর1) 

থোড় বড়ি খাড়া খাড়। বড়ি খোড় £ (একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ) 

দশচক্রে ভগবান ভুত :₹ (বহু লোকের অন্যায়ে কর্মনাশ ) 

দ্রশদিন চোরের একদিন সাধুর £ (বারংবার অন্যায় করার পর একদিন ধরা 
পড়া ) 

দশে জিলি করি কাজ, হারিজিন্ডি নাহি লাজ : ( এঁক্যবদ্ধ কর্মসাধনের পরেও 
যদি ব্যর্থত! আসে তাহাতে লজ্জার কিছু থাকে না, অর্থাৎ 'এক্যবদ্ধ হইয়াই সৎ কাজ 
করা উচিত ) 

ভরধকল দিয়ে কালসাপ পোষা £ (শত্রুকে যত্ব করিয়া পালন কর) 

ধরি মাছ না! ছুই পানি£ই (যাহাতে কোনোরকম বেগ ন। পাইতে হয় 
সেইভাবে স্থকৌশলে কার্ধসিছি। ) 

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে বা ধর্নের ঢাক আপনি বাজে : (অন্যায় বা অধর্ম 
কখনও লুকায়িত থাকে না) 

ধান ভানতে শিবের গীত £ অপ্রাসঙ্গিক কথ উত্থাপন ) 

নানা মুনির লান। অত : (মতভেদ ) 

নাচতে ন৷ জানলে উঠোন বাঁকা £ (অক্ষমতা ঢাকিবার জন্য মিথ্যা ওজর 
দেখানো ) 

নিজের কোলে ঝোল টানা £ (্বার্থপর হইয়া কাজ করা ) 

নিজের লাক কেটে পরের যাঞ্জাভঙ্গ : (নিজের ক্ষতিস্বীকার করিয়াও 
অপরের অনিষ্সাধন ) 

১৭ 


১৭৬ রচনধ-বিতভান 


নেই মামার চেয়ে কাবা-মাষাও ভালে; (একেবারে কিছু নাঁপাওয়া 
অপেক্ষা সামান্য কিছু পাওয়াও ভালো ) 


পড়ে পাওয়। চোদ্দ আনা £ ( অপ্রত্যাশিত লাভ ) 
পরের মাথায় কাঠাল ভাঙা : (অপরের দ্বার নিজের কার্ধসিদ্ধি ) 


পরের মুখে ঝাল খাওয়!£ (নিজে ব্যক্তিগতভাবে ন? জানিয়া অপরের 
কথায় আস্থা স্থাপন ) 

পাথরে পাঁচ কিল ( কপাল ভালে থাকিলে ক্ষতির বৃথা আশঙ্কা) 

পেটে খেলে পিঠে জয় (লাভের আশ' থাকিলে খাটুনি ব1 নিগ্রহও সহা হয়) 

পেট জলে ভাতে সোনার আংটি হাতে (বাহিরে আড়ম্বর অথচ ভিতরে 
সারহীন ) 

কাঁপা (বা ফোপরা) ঢেকির শব্দ বেশীঃ ( অপার বা শক্তিহীনের বৃথা 
আস্ফালন 9 

ফেন দিয়ে ভাত খায় গল্পে মারে দই ঃ (প্রকৃত অবস্থা গোপন বাখিয়! 
নিজের মিথ্য? আড়ম্বর প্রকাশ ) 

বড় মাছের কাটাও ভালো £ (মহৎ ব্যক্তির সামান্ত কথাও মূল্যবান ) 

বজ্র আটুনি কস্কা গেরে। £ (বিশেষ সতর্কতা সত্বেও অসাবধানতা1) 

বাড়া ভাতে ছাই (বা পাকা ধানে মই )£ (ফললাভের সময়ে উপস্থিত যে 
বিশ্ব ) 

বানরের গলায় মুক্তাহার £ (অপাত্রে উকষ্ট কোনো দান) 

বানের জলে ভেসে আসে: ( অনায়াস-ল্ধ ) 

বাপে থেদানে মায়ে ভাড়ানো £ (অনাদৃত ভবঘুরে ব্যক্তি ) 

বামন হয়ে টাঞ্ধে হাত : (অসম্ভব বা অভাবনীয় কিছু প্রত্যাশ। ) 

বামুন গেল ঘর, লাঙল তুলে ধর: (নেতার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া 
পলায়ন ) 

বাঘে চুলে আঠারো খাঁঃ (কোন ব্যাপারে একবার লিগ হইলে যখন 
নানারকম ঝঞ্চাটে পড়িতে হয় তখন এই জাতীয় বাক্য ব্যবহৃত হয় ) 

বিনা মেঘে বঙ্ত্রাঘথাত £ (আকম্মিক বিপদের উপস্থিতি ) 

বুনো ওল বাঘা ক্েঁতুল £ (সমান শক্তিসম্পন্ন প্রতিপক্ষ ) 

বোঝার উপর শাকের অগাটি £ (একটা বড় কাজের সঙ্গে আর একটি ছোট 
কাজ) 


প্রবচনমূলক বাক্য ও বাগধারা! ১৭৭ 


ভাাড়ে নাই ঘি ঠকঠকাঙ্গে হবে কি: (দোষ গোপন করিয়া গুণ প্রকাশের 
চেষ্টা ) 


ভাইয়ের ভাত ভাজের হাত £ ( একই সঙ্গে কর্তার আদর ও কর্তরীর তিরস্কার 
লাভ) 


ভাগের মা গঙ্গা পায় নাঃ (ভাগের কাজে যত থাকে না বলিয়া! উহা 


ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়) 

ভিক্ষার চাল আবার কীড়।া আর গিনি: (ভিক্ষায় পাওয়া! জিনিপে 
পছন্দ-অপছন্দ নাই ) 

ভীমরুলের চাঁকে খোঁচা দেওয়া; (প্রাতিশোধপরায়ণ কাহারও ক্রোধের 
উদ্রেক কর1) 


ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ ঃ ( অনর্থক অতিরিক্ত অপব্যয় ) 

ভেড়ার গ্রোর়ালে আগুন লাগা! £ (বিপদ প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়] 
গোলমাল করা ) 

মন্ত্রের সাধন কিংব! শরীর পতন £ ( হয় ক্ষতিত্বীকার নতুবা কার্যসিদ্ধি ) 

মশ! মারিতে কামান দাগ! £ (সাযান্ত কাজ করিতে অতিরিক্ত আয়োজন ) 

মাথা নেই তার মাথা ব্যথা £ (কারণ অভাবে কার্ষের কল্পনা ] 

মুখে মধু পেটে বিষ : (যাহার কথা মিষ্টি কিন্ত মনে মনে অনিষ্ট চিন্তা ) 

মুখে লাজ পেটে গ্ষিদে £ ( ইচ্ছা থাকিতেও অনিচ্ছ! প্রকাশ ) 

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ : (শেষ পধন্ত আশা পোষণ ) 

যত গর্জে তত বর্ষে না: (মুখের আস্ফালন অনুযায়ী কার্জ না করিতে পারা) 

যেযায় লঙ্কার সেই হয় রাবণ £ (কোনো জায়গায় উপস্থিত হইয়া সেই 
জায়গা বীতি-প্রকৃতি আয়ত করা ) 

যেমন কুকুর তেমনি মুগুর £ (সমান শক্তিসম্পন্ন গ্রতিঘন্দী ) 

যে রাধে সে কি চুল বাঁধে নাঃ (নানা কাজের প্রচ্ছ্ন শক্তি) 

যেখানে বাথের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয় £ (যাহা পরিহার করিতে চাওয়া 
1য়, তাহাই, আসিয়া পড়ে ) 

লাখির টেকি চড়ে ওঠে নাঃ (পদাঘাতের যোগ্য ব্যক্তি লঘু শাসনে কাজ 
চরে না) 

লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায় £ | প্রতারণা-লন্ধ অর্থ অকাজে ব্যক্ত হওয়া ) 

লাগে টাক। দেবে গৌরী সেন: (অর্থ দিবার লোক থাকিতে দুশ্চিন্তার 
রণ নাই) 


১৭৮ | রচনা-বিতান 
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা : (তুচ্ছ আপত্তি জানাইয়া নিজের অক্ষমতা! জাপন ) 
শুষ্ে সৌধ নির্মাণ £হ (অলীক কল্পনা ) 
সমুদ্রে বাল করেও শিশিরে ভয় ই (বহু বিপদের মধ্যে থাকিয়াও সামান্থ 

বিপদের ভয়) 

সাত নকলে আসল খাস্ত। £ (বারংবার নকল করিলে মূলের সহিত সাদৃষ্ঠ 
থাকে না) 

সাপ হয়ে কামড়ানেো রোজ হয়ে ঝাড়া ঃ (একই সঙ্গে ক্ষতিসাধন ও 
ক্ষতিপূরণ ) 

সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে 2 (বিনা ক্ষতিতে কার্ধসিদ্ধি) 

দুখে থাকতে ভুতে কিলোয় £ । নিজের ইচ্ছায় ছুঃখ-বন্পণ : 

হাতে পাজি মঙ্গলবার : (প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের স্থযোগ থাকিতেও বৃথা 
অন্থমান ব1 তর্ক) 

হাতের লক্ষ্মী পায়ের ঠেলা £ । উপস্থিত স্থযোগের অবহেলা কর। ) 

হাতের কন্কণ দর্পণে দেখ। : . (হাতে পজি মঙ্গলবার*-এর সমার্থক ) 

হাতে দই পাতে দই, তবু বলে কই কই: (প্রত্ঞক্ষ প্রমাণ থাকিতেও তাহা 
অগ্রান্থ করা ) 

[ এই জাতীয় প্রবচন বাক্য ছাড়াও বাংলাভাষায় অনেক সংস্কৃত বাক্যাৎশ 
প্রবচনের মতই স্থায়ী স্থানলাভ করিয়া বাংলাভাষার বাগধারাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । 
যেমন-_ 

অতি ক্র্পে হতা লক্ক1ঃ (অত্যধিক অহঙ্কারে নিজের অনিষ্টসাধন )। 
প্রহারেণ ধনঞ্জক্স £ (প্রিয়জনের উপর বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট হইয়া প্রহারের হবার! 
তাহাকে বিতাড়ন)। ফলেন পরিচীক্সতে £ (কার্ষের দ্বারা কার দোষ-গুণের পরিচয় 
লাভ )। বহ্বারতে লঘ্ত্রিয়! £ ( সামাহ্য কাজে অত্যধিক আয়োজন )। বিদ্বান্‌ 
লর্ধত্র পুজ্যতে £ (বিদ্বান্‌ ব্যক্তির সর্বত্রই সমাদর )। বিষন্ুুভম্‌ পক্ষোুখম্‌ : 
(মুখে মধু পেটে বিষ )। বিষস্ত বিষমোঘধম্‌ ঃ (বিষই বিষ দূর করিবার ওষধ, 
অর্থাৎ কাটা দিয়া কাটা! তোল] )। ভাগ্যৎ ফলতি জর্বজ্র £ ( সবখানেই ভাগ্য 
ফলে )। অধুরেণ লমাপায়েতৎ £ (মধুর কোনে! জিনিস দিয়] কর্মসমাপ্তি )। 
ধহছাজজে। যেন গভভঃ ল পন্থা ঃ (মহাজন প্রদশিত পথ বা উপায়ই শ্রেষ্ঠ )। 
অিষ্টাকরমষিতরে জম £ (সাধারণ লোকের সামান্য সাধ )। স্তুঙীনাঞ্চ অভিজ্রম$ 
(ভূল সকলেরই হইতে পারে )। হ্ুর্থগ লাঙেত্যধি £ (অজ্ঞানতা দূর করিবার 
উপায় তিরন্কার বা শাসন )। যঃ পলাক্মতি দল জীবতি £ ( আপনি বাচলে বাপের 


প্রবচনমূলক বাক্য ও বাগধার' ১৭৪ 


নাম)। যত্মিন্‌ দেশে বঙ্গাচার৪ (যে দেশের যে আচার তাহাই গ্রহণ করা 
উচিত )। যতো। ধর্মভ্ততে। জয় ৪ (ধর্মের কল বাতাসে নড়ে )। শতঠ শাঠ্যং 
পঙ্জাচরেৎ £ (খারাপ লোকের সহিত খারাপ ব্যবহার করিতে হয় )। শরীরষাছ 
খলু ধর্মসাধনম্‌ ৪ ( শরীরই ধর্মাচরণের মাধ্যম )। ] 


অন্ুশীলন* 


১। নিম্নলিখিত শব্গুলিকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ কর :__ 

মাথা, মুখ, হাত, পা, চোখ, কান ; কাচা, পাকাঃ নরম, গরম, মোটা, বাকা । 

২। নিয়লিখিত ক্রিয়াপদগুলির 'প্রত্যেকটিকে অন্তত তিনটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ 
করিয়া দেখাও ২ 

ধরা, করা, খাওয়া, যাওয়া, কাটা, রাখা । 

৩। বিভিন্ন পদরূপে ইহাদের প্রয়োগ কর £-- 

'আর, উত্তর, এ, কি, গরিব, জোর, শোনা, ধর1, যে, তোল]। 

৪। নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখ ও তাহাদের দ্বারা এক-একটি বাক্য 
স্সচন। কর ১-- 

অমাবন্তার চাদ, অকালকুয্গু, আকাশকুন্থম, আমড়াকাঠের ঢেঁকি, আলালের 
'ঘরের দুলাল, ইচডে পাকা, কলুর বলদ, কাঠালের আমসত্ব, কাঠের পুতুল, খয়ের খা, 
গৌফথেজুরে, গোকুলের ড়, গোবরগণেশ, চোখের বালি, চিনির বলদ, ঝাকের 
কই, ঠোটকাটা, ডুমুরের ফুল, তাসের ঘর, তুঁধের আগুন, তুলসীবনের বাঘ, ননীর 
পুতুল, পুকুরচুরি, বিছুরের ক্ষুর, ব্যাঙের সি, ব্যাঙের আধধুলি, মিছরির ছুরি, শখের 
করাত, সোনায় সোহাগ, ষাঁড়ের গোবর, গোৌরচন্দ্রিকা, বিসমিল্লায় গলদ, বিড়াল- 
তপন্বী, স-সে-মি-রা, পি-পুঁফি-ু, হরিঘোষের গোয়াল, সখের পায়রা, শিবরাজ্রির 
সল্তে | 

৫ | বাক্যে প্রয়োগ কর £-- 

, অরণ্যে রোদন, আকেল গুভ্‌ম, আদাজল খেয়ে লাগা, আমড়াগাছি করা, উড়ে 
এসে জুডে বসা, একা! ঘরের গিন্সি, কইমাছের প্রাণ, খুড়িয়ে বড় হওয়া, গা-ঢাক। 
দেওয়া, গা করা, গাষে গায়ে শোধ, ঘুঘু চরানো, চোখে ধুলে! দেওয়া, টনক নড়া, 
টি টি পড়া, দাও মারা, ছু নৌকায় পা, নয় ছয়, ফোড়ন দেওয়া, ভন্মে ঘি ঢালা, 
সুখ তুলে চাওয়া, লাটে ওঠা । 


|] 
! 


১৮৪ ঘচসা-ৰিতানে 


৬। অর্থ গ্রকাশ কর ও বাক্যে প্রয়োগ কর :-- 

'অমভ্যাসে চন্দনের ফোটা কপাল চচ্চড় করে; আপন হাত জগল্লাথ ; উন্নোর 
পিত্ডি বুদোর ঘাড়ে? একে যা মনসা তায় ধুনোর গন্ধ; কানের ঘরের মালি, ররের 
ঘরের পিসি ) কেঁচো খু'ড়তে সাপ? খাল কেটে কুমির আন1? গরু মেরে জুতো দান; 
ঘোড়া দেখে খোঁড়া ; ছাই ফেলতে ভাঙা কুল) ডাইনে আনতে বায়ে নেই? ধরি 
মাছ না ছুই পানি; ধান ভানতে শিবের গীত ) নিজের কোলে ঝোল টানা? পরের 
মুখে বাল খাওয়া; পাকা ধানে মই ; মশা মারতে কামান দাগ!) যে যায় লঙ্কায় 
সেই হয় রাবণ ; সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে ; হাতে পাজি মঙ্গলবার | 


সপ্তম পরিচ্ছদ 


অলভীার 
অলঙ্কারের গয়োজন শোভা বর্ধনের জন্য । হার, মালা, কেঘুর, কন্কণ, নূপুর, 
কুগডল ইত্যাদি অলঙ্কার যেমন মন্তয্ব-দেহের শোভা! বৃদ্ধি করে, তেমনি উপমা, অনুপ্রাস, 
যমক, ক্বপক ইত্যাদি অলঙ্কার কাব্য-দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। কাজেই, একথা 
আমর] বলিতে পারি যে, যে-সকল গুণের দ্বার ভাষার শব্দগত ও অর্থগত বৈচিত্র্য 
সাধিত হয় তাহাই ভাষার অলঙ্কার । এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে, 
অলঙ্কারে যেমন শোভা বুদ্ধি পা, তেমনি আবার স্ু প্রযুক্ত না৷ হইলে সেই অলঙ্কারই 
সৌন্দর্ধের হানি ঘটায়। কাজেই, রচনায় কোথায় কোন্‌ অলঙ্কার বসিলসে ভাষার 
শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, সেই সঙ্গে তাহার সৌন্দ্যও বক্ষা পাইবে তাহা অনুশীলনের দ্বার! 
শিক্ষা করিতে হইবে । 
বাংলাভাষার অলঙ্কার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত--(১) শক্ালম্কার ও (২) 
অর্থালক্কার। 


একা ভশহা নর 


যে-সকল অলঙ্কারের সাহায্যে শবগত বৈচিত্র্য সাধিত হয় তাহাই শকালম্কার। 
এই শ্রেণীর অলঙ্কার প্রয়োগে ভাষা একদিকে যেমন হয় শ্রুতিমধুর, অগ্থদিকে তেমনি 
হয় বৈচিত্রযপূর্ণ। এই শ্রেণীর অলঙ্কারের মধ্যে প্রধান হইল-_(ক) অঙ্প্রাস, (খ) 
যমক, ও (গ) জ্ৌষ। 


[ক] অনুপ্রাস 
একই বর্ণ বা বর্ণপমষ্টির পুনরাবৃত্তিতে বা বারংবার প্রয়োগে যে বৈচিত্র্য হথষ্টি হয় 
তাহাকেই বলা হয় অন্ুপ্রাল। এই বর্ণ শব্দের আদিতে পুননরাবতিত হইলে হয় 
আগগ্ান্সপ্রাদ, একের মধ্যে হইলে হয় মধ্যানুপ্রাস। এবং শবের অন্তে হইলে হয় 


অভ্য্যাুপ্রাদ। যেমন” 


[শবের আদিতে, অর্থাৎ আগ্ভাসুপ্রাল ] 


(১) "আকাশ আমার ভরলো আলোয়, আকাশ আমি ভব গানে 1 
(২) প্উিৎসব-উচ্দাসে, উন্মাদ শহ্ধের গর্জে বিজয় উল্লাসে ।-_রবীল্রনাথ . 


চর 


১৮২ রচনাবিতান 


(৩) “চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ ।,__রবীন্দ্রনাথ 
(৪) “পথের মোড়ে পড়ে ছিল প্রকাণ্ড এক পাথর ।”--কষ্দ্রয়াল বন্থ 
(৫) “গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে |, রবীন্দ্রনাথ 
(৬) “সনাতন লরকার গ্গকলের সঙ্গে পমান সম্পর্ক রাখিতে চায় ।” 
-মনোজিৎ বস্থ 
(৭) “আাণো। স্কৃদজ স্মুরজ স্মুরলী মধুর11”_ রবীন্দ্রনাথ 
(৮) “সেদিন ছজনে ছুলেছিন্থ বনে ফুলডোরে বাধ! ঝুলন]1,__রবীন্্রনাঁথ 
(৯) “মধুমাসে ঘলয় মারুত অন্দ মন্দ | 
মালতীর অধুকর পিয়ে অকরন্দ ॥”_মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 
(১*) “আজ! দরে আনা যায় কত অশনারস |” _ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত 
[ প্রথম চারিটি, ষষ্ঠ ও নবম উদ্াহরণে যখাক্রমে আণ, উ,চ, প,ল ও ম এই সকল 
বর্ণের অনুপ্রাস হইয়াছে | পঞ্চম উদ্দাহরণে একদিকে যেমন “গ*-বর্ণের পুনরাবৃত্তি 
ঘটিয়াছে, তেমনি বলা যায় যে গু” ও "গ*-এর অক্ুপ্রাস হইয়াছে । সপ্তম উদাহরণে 
“ম”-বর্ণের অন্ুপ্রাসপ (ম+ খ, য+উ এবং ম) এবং অষ্ঠম উদাহরণে “উ*্বরবর্ণের 
(দ-উ, ফ+উ, ঝ+উ) অনুপ্রাস ঘটিয়াছে। আর, দশম উদাহরণে যে অন্ুপ্রাস 
হইয়াছে তাহা আ+ন1-5 আনা বর্ণসমষ্টির | ] 
[খন্দের মধ্যে, অর্থাৎ অধ্যান্প্রাস ] 
(১) কিনব বিদ্বাধর। রম] অন্ব.রাশিতলে ।_মাইকেল মধুস্থদন 
(২) “নস্দ্পুর চক্র বিনা বুক্দাবন অন্ধকার ।,-_কালিদাস বায় 
(৩) “নক্ব-নম্দ্রন চম্দ-চজ্দন-গদ্ধ-নিম্ফষিত অঙ্গ ।' গোবিন্দদাস 
(৪) “অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে ।__চণ্তীদাস 
[ এই চারটি উদাহরণ যুক্তবর্ণ-যুক্ত ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। এই জাতীয় 
যুক্তবর্ণ-যুক্ত ধ্বনির শব্দের শেষে বারংবার প্রযুক্ত হইয়া অস্ত্যান্থপ্রাসের সৃষ্টি করিতে 
পারে।] 
[ শব্ের শেষে, অর্থাৎ অন্তাযানপ্রাস ] 
(১) “না মানে শাসঅ, বসন বাসন, অশন্স আসন যত |'__রবীন্দ্রনাথ 
(২) "দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিমী, মানের 
মানিনীী, নয়ণের মণি, ফোল-আনা গৃহিণী 1৮-_বস্িমচন্ত্র 
(৩) “মি অনা্থন্ি তাহার, মিষ্ভি চপলদৃষ্তি | কষ্দয়াল বস্থ 
(৪) “ষণ্া সে গুগার মুড প্রকাণ্ড 1, রি 


(৫) “বাশ লেগে ঠাল ক'রে ভাঙিল ঠকাস, করে ।, -_কৃষদয়াল বন্ধ 
(৬) “লহ লু হাসনি, গদগদ ভাসনি, কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে ।” 
_গোবিন্বদাস 
(৭) “পাতায় পাতায় টুপুর টুগুর নৃগ্পুর মঞ্জুর বাজে ।'__রবীন্দ্রনাথ 
(৮) 'উচল বলিয়া অচলে চড়িনু, পড়িন্ু অগাধ জলে । 
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেল, মাণিক হারান হেলে ।'-_জ্ঞানদাস 
(৯) “বালক অত্যন্ত দুরভ্ত হইয়াও রাজার নিকট অত্যন্ত শান্ত-্যভাব হইল।” 
_বিগ্ভাসাগর 
€১০) 'পুণ্যণীতল সলিলে নাহিম্ম! 
পুষ্প-প্রদীপ থালায় বাহিস্মা 
রাজমহিধীর চরণে চাহিয়া 
নীরবে দাড়াল আসি ।* রবীন্দ্রনাথ 

[ অনুপ্রাসের ক্ষেত্রে একটি কথা৷ বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ণের 
পুনরাবৃত্তি অপেক্ষা ধ্বনির পুনরাবৃত্ভিই বড় কথা। “শন” ও “সন, বর্ণে পৃথক হইলেও 
ধ্বনিতে এক, যেমন এক__“ণি”, 'নী', “নি”, “নী? । আশত, আস্‌? ও পুর? ধুর । 
ধ্বনিগত পুনরাবুভিতে কিভাবে অস্থপ্রাস হয় নিচের কয়েকটি উদাহরণে তাহা আরও 
ভালোভাবে বুঝা যাইবে। 

“একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কীননে কণদ্দেন রাঘববাঞ্ছা আধার কুীরে 
নীরবে ।+_মাইকেল মধুস্থদন। “আদি অনাদিক নাথ কহায়সি, ভবতারণ-ভার 
তোহারা।__বিগ্পতি (এখানে 'আ*ধ্বনির অনুপ্রাস )। “জলধার। দিক্পা! তারা 
কন্যা! নিল পরে |, _কৃতিবাস (এখানেও *আ”ধ্বনির অন্ুপ্রাস )। “দয়ায় দ্রিয়াছ দেখা 
দেহ পরিচয় ।_-ভারতন্ত্র ( “দ" বর্ণ ও ধ্বনির অন্ুপ্রাস )। 'জ্রান্ত হয়ে ভ্রমে যদি 
ভ্রমি জ্রমপথ ।+___ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত (“ভর বর্ণ ও ধ্বনির অন্ুপ্রাপ)। অনল শীতঙ্গ হয় 
সলিল সম্পাতে ।৮ _রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 'ডিডিতে ফিরি গির়। লগিট। 
তুলিক্সা! কাধে ফেলিল।'__শরংচন্ত্র ('ইয়া”ধ্বনির অন্প্রাস )। “কেহ তামাক 
পোড়াক্ঘ, কেহ হাসিয়া বেড়াক্স, কেহ মাত্রা! চড়াক্স, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায় ।”--- 
বস্ধিমচন্ত্র। 'হাপিয়। হালকা, ভাস্িগা ভাসির়া; হেলির। ছুলিয়া, ভাতিয়া! গলিয়? 
উছন্গিক্ল! উঠিতেছে। বস্ষিষচন্ত্র (“ইয়া”ধ্বনির অনুপ্রাস )। 'হরপিতেচ্ছে তরী, 

জন, ভুলিেচছে ঘাঝি পথ ।'_-্কাপ্সী নঙ্গ্ুল ইদলাম। রূপ-সনাভগ 
হেন ছু'ঞরম সাধন-ভগ্ষন-রত 1--কালিবাস রায় (ন্‌ -ধ্ব নর অন্প্রাস)। 
'আলক্সে কুলাস্মে তন্দ্রা ভূলাক্সে গগণ ভরিল কে ।--যোহিতলাঙগ যঙ্গুমদার।.! 


১৮৪ রচনা-বিত্তান 


'মাল-চেজাচটিজি, দর-জামাজানি, কানাকড়ি দিয়ে কত টানাটানি 1-_যতীন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্ত । “হাজার হাজার মৃতি গাহার উহ্ীর কাছে মানছে যে হার ।,-_কুমুদ- 
রঞ্জন মল্লিক । “মিলনের অহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি ধীরে, স্কুক্ত হইব দেব-খাণে 
মোর] ম্ুক্তবেণীর তীরে ।,-_সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত । (“ম*বর্ণ ও ধ্বনির অনুপ্রাস )। 
“আবাঙ্ করে, বিবাদ করে, স্বাদ করে তার1।”_যতীন্দ্রমোহন বাগচী । 'লুটায় 
স্কুবতী বুদ্ধচরণে, আলুথালু. কেশ কক্ষ 1-_করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় €“উ”-ধ্বনির 
অনুপ্রাস)। "গালি দিয় সবে গছ পছ্ে বিদ্া! করিল জাহির ।-_ছ্বিজেন্দ্রলাল 
বায়। “দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিহব যাতে ন1 ফিরে রবীন্দ্রনাথ | ] 
[ খ ] যমক 

বাক্যের মধ্যে ভিন্নার্থ একই শব্ের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে যমক অলঙ্কার প্রযুক্ত 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে | ইহাও তিন প্রকার-__আগছ্যঘমক, অধ্যযঘমক ও অস্ত্যযমক। 
যেমন” 

[ বাক্যের আফ্কিতে, অর্থাৎ আছ্াযমক ] 

(১ ভারত ভারত-খ্যাত আপনার গুণে ।”-ভারতচন্ত্র 

(২) “আনা-দরে আন যায় কত আনারস ।,-_ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 

€৩) উত্তর উত্তর না দিয়! উত্তর দিকে ছুটিল। 

(৪) ধর্মের ধর্মই হইল ন্যায়বিচার কর] । 

(৫) হারামের হারাধন ঘরে ফিরিতেই সকলে আনন্দে অধীর | 

[ গ্রথম উদ্াহরণের গ্রথম 'ভারত, অর্থ কবি ভারতচন্ত্র, দ্বিতীয় “ভারত” অর্থ 
ভারতবর্ষ । সেইরকম, দ্বিতীয় উদাহরণের গ্রথম “আন অর্থ চারপয়সা, দ্বিতীয় 
“আন” অর্থ আনয়ন কর1। তৃতীয় উদ্দাহরণের প্রথম “উত্তর” লোকের নামবিশেষ, 
দ্বিতীয় “উত্তর” জবাব, আব তৃতীয় “উত্তর” দিকবিশেষ ৷ চতুর্থ উদ্বাহরণের প্রথম ধর্ম” 
অর্থ যমরাজ, খিতীয় 'ধর্ম” অর্থ কর্তব্য বা গুণ। পঞ্চম উদাহরণের প্রথম “হারাধন'-এর 
অর্থ কোনে লোকের নাম, দ্বিতীয় “হারাধন' অর্থ হারানে। ছেলে । ] 


[ বাক্য মধ্যে, অর্থাৎ অধ্যঘমক ] 
(১) “পাইয়া! চরণ-সতরদ ( চরপরূপ নৌকা ) তরি (পার হই ) ভাবে আশা ।+ 
ও -_ভারতচন্তর 
(২) আহা তায় রোজ ক্লোজ (প্রত্যহ ) কত বেঞ্ষ (7২০5৩. গোলাপ ) 
ফুটে ?-ঈশ্বরচজ্জ পপ 


অঙগক্কার 


১৮ 


(৩) তাহার সেই অর্থ (টাকা) দিবার কোনে! অর্থ (মানে ) খুঁজিয়। 
পাইলাম ন1। 


(9) তাহার সহিত ভাব (বন্ধুত্ব ) থাকিলেও, তাহার মনের ভাব (অভিপ্রায় ) 
সকল সময় বুঝিয়] উঠিতে পারি ন1। 


(৫) আমি খোলার ( খোলা দিয়া লিন ঘরে বাস করলেও, খেজণ 
( সাদািধে ) মন আমার । 


[ বাক্যের শেষ, অর্থাঞ্চ অক্ত্যবমক ] 
(১) “দুহিতা আনিয়] যদি ন! দেহ (দাও )। 
এখনি আমি সে ত্যজিব €েহ (শরীর ) ॥১--ভারতচন্দ্ 
(২/ “'আটপণে আধসের আনিয়াছি চিজি ( শর্কর] )। 
অন্যলোকে ভূর] দেয় ভাগ্যে আমি চিন্মি (জানি )॥১-_ভারতচন্ত্র 
(৩) যত কাদে বাছ। বলি” জর সর ( দুধের সর)। 
আমি অভাগিনী বলি লর্‌ লর্‌ ( সরিয়] যা )॥-_কষ্ণকমল 

(৪) “যাহ নাই ভারতে (মহাভারতে ), তাহা নাই ভারতে (ভারতবর্ষে )।” 

৫) “কবিতার ঘই কম কাটে (বিক্রয় হয়), বেশির ভাগই পোকায় কাত 
(কতিত হয় )।, 

[ ইংরেজী €00্১,-কে বাংলায় যমক বল! যাইতে পারে । বাংলা-সাহিত্যের বনু 
বলসর্চনাই যমফ-সম্দ্ধ। যমকের আরও কয়েকটি উদ্দাহরণ দেওয়! যাইতেছে। 
যেমন--পান্নাবাবু পীম বা না-পান, তবু পান তীর চাই। হাতের লেখা মন্দ হ'লেও 
লেখার হত আর মন্দ কি! কথ] দিয়ে কথণ রাখা উচিত। কেউ করে বাগান, 
কেউ করে বা! গান । কাল না গিয়ে আজই কালন? রওন1 হব। মান্ুষট1 দেখতে 
বড় হ'লে কি হবে, বড় ছোট মন তার। ধরণ গলায় কি আর গান ধরা যায়? 
ঘরে চাল না থাকলে কি হবে, পোশাকের চাল তার এখনও আছে। এ 


[ গ] শ্লেষ 
কোনে বাক্যে যখন কোনো শঙ্গ একাধিক অর্থে গ্রযুক্ত হয়, তখন সেখানে 'গ্লেষ” 
অলঙ্কার বসিয়াছে বুঝিতে হইবে । যেমন-_ 
“চতুর বসস্ভের একগাছি মাল!। রবীন্দ্রনাথ 
এখানে “চতুর্দশ বসম্ত* বলিতে যেমন চতুর্দশ বনস্তকাল বুঝার, তেমনি ০৮ 
বুধায় চৌদ্দ বসব । অন্যান্য উদাহরণ :__ ৃ 


১৮৬ রচনা-বিতান 


(১) “কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাড চরাচর | 
ধাহার প্রায় প্রভা পায় প্রভাকর ॥”__ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 

এখানে ঈশ্বর গু” বলিতে যেমন “ভগবান অগ্রকাশ+ বুঝায়, তেষনি বুঝায় 
“ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নামক কবিকে । আবার, “প্রভাকর” অর্থে “সূর্য ও কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুধ 
সম্পাদিত “সংবাদ-প্রভাকর? উভয়কেই বুঝায় । 

(২) “কু-কথায় পঞ্চসুথখ, কণভর। বিষ । 

কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্ব অহনিশ ॥-_ভানতচন্্র 

অর্থ ঃ 'কু-(১) পৃথিবী, (২) অসৎ; পঞ্চমুখ-(১) মুখর, (২) মহাদেব; 
ক্ভর! বিষ-*(১) নীলকণ (মহাদেব ), (২) কটু কথায় পূর্ণ ক; ছন্ব-্ম (১) মিলন, 
€২) কলহ। 

(৩) পুজা শেষ ক'রে মেয়েটি প্রার্থনা! জানালে, “হে ঠাকুর আমাকে একটি বর 
পাও । 

এখানে, “ৰর” অর্থ (১) আশীর্বাদ, (২) স্বামী । 

09) “এদেশে বিগ্যার মন্দিরে বক্কেরের প্রবেশ নিষেধ ।”_রবীন্দ্রনাথ 

এখানে, “বিস্তা” বলিতে যেমন “শিক্ষা-পদ্ধতি” বুঝায়, তেমনি বুঝায় “বিদ্যা” নায়ী 
নায়িকা । আর, “হন্দর, বলিতে যেমন “ভালে। কিছু” বুঝায় তেমনি বুঝায় “হুন্দর” 
নামক নায়ক । 

(৫) “এ মন্দিরে শিবের বদলে শিব! বিরাজ করে ।* 

“শিব+ অর্থ--(১) মহাদেব, (২) স্বন্দর ; “শিবা” অর্থ-(১) কালী, (২) শৃগাল 
'ব1 অসুন্দর | 

[ ইংরেজী “১৪:১-এর সমগোত্রীয় যেমন যমক, তেমনি গঙ্লেব'-ও | ] 


অর্থালম্াল্র 


যে-সকল অলঙ্কারের দ্বার! শব্দের অর্থগত গৌরব বা সৌন্দর্য বুদ্ধি পায় তাহাদিগকেই 
বলা হয় অর্থালক্কার। অর্থালক্কার অনেক প্রকার । তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল-- 
উপমা, উত্প্ররেক্ষা বূপক, ব্যতিরেক ও দখামোক্ি। 


[ ক) উপমা 
লমান গুণ-€ ব1 ধর্ম)-যুক্ত দুইটি পৃথক বস্তর মধ্যে যখন সাদৃশ্ত দেখানো হয় তখন 
তাহাকে বলা হয় উপজ। উপমার অঙ্গ চারিটি (১) উপজেন্স, (২) উপনদান, 


লঙ্কার ১৮৭ 


(৩) নসাধারণ গুণ বা ধর্ম এবং (৪) সান্বষ্ঠবাচক ব" তুলনাবীচক শব্দ | যাহাকে 
তুলনা দেওয়া হয় তাহ উপমেয়, এবং যাহার সহিত তুলন1 দেওয়। হয় তাহা উপমান। 
সাধারণ ধর্ম বলিতে বুঝায়, উপমেয় ও উপমানের মধ্যে যে গুণ বা ধর্ম সমান । আর 
সাদৃশ্তবাচক শব্দ যেমন__ষেন, হেন, তথা, যেমতি, ম্যায়, তুল্য, সমান, সদৃশ, মতো! 
প্রভৃতি অব্যয়। 
উদ্দাহরণ £-_ 
(১) “সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের শ্রোতখানি বাকা 
আধারে মলিন হলো, যেন খাপে ঢাকা 
বাক? তলোয়ার |” রবীন্দ্রনাথ 
এখানে উপমেয় £ “ঝিলমের বাক1 আোতখানি? ; উপমান 2 খাপে ঢাকা বাকা 
তলোয়ার” ; সাধারণ ধর্ম £ “আধারে মলিন? ; সাদৃশ্তবাচক শব্ধ £ যেন? । 
[ উপমার চারিটি জঙ্গই এখানে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। তাই, এই জাতীয় 
উপমার নাম পুর্পণোপজঝ1 | অন্যান্ত উদাহরণ £-_ 
(ক) “আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ দীপ্ত প্রভাতরশ্মিসম ।”__রবীন্দ্রনাথ 
এখানে, উপমেয়-ুরি, উপমান- প্রভাতরশ্মি, সাধারণধর্ম__তীক্ষুদীপ্ত, সাদৃশ্ঠ- 
বাচক শব- সম । 
খে) “ছিজি মোরা, সুলোচনে, গোদাবরীতীরে, কপোতি-কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষ- 
চড়ে বাধি নীড় থাকে সখে ।-_মাইকেল মধুস্থদন | 
এখানে, উপমেয়__ মোর, উপমান-_-কপোত-কপোতী, সাধারণধর্__“বাধি নীড় 
থাকে সুখে”, সাৃশ্ঠবাচক শব-বথা। 
(গ) “শিরীশ সদৃশ তব তন সুকুমার | 
এখানে, উপমেয়-_তন্গ, উপমান-__শিরীধ, সাধারণ ধর্ম_স্থকুমার, সাদৃশ্তবাচক 
শব্দ-_সদৃশ | 
(ঘ) “তব মুক্তবেণীসম শোভা পায় স্থনীল অটবী |” প্রমথলাথ রায়চৌধুরী 
এখানে, উপমেয়-_স্থনীল অটবী, উপমান- যুক্তবেণী, সাধারণ ধর্ম_-শোভা পার” 
সাদৃশ্যবাচক শব্ব-_সম | - 
(২) “বিষের মতন কিন্তু তোমার বচন।, 
এখানে, উপমেয়--বচন, উপমান-বিষ, সাদৃশ্তবাচক শব মতশ। কিন্তু, 
সাধারণ-ধর্ম-/জালাময়ী” উহা আছে। 
| যেখানে এইভাবে উপমার কোনে একটি বা একাধিক অঙ্ উহ্য থাকে, সেখানে 
তাহাকে বলা হয় ফুতগাপম] | আন্যান্ত উদাহরণ 


১৮৮ ] রচনা-বিতান 


(ক) “ললাটে সিশ্দুর-বিন্দু দিনান্ত-তপন ।, 

(খ) 'লাবণ্য তোমার সথি সুধার মতন |, 

(গ) “বন্যেরা বনে হুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে ।'__সপ্ধীবচন্ত্র 

(ঘ) “বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আপন বাসন! মম ফিরে মরীচিকা-সম 

ভি 

প্রথমটিতে সাধারণ- র্ দেখিতে বন্দর” ও সাদৃশ্যবাচক পদ 'ষেন”, দ্বিতীয়টিতে 
সাধারণ-ধর্ন “মধুর? তৃতীয়টিতে সাদৃশ্তবাচক-শব্দ “যেমন” এবং চতুর্থটিতে পাধারণ-ধর্ম 
মিথ্যা? উহা আছেঁ। ] 

(৩) “কুনদেন্দু তুষাত্র শঙ্ঘ শুচিশুভ্র সৌন্দধের রানী, 

মুতিমাঝে উর বীণাপাণি।,__বতীন্ত্রমোহন বাগচী 

এখানে উপমেয় একটি__“বীণাপাণি'। কিন্তু উপমান একাধিক-_কুন্দ, ইন্দু, 
তুবার ও শঙ্খ । “টু 

[ যে-উপমার উপমেয় থাকে একটি, কিন্তু উপমান থাকে একাধিক, সেই জাতীয় 
উপমাকে বলা হয় মাজোপজী।| অন্যান্য উদ্াহরণ__ 

কে) 'বজের মত কঠোর, কুন্থমের মত মু, হিমশিলার স্ায় ত্বচ্ছ ও গঙ্গাধারার 
ন্যায় বিদ্ধত তাহার চিত্ত ।' 

এখানে উপমেয় একটি-চিত্ত। কিন্তু, উপমান একাধিক--বজ, কুস্থম, হিমশিলা, 
গঙ্গাধার]। 

(খ) “সিংহপৃষ্টে যথা মহিষমদ্দিনী দুর্গ]  এ্ররাবতে শচী ইন্দ্রাণী; খগেন্দ্র উপক্দ্রেরমনত্ 
শোভে বীর্ধবতী সতী বড়বার পিঠে ।”-_মাইকেল মধুস্থদন। 

এখানে উপমেয় একটি-_বীর্ধবততী সতী (অর্থাৎ প্রমীলা )। আর, উপমান 
একাধিক--মহিষমদ্দিনী ছুর্গ1, শচী, ইজ্জাণী, উপেন্দ্ররমণী | ] 


[খল] উতুপ্রেক্ষা 


উপযেয়ের উৎ্কর্ষ-সাধনের জন্য যেখানে সম্ভাবনাবাচক (যেন, কি, বুঝি, মনে 
হুয়। মনে গণি, জঙ্থ প্রভৃতি শব্দ যোগে) বিতর্ক-ভাব দেখানে! হয়, সেখানে হয় 
উৎপ্রেক্ষা! অলঙ্কার । সম্ভাবনাবাচক শব্দের উল্লেখ থাকিলে তাহাকে বলা হয় 
বাতযাৎপ্রেক্ষ।;) আর এ-জাতীয় কোনে? শব না থাকিলে তাহাকে বলা হয় 
ধতীরমাজোৎপ্রেক্ষা।। যেমন-_ 


€১) 


€২) 


€৩) 


€৪) 


€১) 


€২) 


€৩) 


€৪) 


১৯৪ 
[ বাচ্যোতপ্ররেক্ষ। ] 

“অরুণ-উদয় যেন হতেছে আকাশে । 

এলোকেশ মধ্যে ভালে দিন্দুর প্রকাশে ॥” মাইকেল মধুসদন 

“এতেক কহিয়া পুনঃ বসিল যুবতী 

পদতলে, আহ মরি স্বর্ণ দেউটি 

তুলসীর মূলে যেন জলিল উজলি 

দ্রশদিক।” মাইকেল মধুস্থদন 

“ধরণী এগিয়ে আসে দেয় উপহার 

ও যেন কনিষ্ঠ! মেয়ে ছুলালী আমার |” --_নজরুল ইসলাম 

“হেরি যে হোঁথায় আকাঁশকটাহে ধৃত্র মেঘের ঘটা, 

সে যেন কাহার বিরাট মুণ্ডে ভীমকুণ্ডল জটা |” --মোহিতলাল মজুমদার 

'নবাই যেন ম্বাধীন সুখী, বাধা-বাধন-হারাঁ। --যতীন্দ্রমোহন বাগচী 


[ প্রতীক্ষা নোতপ্রেক্ষ। ] 


কজ্জল-কিরণে শোভা কৰিছে নয়ন । 


মেঘের জাবলী মাঝে শোভে তারাগণ ॥” --ভারতচন্ত্র 

'লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ 

মৌন অপমানে 1, রবীন্দ্রনাথ 

“কি পেখলু নটবর গৌরকিশোর ! 

অভিনব হেম কলপতরু সঞ্চকু 

কুরধুনী তীরে উজোর ।' _-গোবিন্দদাস 

“দুরে হুমেরুর শিরে আসে সন্ধ্যারাণী, 

স্থনীল বসনে ঢাকি' ফুলতনুখানি |” -__ অক্ষয়কুমার বড়াল 
[গন] রূপক 


উপমেয়'ও উপমানের তুলন] দিতে গিয়া ষেখানে তাহাদের অভেদ কল্পনা করা হয়, 
'সেখানে হয় রূপক অলঙ্কার । রূপক যেন উপমারই সংহত রূপ। এই অলঙ্কারে 
উপমানই প্রধানভাবে প্রকাশিত হয় । যেমন-_ 


6১১ 
(২) 


“ভণয়ে বিষ্ভাপতি অতিশয় কাতর তরইতে হই ভবলিস্ধ | -_বিদ্যাপতি 
“আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি বিপদ্-সলিলে অগ্ন।? 
মাইকেল মধুলুদদলৎ 


১৯৩ রচনা-বিতান 
(৩) 'জধবন-প্রবাহু বহি কালসিঙ্ধু পানে ধায় ফিরাব কেমনে ?' 


_-মাইকেল মধুস্দন 
(৪) “ধন্য, আশা কুহকিনি ! তোমার মায়ায় 
আবার দংসার-চন্র ঘোরে নিরবধি | --নবীনচন্দ্র সেন 
(৫) পুরাকালে তব তটে কত কত দেন! 
শ্বর্ধ কিরণে বিশ্ব করেছিল আলো |”  -_বিহারীলাল চক্রবর্তী 
(৬) “দংসার-সমরাজনে যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে। 
ভয়ে ভীত হয়ো! না মানব ।, -_হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


(৭) “ষৌবনেরি মৌবনে সে মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি।”- মোহিতলাল মজুমদার 
(৮) 'আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ, 
ডুরদৃষ্, ছঃত্বপ্, করলগ্ন কটা? রবীন্দ্রনাথ 
(৯) «শাকের ঝড় বহিল সভাতে 1  -_মাইকেল মধুস্থদন 
(১০) “কিয়ে করব কুল দিবস দীপ তুল পবনে ঘন ডোল। 
গোবিন্দধাস যতন করি রাখত লাজক-জাজে আগোল ॥"_-গোবিন্দদাস 
[ অষ্টম উদ্দাহরণে “আমি” উপমেয়-র সহিত অনেকগুলি উপমান-_“উপন্্রব* 
“অভিশাপ”, “ছুরদৃষ্ট”, “দুঃস্যপ্র” ও “করলগ্র-কাট।'-র অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে । ] 


॥ঘ)] ব্যতিরেক 


যেখানে উপমান অপেক্ষা! উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বণিত হয়, সেখানে 
ব্যতিরেক-অলঙ্কার হইয়াছে বুঝিতে হইবে । যেমন-_ 
[ উৎকর্ষ বুঝাইতে ]£ (১) “কপাট বিশাল বুক নিন্দি ইন্দীবর মুখ 
আকর্ণ-আয়ত বিলোচন।” -_মুকুন্দরাম 
এখানে, (কালকেতুর ) “মুখ” এই উপমেয়ের উৎকর্ষ বুঝাইতেছে, অর্থাৎ তাহার 
কাছে “ইন্দীবর+-( পল্প )-ও নিন্দালাভ করে । 
(২) “বিশ্বফল জিনিয়া কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে 
ভূজে জিনিয়া করী-শুও ॥” -_-চগ্ীদাস 
এখানে, উপমান “বিশ্বফল” অপেক্ষা উপমেয় “ষ্ঠ”, এবং উপমান “করী-শুপ্ড” 
(হাতির শু) অপেক্ষা উপমেয় 'ভূজ'-এর উৎকর্ষ বুধাইতেছে। 


অলঙ্কার 
১৯২ 


[ অপকর্ষ বুধাইতে ]ঃ (১) “দিনে দিনে শশধর হয় বটে তহুতর 
পুন তার হয় উপচয়। 
নরের নশ্বর তন্গ ক্রমশ হইল তঙ্গ 
তার তো নৃতন নাহি হয়। 
-হবিশ্চন্ত্র কবিরত্ব 
এখানে, শিশধর' এই উপমান অপেক্ষা : “নরের তন্ধ' এই উপমেয়ের অপকষ 
বুঝাইতেছে। 
(২) “অরুণনয়না : বিজু চমক বিতি 
দগধল কুলবতী-লাজ।”__গোবিন্দদ1স 
এখানে, অরুণ নয়ন” এই উপমান অপেক্ষা “বিজুরি চমক" এই উপমেয়ের অপকর্ষ 


বুঝাইতেছে। 


[ ব্যতিরেক'অলঙ্কাদের অন্যান্য উদ্গাহরণ ] 


(ক) “গতি জিনি" গজরাজ কেশরী জিনিয়। মাঝ 

মোতি-পতি জিনিয়। দশন ॥ -_মুকুন্দরাম 

(খ) “দিনে দিনে শশধর হয় বটে তশ্ততর 

পুন তার হয় উপচয়। 

নরের নশ্বর তন্থ ক্রমশ হইল তন্তু 
আর তো নৃতন নাহি রয় ॥” -হরিশ্ন্ত্র কবিরত্ 
(গ) 'কিষ্চন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষটরি কলায়।? ভারত 
(ঘ) “খগরাজ পায় লাজ নাসিক] অতুল ।' _কাশীরাম দাস 


(উ) শুনেছি, রাক্ষদপতি, মেঘের গর্জন ; 
সিংহনাদ; জলধির কল্লোল; দেখেছি 
দ্রুত ইরম্্দ, দেব, ছুটিতে পবন 
পথে, কিন্তু ভয় নাহি শুনি ত্রিতুবনে 


এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদগু টক্কার ! 
কতৃ নাহি দেখি নর হেন ভয়ঙ্কর 1, _মাইকেল মধু্দন 
(5) “তমাল জিনি বরণ তব ৃ 


অঙ্গে যরকতের চ্যৃতি।, --সত্যেজনাখ দত ী 
ব্. বি. ২খ--১৩ : ছি 


১৪২ 1বিষ্ডান 


[ঙ]1 সমালোক্তি: 
যেখানে সমান কার্ধ, সমান লিঙ্গ ও দমান বিশেষণ দ্বারা বর্ণনীয় নির্জীব-পদার্থে 
সজীব-পদার্থের আচরণ আরোপিত হয় সেখানে সমাসোক্তি-অলঙ্কার হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে । যেমন-(১) “হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ ! 
ধূলায় ধূসর রুক্ষ্ম উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল 
তপংক্িষ্ঠ তণ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ-ভয়াল, 
কারে দাও ডাক, |] 
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ ।”  - রবীন্দ্রনাথ 
এখানে, নির্জাব “বৈশাখ-এ সজীব এক তপরঃক্রিষ্ট সন্ন্যাসীর সমান আচরণাদি 
আরোপিত হইয়াছে। ৰ 
(২) “ধীরে নামে সন্ধ্যাঁসতী ধূসর অঞ্চল অস্বরে লুটায়ে, 
ঝিল্লির মপ্রীরমাল1 ঝিমি-ঝিমি-ঝিমি বাজে পায়ে পায়ে ।, 
_্যতীন্দ্রমোহন বাগচী 


এথানে, নির্জীব “সন্ধ্যা'য় সজীব এক রমণীর সমাঁন আচরণাদি আরোপিত হইয়াছে। 
(৩) বুদ্ধ, দ্রিবসের কর্ম-অবসানে, 
িনাস্তের বেড়াটি ধরিয়1, আছে চাহি 
দিগন্তের পানে ।” রবীন্দ্রনাথ 
এখানে, নির্জীব 'বস্ুদ্ধরা-য় সজীব মানবধর্জের সমান আচরণাদি আরোপিত 


হইয়াছে। 


['লমানে।ভি-অলঙ্কারেক অন্যান্য উ্াশহরণ ) 
(ক) 'নিদাঘ ভাম্বর 
বরধি' অনলরাশি সহম্কিরণ 
পাতিষাছে বিশ্রামিতে শ্রাপ্ত কলেবর 
দুর তরুরাজিশিরে স্ব্ণ-পিংহাসন 1, '-_নবীনচন্দ্র সেন 
(খ) প্লোড়ায়ে রহিল ঘাটে যত কুানাবী 
অশ্রচোখে । হেঘস্কের প্রভাত শিশিল়ে 
ছলছল করে গ্রা্ চূর্ণানদীতীবে 1 - রবীন্দ্রনাথ 
গ্রে) আজ কোনো কাঁজ-নয়। : সব 'ফেলো.দিয়ে 
.. 5 ' ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থলীত, এসো! ভূষি শ্রিয়ে 


আজন্ম সাধন-ধন-নুন্দকী আমার 
কবিতা, বল্পনা-লতা৷। শুধু একবার 
কাছে বস।' -স্বীজ্জনাথ 
(ঘ) “অয়ি বরাঙ্গি শ্তামশোভনা 
কানন-কুস্তলা চট্টলা । ; -_সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত 
(ও) ঠকা ঠাই ঠাই কাদিছে নেহ্বাই, আগুন ঢুলিছে ঘুমে, 
রাস্ত সীড়াশি ক্লান্ত ওঠে আঁলগোছে ছেনি ঢুষে 1, 
--যতীন্রনাথ সেনগুপ্ত 
(চ) “এমনি সাঝে আমার প্রিয়া 
যেত ছোট কলপীখানি কোষল তাহার কক্ষে নিয়া ; 
সোহাগে জল উথলে উঠি? বক্ষে ভাহার পড়ত লুটি”।” 
-কুমুদরঞ্জন মঙ্িক 


অন্গলীজনী 
১। অলঙ্কার বলিতে কী বুঝায়? বাংলা ভাষার অলঙ্কার কয় শ্রেণীর? প্রধান 


অলঙ্কার-সমুহের নামোল্পেখ কর। 


২। “জলে” ও “মক” অলঙ্কারের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। 
৩। সংজ্ঞা লিখ ও উদাহরণ দাও £-_ 
অনুঞজাস, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, ব্যতিরেক ও উপম]। 
৪। নিয়লিখিত উদ্ৃতিসমূহে কোথায় কোন্‌ জলঙ্কার হইয়াছে তাহা নির্শন্ধ ফর ১. 
(ক) 'কুম্থমের বাস ছাড়ি কুস্থমের বাল, 
বায়ুভরে এধে ফরে নাসিকায় বাস।  -্পীষ্বরচন্জ গুগ 
(খ) “ভারতে খ্যাত বরপুত্র ধিনি 
ভারতীর, ফালিফাস হুমধুরভাষী ? 
মুযাবি-দুররলীধ্বনি-লহৃশ মুরায়ি 
মনোহর |? মাইকেল মধুক্দন 
(গ) “সদা শ্রিব সত্যে, বরিব সত্যে, দুরিব হিথ্যা ভর়। --কালিধাল রায় 
(ঘ) “দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল 
নাসিক নিশ্বাসশূন্য, নিম্পন্দ ধমনী 1” --হেষচঞ্জ বন্দ্যোপাধ্যায়... 
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(৪) 'চত্রের চিতা-ভল্ম উড়ান্ে জুড়াইয়া জাল পৃথীর, 
তৃণ-অস্কুরে সঞ্চারি রদ, ধু ভরি বুকে মুক্তির, 
সে জাসিছে আজ কাল-বৈশাখে-- 
শুনি টক্কার তাহার পিনাকে 
চমকিয়! উঠি-_তবু জয় জয় তার সেই শুভ কীতির ৷ 
--যোহিতলাল মজুমদার 


॥ ঞ 
ধু * মা 
নে ঙ্ 
॥ 
৮৫ 


(চ) “বদিও সকল হাস্য ফেন-পুঞ্কতলে 
জানি ক্ষুব্ধ ব্যথাসিদ্ধু দোলে ।” --প্রেমেন্র মিশ্র 

(ছ) “তব অবগুন্ঠিত কুষ্টিত জীবনে ক'রে! না বিড়দ্বিত তারে ।” -_রবীন্নাথ 

(জ) “তোমাদের পুরুষদের হাতে ইম্পাত, আমাদের নারীর হাতে লোহা।' 


-বীরবগ 
(ঝ) 'ঘত তাপস বালক শিশির সুনিগ্ধ যেন তরুণ আলোক, ভক্তি অশ্রু ধৌত 
যেন নব পুণ্যচ্ছট11170.. : - রবীন্দ্রনাথ 
(ঞ) “দ্ধ কোটি ক£ কলকল:নিনাদ,করালে। --বস্কিমচন্ত 


(ট) “আসল কথাটা চাপ! দিতে ভাই কাব জাল বুনি ।'-বতীন্তরনাথ সেনগুণ 
(॥) “এই উৎসবে ইংরেজী সংবাদপত্র সকল ঢাকঢোল। বাংলা! সংবাদপত্র 
কালার ।' --বস্কিমচন্্ 
(ড) “এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা, 
গগন ভরিয়! এসেছে ভূবন-ভরস।, 
ছুলিছে পবনে সনসন বনবীথিক। 
গীতিময় তরুলতিকা_ 
শতেক যুগের কবিদঙ্গে মিলি আকাশে 
ধ্বনিয় তুলেছে মত্বমদির বাতাসে 
শতেক যুগের গীতিক1।' স্প্রবীন্তরনাথ 
0) “কম্ুজিনিয়াকেবা ক বনাইল রে 
মা কোকিল জিনিয়! স্বর । -চশ্তীষাল 
(৭) *শিশির-কণান্ব মাণিক ঘনায, ভুর্বাদলে বীপ জলে --বত্যেমরানাথ দত 


৩৭ 


বরঢচনা-বিতান 
[ চভুর্থ শখওও ] 


পাঠ্যগান্থর ব্যাকরণ 
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॥ পদর্7াওশ ॥ 

€) ম্লান ল্বাক্রস্যান্। ৪ ( মুকুন্দরাম চক্রণত্তী ) 

সন্ধিঃ নিরামিষ-নিব্+আমিয। পিতাপিত -সিত+ অসিত। কুহ্মটা - 
হু*+ৰঝটা। ছুর্গতি-ছুঃ+গতি। 

সমাস £ ছুঃখ-বাশী - দুঃখের বাণী ( যঠা তংপুরুষ )। তালপাতার ০ তালের 
পাতা (বন্তী তংপুরুষ ) তাহার। তরুতল-তরুর তল (যী তৎপুরুষ )। 
নিরামিষ -নিরু (নাই ) আমিষ যাহা ( নঞ্তৎপুরুষ বা বন্ুত্রীহি)। রবির - 
রবির কর (ষী তত্পুরুষ)। নব-মেঘে -নব যে মেঘ (উপমান কর্মধারয় ) তাত1তে। 
গৃহস্থ -গৃতে থাকে যে ( উপপদ তৎপুরুষ )। দিবসরজনী - দিবস ও রূজনী । দ্বন্দ্ব )। 
সিতাসিত -সিত ও অসিত ( ছন্দ )। অভাগ্য -অ (মন্দ ) ভাগ্য যাহার (খনতব্রীতি)। 
শদনদীস্নদ ও নদী (দন্দ)। কিরাতনগর -কিরাতের দ্বার! অধ্যুষিত যে নগর 
( মধ্যপদলোপী কণধারয় )। বন্ধুজন-্বন্ধু যে জন (কর্মধারয়)। জগজনে _ 
জগের ( জগতের ) গন (বগা তংপুরুব ), তাহার দ্বারা । বলিদানে -বলির নিিত্ত 
দান (নিমিত্তার্থে চতুর্থী তত্পুরুষ ), তাহাতে। প্রসাদ-মাংশ » প্রসাদের মাংস (যণ্ঠী 
তৎ্পুরুষ )। টানাটানি টানের সহিত যে টান জাতীয় ব্াাপার (ব্যতিহার 
বন্তত্রীহি )। মার্গশীর্য- মার্গের শীর্ষ যে মাস, অর্থাৎ অগ্র্ঠারণ ( বন্ুত্রীহি )। বনিতা- 
জনম - বশিত রূপ জনম (রূপক কর্ণধারয় )। ধূলিভয়ে -ধূলির ভয় (যী তৎপুরুষ ), 
তাহাতে । কুজ্ধাটা কুৎ অর্থাৎ কুৎসিত যে ঝটা বা ঝটিক। ( ক্ধধারয় )। 

ব্যুৎ্পত্তি ( প্রভা). বাচ্য ঃ পাপিগ্ঠ-পাপ+ইষ্ট প্রত্যয় ।: দতন 
দহ+অন্‌ (€অনট্‌), ভাববাচ্যে। অববান - অব-ধা+অন্ ( এ৫অনট্‌ ), 
ভাববাচেয। বুষ্টিলবুয+ভ্তিত ভাববাচ্যে। নিবারণ নি-বৃ+ণিচ+অন্‌ 
( €অনট্‌ ), ভাববাচ্যে । বিধি সবি-ধা+ক্িপ,কঠবাচ্যে ( নিপাতনে )। গোঠেশ 
গোষ্টেগেট্ঠেগোঠে | উদর ₹উৎ-ধ।1+অচড কর্তৃবাচ্যে |- ভক্ষ্য » তক্ষ, 
ণৎ, কর্ধবাচ্যে । পরিত্রাণ - পরি--ত্র (বা আরা )+অন্‌ ( অনট্‌), ভাববাচ্যেটী 
তনৃনপাৎ (অগ্নি )- তনূ-নঞ-পত,+ণিচক্ষিপও কর্তুবাচ্যে। শয়নে -শী+ অন 
(-অনট্‌), ভাববাচ্যে- শয়ন, তাহাতে “এ । নয়ন*নী+অন (এঅনটু ), 
করণবাচ্যে । আধারে আধার ( €অন্ধআর-অন্ধকার )+এ। মুগশ্মৃগ.1ক, 
কর্ষবাচ্যে | বিপাক -বি-পচ.+ঘঞ, ভাববাচ্যে। উপবাস - উপ-বস্1ঘঞও 
ভাববাচ্যে । মাটিয়1- মাটি+আ, তু” মেটে । ব্যাধিনী শব্যাধইনী (কআ্্ী)। 
মধুকর -* মধু+র4ট, কর্তৃবাচ্যে । চইতের »চইত (এঠৈত্তএচৈত্র)4+এর | 


বিদ্যমান -্বিদ+শান্চ, কর্তৃুবাচ্যে | 


রচনা-বিতান 


শব্দসম্ভীর 2 [ দেশী শব্ধ ] কুঁড়ে ঘর, ছাউনি, ভেরেও্ডা, থাম (তু থাম-স্তভ), 
খরা, পসরা ( পশরা), এড়িয়া ( এড়াইয়1), আধা খুদকুড়া, জেশক, বান (তু 
বন্যা ), বাদল, ছড়, পাথর ( €পখর-্প্রস্তর ), চইত (চৈত), আমানি | [হিন্দী] 
উধার (খণ ), মাটিয়! ( তু” গির্মাঁটিয়! ), পিরাণ (পিরুহাঁন), দোপ1ট1 (দোপাট্টা)। 
স্বরভক্তি (বিপ্রকর্ষ )ঃ বরিষে (বর্ষে), নিরমিল (নিখিল ), বরিষয়ে, 
(বর্ষর়ে ), বনিতাজনম ( বনিতাজন্স )। 


বিশেষ্ত-বিশেষণীত্তর £ 
বিশেগ্ক বিশেষণ বিশেগ্ত বিশেষণ 
দুঃখ দুঃখিত বৈশাখ বৈশাখী 
বিষ বিষময়, বিষাক্ত নিরামিষ নিরামিষাশী 
জল জলীয়, জোলো ফল ফলস্ত, ফলারে 
উপবাস উপবাসী মেঘ মেঘলা 
মাংস মাংসল দোষ দোষী 
বান বেনে। মাস মাসিক 
বাদল বাদলা ভার ভারী 
অবধাঁন অবহিত পূজা পুজিত, পৃজ্য 
হিম হিমেল বিধি বৈধ 
নিবারণ নিবারিত শীত শীতল 
তৈল তৈলাক্ত শয়ন শায়িত 
অংশ আংশিক গাঁন গীত 


প্রতিশব্দ? অনল-_তনৃনপাৎ, অগ্নি, আগুন, বৈশ্বানর, হুতাশন, পাবক। 
তরু- গাছ, বৃক্ষ, অটবী। রবি-_স্ধ, তপন, ভান্ত দিবাকর, ভাক্কর, মাতগু। 
কিরণ-_-কর, রশ্মি, অংশ্ু | মহী-_ পৃথিবী, ক্ষিতি, অবনী, ধরণী, ভূ, পৃথ্থী । বন্ধু 
মিত্র, সুহৎ, সখা | 
বিপরীত-শব্দধ 2 ধীরে ধীরে-_জোরে জোরে । ছুঃখ--স্থখ। ভাঙ্গা আস্ত, 
গোটা । বিষ_-অমুত | নিরামিষ আমিষ । বড বড়-ছোট ছে!ট। দোষী-- 
নির্দোষ । লঘু--গুরু | দুরস্ত-_শাস্ত । বন্ধু শত্রু । উত্তম--অধম | আদরে 
অনাদরে । জনম--মরণ। 
অলংকার 2 অনুপ্রাস £ (১) হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান । 
(২) জান্কু ভানু কশান্সু-শীতের পরিজ্রাণ। 
(৩) চল ভুল! তনৃনপাৎ তাশম্থুল তপনে। 
(৪) অধুমাসে অলয় 'মীরুত অন্দ অন্দ। 
মালতী জধুকর পিয়ে অকরদ্দ | 
উপমা ত (১) বৈশাখে অনল-্লম বসস্তের খন] । 
(২) অনলসমান পোদড়েন্চইাতের খর] । 


পাঠ্যগ্রস্থের ব্যাকরণ 


€শ) হভ্রান্ল ও ভগ ডু (হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ) 


সন্গি ঃ বৃত্রান্থর _বৃত্র4+অন্থুর । আচ্ছাদিয়া- আ+ছাদিবা। অস্তে দয় 
অস্ত+উদয়। উজ্জ্বল উৎ+জল। বিস্তীণ -বিঃ+তীণ। চতুদিকে _ চতুঃ+ 
দিকে। অহরহঃ - অহঃ+ অহঃ| অহশিশ- অহঃনিশ । এনিশা )। সভাসীন - 
সভ1+আসীন। নির্ভয়-নিঃ1ভয় । অন্তরাধাতে - অস্থ+আঘ1ত৩ | ভ্িবার _ 
ছুঃ+নিবার । তিরস্কৃত-তিরঃ+কত। নিস্বব্ব- নি:+তন্ধ। বিস্ত/বে -বিঃ+ 
তারে। হন্দ্রান্ত্র-ইন্দ্র+অস্ত্র। ক্রতাঞ্চলি_ কৃত+ অঞ্জলি । দৈত্যকুলেশ্বর _ দৈত্য- 
কুল+4 ঈশ্বর | যশোভাগী - ষশ24৬াগী। উপাজন উপ +অক্তন। যকশোদীপ শু 
যশ2+দীপ | পুনবার »পুন2+বার | যশোলিগ্স। » যশ বলিপ্স। | উদ্দীপ্৯ » উৎ+ 
দীপ্ত । দণজেশ্বর -দন্রজ+ঈশর । যশোপশ্সিল যশত+ রশ্মি | অছাপি - অদ্য + 
অপি। গঙ্গোত্রী _ গঙ্গ1+ উত্রী ( উত্তরতি )। প্রতাগত - প্রতি+ ম।গত। প্রোজ্জল 
গ্র+উৎ+জল | উখিত-উংস্থিত। পিত্রাদেনশে নপিত+ আদেশে । দৈত্যশ্বর 
» দৈত্য + ঈশ্বর । 

সমাস 2 ইন্দ্রপুরী _ ইন্দ্রের. পুরী ( যঠীততপুরুষ )। দেখ-অনীকিনী » দেবের 
অনীকিনী (ষষ্ঠী ৩পুরুষ )। চৌদিকে -৮তুঃ দিকের সমাহার ! দ্বিগু), তাভাতে। 
সাগর-সিকত- সাগরের সিকতা (ষষ্ঠী ততপুরুষ )। অস্তোদয়- অস্ত ৪ উদয় 
(ছ্ন্দ)। গিরিশু -গিরির শৃঙ্গ ( ষঠাতৎপুরুষ )| ভীবণদর্শন - ভীষণ দশন যাহার 
(উপপদ তৎপুরুষ )। সিংভনাদ-সিংভের নাঁদ (বঠা ৩ংপুরুম )। সমরখহি- 
সমররূপ বহি (বূপক কর্মধারয়)। স্ুদৃটসগল্প - দৃঢ় সঙ্ষল্প । কর্মধারয় )। 
সভাপীন-সভার আসীন যে (উপপদ ততপুরুষ )। মন্তমাঙর্দ-মন্ত যে মাতঙ্গ 
(কর্মধ|রয় )।  চিররণজয়ী -চিরুক।ল ব্যাপিয়া পণ "দ্বিতীয়া ৩২পুরুষ ), 
তাভা জয় করে যে (উপপদ ৩ৎপুরুষ )| ধসুন্ধর[বাসীগণ ল বস্বদ্ধর।এ পাস করে 
যে (উপপদ তৎপুরুষ ), তাভাদের গণ ( খঠী তৎপুরুন )। বঞ্োশিমপ্ডি 5» যশের 
দ্বার বিমগ্ডিত ( তৃতীয়া তৎপুরুষ )। অস্ত্রধারী - অস্ত্র ধারণ করে যে। উপপদ 
তৎপুরুষ )। অনন্ত-নাই অন্ত ধাভার ( বনুত্রীহি )। পন্দেশবভ » সন্দেশের বত 


( বণী তৎপুরুষ )। মঙ্গলব।র ৩1 -মঙ্গলরূপ বারতা (কূপ পর্মধারয় 11 তড়িৎ 
গমন] -_ তডিতের ন্ায় গমন1 ( উপমান কর্ণন রয় )। ক্ষগ্নমতি -ক্ষুপ্ন মতি ঘাহার 
( উপপদ ততপুরুষ )। 


কারক ও বিভ্ভক্তি 3 প্রদীপ্ত 'ভান্গতো'_করণে সপ্তমী। (প্রভার: উজ্জল 
করণে সপ্তমী । কখন 'বস্ুন্ধর1? যুদ্ধে করি জর-_কর্মে প্রথম | শৃন্তধিভক্তি )। চিত্তে 
মম-__অধিকরণে সপ্তমী | শিরে? শ্বনিয়া-করণকারকে সপ্তমী । “ভারতী 
কর্মকারকে প্রথমা ( শৃন্যবিভক্তি )। দেবসৈ্তাদলে-_করণে সপ্তমী | নিচ র-_করণে 


৮ 
না ১ পু 


হসাহপত্ত (প্রতায়াদি) ঃ বাচ্য £ প্রদীপ্ত -প্র-দীপ+ক্ত, কর্তৃবাচ্যে। সন্নিহিত 
»সম-নি-ধা+ক্ত, কর্মবাঁচ্যে । দৈত্য -দিতি+ষ্যয | দন্জ-দ্গ+জন্)াড | দানব 


৮ | বলচনা-বিতান 


কারক ও বিভক্তি 2 করায় প্রথমা__ঝংকারিছে “বীণা? | কর্মকারকে সপ্তমী 
-বন্ধারে । করণে সপ্তমী-কেতকীর “বাসে?। 
বুযুপন্তি (প্রত্যয়া্ধি ) 2 বাচ্য  শ্ান-য্লৈ+ক্ত, কর্তৃবাচ্যে । বিগলিত - 
বি-গল্+ক্ত, কঠৃবাচ্যে। সঞ্চিত- সম্চি+ক্ত, কর্মবাচ্যে | বন্থন্ধরা» বস্থ-ধু1 
ণিচ.+খচড কর্তৃবাচ্যে+আঁপ.। প্রকৃতি প্র-ক+ক্তি, করণবাঁচ্যে। বপসীশ্ 
বূগীয়সী | 
ব্যাকরণসঙগত শব্দ 2 শ্যামাঙ্গিণী (অশুদ্ধ)শ্যামাঙ্গী (শুদ্ধ)। চাতকিনী 
(অশুদ্ধ )__চাতকী (শুদ্ধ)। গোৌরাঙ্গিণী (অশুদ্ধ )__গোৌরাঙ্গী (শুদ্ধ)। বপসী 
( অশুদ্ধ) রূপবতী (শুদ্ধ )। 
স্বরভক্তি € বিগ্রকর্ষ ) 2 বরষা ( বর্ষা ); পরশ ( স্পর্শ! )। 
বিপরীত শব্দ 3 শ্যামাঙ্গিণী-__গৌরাঙ্গিণী। আান_-অগ্রান, উজ্জ্বল । অমৃত-_ 
গরল। আদরে-_-অনাদরে | যত্বেঅযত্বে, অবহেলায় । তিমিরে--আলোকে। 
কবিতায় ব্যবহৃত ফুলের নাম £ নীপ, যৃথিকা, গোলাপ, অশোক, কণিক', 
কমল, শেফালিকা, ঝুমকা, অপরাজিতা, গন্ধরাজ, তাস্না-হানা (হাস্ভ্-হেন। ), 
কেতকী, বকুল, রজনীগন্ধ! | 
অলংকার 2 (সমাসোক্তি ): “অগ্িশ্ঠাযাঙ্গিনি ধনি, অয়ি বর্ষা করুণাবূপিণী 
মান নেত্রে দরদর বধিগলিত একি বারি ঝরে? । 
( উৎপ্রেক্ষা ) £ “বিরহিণী ব্রজবধূ যেন আত! হয়ে উন্মাদিনী | 
( অন্ুপ্রাস) 2 জাগায়েছেঅঙ্গে অঙ্গে অপরূপ অপুর পুলক । 


(১ করব ব্রভকন্ধী (কুমুদরগ্ুন মঞ্পিক ) 

সমাস 2 প্রথরঝটিকা মুখর _ প্রখর যে ঝটিক। (কর্মধারর ), প্রথরঝটিক1 দ্বার। 
মুখর ( তৃতীয়! তৎপুরুষ )। মুতপতিদেহ -মৃত যে পতি ( কর্মধারয় ১ ম্ৃতপতির 
দেহ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ )। ধুলিলুন্ঠিত৷ » ধূলিতে লুষগ্তিত যে স্ত্রী ( বহুব্রীহি )। চগ্ডালবেশী 
»চগ্ডালের সভার বেশ আছে যাহার ( বহুব্রীহি )। বনমর্মর- বনের মর্ধর ( যষ্ঠী 
তৎপুরুষ )। বনমাঝ-বনের মাঝ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ )। বদনশতদলে -বদন যে 
শতদলের ন্যায় (উপমান কম্ধারয় ), তাহাতে । 

ব্যু্পন্তি (প্রত্যয়াি)ঃ বাচ্যঃ৪ গর্জন --গর্জ+অনট্‌, ভাববাচ্যে। 
দেহ-দিহ1ঘঞ্। কর্মবাচ্যে। লুষ্ঠিতালু+ক্ত, কর্মবাচ্যে স্ত্রী আপ, । 
কালিমী- কাল+ইমন্‌ ভাবে । 

কারক ও বিভক্তি £ শিয়রে--অধিকরণ কারকে সপ্তমী । ছুনয়ন-_-কর্গে 
ধিতীয়া। বনমর্মরে-_করণে সপ্তমী | মত্ত 'পবনে+-করণে সপ্তমী । বরুণরাজ্য-_ 
কর্তীয় প্রথম] | ম্বতপতিদেহ__কর্ণকারকে প্রথমা । 

অলংকার £ (অঙ্গপ্রাস)£ “শিয়রে শমন কত কথা বলে 

| দ্রমকে দামিনী বারেবারে |, 


পাঠ্যগ্রস্থের ব্যাকরণ রর 


€5) ক্ুত্রিআদক (কাজী নজরুল ইসলাম ) 


সন্ষিং নীরক্ত-নিঃ+রক্ত। স্বাধীন -ম্ব+অদীন। উত্থান -উত+স্থান | 
সমাস £ ধূলিমাথ।ধুপির ছার। মাথা (তৃতীরা তৎপুরুষ )। অসহায় নাই 
সহায় যাহার (নঞ্ত্যক লহুত্রীহি)। আদিপিত।- আদি যে পিতা ( কর্ণধারয় )। 
সষ্টি-শিয্পরে -স্ষ্টির শিয়রে (যী তংপুরুণ ), তাহাতে । ছুখনীপ ₹ছুখ বূপ দীপ 
(রূপক কর্মধারয় ); বা ছুথের দীপ। বী তংপুরুন )। প্রভাতসন্ধ্য। » প্রভাত ও 
সন্ধ্যা (ছন্দ)। বাসে-ভরা বাস দ্বার। ভরা (উতীয়! ততপুরুষ )। রসে-ভর1- 
রস দ্বার ভরা (হৃতার। তংপুরুন)। কাটাকাটি-পরস্পরকে কাটিবার জন্থা ব। 
কাটিয়া যে ঘুদ্ধ (পাতিহার বনুত্রাতি )। অহ।রশী-মভান্‌ যে রগী। কর্ণধারয় )। 
বেভার1 তায়] নাউ যার (পহবাতি )| ম ঘহ্ীণান কমহান্‌ মহীয়ান্‌ ( কর্মধারয় )। 
নীরক্ত-নাই রক্ত যাহার ( বভব্রাহি )। শতাব্দী -শত অবের সমাহার (দ্বিগু)। 
স্জনদিন-স্থজনের দিন (যী ৩তপ্ররুণ )।  কারা-প্রচীর-কারার প্রাচীর 
( ষ্ঠী তৎপুরুষ )। মুক্ত-কণে সমুক্ত যে কণ্ঠ ( কর্মপারর ), তাভাতে। 
কারক ও বিভক্তি ঃ 'ঢুঃখদীপ? নিয়া কর্মে প্রথমা 1 “বিস্ময়ে মবি- করণে 
সপ্চমী। স্ষ্টিশিয়রে _অধিকরণে সপ্তমী । মুডেছ “মরকতে"_করণে সপ্তমী। 
স্জিলে “মানবে কর্সে সপ্তমী | রবি-শশি-দীপে করণে সপ্তমী | ধরণীবে_ 
কর্ধেদ্বিতীয়ী। 'ঈধায়” মাতি-করণে সপ্তমী | মুখের গ্রাস কর্মে প্রথমা | 
বুঙ্পন্তি (প্রত্যয়াদি )? বাঁচ্য ৪ প্রতিকার -প্রতি-ু+ঘএং ভাববাচ্যে | 
ভগবান - ভগ+বতুপ, অস্ত্যর্থে। নিম্মধে লবি-স্মি+ অচত ভাববাচ্যে। মহীয়ান্‌- 
মহৎ+ঈয়স্‌। বীজন -পিজ +অনট্‌, ভাবপাচ্যে । অধিকার - অধি-ক+ ঘঞও ভাব- 
বাচ্যে। আনন্দ - অ-নন্দ ++ অচ। ঈর্বী উঈর্ব+ অং জীলিঙ্গে 'আ? | ধডিবাজ » ধডি+ 
বাজ | অভিযান - অভি-খ1+ অন, ভাববাচ্যে । পিজ্ঞান _বি-জ্৪1+ অনট্‌, ভাববাচ্যে। 
প্রতিবিধান » প্রতি-বি-ধ14 অন্ট্‌, ভাববাচ্যে। অবনত -অব-নম্+ক্ত, কঠৃবাচ্যে | 
লিঙ্গান্তর 2 ভগবান-ভগবতী |. মহীর়ান্_মহীরসী।  ভীতা_ভীত। 
কনিষ্ঠা-_কনিষ্ঠ। মযুর__মযুরী | বলবান-__বলবতী | নিপীডিত_নিপীড়িতা। 
বিদেশী শব্দ £ ফর্মান্‌, শখ ত।ন, গোলাগুলি, কাম।ন, ডাকু, আইন, গর্দান । 
অলংকার 2 (রপক ) 2 "আমার অ।খির দুখ-দীপ নিয়! 
বেডাই তোমার স্থষ্টি ব্যাপিয়?” 
( উপম। ) 8 (১) “ময়ুরের মত কলাপ মেলিয়। 
তাপ আনন্দ বেডায় খেলিয়” 
(২) “জনগণে যার। জেশক সম শোষে তারে মহাজন কয় ।” 
(৩) “সন্ভাননম পালে যার! জমি তারা জমিদার লয় |” 
( অঙ্কগ্রাস ) £ 0১) “মরির।'র মুখে মীরণের বাণী উঠিতেছে +.." 
মার মীর!” এ 
(২) “জর নিপীড়িত জনগণ জয় ! জয় নব উতান !” 


টা রচন1-বিতান 
| £গ577৩শ | 


ক্কে১ লভ্নভগ্গিক্ি € ( বক্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ) 


সন্ধি পর্ততারোহণ - পর্বত+আরোহণ। সমুদ্রীভিমুখে » সমুদ্র + অভিমুখে । 
মনোমোহিনী ৮ মনঃ+ মোহিনী । ভরিদ্র্ণ - ভরিৎ+বর্ণ। পুষ্পমাল্যাভরণ - পুষ্প- 
মাল্য+আভরণ। ক্ফরিতাধর। স্ুরিত+অধর]1। গাজ্রোখান - গাজ্র+উখ্খান। 
দুর্ভাগ্য -ছুঃ+ভাগ্য । নিরীক্ষণ - নিঃ+ ঈক্ষন্‌। বৃহস্পতি  বুহৎ+পতি। পুরুষোত্তম 
»্ পুরুষ+উত্তম | বাক্যালাপ -বাক্য+আলাপ। বহির্গত- বহিঃ+গত। 

সমীস 2 শ্চ্ছসলিল1-ন্থচ্ভ সলিল যাহার সে (অর্থাৎ সেই নদী) 
( বহুত্রীহি)। সমুদ্রাভিমুখে _ সমুদ্র: অভিমখ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ ) তাহাতে। 
তালবুক্ষশোভিত - তালের বুঙ্গ । »ষা তৎঞুরুম ), তীলবুক্ষ দ্বার শে1ভিত ( তৃতীয়! 
তৎপুরুষ )। সর্বাঙগতুন্দরী সর্ব অঙ্গ ( কর্মধারয় )১ অর্ঝাদ হইয়!ছে হন্দর যাহার 
সে ( বন্ুব্রীতি)। পর্বতারোতণ- পধর্তকে আরোঙণ (দ্বিতীয় তৎপুরুষ )। 
পৃথিবীদর্শন - পৃথিবীকে দর্শন (দ্বিতীয়। তৎগুরুষ )। মৃত্তিকাপ্রোথিত » মৃত্তিকাতে 
প্রোথিত (সঞ্চমী তৎগুরুম )। ভগ্রগৃহাবশিষ্ট _ ভগ্ন গৃহ (কর্মধারয় ), ভগ্রগৃহের 
অবশিষ্ট (ষষ্ঠী তৎপুরুষ )। মনোমুগ্ধকর - মনকে মুগ্ধ করে যাহা (বহুব্রীহি )। 
প্রস্তরগঠিত - গতর দ্বার গঠিত ( তূতীয়। তৎ*রুষ )। প্রতুল-গভা » গুতুলকে গড়া 
( দ্বিতীয়! তৎপুরুষ )। পুষ্পমাল্যাভরণভৃমিত - পুষ্প দ্বার নিঠিত মাল্য (তৃতীয়া 
তৎপুরুষ ), পুষ্পমাল্যের আভরণ (ষষ্ঠী তৎগুরুষ ), পুষ্পমাল্যাভরণ দ্বার ভূষিত 
( তৃতীয়া তৎগুরুষ)। বিকশ্চিতিচেলাধ লগ বৃ্শৌন্ধয _ বিকম্পিত চেলাঞ্চল 
( কর্ধধারয় ), বিকম্সিতিচেল1ঞল দ্ব'র1! গুবুদ্ধ (তৃতীয়! তৎপুরুষ ), বিকম্পিত- 
চেলাঞলগ্রবৃ্ধ যে সৌন্দধ (উপপ্দ তৎপুরুষ)। কোপপ্রেমগর্সৌভাগ্য- 
স্করিতাধরা- কোপ প্রেম (কর্মধারয় ), কৌগ্গ্েমের গর্ব (ষষ্ঠী তৎপুরুষ ), 
কোপপ্রেমগর্ব ও সৌভাগ্য (ঘন্দ্), কোপপ্রেমগবসৌভাগ্য ঘ্বার] স্ফুরিত ( তৃতীয়। 
তৎপুরুষ ), কোপপ্ডেমগর্বসৌভাগ্যক্মুরিত অধর যাহার (বনুত্রীহি)। চীনাম্বর1স 
চীন অন্বর (কর্মধ।রয় ), চীনান্বর পরিহিতা যিনি (বহুব্রীহি )। তরলিতরত্ুহ1র। 
তরলিত বত্ব ( কর্মধারয় ), তরলিতরত্ুহ]র পরিহিত1 যিনি (বহ্ত্রীভি)। গীবরযৌবন- 
ভারাবনতদেহ'-₹ গীবর যৌবন (কর্মধারয় ), গীবরযৌবনের ভার (ষষ্ঠী তৎপুরুষ ), 
পীবরযৌবনভারের ছারা অবনত ( তঁতীয়। তৎপুরুষ ), গীবরযৌবনভবরাবনত হে 
দেহ তিনি (€বনহুত্রীহি)। মহাত্ব-ম্হাঁন আতা (কর্মধারয়)। ধ্যানভঙগ _ 
ধ্যানকে ভঙ্গ ( দ্বিতীয়] তৎপুরুষ )। তালপন্রলিখিত- তালপজ্ লিখিত (সুমী 
তৎপুরুষ )| সময়ীস্তরে অন্য সময় (নিত্য সমাস ) তাহাতে। 

কারক ও বিভক্তিঃ কপালে, আছে-অধিকরণে সঞ্চমী। 'আীমৃতিঃ 
ষাহার1 গড়িয়াছে--বর্ষে গুৎমা | " জন্মগ্রহণ করিয়+কর্মকারকে প্রথমা 
তোমার “অদৃষ্টে-অধিকরণে সপ্চমী | ছুর্ভাগ্য? দেখিতেছেন- কর্শে প্রথম] ) 


পাঠ্যগ্রশ্থের ব্যাকরণ রর 


ব্যুৎপত্তি (প্রত্যয়াঁদি )$ বাঁচ্য ঃ অতিশয় - অতিশী অচ্‌, কর্তবাচ্যে। 
শোভাময় -শোভা+ময়ট। উপস্থিত-উপ-স্থা+ক্ত, কর্ণবাচ্যে। আধুনিক - 
অধুন1+ ইক, ভাবার্থে। নির্দেশ ₹নিঃ-দিশ ২ঘঞ। . বর্তমান ৮বুৎ+শানচ। 
সন্দ্শন - সম্দৃশ+অন্। ধ্যানস্ত -ধ্যান-স্থা+ক, কর্ভবাচো। 

বাচ্য পরিবর্তন £ ( কর্তৃবাচ্য ) আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। 

( কর্মবাচ্য ) আমার দ্বারা যাহ] দুষ্ট হইয়াছে তাহাই লেখ। 
হইতেছে । 

বিশেষ্য-বিশেষণাত্তর 8 আরোহণ (বি), আরোহিত (বিণ) অভির 
(বিণ), আতিশয্য (বি)। শোভিত (বিগ ), শোভা (বি )। গঠিত 
গঠন (বি)। অলঙ্কার (বি), অলঙ্কত (বিণ)। লোপ (বি), লঞ্চ (বিণ ) 
কুন্দর (বিণ ), সৌন্দন (বি)। সমাপন (বি), স্মাপ্ত (বিণ )। আদেশ (বি 
আদিষ্ট (বিণ)। সমাবেশ (বি ), সমাখিষ্ট (বিণ )। গমন (বি), গত (বিণ )। 
নির্দেশ (বি), নির্দিষ্ট (বিণ )। বহির্গত (বিণ), খহির্গমন । বি)। 


(9) হ্রিস্চভ্দ্র (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 
সন্ধি আবিভূর্ত- আবিঃ+ভূত। সর্বাপেক্ষা -সর্ব+ অপেক্ষা । উদ্ভৃত- 
উৎ+ভৃত। স্থধযোদর -স্ষ+উদয়। মতোৎসব - মহ11+উৎসব। সারোদ্ধার - 
সার+উদ্বার | বিদ্জজন *বিদ্বৎ+জন | সমুজ্জল - সম্4উজ্জল। অতুযুন্নতি » 
অতি+উন্নতি। সর্বতোভাবে -সর্বতঃ+ভাবে। জ্যোতির্শয়_ জ্যোতিঃ+ ময় | 
ব্রতাঈ্1নের ₹ ব্রত ++ অভষ্ঠানের। নিচ্্রমণ_ নি2+ ভ্রমণ নিম্াসনে শ নিম্ন + আপনে | 
সমাস 2 হৃধাভাগ্ড -স্তধার ভাগ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ )। সাহিত্যতভূমি - 
সাহিত্যের ভূমি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। সৌভাগ্যন্রমে - সৌভাগ্যের ক্রম যাহাতে 
( বহুব্রীহি )। অনভ্যন্ত-ন অভ্যস্ত (নঞ তৎপুরুষ )। হৃৎপন্মল্হদয় পদের 
হ্যায় ( উপমিত কম্ধারয় )। 008155551 ছুলানো ( দ্বিতীয়! 
তৎপুরুষ )| বিরহমিলন বিরহ ও মিলন (ছন্ব)। নবযৌপধনপ্রাপ্ত নব যৌবন 
(কর্মধারয় ), নব যৌবনকে প্রীপ্ত (দ্বিতীয় তৎঞুরুষ )। শ্রদ্ধাসহকারে - 
শ্রদ্ধাসহকার যাহাতে (বহুত্রীহি)। শিক্ষিত-শ্রেষ্ঠ - শিক্ষিতদের মধ্যে ভেস্ট (সঞ্চমী 
তৎপুরুষ )। প্রাতিভাহীন - গতি ছার] হীন (তৃতীয়া তৎঞুরুয)। বালির 
বাঁধ-বালির বাধ (অলুক তৎপুরুষ )। চিন্ত/জাত চিন্তা হইতে জাত ( পঞ্চমী 
তৎপুরুষ )। অনাদর-মলিন অনাদর দ্বারা মলিন (তৃতীয়া তৎুরুদ )। 
ন্েহপালিত -ন্েহের ছার] পালিত (তৃতীয়) তৎপুরুষ )। আতুদমাহিত _ তত, 
হইয়াছে সমাহিত যাহার তিনি (বহুত্রীহি)। লোকবিশ্রত-লোবের ছ্ব/র) হি শর 
( তৃতীয়! তৎপুরুষ )। মধ্যাহরোপ্রদগ্ধ - মধ্যাহের রৌদ্র (হঞ্ঠ। তৎপুক্ষষ ) তাত 
বার দগ্ধ (তৃতীয় তৎগরষ)। জড়তশাপ-জড়ত্ব কপ শাপ (রূপক কমধারথ রে 


সুহৃদ » নথ হৃদয় যাহার ( বনুত্রীহি )। ূ র 


রি রচনা-বিতান 


ব্যুৎ্পত্তি (প্রত্যয়াদি ) ঃ বাঁচ্য ই অভ্যর্থনা! - অভি-অর্থ+অন্‌, ভাববাচ্যে-_ 
আপ.। বিদ্বেষ বি-ছ্বি.+ঘঞ, ভাববাচ্যে | প্রভাব » প্র-ভ্‌+ঘঞ.| বিচ্ছিন্ন - 
বি-ছিদ1ক্ত, কর্মবাঁচ্যে।  অন্ভৃত- অন্-ভূ+ক্ত। প্রবাহ » প্র-বহ.+ ঘঞ্, | 
অপরিচিত নঞ-পরি-চি+ক্ত, কর্মবাচ্যে। অনুভব _ অনু-ভূ+অল্, ভাববাচ্যে। 
উপনীত -উপ-নী+-ক্ত, কর্ধবাচ্যে। বিস্বৃত--বি-স্ব+ক্ত, ভাববাচ্যে। 

বিপরীত শব্দ 2 নবীন- প্রবীণ, প্রাচীন | বিচ্ছিন্ন_-সংযুক্ত | প্রবল- মন্দ, 
দুর্বল । দুস্থ | গৌরব-_লীঘব। উন্নতি--অবনতি। চঞ্চল_স্থির। বৃদ্ধি ত্বাস। 
অস্ভমিত-_উদ্িত। ্‌ 

বিশেষ্য-বিশেষণান্তর 2 আবিভূ্ত (বিণ), আবির্ভাব (বি)। অভ্যর্থনা 
( বি), অভ্যথিত (বিণ )। উপহাস (বি), উপহসিত (বিণ )। বিদ্বেষ (বি), 
বিদিষ্ট (বিণ )। অগ্করণ (বি), অন্কৃত (বিণ )। উদ্ভূত (বিণ), উদ্ভব (বি)। 
প্রভাব (বি), প্রভাবিত (বিণ )। অনভ্যন্ত (বিণ ), অনভাঁসপ (বি)। উদঘাটিত 
( বিণ ), উদঘাটন (বি)। সমালে।চন। (বি), সমালোচিত (বিণ )। জাগ্রত 
(বিণ), জাগরণ (বি)। হিলোলিত (বিণ), হিল্লোল (বি)। নৈরাশ্ঠ (বি), 
নিরাশ (বিণ )। সমাগম (বি), সমাগত (বিণ )। স্বৃতি (বি), স্মা্ত (বিণ )। 
অতিক্রম (বি), অতিক্রান্ত (বিণ )। সমাজ (বি), সামাজিক (বিণ )। গৌরব 
( বি), গৌরবান্বিত (বিণ )। জ্ঞান (বি), জ্ঞাত (বিণ )। ন্বপ্র(বধি), স্বপ্রালু 
(বিণ)। ইচ্ছা (বি), এচ্ছিক (বিণ) দেহ্য (বি), দীন (বিণ)। স্ফীত 
( বিণ), স্কীতি (বি)। পরিত্যাগ (বি), পরিত্যক্ত (বিণ)। নিয়োগ (বি), 
শিষুক্ত (বিণ) | প্রলোভন (বি ), প্রলুব্ধ (বিণ )। প্রেরণ (বি), প্রেরিত (বিণ )। 
বিশ্বাস (বি ),বিশ্বস্ত (বিণ )। অন্তগ্রভ (বি ), অন্তগৃহীত (বিণ )। অর্পণ (বি), 
অপিত (বিণ )। প্রস্ফুটিত (বিণ), প্রক্ষুটন (বি)। উৎকর্ষ (বি), উৎকষ্ট 
(বিণ )। নিন্দা! (বি), নিন্দিত (বিণ)। কঠিন (বিণ), কাঠিন্য (বি)। 
শৈথিল্য (বি), শিথিল (বিণ)। স্পর্ধা (বি), স্পর্ধিত (বিণ)। ইতরতা 
(বি), ইতর (বিণ )। দান (বি), দন্ত (বিণ) যথার্থ (বিণ ), যাথার্থ্য 
(বি)। ধারণ (বি), ধৃত (বিণ)। ভ্রান্ত (বিণ), ভ্রম (বি)। উপেক্ষিত 
(বিণ), উপেক্ষা (বি)। মোচন (বি), মুক্ত (বিণ)। সঞ্জীবিত (বিণ), 
সঞ্জীবন (বি )। 


গেট শুভ শন (বলেন্দনাথ ঠাকুর ) 


সন্ধি ও ফলাহার - ফল+আভ1র | মর্ধাদাতিসারে _ মর্ধাদ1+ অনুসারে । 
উতৎসবাঙ্গ -উতৎমব+ অঙ্গ । কর্মোপলক্ষে - কঃ্+ উপলক্ষে । ভোজনাস্ত - ভোজন + 
অস্ত । শুভানুষ্টান্ন ₹শ্ুভ+ অষ্টান। একান্ন এক+অন্ন। গোষ্টাষ্টমী - গোষ্ঠ+ 
অষ্টমী । তৃষ্ণার্ত» তৃষ্ণা 4খত | তাড়িতালোক » তাডিত+ আলোক । যজ্জঞোপবীত 
»্যজ্ঞ+উপবীত। বাহ্াড়ঘ্বর » বাহ +আড়ম্বর | 


পাঠ্যগ্রস্থের ব্যাকরণ 


৬১৩ 


জমাস 2 দেনাপাওন। -দেনা ও পাওনা] (ছ্বন্ব)। হিসাবী-হিসাব আছে, 
-যবহাদ্র (ধহুত্রীহি )। ফলাহার ফলের আহার ( ষণ্ভীতৎপুরুষ )। কাংস্ত-পিত্তল- 
বিক্রেত। _ কাংস্ত ও পিতল (দ্বন্দ ) তাহার বিক্রেতা ( ষষ্ঠীতৎপুরুষ )| খরিদ-বিক্রুয় 
» খরিদ ও বিক্রয় (ছ্ন্ )। কুস্তকার-কুস্ত করে যে ( উপপদ তৎপুরুষ )। নীলাম্বরী 
সনীল অন্বর যে স্ত্রীর (বহুত্রীহি)। মধ্যাহছভোজনান্তে _ মধ্যাহৃকালীন ভোজন 
( মধ্যপদলোপী কর্ণধারয় ) তাহার অস্তে (ষ্ঠ তৎ্পুরুষ )। ভহ্াস্তপরিহাস- হাশ্য ও 
পরিহাস (ছন্দ )। বিধিব্যবস্থা-নিধণরণ বিধি ও বযবস্ত] ( দ্বন্ব ) তাহাদের নিধণরণ 
( যঠীতৎ্ )। 
--” স্ুযুৎ্পন্তি (প্রত্যয়াদি ) 3 বাঁচ্য 2 পুরাতন -পুর1+ তন, ভাখার্থে। উত্সব - 
উৎ-স্থ+অল, ভাববাচ্যে । কুস্তক।র সকুস্ত+ক্ক+ অন, কর্তৃবাচ্যে। শালওয়াল।- 
শাল+ওয়ালা। কাশ্ীরী কাশ্মীর +ঈ। সদালোচনা » সদ-আ-লোচ.+ণক 
কর্তৃবাচ্যে +আপ.।| ভিক্ষুক-_ভিক্ষ+কণ, স্বার্থে। বেনীরসী »- বেনারস+ঈ। 

বিপরীভ শব্দ ; পুরাতন-নৃতন | কুঙ্্মস্থুল। প্রসন্ন_বিষগ্র। বৃহৎ 
ক্ষুদ্র । ক্ষুপ্র_অক্ষু | এীশ্বর্-_দারিদ্র্য ।  শুভ-অশুভ। অন্তরে-বাহিরে | 
বাহা__আভ্যন্তরীণ। 

বিশেষ্য-বিশেষণাভ্তর ৫ সভ্যত। (বি), সভা (বিণ)। বিচিত্র (বিণ ), 
বৈচিত্র্য (বি )। বিলুপ্ত (বিণ ), ধিলোপ (বি) আপিশী (বিণ), আপিস (বি )। 
হিসাবী (বিণ ), হিসাব (বি)। কাশ্ীরী ( বিণ), কাশ্মীর (বি)। যোগ (বি), 
যুক্ত (বিণ)। প্রসন্নতা (বি), প্রসন্ন (বিণ )। সমর্থ (বিণ), সামর্থ্য (বি)। 
সঞ্চারিত (বিণ ), সঞ্চার (বি)। প্রীতি (বি), প্রীত (বিণ )। বাহুল্য (পি), 
বুল ( বিণ )। 

অলংকার ৮ ( অন্তগ্রাস ) (১) অনেক সময়ে অত্যন্ত অশোভন ও অসঙ্গত 

বলির। ঠেকে । 
(২) আমার আনন্দে সকলের আশন্দ হউক । 


ছে) ভ্ভ্ভাঙ্গীল্র আগ (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ) 

সন্ধি; আচ্ছাদিত ' ছাদিত। মুখোপাধ্যায় _মুখ+উপাধ্যায়। 
শোকার্ত - শোক+ধত | স্ব্গীরোহণ -ন্ব্গ7আরোহণ। নিরীক্ষণ - নিঃ+1উন্ষণ | 
অধিকাংশ ₹অধিক+অংশ | বিচ্ছেঘ-বি+ছেদ। 

সমাস 2 সঙ্গতিপন্ন _ সঙ্গতি দ্বার পন্ন ( তৃতীয়। তৎপুরুষ )। বনুমুলয - বহু মুল 
যাহার ( বহুব্রীহি )| চন্দনেচচিত » চন্দশ দ্বারা চিত ( অলুক তৃতীরণ তৎপুরুষ )। 
পু্হত্ত _ পুত্রের হস্ত (যী তৎপুরুষ )। মন্্রপৃত » মন্ত্রের দ্বার পৃত (তৃতীয়! 
তৎপুরুষ )। স্থাগ্রজলিত - সছাঃ প্রজলিত (স্থপসুপা )। প্রস্মুখে- প্রসন্ন মুখ 
যাহাতে ( বহুব্রীহি )। শশব্যস্ত শশের ন্যায় ধ্যন্ত ( উপুষত ক্যা য় ).) 
অশমবসন 2 অসন ও লন ( হন্ঘ )। ডিক রঃ 


বি রচনা-বিতান 


কারক ও বিভক্তি ৪ ধানের “কারবারে'__করণে সপ্তমী । চন্দনেচচিত-_ 
করণে তৃতীয়া । ছ্যাখ ছ্যাখ বাবা-সম্বোধনে প্রথম | মায়ের 'বুক? ঘেষিয়া--- 
কর্মে প্রথম । 

ব্যু্পত্তি € প্রত্যয়াদি ) ঃ বাঁচ্য ঃ চচিত-চর্চ+ক্ত, কর্মবাচ্যে। আচ্ছাদিত 
স০আ-ছদ্ব+ণিচ.+ক্, কর্মবাচ্যে । উপস্থিত-উপ-স্থাক্ত। আলোড়িত - আ- 
লু$4শিচ.-ক্ত, কর্ণবাচ্যে | সৌভাগ্য _ স্বভগ+ষ্ণ্য ৷ প্রতিবাদ - প্রতি-বদ্‌+ ঘঞ. 
স্থযোগ ম্ স্থ-যুজ.+ ঘঞ | 

বিশেষ্ত-বিশেষণান্তর ঃ অতিশয় (বিণ)-__-আতিশয্য (বি)। মেয়ে (বি) 
_-মেয়েলি (বিণ )। আচ্ছাদিত (বিণ )- আচ্ছাদন (বি)। সঞ্চিত (বিণ) 
সঞ্চয় (বি)। আরোহণ (বি)- আন্ঢ (বিণ )। বিস্মিত (বিণ) বিম্ময় (বি)। 
অভিজ্ঞতা (বি )-_অভিজ্ঞ (বিণ )। অগ্নি(বি)- আগ্ের় (বিণ )। 

লিঙ্গাম্তর  বর্ষীয়সী- ব্ষীয়ান্‌। স্ত্রী-স্বামী | বৃদ্ব_বৃদ্ধ।। ছেলে মেয়ে । 
জামাই-মেয়ে। প্রতিবেশী- প্রতিবেশিনী | শাশুড়ী- শ্বশুর । গৃহিণী-_গৃহকর্তা । 
ক1--জামাতা। মা-বাবা । নাতি নাতিনী | দাস-দাসী। পিতা-মাতা । 
রাজপুত্তুর-__রাজকন্তা । কবিরাজ-_কবিরাজ-পত্বী। বৌদি-_-দাদাঁ। জমিদার-- 
জমিদারগিন্ী | 

শব্দ-দ্বৈত 2 চাকর-বাকর ? ধুমধাম; মুছিতে মুছিতে ; মনে মনে? ফুলিয়া 
ফুলিয়1) ঘুরিয়? ঘুরিয়া; সঙ্গে সঙ্গে) বার বার; কাদাকাটি; হাতে পায়ে; 
হন হল? আস্তে আস্তে; হাকা-হাকি) অগ্ুরোধ-উপরোধ ; ধীরে ধীরে | 

অলংকার 2 (অন্ুপ্রাস ) (১) পপুষ্পে পত্রে, গন্ধে, মাল্যে (যুক্তাক্ষরের 
অন্প্রাস)। (২) শোকাত্ স্বামী শেষ পণধূলি দিয়। | (৩) ভাত পাতিয়া 
ডি করটি গ্রহণ করিয়া মাথার ঠেকাহজ্জী উনানে ফেলিয়া দিয়া কহিল ।” 
(৪) 'অভাগীর অভাগ্যের দেবতা অগে।চরে বসিয়া" । (৫) কুল কাডিরা 
লইয়] কিল । (৬) অতবড অসঙ্গত অত্যাচারের কথা” । (৭) 'উত্তেজনায় 
উদ্ভ্রান্ত হইয়া একেব।রে উপরে উগ্িয়। আসিয়াছিল? | 


(৬) অন্বযত্ ভ্কীলন্ন (জগদানন্দ রায় ) 

সন্ধি; পূর্বোক্ত -পূর্ব+উক্ত। শবাধার - শব+আধার | মুগুচ্ছেদ স মুণ্ড+ 
ছোদ। নির্জীব -নিঃ+জীব। বহিরাবরণ- বহিঃ+আবরণ। উদ্ভিদ -উদ্+ভিদ। 
বর্ণচ্ছত্র বর্ণ +ছত্র। নিশ্চলতা -নিঃ+চলতা | স্বেচ্ছায় -ব্ব+ ইচ্ছায় । 

সমাস 2. শ্বাসযস্ত্র - শ্বাসের যন্ত্র (যণ্ঠী তৎপুরুব )। সংজ্ঞাহীন - সংজ্ঞা দ্বার] 
হীন (তৃতীয়া তৎপুরুষ )। শারীরতত্ববিদগণ - শারীর যে তত্ব ( কর্মধারয় ), তাহ] 
জানে যে ( উপপদ তৎপুরুষ ), তাহাদের গণ ( ষষ্ঠী তৎপুরুষ )। দেহস্থ- দেহে স্থিত 
যে ( উপপদ তৎপুরুষ )। দেহ্যন্ত্র- দেহরপ যন্ত্র (রূপক কর্ণধারয় )। জীবনমৃত্যু 
জীবন ও মৃত্যু ( ছন্ব)। শবাধার »শবের আধার (যী তৎপুরুষ )। পূর্বোক্ত সর . 


পাঠ্যগ্রন্থের ব্যাকরণ নী 


উক্ত ( সপ্তমী তৎপুরুষ )। একশেব - এক শেষ যাতাদেপ্ ( বহুত্রীহি )| উ্ণশোনিত- 
যুক্ত -ডষ্চ যে শোণিত ( কর্মধারয় ) তাহার দ্র যুক্ত ( তুতীয়। তৎপুরুষ )। 
রাজত্বকাল রাজত্বের কাল ( ষষ্ঠী তংপুরুষ )। অঙ্গুলিষ্পর্শে অন্ুলির স্পর্শে ( ষষ্ঠী 
তৎ্পুকষ ) তাহাতে । সংযোগ-বিয়োগ (ছন্দ) জড-পদার্৫থ-জড যে পদার্থ 
( কর্মধারয় )। 

কারক ও বিভক্তি অব্যক্তর-পক্তিকেনক্ে দ্বিতীয়।।  স্বহস্তে+ 
এবাধারের ডালা ভাঙিয়াকরণে সপ্চমী বিভক্তি । 'সজীবতা" বুঝিতে গেলে: 
কর্মে প্রথম] | ্‌ 

ব্যুৎপত্তি (প্রত্যয়াদি ) 2 বাঁচ্য; জিও।স1-ভ৫14+সন্+আ। ক্রিয়।__ 
ক+শ, ভাববাচ্যে-আপ,। শক্তি_শকৃ+ক্তি, ভাববাচ্যে । আহরণ-_আ-হৃ+ 
অন | বিবরশ__খি-বু + অনটূ, ভাবব1] | 

বিপরীত শব্দ £ শীতল ত.-উষ্ণত1 | মুত--াবি৩।  উন্নত__অবনত। 
আধুনিক প্রাচীন | নিশ্চিত-অনিশ্চিত | »৮৯- গম্পঞ্ঠ | সংযোগ বিয়োগ । 
নিক্ষিয়-_সক্রিয় । নিশ্েষ্_ সচেষ্ট । বিষ অমুত | 


(5) সহক্ক্রভি-সমন্রক্সেল্ল ভপ্রানুনু আললেন্রলী 
। ব্রেজাউপ পক্সিম ) 

সন্ধি: সমন্বর - সম্‌+অশ্থয় | সবাছীণ ৯ সব+ অঙ্গীণ। মনোভাব ৮ নই 
ভাব । উচ্চাসন- উচ্চ+আপন | প্র্পভ ₹ঢঃ1+ল৬ | শিরপেক্ষ  নিঃ+ অপেক্ষ | 
শিচ্ছিন্ন -বি+ছিম। সভাব-স২+ভাব। 

সমাস? দৃষ্টিশক্তি দৃষ্ি11+ ৭ ( বগা তৎপুরুধ )1 আচাধপদ্ধতি আচার 
৪ পদ্ধতি (দ্বন্ব )। শিক্ষাদীক্ষ। ক শিক্ষা পলাক্ষ। ( ঘন )| মনে [ভাব লমনের ভাব 
(যা তৎপুরুষ )। সমন্য়সাধণ -সমগথকে সাধন (দ্বিতাখা তৎপুরুব )1 দেশ" 
বিজঘ--দেশকে বিজয় ( দ্বিতাধা তংপ্ুরুধ 11 সংস্কতিস্সমন্র-সংস্থতির সমন্বয় ( ষষ্ঠী 
তৎপুরুধ )। অপক্ষপা তপৃণ » অপক্ষপ।তের দ্বার) পু (উতীয়। তত্পরঞ্ষ )। 
যুক্তিপূণ _ যুক্তি দ্বার। পৃ ( ভতীখা তৎপুরুষ )। দরপ্রোরিত ঞশ্বর কর্তৃক প্রেরিত 
( ততীয়। ৩ৎপুরুধ )| জ্ঞানলাভ -জ্ঞানকে লাভ ( দ্বিতায়। তৎপুরুষ )। প্রভাব -- 
গ্রকুষ্ঠ ভাব (প্রাদি তৎপুরুষ )। | 

ব্যুপত্তি (প্রত্যযীি )? বাঁচয 8 মানবীয় সমাসব+ঈয়। বৈশিষ্ট্য 
বিশিষ্ট + ঘঞ | অভিজ্ঞতা - অভি-জ্ঞ11 করতৃবাচ্যে, তা।  প্ররণা। স প্রেঈর +অন 
ভাববাচ্যে__আপ.। পার্থক্য ₹ পৃথক্‌+ ঘঞ। পরিশ্রম » পরি-শ্রম্‌+ ঘঞ্» ভাববাচ্যে। 
আরাধনা আ-র1+ অন্‌, ভাববাচ্যে + আঁ) । ূ 

বিপরীত শব্দ? আরম সমাপ্ত । বৃদ্ধি স্বাস। বিখ্যাত-_অখ্যাত। 
নিরপেক্ষ__সাপেক্ষ । পরিত্যাগ- গ্রহণ । মিলন-বিরহ | সপ্তাব--অসম্ভাব। 

বিদেশী শব্দ £ শ্রীক্‌, ইসলাম, ম' লমান, সুলতান, সুফি, তুরি, আলাদ!। 





১৬ রচনা-বিতান 


বিশেষ্য-বিশেষণাভ্তর 2 সম্প্রদায় (বি), সাম্প্রদায়িক (বিণ )। সহযোগিতা 
( বি), সহযোগী (বিণ)। ধর্ (বি), ধামিক (বিণ)। উন্মুক্ত (বিণ), উন্মোচন 
(বি)। কঠোর (বিণ), কঠোরতা (বি)। বৈশিষ্ট্য (বি), বিশিষ্ট (বিণ)। 
লিখিত (বিণ), লেখা (বি)। শান্তি (বি), শান্ত (বিণ)। ঈশ্বর (বি), 
এশ্বরিক (বিণ )| দর্শন (বি), দার্শনিক (বিণ)। 

অলংকার £ (অন্প্রাস) (১) 'অংস্বৃতি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের প্ররুত 
জ্ঞানের অভাব, (২) (অনুবাদের অনুবাদ তম্ত অনুবাদ+। (৩) (বিশ্বাসের 
মধ্যে বিরোধ বাধিত।" (৪) “তাহাদের বিজ্ঞান বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ছিল।, 
(৫) “বিভিন্ন জন্প্রদায়ের মধ্যে সস্বতিগত জমন্থয়, মিলন ও জন্তাধ জন্তব হইবে ।' 


[ শভিম্পিজ্।] 
॥ ছল্দ |: 


ছন্দেই কবিতার জন্ম । ছন্দোবদ্ধ রসমধুর ্লাণী কবিতা। ভাষাকে আশ্রয় 
করিয়া মানুষ যেদিন ভাবপ্রকাশের পথ খু'জির! ধ্লাইয়াছিল, সেইদিন হইতে কিন্ত 
তাহার অস্থসদ্ধিৎসার গতি রুদ্ধ হয় নাই। সে নিরন্তর নৃতনত্বকে অ্সন্ধান করিয়া! 
বেড়াইয়াছে।, ভাবপ্রকাশ করিতে গিয়া তাহার কানে বাজিয়াছে ভাষার ধ্বনি, 
যে-ধ্বনির চমৎকারিত্বে স্থষ্টি হইয়াছে তাল ও ছন্দ। ঘুমপাড়ানিয়1! গানের মধ্য 
দিয়া এই ছনের স্থ্টি হইয়াছে, মন্ত্-তনত্ের মধ্য দিয়া আসিয়াছে এই ছন্দ, কবিতা- 
লক্ষ্মীর চরণে-চরণে বাজিয়] উঠিয়াছে ছন্দেরই নৃপুক-ধ্বনি ! 

বাংলা কবিতার ছন্দকে আমর যোটামুটি তিনটি স্থম্প্ট ভাগে ভাগ করিতে 
পারি। যেমন--(১) অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ; (২) মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান; 
(৩) স্বরবৃত্ত বা স্বরাঘাতপ্রধান ব1 ছড়ার ছন্দ । ৃ 

এই তিন শ্রেণীর ছন্দ আলোচন। করিবার পূর্বে কয়েকটি বিষয়ে ুম্প্ট ধারণা 
থাক আবশ্তক। অর্থাৎ অক্ষর, ছেদ, যতি, পর্ব, পর্বাঙ্ষ, চরণ, স্তবক, মাত্রা 
প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকা চাই। কেননা, ছন্দের বিশ্লেষণে এইসব কথা 
বারবার আপিবে। 

অক্ষর; ইংরেজিতে সিলেবল্‌ বলিতে যাহ বুঝায়, কবিতায় অক্ষর বলিতে 
ঠিক তাহাই বুধাইবে। যেমন, “বাগান? এই শব্ষটি। এখানে 'বা” একটি অক্ষর, 
'গান” একটি অক্ষর | কারণ, উচ্চারণের নিয়ম অনুসারে, আমর! বাঁ+-গান্‌.»বাখান 
-_খইভাবেই উচ্চারণ করি । তেমনি, আকাশ-আ+কাশ ; নেমেছে *নে+মে+ 
ছে; শিল্পীশিল্+পী) জল -জল (অর্থাৎ, একটি অক্ষর )) স্কটিক -স্ক+-টিক্‌ 
ইত্যাদি। 

অক্ষর আবার ছুই রকমের- স্বরাস্ত ও হ্লভ্ত। অর্থাৎ, যে-সকল অক্ষরের 
শেষে শ্বরধ্বনি থাকে, তাহার! স্বরাস্ত অক্ষর |. যেমন্ব_ব1, আ, নে, মে, ছে, পী, স্ক 
প্রভৃতি । আর, যে-সুকল অক্ষরের শেষে হসস্ভধবমি থাকে, তাহার! হলস্ত অক্ষর ॥ 
যেষন--গান্‌, কাশ. শিল্‌, জল্‌। টিক প্রভৃতি । জল? শঙ্ষের ক্ষেত্রে জল যেমন: ভ্লস্ত 
অঙ্গ) জঙ্গজ শবের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন নয়। সেক্ষেত্রে অন্দর তিনটি, অর্থাৎ জন. 
লজ; আর, প্রত্যেকটি অক্ষরই স্বরাস্ত। কাজেই, উচ্চারণ-তঙ্গি শুনিয়াই বুঝিতে . 
হইবে কোন্‌ অক্ষর শ্বরাস্ত এবং কোন্টি ৪ সির রান 55 
0) ক আবি এ ফোক ববি বে এ ইত যাহ 
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কিন্তু এ (অই), ওঁ (অউ), আই, এই, য়েই, ইউ প্রভৃতি শ্বর যৌগিক। 
“কানাই, এই শষ কান্‌ ও আই এই ছুইটি অক্ষর । “কান্‌, হলস্ত অক্ষর, আর 
“আই” যৌগিক-স্বর বা যৌগিক অক্ষর | কিন্তু ভাই? শবটি একাক্ষর বা দুই-অক্ষর 
সমদ্িত। অর্থাৎ, “ভাই” বলিলে হইবে শ্বরাস্ত একাক্ষর। আবার, ভা+আই 
এইভাবে টানিয়! বলিলে হইবে ছুই অক্ষরের শব । অর্থাৎ, “ভা” স্বরাস্ত অক্ষর, এবং 
“আই, যৌগিক অক্ষর | ] 

ছেদ্দঃ কবিতা আবৃত্তির সময় আমরা একনাগাড়ে সব বলিয়! যাই না, 
নিশ্বাস গ্রহণ ও বক্তব্যের অর্থ বুঝাইবার জন্য মাঝে মাঝে থামি; কখনও 
সামান্তক্ষণের জন্য, কখনও বা একটু বেশি। ছন্দোবিজ্ঞানে কথা-বলার এই 
বিরতিকেই বলা হইয়াছে ছেদ । প্রধানত উচ্চারণের স্থবিধার জন্যই এই ছেদ্র-এর 
প্রয়োজন হয় । যেমন" 

*শ্তধু বিঘে ছুই ছিল মোর ভূ'ই, আর সবি গেছে খণে।” 


রবীন্দ্রনাথের “দুই বিঘা জমি”র এই প্রথম লাইনটি আবৃত্তি করিবার সময় আমরা! 
কয়বার থামি ও কিভাবে ? চার বার থামি এবং এইভাবে-_ 
শুধু বিঘে ছুই | ছিল মোর তূ'ই | আর সবই গেছে | খণে ॥ 
অর্থাৎ, প্রথম তিনবার থামি সমান অল্প সময়, কিন্ত শেষবার থামিতে হয় একটু 
বেশি। যেখানে যেখানে থামিলাম, সেখানে সেখানেই একটি করিয়! ছেদ পড়িল। 


বাক্যের মধ্যে সাধারণত ছেদ বা! উপচ্ছেদ পড়ে, আর বাক্যের শেষে পডে 
পর্ণচ্ছেদ। আরও কয়েকটি উদ্দাহরণ দেওয়া যাক 


(১) কাশীরাম দাস কহে | শুনে পুণ্যবান্‌॥ -_কাশীরাম দাস 

(২) অগ্্রাণে শীতের রাতে | নিষ্ঠুর শিশির-ঘাতে | পদ্মগ্ুলি গিয়াছে ম | রিয়]॥ 

| রবীন্দ্রনাথ 
।€৩) রাজার নির্দেশে | শিল্পী রচিছে | দেউল কাকঞ্ধী | পুরে ॥ 

-সত্যেজনাথ দত 

(৪) সবাই যখন | বুদ্ধি যোগায় | আমরা করি | তুল ॥ -_কাজী নজরুল 

(৫) জীবের মঙ্গল হেতু | তোমার জনম ॥ -_ রজনীকাস্ত সেন 


“ আই সকল উদাহরখে যেখানে এক দাড়ি (1) দেওয়। হইয়াছে সেখানে পড়িয়াছে 
ছেদ বাঁ উপচ্ছেদ, এবং যেখানে ছুই দাড়ি (3) দেওয়া হইয়াছে সেখানে পড়িয়াছে 
পূন্ছেদ। 
য্তিঃ ঘতিও কথা-বলার একরকম বিরতি। কিন্তু ছেদ হইতে ইহা সম্পূর্ণ 
পৃবকৃ। অনেকে ছেদ ও ধতিকে এক মনে করিয়া তুল করে।. ছন্দের ক্ষেঞজে এইরূপ 


ছ্শ' নর 


ভুল কর! সঙ্গত নয়। সহজভাবে বলিতে খেলে বলিতে হয় ষে, এক বেশকে 
কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিবার সময় যেখানে সেই ঝেশীকের শেষ হয়, সেখানেই 
যতি পড়ে । অনেক ক্ষেত্রে আবার যতি ও ছেদ একই জায়গায় পড়িতে পারে । 
কিন্ত, তাই বলিয়া যতি ও ছেদকে এক মনে করিবার হেতু নাই। বতি 
ছুই প্রকার _অধধতি €*) ও পুর্ণঘতি (** 1. 


একাকিনী শোকাকুল1 * অশোক কাননে ৮ 
কাদেন রাঘববাঞ্ছ! * | আধার কুটারে * * ; 
নীরবে * * ॥ 1 -মাইকেল মধুস্থদন 


এখানে 'একাকিনী শোকাকুল1”-র পরে পড়িয়াছে অধ'্ধতি, কিন্তু পুর্ণযতি 
পড়িয়াছে “অশোক কাননে+র পর"। এ-পর্যস্ত ফোনে? ছেদ পড়ে নাই। ছেদ ব1 
উপচ্ছেদ পড়িয়াছে “কাদেন রাঘব-বাঞ্ছা” বলিবার পর। বলিবার ঝোক অনুসারে 
সেখানে অধ্ধতিও পড়িয়াছে। পুর্ণঘতি আবার পড়িয়াছে “আধার কুটীরে”-র পর, 
এবং “নীরবে” আ সিষ়? পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণঘতি একই সঙ্গে পড়িয়াছে। 

সবাই.যখন * | বুদ্ধি যোগায় * * | আমর] করি | তুল * ॥ 

--কাজী নজরুল 
এখানে কোথায় কিভাবে যতি ও ছেদ পড়িয়াছে তাহা লক্ষণীয় । 

[যে ভালোভাবে কবিতা পড়িতে পারিবে না, তাহার পক্ষে যতি ও ছেদ ঠিক 
জায়গায় ফেলিয়! কবিতা আবৃত্তি সম্ভব নয় । কাজেই, এ-বিষয়ে অনুশীলন প্রয়োজন | 
মনে রাখা প্রয়োজন যে, অর্থানুসারে পড়ে “ছেদ” আর জিহ্বার জামর্থয 
অনুসারে পড়ে “যতি” । 

পর্ব ও পর্বাঙ্জ £ উচ্চারণের সময় এক এক বারের ঝোকে কবিতার যতট। 
উচ্চারিত হয়, তাহাকে বল! হয় পর্ব। অর্থাৎ যতি দ্বারা বিভক্ত বাক্যের অংশই 
পর্ব। আর, পর্বাঙ্গ হইল পর্বের অংশ । যেমন-__ 

(১) একটি শুধু * | পয়সা দিয়ে * | বকেছিলাম * | কৃত ** | 


॥ 


--কুমুদরঞ্জ মল্লিক 
(২) ঈশ্বরীরে ; জিজ্ঞাসিল * ; ঈশ্বরী ; পাটনী **॥ | 
(৩) নব বৎসরে * | করিলাম পণ * | লব স্বদেশের * ॥ দীক্ষা ** 
| __রবীজনাথ 


প্রথম উদাহরণে, “একটি শুরু”, পয়সা দিয়ে” 'বকেছিলাম” কত'- ইহারা, এফ-. 
, একটি পর্ব। দ্বিতীয় উদ্াহরণে, 'ঈশ্ববীরে জিজ্ঞাসিল” একটি পর্ব এবং অন্ত পর্ব হুইল 
ঈশ্বরী পানী" | আর, প্রথম পর্বে 'শ্বরীরে ও “জিজাসিল” ছুইটি পর্বাঙ্গ এবং 


২ রচনা-কিভা্ 
ছিতীয় পর্বে “ঈশ্বরী” ও “পানী” আর দুইটি পর্বাঙ্গ। তৃতীয় উদাহয়ণে সেইরকম 
“নব বৎসরে”, “করিলাম পণ”, “লব স্বদেশের" ও দীক্ষা” এই চারিটি পর্খ। 

এই .পর্ব-ই হইল বাংলা ছন্দের অন্যতম প্রধান কথ1। কারণ, ছন্দের সাফল্য 
বিশেষভাবে নির্ভর করে এই পর্বের উপরে । 


চরণ ঃ সাধারণ কথায় কবিতার লাইন বা “পঙ্ক্তিকফেই আমর কবিতার 
“চরণ” বলি। কিন্তু, সব সময় “লাইন+ বা “পঙ্ক্তি'কে চরণ বলা যায় না। 
যেমন-_ত্রিপদী ছন্দের কবিতা প্রায়ই লেখা হয় ছুই লাইনে বা তিন “পঙক্কিঃতে। 
যেমন-_ 


একদিন নিরজনে মনোহর পুরোদ্ভানে 


সিদ্ধার্থ ভাবিতেছিল। বসি” অন্ত মন । 
__নবীনচন্ত্র সেন 


এখানে ছুই লাইনে বা তিন পঙ্ডক্তিতে সাজানে। হইলেও, “একদিন নিরজনে 
মনোহর পুরোগ্ঠানে সিদ্ধার্থ ভাবিতেছিলা বসি? অন্তমন ।_এই পর্যস্তই একটি চরণ । 
কাজেই, আমাদের বল! উচিত যে, কবিতার “চরণ” ( বা “পদ? ) কয়েকটি পর্য লইয়1 
গঠিত হয়। যেমন, উপরের উদাহরণে “একদিন নিরজনে”, “মনোহর পুরোঘ্যানে+, 
“সিদ্ধার্থ ভাবিতেছিল।” ও “বলি” অন্তমন” এই চারিটি পর্ব লইয়াই কবিতার একটি 
“চরণ? (বা পদ ) গঠিত হইয়াছে । সেইরকম-_ ৰ 


কোথায় স্বর্গ কোথায়, নরক! কে বলে তা বহুদূর ? 
মান্থযেত্দি মাঝে স্বর্গ নরক,_-মাছষেতে জুরান্ুর | ্‌ 
-_শেখ ফজঙগল্‌ করিম 


এখানে “কোথায় ত্বর্গ হইতে “বহুদূর” পর্যস্ত একটি চরণ, এবং “মাঙ্গষেরি মাঝে” 
হইতে 'সুরাগুর” পর্যস্ত আর একটি চরণ। প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে চারিটি করিয়া! পর্ব 
আছে। যেমন- প্রথম চরণে (১) “কোথায় স্বর্গ, )(২) “কোথায় নরক; (৩) “কে 
বলে তা” ও (৪) “বছর”; এবং দ্বিতীয় চরণে (১) “মাহষেরি মাঝে? (২) স্বর্গ 
নরক”, (৩) 'মান্ছষেতে' ও (৪) সথরাস্থর' | 

সবক হ কয়েকটি চরণ লইয়। কবিতার একটি স্তবক ( স্ট্যান্জি। ) গঠিত হয় । 


' আজঃ. মাত! বলিতে আমর! বুঝি পরিমাণ। যেমন কথার মাতা, ওষুধের 
মাজা, রাগের মাআা, ইন্ত্যাদি। কবিতাতেও মাত্রা তেমনি ছন্দের পরিমাণ 
. প্রকাশ করে। মাত্রার উপরেই ছন্দের সার্থকতা । একটি হহ্বস্বর উচ্চারণ 
৯ কাছিতৈ যে সময় লাগে, তাহাকেই বলা যাঁয় কবিতার মানআজা। সাধারণত 
ই্িযর্কে” এক মাআর ও দীর্ঘশ্বরকে দুই মাজার ধরা হয়।. মৌলিক শ্বরাস্ত 


ছ্ন ২১ 
অক্ষর একমাত্রিক এবং যৌগিক অক্ষর কখনও একমাত্রার, কখনও ব1 ছুইমাত্রার, 
যেমন” 

৬১5৬৬. 55৬৬ 5% 

আপনারে লয়ে | বিব্রত রহ্িতে | 


১১১১১১১১১১১ 
আসে নাই কেহ | অবনী প?রে। 


/ 
টিভি 25255: 


সকলের তরে | সকলে আমরা | 


৮8 ১১| ১১১ ১১ 
প্রত্যেকে আমরা | পরের তরে ॥ কামিনী রায় 


এখানে ৬+৬ ;৬+4৫ +৬+৬ ও ৬+৫ এইভাবে পর্বের মাত্রা রহিয়াছে 


আ1- ১7 প- ১; না»-১7 রে-১, অর্থাৎ আপনারে - ৪; লশ ১, য়ে ১ 
অর্থাৎ লয়ে” ২। অতএব “আপনারে লয়ে” এই পর্ব ৬ মাত্রার । তেমনি, বিস১) 
ব্র( যৌগিক অক্ষর )- ১3 ত-১ অর্থাৎ বিব্রত ৩, এবং রস্ত ১, হি ১৭ তে* ১ 
অর্থাৎ রহিতে- ৩। অতএব, “বিব্রত রহিতে এই পর্বও ৬ মাত্রার । কিন্তু ছিতীয় 
চরণের প্রথম পর্ব “আসে নাই কেহ? ৬ মাত্রার হইলেও, “অবনী "পরে" ৫ মাজার | 
আর তৃতীয় চরণের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব ৬+৬ মাত্রার হইলেও, চতুর্থ চরণের পর্ব 
দুইটি ৬+৫ মাত্রার । কাজেই, দেখা যাইতেছে-_এই স্তবকের প্রথম ও তৃতীয় চরণ 

'হুইল ৬+৬ ও ৬+৬ মাত্রার, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ ৬+৫ ও ৬+৫ মাত্রার। 
অর্থাৎ, মাত্রার সমতা বজায় আছে। আর সেইজন্য ছন্দও ঠিক হইয়াছে । [মনে 
রাখিতে হইবে, যেখানেই মাত্রার গরমিল হয়, সেখানেই ছন্দোপতন হয়। কাজেই, 
মাতার সমতাঁর উপরেই যে ছন্দের সাফল্য নির্ভর করে, তাহা না বলিলেও চলে । | 


অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান-ছল্দ 


এই জাতীয় ছন্দকে পয়ার-জাতীয় ছন্দও বলাযায়। এই ছন্দের কতকগুলি 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন-_একটান1 একটা বিলদ্িত সর, প্রতি চরণে দুইটি 
করিয়ণ পর্ব এবং সাধারণত ১৪ মাত্রার চরণ। কখনও কখনও অবস্ত ১৬ বা. ১৮. 
মাজার চরণও দেখা যায়। এই ছন্দে যেমন যুক্তাক্ষরহীন চরণ দেখা যায়) তেমনি 
দেখা স্বায় যুক্তাক্ষরবহথল চরণ । এই জাতীয় ছলে, প্রত্যেকটি অক্ষরকে ( বা. দিলেবল্‌ ঈঁ 
ধর] হুয়.গক মাতার ; কিন্তু, অস্ত্য-হলস্ত অক্ষরকে ধর! হয় দুই মাজার । 


২২ বচন1-বিতান 
কয়েকটি উদাহরণ লইলেই, বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। 


১২১২ ১১. ১১২ ২ 
(১) বাহির করেন দীতা- আপনার হার | 


১১১৯ ২ ১১ ১১২২ 


কী কব তাহার মূল্য | ভূবনের সার-_ _কৃত্তিবাস ওঝা 


এখানে ৮+৬ করিয়া! ১৪ মাজ্রার দুইটি চরণ | প্রথম চরণে “বাহির করেন সীতা” 
ও “আপনার হার” এই দুইটি পর্ব। দ্বিতীয় চরণেও তেমনি দুইটি পর্ব--“কী কব 
তাহার মুল্য ও “ভূবনের সার, | বাহির-_বা+হির | কাজেই শ্বরাস্ত “বা, অক্ষর 
১ মাত্রার, কিন্ত হলস্ত “হির্‌' অক্ষরটি ২ মাত্রার । তেমনি, করেন, ক+রেন। 
ক-১ মাত্রা । রেন্‌*২ মাত্রা। সীতা-_সী+তা। কাজেই, সী-১ মাত্রী; 
তা» ১ মাত্রা। “আপনার? শব্টিতে ৩টি অক্ষর-_অ1+প+নার্। আও “প' 
ত্বরাস্ত অক্ষর । কাজেই, উহাদের প্রত্যেকটি এক এক মাত্রার । কিন্তু “নাবু; যখন 
হলস্ত অক্ষর, তখন উহ] ছুই মাত্রার ধরিতে হইবে | সেইরকম, “হাব্,-ও ছুই মাত্রার । 
দ্বিতীয় চরণে কী." ১ মাত্রার ; কব ক+ব, অর্থাৎ ১+১ মানার; তাহার » তাশ- 
হার, অর্থাৎ ১+২ মাত্রার । মুল্য বলিতে মূল+ল। যদ্দিও “মুল” হলস্ত অক্ষর, 
তথাপি উহা! ছুই মাত্রার নয়। কারণ, উহ? অস্ত্য হলস্ত অক্ষর নয়। কাজেই, 
ষৃল্‌স.১ মাত্রা এবং লম্ম১ মাত্রা । “তভুবনের” বলিতে তু+ব+নের ; তাই, উহা? 
১+১+২ মাত্রার হইয়াছে । আর, “সার্‌১ও যখন অস্ত্য হলস্ত অক্ষর, তখন উহাকে 
ছুই মাত্রারই ধরিব । কাজেই দেখা যাইতেছে, এই স্তবকে ছুইটি চরথ, প্রত্যেক 
চরণে দুইটি করিয়া! পর্ব এবং প্রত্যেক চরণের গুথম পর্ব ৮ মাত্রার ও দ্বিতীয় চরণ ৬. 
মাত্রার । বিলম্বিত একট] স্থর বা তানও আছে এই কবিতায়। অতএব ইহাকে 
আমর] অক্ষরবৃত্ত বাঁ তানপ্রধান ছন্দ বলিতে পারি | 


১১১১৭ ১৯১ ৭ ্‌ 


(২) শুধু বিষে ছুই | ছিল মোর তুই; | 
২ ১১১১ ১১ 
আর সবি গেছে খণে, 

১5১ ১৩২৩২ ১১১১২ 

বাবু বলিলেন, | _বুঝেছ উপেন ! | 


১ ১১৯১১ ১১ 
 এস্জহি লইব | কিনে । | স্বীজনাথ 


ছন্দ ২ 
রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই স্তবকটিও অক্ষরবৃদ্ত ব। তানপ্রধান ছন্দে রচিত। এই 
স্ববকে চারিটি চরণ। প্রথম ও তৃতীয় চরণ ৬+-৬ মাত্রার ছুইটি করিয়া পর্ব আছে । 
আর, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে আছে ৬+২ মাজার দুইটি করিয়] পর্ব। অর্থাৎ, এই 
স্ববকটি ৬+৬+৬+২$ ৬+৬ ও ৬+২ এইরূপ মাত্রা-সমস্বিত। ২ চিহ্ছিত 
অক্ষরগুলি অস্ত্য হলস্ত অক্ষর, কাজেই উত্ার প্রপ্ঠ্যেকেই ছুই মাত্রার অক্ষর । 
১৮২১ ১৯-৬ - 5৯৬৬৯. * 


(৩) চশ্্চড় জটাজালে | আছিল' যেমতি ॥ 


টা 
জাহ্ুবী ভারত-রস | খষি দ্বৈপায়ন, ॥ . 


১ 2 


ঢালি সংস্কত-হদে | রাখিলা তেমতি, ॥ 


১৬ ৯ ২৬, 5৯১5: 


তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ | করিত রোদন । | -মাইকেল মধুল্ছদন 


মাইকেল মধুস্ছদনের অমিতাক্ষর জাতীয় কবিতার এই স্তবকটিও অক্ষরবৃত্ত বা 
তানপ্রধান ছন্দে রচিত। এখানে প্রতি চরণে দুইটি করিয়1 পর্ব এবং প্রথম পর্বগুলির 
মাত্রা ৮ ও দ্বিতীয় পর্বগুলির মাত্রা ৬, অর্থাৎ ৮+৬ মাত্রার চরণ। 

[ চন্+দ্র+চুড় (চন্দ্রচুড )-১+১+২ মাত্র; চন্‌ হলস্ত অক্ষর হইলেও অস্ত্য 
হলস্ত অক্ষর নয়, কাজেই উহা একমাত্রিক । জ1+হ+বী (জাহ্বী )-১+২+ 
১ মাআ!। ভারত এখানে ভা+র+ত, ভ11রত.নয়; কাজেই ১+১+-১ মাত্র! । 
দ্বৈ+প1+য়ন্‌ (দ্বৈপায়ন ).১+১+২ মাত্রা; য়ন্‌ অন্তয হলস্ত অক্ষর | সং+ 
অন্+ক+ত (সংস্কত )-১+১+১+১ মাত্রা; সং ও অস্‌ অন্ত্য হলস্ত অক্ষর 
নয় বলিয়াই এখানে এক এক মাত্রার । তৃষ4ণায় (তৃষ্কায় )-৮১+২) তৃষ, ১ 
মাআ্ার, কারণ উহা হলম্ত হইলেও, অস্ত্য হলস্ত অক্ষর নয়? কিন্ত পায় অস্ত্য হলস্ক 
অক্ষর, তাই দ্বিমাত্রিক। বঙ+গ (বঙ্গ)-১+১ মাত্রা। কিন্ত, রে +দন্‌ (রোদন) 
»১+২ মাআা। ] 

প্রাচীন কবিরা সাধারণত এই ছন্দেই কবিতা রচন। করিতেন । 


মাত্রাবৃত্ত বা ধবনিপ্রধান-ছল্দ | 


ধ্বনির পরিমাপের উপরেই যে-ছন্দ নির্ভর করে, তাহাকেই বল! হয ধ্বনিপ্রধান 
বা মাশ্রাবৃত্ত ছন্দ। সাধারণত যৌগিক অক্ষরকে দীর্ঘ ও অপরাপর অক্গরকে 


ষঃ. রচনা-বিতাঁন 


হঘঘ ধরা হয় এই ছন্দে। মাত্রার বিচারে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ও মাত্রা ছন্দে 
বিশেষ কোনে। পার্থক্য নাই। কারণ, বাংলা কবিতার সমস্ত ছন্দই লমমান্রিক 
গর্ব লইয়। গঠিত হয় । অর্থাৎ, যে যে চরণে মিল হইবে তাহাদের পর্বগুলি হইবে 
সুমন মান্রার। অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মধ্যে আসল যে-পার্থক্য, তাহ1 তাল 
ও ধ্বনি সম্পক্িত। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অক্ষরবৃত্তের মতো, একটান1 কোনে? সুর বা 
তান নাই। এই ছন্দে ধ্বনিই প্রধান। তাই এই জাতীয় ছন্দকে ধ্বনিপ্রধান-ছন্দ 
বলিলেই যেন অধিকতর সঙ্গত হয়। 

এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য হইল-_শব্ধের মধ্য ও অস্ত্য হলস্ত অক্ষরকে সর্বদ1 দুই মাত্রার 
ধর1 হয়; যৌগিক অক্ষরের ধ্বনি এখানে দীর্ঘ বলিয়া! যৌগিক অক্ষরও দ্বিমান্রিক; 
প্রত্যেক পর্বের গোড়ায় উচ্চারণে বেশ একটু ঝেশাক পড়ে; আর প্রত্যেক চরণ দুই ব1 
তাহার বেশি পর্বে বিভক্ত হইতে পারে । যেমন-_ 


(১) ২১১১১ 5888,5:5 25 8555. 255 
উমরাটিপুরে | স্থবেদার-গৃহে | সেদিন বাজিছে | বাশি | 


/১১১২১ 4২২ ১১ ১২১১১ ১১ 
তানাজী-পুন্র | রায়বার বিয়ে | প্রমত্ত পুর | বাসী | 


_যতীন্দ্রমোহন বাগচী 
' অর্থাৎ ৬+৬+৬+২ মাত্রার দুইটি চরণ। প্রত্যেক পর্বের গোড়ায় উচ্চারণে 
বেশ একটু কোক পড়িতেছে ; প্রত্যেক চরণে ছুইয়ের বেশি পর্ব, এবং মধ্য ও অস্ত্য 


হলস্ত অক্ষরগুলিকে এখানে ছুই মাত্রার ধরা হইয়াছে । কাজেই, ইহ1 মাত্রাবৃত্ত বা 
ধ্বনিগ্রধান ছন্দের | 


উমরাটিপুরে সউম্‌1+র1+টি+পু1+রে, অর্থাৎ মধ্য হলস্ত অক্ষর উম এখানে 
২ মাতার, বাকি সব ১ মাআার। গৃহে গৃহে, তাই ১+১ মাত্রার। গৃষ্গশ 
খণ অর্থাৎ মৌলিক ন্বরাস্ত অক্ষর ( ইহাকে যৌগিক অক্ষর বলিয়! ধরিলে ভুল হইবে )। 
পু পু+র) কাজেই ২+১ মাত্রার । বায়বার-্ রায়+বার, তাই ২+২ 
মানার । প্রমত্ত » গ্র+যৎ+ত, অর্থাৎ ১+২+১ যাত্রা! হইয়াছে এইখানে । পুর 
এখানে পুর, পুর নহে । তাই, এক এক মাত্রার । 

২১ ২১ ১২ ১২ ১২২১ ১১১২১ 
(১) শীর্ষে শুভ্র | তুার-কিরীট, | সাগর-উমি | ঘেরিয়। জক্ঘা | 


১২১১১ ২.৪. ২. ২৯১২১7৯১৯৯১ 
- বক্ষে ছুলিছে |সুক্কার হার | পঞ্চ সিন্ভু | যমুনা গঙ্গা। | ... ..... 
| শ্ছিয়েজল!ল, রায় 


সছ্‌ 


১৬৭ 
৪ 


» প্রখানে প্রত্যেকটি পর্ব ৬ মাত্রার । আর, প্রত্যেক 'পৰের গোড়ায় উচ্চারণে 
বেশ ঝেখিক আছে। অর্থাৎ, রর 
/ / রত 2: : 
শীর্ষে শুভ্র | তুষার-কিরীট | সাগর-উত্মী | ঘেরিয়। জঙ্ঘা, ] 
/ / রি 2. 8 
বক্ষে দুলিছে | মুক্তার হার | পঞ্চসিন্কু | যমন! গঙ্গা! । |. 
তাছাড়া শ্গত ধ্বনির প্রাধান্য তো নু্পষ্ট। ? 


[ীর্ষে-শীর্+ষে ৮২+১ মাজ্ঞা। শুভ্র শুভর -২+১মান্রা। তুষার » 
তু+যষার্‌» ১+২ মাত্রা। কিরীট -কি+রীট্‌»১+২ মাআ্জী। সাগর » স-গবৃ» 
১+২ মাত্রা । উগ্জি-উর্+মি-২+১ মাত্রা। জজ্ঘা - জঙ+ঘা২+১ মাক্রা। 
বক্ষে -ব+ক্ষে ১1২০৩ মাত্রা; এখানে ক্ষে একটি যৌগিক অক্ষর । অথবা. 
বক্‌+ষেস্বক্ষে এইভাবে অক্ষর ভাগ করিলেও, উহা ২+১ মাত্রার, একুনে 
৩ মাজার হইবে । মুক্তার -মুক+তার*২+২ মাত্রা। হার্‌-২ মাত্রা 
পঞ্চসিন্ধু- পঞ+চ+সিন্+ধু-২+১+২+১ মাত্া। 


গঙ্গা গড়1গাল্, 
(৩) ২ ১১ ২ /১১ ২১১ 
পরি উইকি | আানাআহ্নাীশ তাক্যাসালন 
2585, 285 
পাশাপাশি থাকি | শুয়ে। 
75৬2. ও 2৯৩৯5 ২ 
ছাদের, জল | ওছাদে গডায়। 
2845-38-5৩ ৃ 
ভিত. গড়া একই | ভূঁয়ে। | প্রেমে মিত্র 


এটিও মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিগ্রধান ছন্দের একটি স্তবক। চারিটি পঙ্ডভিতে সাজানে 
হইলেও আসলে দুইটি চরণ। প্রত্যেক চরণে সাড়ে তিনটি পর্য। প্রত্যেক পর্বের : 
গোড়ায় উচ্চারণে বেশ একটা বঝোৌঁকও আছে। আর, পর্বগুলির মাজা মান, 
অর্থাৎ ৬+৬+4৬+(২)। শেষের পর্বটি ভাঙ্গা, তাই উহাকে আলাদাভাবেই ধরিতে 
হইবে । যে চরণের সহিত উহার মিল, তাহাতেও শেষ পর্বটি ভাঙ্গা, এবং প্রথম”ও 
দ্বিতীয় চরণের এই শেষ পূর্ব দুইটির মাত! সমান । মধ্য "ও আন্ত ঘলস্ত 'অক্ষরণুকিও। 
দ্বিমাঞ্জিক। ্* ৃ 


হজ রচনা-বিতান 

[ একটি. একটি * ২+-১ মাত্রা । ইটের » ই+টের্‌ ১+১ যাজ! | ব্যবধান 
ব্যশবশ-ধান্‌.১+১+২ মাত্রা । এছাদের * এ+ছ1!শদেবু- ১+১+২ মাআ। 
জল্‌.২ মাআ। গড়ায় গ+ড়ায়..৮১+২। ভিত...২ মাত্রা। একই. একি ) 
»৮১+১ মাআা |] 


স্বরবৃত্ত বা স্বরাঘাত-প্রধান-ছন্দ 


তৃতীয় এই ছন্দটি সম্পূর্ণ আলাদ! জাতের । ইহার সহিত আগেকার দুইটি ছন্দের 
কোনো মিল নাই । এই ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, প্রত্যেক পর্বের গ্রথমেই 
একট" প্রবল শ্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাত পড়িবে । অনেকে তাই ইহাকে শ্বাসাঘাত- 
গ্রধান ছনদও' বলেন । ( ছড়া-জাতীয় বেশির ভাগ কবিতাই এই ছন্দে রচিত হয় 
বলিয়! কেহ কেহ এই ছন্দের নামকরণ করিয়াছেন-_“ছড়ার ছন্দ ।) 

এই ছন্দের মাত্রা-বিচারে কোনো ভেদ ধরা হয় না। অর্থাৎ, এই জাতীয় ছন্দে, 
প্রত্যেক অক্ষরই এক মাত্রার-_ম্বরাস্তই হউক, মধ্য বা অস্ত্য হলস্তই হউক, কিংবা 
যৌগিকই হউক। তাছাড়া, প্রত্যেক পর্বের মাত্রা-সংখ্যা একই ধরনের, অর্থাৎ 
৪-মাত্রার | ভাঁঙ্গা-পর্ব থাকিলে অবশ্ঠ তাহ] এক ব' ছুই মাত্রার হয়। এই জাতীক্ব 
ছন্দে, প্রতি চরণে সাধারণত চারিটি পর্ব থাকে এবং শেষ পর্বটি হয় ভাঙ্গা! বা অপূর্ণ 
যেমন--- 

৮১ ১ ১, //৯ ১.৯ 92. 5.৩ ৯ 
(১) আকাশ জুড়ে | ঢল নেমেছে | স্ৃয্যিচলে | ছে 


/৯ ১ ১১৮১১ ট.87-7852:..৬:৩5 ৯ 
চাচর চুলে | জলের গুড়ি |মুক্ত ফলে ]ছে -্পত্যেন্রনাথ দত্ত 
অর্থাৎ, ৪+৪+৪+-১ মাত্রার চরণ 


[ আ+কাঁশ..৮১+১ মাত্রা । ঢল্‌ন্ ১ মাক! । বৃষ্যিন্ সুয.+যি- ১+১ মাকআা। 
চাচর "814 চব্‌-৮১+১ মাত । জলের -জ.+লের-১+১ মাআ। মুক্তস্ যু+ 
কত বা মুক1ত-”১+১ মাত । ] 

১/১১ ১154১১১১5১১ ১১:/১১ 

(২) "8 এলো রে | মোদের দোরে | ছুই মেয়ে | বৃষ্টি | 


/১ ১১১৯১ ১১5১ ১১১১৩ 
জাগিয়ে দিয়ে | মাতিয়ে দিয়ে | ভাসিয়ে দিয়ে | কৃ 


এখানে, ৪৪৪২ মাত্রা চদ্ষণ। ! 


ও 
শ্চ 


ছর ২ 


[ মোদের » মো+দে ১৭১ মাত্রা। ষ্টর্দুষ+টু*১+১ মাত্রা। বৃষ্টি - 
বৃ.+টি.” ১+১ মাত্র | জাগিয়ে -জাগ.+ইয়ে (ইএ)। প্রথমটি মধ্য হলস্ত অক্ষর, 
পরেরটি যৌগিক স্বরাস্ত অক্ষর, তাই এক এক মাত্রার। সেইরক্ম__মাতিয়ে মাত, 
শইয়ে (ইএ)-*১+-১ মাত্রা । ভাসিয়ে »ভাস্+ইয়ে (ইএ১-১+১ যাত্রা । 
স্া্ »হ্য 1টি. ১+-১ মাত্রা । ] 

/১ ১১১4১১১১25১ ৯ ১১১১ 
€৩) মা কেঁদে কয় | মঞ্জুলী সিল শিব বৃিল 


258১, 255. /১১১ 3 258 
ওরি সঙ্গে | বিয়ে দেবে? | বয়সে গর | চেয়ে | 


৫ 2 টি, 
পাচ গুণে সে | বড় 


৯8875. 2755. 8. ৬ 29588. 7/৯৯ 
তাকে দেখে | বাছা আমার | ভয়েই জড় | সড় | -রবীন্নাথ' 


এখানে, চরণগুলি চতুর্মাত্রিক পর্বে বিভক্ত । অর্থাৎ ৪+৪+-৪+২ মাত্রার । 
তৃতীয় চরণটি কেবল ৪+২ মাত্রার হইলেও সমগোত্রীয় । 


[ কয়... ১ মাত্রা । মঞ্জুলী- মন (.)+জু++লী*১+১-১ মাত্রা। মোরু -" 
১ মাত্রা। এ." ওই (যৌগিক স্বরাস্ত অক্ষর )- ১ মাত্রা। ওর্‌» ১ মাজ1। পাচ... 
১ মাত্রা । আমার" আ+মার্‌--১+ ১ মাত্রা। ভয়েই -ভশ-য়েই ( এই, অর্থাৎ 
যৌগিক শ্বরাস্ত অক্ষর )১. ১+-১ মাত্রা] 


তিনটি বিভিন্ন ছন্দে একই বিষয়তু্র 
কে) অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছল্দে 2 


১২ ১১১১১ ১১১১৯ ৯ 
প্রেমের আসনে যারে করেছ বরণ 


১২১১১১১১১১১২ 
মর্ণ কি পারে তাবে | করিতে হরণ? | 


অর্থাৎ, ৮প-৬- ১৪. মাত্রার পয়ার জাতীয় কবিতার ছন্দে এই চরণ ট রচিত 
হইয়াছে । 


ৰ 


২৬ 7 ২৮ বচনা-বিতার্দ 
[4 (৩) মাত্াবতত বা ধমিপ্রধান ছলে £ . 


ব্যশব ূ /১২ ১১১ ১২১১১ /১ ১ 
চপ ..:.০. প্রেমের আসনে | ব্রণু করেছ | যারে, | 


স্ ১ 
র /১২ ১১১ /১২ ১১১,/১ ১ 
মরণ কি তারে | হরণ করিতে | পারে? | 


এ অর্থাৎ, ৬+৬+২ মাত্রার চরণ এবং প্রত্যেক পর্বের গোড়ায় উচ্চারণে বেশ 
ষ 
_ একটা ঝেণকণ্ড আছে। 
একট টিতিন্হ 
গধা,. (৫) স্বরবতত বা শ্বরাঘাতপ্রধান ছন্দে £ 
বলিয় 

/১১১১/১১ ১১4১১ ১১১ 
টি ব্রণ যাকে | করৃলে তুমি | প্রেমের আসন পরে, | 
যৌি +:/১১১১/১ ১১১5১১১১4১১ 
৪ মরণ এসে | আর কি তাকে | ভূলেও হরণ | করে? | 
ছ্‌নে চি সর চি 


যে. এখানে, ৪+৪+-৪+৪+২ মাত্রার চরণ, গ্রতি পরের প্রথমেই গর বরাঘাত। 
আর, সমন্ত অঙ্ষরই এখানে একমাত্রার। (ভুলেও ত+-মেওস্ভুনৃ+-এও১ 
শ-১ মান্রা।) 


প্রাকৃ-বিশ্ববিষ্ঠালর আবশ্ঠিক বাংলা! প্রশ্নপত্র 
হুন্লিন্কাা। হিশ্রনিষ্ঠালন্স--৯৯৬৯ 
বাংলা 
১। রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্ধিমনন্্র প্রবন্ধে বন্ছিমচ্জ্রর বীরধর্দের কথা বারবার বলিয়াছেন 
এবং তীহাকে সব্যসাচী আখ্য। দিয়াছেনঠ। এই প্রবন্ধে বন্ধিমচন্দ্রের বীরধমের 
পরিচয় ও সব্যসাচী আখ্যার সাথকতা কটা পরিশ্কুট হইয়াছে, তাহা আলোচনা 
কর। 
অথব! 

“আমার আনন্দে মলের আনন্দ হউক, অ।মার শুতে সকলের শুভ হউক, 
আমি যাহ! পাই তাহ পাঁচজনের সহিত মিলিত হইরা উপভোগ করি,এই 
কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ।”_-শুভ উৎসব নিবন্ধ অবলম্বন করি? বলেন্দনাথের 
এই উত্তিটির ভাব, নিজের মন্তবা সহ, সম্প্রসারিত কর। 

২। প্রস্গসত্র নির্দেশপূর্বক যে কোন দুইটি উদ্ধতাংশের ব্যাখ্য। কর ₹- 

(ক) কুমারস্ভব ছাড়িয়। স্ুইনবর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল্‌ পড়ি, আর 
উড়িস্যার প্রস্তর-শিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হা করিয়া! দেখি। আরও কি 
কপালে আছে, বলিতে পারি ন1। 

(খ) সন্তানের নামকরণকালে পিতামাতার মুঢ়তায় বিধাতাপুরুষ 
অস্তরীক্ষে থাকিয়া! কতকাংশ সময়ে শুধু হান্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তীত্র প্রতিবাদও 
করেন। তাই তাহাদের সমস্ত জীবনটা তাহাদের নিজের নাঁমগুলাকেই যেন আমরণ 
ভ্যাউচাইয়? চলিতে থাকে । 

(গ) সে নিয়়াসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাড়ামি করিয়৷ সভ্যজনের' 
মনোরঞ্জন করিত। এই প্রগল্ভ বিদূষকটি যতই প্রিয়পান্র থাক, কখনও সন্দানের 
অধিকারী ছিল না। 

৩। মৌলবী রেজাউল করিম তাহার নিবন্ধে লিথিয়াছেন--“সংস্কৃতি ধর্ম হইতে 
আলাদ। বস্ত।' লেখক ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য দেখাইতে সংস্কৃতির কি ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন তাহ সংক্ষেপে লিখ । 


'অব্যক্ত জীবন? প্রবন্ধে আছে-“জীবত্ববিদ্গণ জীবনীশক্তির এই 
বাগায়নিক ভিত্তিকে স্বীকার করিয়া বলিতেছেন--1” কোন্‌ রাসায়নিক ভিত্বিকে- 
স্বীকার করিয়] তাহার] কি বলিতেছেন তাহা সংক্ষেপে ব্যস্ত কর” 


[২ 4. 


৪1 'বধামক্ষল, কবিতায় কবি বরধধতুর পৌব ও গৌর কন পু 
করিয়াছেন তাহ। সরল ভাষায় বিবৃত কর। 
জথব! 
কাজী নজরুল ইসলাম লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, ব্যথিত, পতিতের কবি বলিয়। 
পরিচিত।” “ফরিয়াদ? কবিতা! সম্বন্ধে এই উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন কর। 
৫। প্রসঙ্গস্ত্র নির্দেশপূর্বক ব্যাখ্যা কর 
জীবনে জীবন যোগ করা 
না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা । 
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা 
আমার স্থুরের অপূর্ণতা 
আমার কবিতা, জানি আমি, 
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী । 
অথবা 
শোকের কালিম! যুগ যুগ ধরি 
তোমার আধার দিয়াছে যে গড়ি, 
কত সুষমার কত চিত। মরি 
নিভেছে জলেছে অনিবার । 
তব'সনে মিশি আছে নিশি কত হাহাকার । 
৬। নিয়লিখিত বিষয়গুলির যে কোন একটিকে অবলম্বন করিয়া একটি 
নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ লিখ £-- 
(ক) লোকশিক্ষ! (প্রাচীন যুগ ও বর্তমান যুগ )। 
থে) বর্তমান সভ্যতায় বিদ্যুতের দান। 
(গ) একটি সভার অনুষ্ঠান । 
শা পদাবলী সাহিত্য ও তাহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
আলোচন1 কর । 
অথবা 
বাংলার'নাট্যপাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিগ্ নিবন্ধ লিখ । 
নিষ্ললিখিত যে. কোন চারিটি হুগরসিনব গ্রন্থের পরিচয় দাও. 
« (ক) কাশীরামের মহাভারত, (থ) কবিকষ্ধণের চত্তীমঙ্গল, (গ) টিচার 
দয, ছে) পলাবীর বুদ্ধ, (উ). নীলদর্পণ, (চ) বৃঅনধহার |. .: 


নি 


[ ৩ এ 
৮। *“'ষে-কোন ভিনটি প্রশ্নের উত্তর.লিখ £-_ 
(ক) যে কোন পঁণচটির উদাহরণ দাও £-- 


অপত্যার্থে তদ্ধিত পদ, করণ কারকে “এ” বিভক্তি, নিপাতনে সন্ধি, দস্ত্যবর্ণ, 


কদস্ত বিশেষণ, বাক্যালঙ্কারে অব্ায়পদ্‌, ব্যতিহার বভ্ত্রীহি, বিভাক্তিশুহ 
অধিকরণ কারক, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, নামধাতু। 


(খ) যে কোন প1চটির সন্ধি বিচ্ছেদ কর: 

বুযুৎ্পন্ন, উত্তমর্ণ, অনুদিত, মন্বস্তর, প্রাতরাশ, শীতার্ত, শিরশ্ছেদ, উচ্ছৃঙ্খল । 
(গ) নিষ্লিখিত শব্গুলির পঁবচটির ব্যুৎ্পতি নির্ণয় কর ৫-_ 

সৌর, জাঙ্বল্যমান, মহিমা, সবিতা, ত্বরিত, তাড়িত, শয়ান, দোরাত্ম্য । 
(ঘ) ব্যাসবাক্য সহ পঁণচটির সমাস নির্ণয় কর £-- 


কদাচার, বেয়াদব, গরমিল, আবাল্য, শতাবী, হথধী, আন্ত, গায়েহলুদ, 
গৌজামিল, পঞ্চবটী। 


(ড) যে কোন পণচটির শ্রীলিঙ্গের রূপ দেখাও ১ 
আবিষর্তা, আচার্ধ, শারদ, সারদ, বিছ্বান্‌, বিদুষক, তু্রী, নিরপরাধ । 


